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২ শান ও বিশ্ঞান 


দেশ সমানভাবে অন্থমরণ করতে পারে নি। তা 
যদি পারত তা হলে জাতিতে জাতিতে এত সংঘর্ধ 
ঘটত ন1। তার কারণ বিজ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা লাভের কৌশল হিনাবে 
ব্যবন্গত হয়েছে । এন এত বড় ধিপরয়কারী 
যুদ্ধের পর আজ ধদি পিজ্ঞান কোনে বিশেন বাটে 
হাতে কেবল মাত্র মারণ আপু হিসাবেই ব্যবঙ্গৃত 
হতে থাকে তাহলে পুখিবী প্বংগের মুখেই এগিয়ে 
যাবে। এই ধ্বংসের ভাত গেকে পণিবাকে বচানার 
একমাত্র উপায় ডারতবর্ধের বিজ্ঞানের ঘহখ আদশে 
কারণ ভারতবর্ষে মতে! পিবাট 
সম্পদখ।লী দেশ যদি বৈজ্ঞানিক নিথস্থণাপীনে 
শক্তিশালী হয় ত। হলে ত। পুপিনাণ মন্যে এক নতুন 


বড় হওয়। 


আদরের গ্রণভশ করতে পারবে । কিগু পিশকলানে 
ভারতব্ষের মে প্রধান খন গণ করতে 
হবে সে চেতন| আমাদের দেশের অনীবাণের 
মনে জাগলেপ কাষগেে বিশেষ কিছু করবার 
অধিকার এতদিন আমাদের ছিল লা। 
আজ অপিকার পাডের মন্গে সঙ্গে এই কাজে 


ভাব্তীয় বিজ্ঞানীদের অবিলম্বে এগিয়ে আসার মময় 
কিন্ত বিজ্ঞানের আদর্শ কি, বিজ্ঞান কি, 
ত। দেশের মন্যে ব্যাপকভাবে প্রচার শা হলে 
বিজ্ঞানীদের কাজ সহজ হতে পারে না। 
হাতে চর্ম গমত। থাকলেও যেমন দেশের লোকের 
একান্তিক সহযে(গিতা ভিন্ন বাঙ্ নিবিদ্ে চলতে 
পারে না, তেমনি বিজ্ঞানের আদশে দেখকে গড়ে 
তুলতেও দেখের লোকের একাপ্তিক মহযোগিতা 
টাই। এই সহযোগিতার কাজে কিছু সাভষ্য৪ 
হতে পারবে এই শুভ ইচ্ছায় মাতৃভাধার মাধ্যমে 
জান ও বিজ্ঞানের প্রকাশ। এই কাগজে সাধারণ 
পাঠকের জন্যে যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় বিজ্ঞান 


এগোতে । 


বাষ্টের 


অন্ত ভব করেছি | 


[ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


সম্পকিত নান। বিষয় অলোচনা করা হবে। অবশ্থ 
চর্চা ও সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভাবে প্রথম প্রথম 
বিজ্ঞানের সহজ ভাষাও খুব সহঙ্গ বলে মনে না 
হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের 
মনের স্যর সহধোগিতা ও উৎসাহ বুদ্ধিব সঙ্গে 
সর্দে এ বাবা অল্প দিনেই দূর হয়ে যাবে। 
দেশবাসীর মনে আজ শত রকম প্রশ্ন জাগছে, 
তার উত্তর সাধারণ প্রচলিত কাগজে পাওয়। সম্ভব 
নয়। মে জন্যেও জ্ঞান ৪ বিজ্ঞানের মতো 
বিশেষ একখানি কাগজের দরকার আমর! 
বাংল ভাষার বিজ্ঞান প্রচার চেষ্টা 
এদেশে আগেও হয়েছে, কিন্ত আগেকার অবস্থা! 
বিজ্ঞান পিপরক সাময়িক পত্রের অন্নকূল ছিল না! বলে 
ভাপ ধাবাবাহিকত। বঙ্জায় গাঁকেনি। আদ আমাদের 
যবস্থাস্র একদিকে শিক্ষীয়তনসমূহে 
মাতৃভানায় পিজ্ঞান খেখানে। হবে, অন্ত 
সাপারণ9 পিজ্ঞান-সচেতন হয়ে উঠছে।, 
তা ৬াডা সাধারণ পাঠাকের9 কচিত্ব পরিবতরন 
ঘটেছে । সপচেে বড় কথা এই যে দেশ স্বাধীন 
হওগাস দেশ উন্নয়নে বিজ্ঞানের যে ব্যাপক প্রয়োগ 
ধারণ অশিঙ্গিত লোকের মনও 
সঙ্গাগ হয়ে উঠে । সুতা সাধারণ শিক্ষা! যেমন 
দ্ধত প্রসারিত হতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশের 
মব্যে বিজন বিঘক জ্ঞানের প্রচার ও অপেক্ষা্কত 
সহজ হবে। 

এ কাগঞ্গ থে অধিলঙ্গে সাধারণ পাগকের পক্ষে 
সরল পাঠ্য হবে মেআশা স্বভাবতই আমরা করি 
না। আছ এর আবস্ত মাত্র, ধীরে ধীরে পাঠক- 
দের দাবী অন্ুসারেই এ কাগজ একটা বিশেষ বূপ 
নেবে সে বিশাস আমাদের আছে, আর সেই বিশ্বাস 
নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হল। 


পাটেছে। 
৫৭ 


দিকে ছঃ 


574] মা 


ভন তাপ 


বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদ 


শ্রাযোগেশঢত্্র রায়, বিগ্তানিধি 


পি 


জআআমর। প্রকৃতির মন্যে বাস কীগিতেছি। 
তাঁহাকে ন। গানিলে গীবন কারণ অসন্থৰ। সকশ 
ঘান্তনা কছু কিছু জনে, পিশেষ কিছু দানে না। 
শিএ, ভাত পা ক হাতের দ্রপা পিয়া টিপিয়। 
ঠকিয়া ঠেলিয়! ছিটিস। চাখিয়া, যতপকমে পানে 
ততণকমে দ্রধ্টির গণ জানিতে চাষ বঃস 
বাড়িতে খাকে, নান। পদার্থের মবো সাধুত ৪ 
বৈসাদৃশ্য লক্ষ করে; বলে, ইহা গো) উঠা র্। 
পরোক্ষে বা প্রতানে জ্ঞানতঃ ৭ 
মানুষ বাবগ্দীণন তাহা হিত 
গ্দাথের অনেদণ কবে। 
এই দানা সামাগ জ্ঞান 

যাহ] আছে, যাহ গাছে, 
কথায় ভুত, তের বিশেষ জানত বিজ্ঞান। 
প্রাচীনের। দেখিনাছিলেন প্রতি প্কতাখ্ুক | 
পঞ্চ ভুতের নাম দিয়।ছিলেন৮-ফিতি, 'অপও তেজ 
ঘর, ব্োম। ফিতি পুথী, অপ জল মর, 
বাযু, ব্যোম আকাশ, তেছম্‌ ভাপ । এই মণ 
নামের বিশে অর্থ আছে। এ সকল নাম সংদ্]। 
পৃথথীর ধর্ম যাহাতে আছে, সেট। পুরী ।  অন্নে 
পৃথথী আছে বৃলিলে বুঝায় না-লআনে পৃথিবী আছে । 
সাদৃশ্য দেখিয়া নাম হইয়াছে। সংস্কতে অসংখ্য 
শন দ্যর্থ ত্র্র্থ আছে। যেমন, অস্কণ _হৃন্তী তাড়ন 
করণ । এবং সে আকারের বক নলের নামও অঙ্গাণ 
(91)1)020) | শর্করা কঙ্কর) তৎ আকারের খিষ্ট 
দ্রব্য শর্করা । আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, দ্িছনা। 
ত্বক, জ্ঞানের পাচটি দ্বার; রূপ-বূস-গন্ধ-শন্দ-স্পর্ণ, 
পঞ্চ জ্ঞান। পঞ্চভূত পঞ্চ জ্ঞানের বিনয় । প্রতি 
এই পঞ্চভুতের খেলা । 


নতি) 


[হার স,খ+৭ 


; পিশেন গান পিগ্ঞন। 


ঘাভ। হইত, এক 


মাটন 'এঠ প্াকতকে গাধন্ডে আনিতে চায় । 


গতিকে দে গে ভাগ করিয়া, বগিত করিয। 
খেল ধেখিতেছে | পিষ্ট গেলা শৃত্রব্গ বা 


রিত কগিতেছে। বকে অল্পে আনিতেছে। 


শ্বগে ও অঙ্গে হাত মায় না; সেখানে চক্ষু 
এবনথ ইসি গান আহরণ করিতেছে | যেখানে 


হ15 ঘা, সেখানে পঞ্ধকিতের সন্সিনেশ বিপধস্ত 
কপিযা আঙন শুন ছিছ। ঘটাঠতেছে, পৃ ফল 
এত কৰিওছে | এইকূপে মে জান লব্ধ হইতেছে, 
তাহ! পিঙ্জান। মাগন বিজ্ঞান দ্বাগা প্রক্াতির গুড 
এগ উদ্চেদ করিয়া তাহাকে ব্শীহত করিতে চায় । 
পিঞ্ছান এক পিশাল তাহা নানা 
এ।থ| গথাথ। গশিযাতে | এক এক শখ এক এক 
(পা! । পঞাহােন। শিছার পিগ। 


১৬| কি? 


তর, | 
নি, 


ভতপিদ্যা। 
পি পণ? -কিশিতি পিষ্ঠা। আজসদ্ধাণ 
করিতেছে | প্রাণাপিগ।  প্রাণৃর। উদ্ছিদ বিদ্যা 
উদ্চিদের, ক-পিগ্| $ তিনের, গে[1তিস্সিগ! গ্যোতিঙ্গ- 
গণের জ্ঞান আহরন করিতেছে । বিজ্ঞানী এক এক 
বিদ্যার অন্চশীলন করেন ঠ আর মিনি সমুদ্র শাখা 
দৃষ্টি করবেন, তিনি বৈদ্ঞানিক | 

প্রপুতির পরিচন] করিতে কৰিতে 

ধযেকটি গণ দন্মে। 


/. 


নৈজ্ঞানিকের 
তিনি “সঙ লইঘস। থাকেন, 


সত্যপাদিত| ৪ মিতভানিতা তাহার চরিত্রে 
পরিস্কুট হয়। যিনি ত্রপাপ্ডের কষি-স্থিতি-লয় 
চিন্ঠ।! করেন, আাভার দা ৪ আজব জন্মে, তিনি 


সর্দভতে সমদুষ্টি করিতে পাবেন। এই এই লঙ্গণ 
প্রকাশ না পাইলে বুঝিতে হইবে বিজ্ঞান অনুশীলন 
বুথ! হইয়াছে । বিজ্ঞানীর দৃষ্টি প্রলারিত হইতে 


পার না। তাহার দৃষ্টি আংশিক, অপূর্ণ। কর্ম 


9 * জান ও বিজ্ঞান 


সি 


বিগাগে ব্যবসামীর আর বুদি 
কাগ্িকেরা মনে অঙগহীন ৪ অপু 
দাড়ার়। 'ভতপিঘ, কিমিতিনি৬, কিঞ। অন্য পিপ্য।- 
বিং একা একা কিছু করিতে পারেন না, পরস্পবের 
সাহায্যে অগ্রমর হন । পিজ্ঞানীপাই কিন্তু, বিজ্ঞান- 
তনুকে পু, বদিত ও ফনপ্রস্থ করিয়া থাকেন। 
সাধারণ লোকে উাদের কত কর্ণ দেখিতে পায় । 


কিন্ত 


তই! 


হর; 
অপূর্ণ মানর 


আর বিজ্ঞানের নাম কৰিলে তর্ক নিবন্ত তয় । 
বিজ্ঞান বলে অভাবনীয় পা।পারু সম্পন্ধ হইতেছে । 
লৌহ-নিমিত বুহ্‌থ 


পোত বক্ষে একটি গ্রামের 
লোক বাখিয়া শগার-জলপি-্গণ ছিফাল। করিছা 


পাবিত হইতেছে । দিবা কি বাঠিকি, গদেগ কি 


ছুযোগ কি, প্রুক্গেপ মাঠ | পোতাবার্দ নি 
চিত্তে গন্তবা-স্থানে ৮লিধাছেন। কোন্‌ সনথে 


ভূ-পুঠের কোন্‌ স্থানে আছেন তাহা ছাশিতে 
অঞধুল সখুদ্ধেও ভূল হয় ন।| মাখার উপর দিয়। 
বাযুযান ৮পিয়। গেল, গে। গে। শখ 
কিন্তু দৃক্পাত করিতেছি না। দাশি, বাযুষানে 
দীর্ঘ-পথযাণী আছেন। পিধিগ সময়ে অভা শানে 
উপনীত হইবেন। ধগ্য মানবের বুদ্ধি, 
বিজ্ঞান । 

বৃহু বংসর পুরে এক বার্মাসিক পুশ্তকে ততিন্মমী 


শনিতেি, 
১ 


বশ তাহার 


নামী কিন্করীর সেবাঁকর্ন বণনা কবিযা/ছিলাম । 
তখন দে বাণিকা ছিল) এখন লে বরা গ্রথল। 


যুবতী । কহু অধুত হস্তীর বল ধরবে, কছু সুকুমারী | 
রাত্রিকালে দীপ জালায়; গ্রীশ্সে পাখা খুবায়। 
রদ্ধনখালায় অন্ন পাক করে; দুর্গ বন্ধুর কথ বহণ 


করে, রাজপণে রথের অথ হয়। পিশাচ-সিঙ্গ 
পিশাচ দ্বার অলৌকিক কম কবিতে পাবেন, 
কিন্ত তিনি সদ এপ্ষিত, অমাবধান হইলে পিশাচ 
তাহার প্রাণবিনাণ করে। তড়িন্সয়ী কোথায় 
থাকে, তাহার স্বরূপ কেহ জানে না। কিন্তু 


বিজ্ঞানীর নিকট সে দাঁসী। 
বিজ্ঞানীরা মানুষের স্ুখবুদ্ধি চিন্ত। করিতেছেন। 
বোগ্নের যন্ত্রণা লঘু করিয়াছেন) বহ, ছুশ্চিকিংস্য 


| ১ম ব্ধ, ১ম সংখ্য। 


রোগের নব আবিঙ্ধার করিয়ছেন 3; ক্ষেত্রে 
প্রযর অন্ধ উৎপাদন করিতেছেন; আর কাম- 


উপভোগের অনংখা উপকরণ সজ্জিত কবিতেছেন | 
লোকে বিজ্ঞানকে দন্ত বলিতেছে, আর ধিজ্ঞানীকে 
সসমুমে ননঙ্কার করিতেছে । 


কিন্ত সেই বিজ্ঞান-বলেই নরহ্ত্যার অসংখ্য 
পথ টটগ্ুক্ত হইয়াছে । নিগ্জানী নিবিষ্টচিন্তে শক্রন 
প্রাণ মংহাবের উপার অন্বেধণ করিতেছেন । রা 


কালে মাগঘে- মানসে, দেনে দেনে বৈবিতা হইত | 
যুদ্ধ লোকও হইত | কিন্তু বত মান কালে 


সভ্য জাতি নগরকে ন্গর। ভম্মীকিত করিবার 
উপায় উদ্ভাবন করিতে | ঞটমিক ধম আবি- 
ধারক ইহার করাপা মুভি দেখিয়। মই স্তন্তিত 
হইতেছে । শ,ধু এইটিই নব, শুনা হইতে রোগের 
বীানু নিক্ষেপ করিয়। ভুপুঙগের গ্রাম নগর) 


হুমমুদ্ধ বা দবানী 
গ্রযোগে ই 


বছন্গবকে নিমৃূলি করিবার বুি 


তন্ততঃ করিতেছে না| 


আম পে সব বৃণ্তান্ত পর়িতেছি আব 
ভাপিতেছি বিজ্ঞান মানের অপোগতি ব্ধিত 


করিযাভে । যন কৌববেরা খিরাট-রাজের গোপন 
হণ করিতে আসিরাছিলেন, অঙ্গুন সন্মোহন বাণ 
দ্বারা কৌরুবসেন। মৃছিত করিয়।ছিলেন ;) তখন 
ইচ্ছা! করিলে তিশি বীরগণের মস্তক ছেদন করিতে 
পারিতেন, কিন্ত করেন নাই । মঙ্গ বিষ-দিপ্ধ বাণ 
এবং কণী বাণ (থে ঝাণের কর্ণ থাকে, দেহে বিদ্ধ 


হইলে উত্পাটন করিতে পারা যায় না|) নিক্ষেপ 
কাঁপতে |নষেদ করিন্াছেন। 

সভ্য আগুন মনে কধিতেছে, পরম সুখে 
আছি; অন্নক্ নাই, বধক্ট নাই, রোগ নাই, 
ণোক নাই; কিন্তু বাস্তবিক শান্তি পাইয়াছে কি? 
কাম-উপভোগের বহণব্ধ আয়োজন তাহার তৃষ্ণা 
বৃদ্ধি করিয়াছে । কলিকাতার নানাস্থানে ক্রুর 
নরহত্যা চপিতেছিল, কিন্তু একদিনের তবেও 


সিনেমা স্থগিত হয় নাই। যদি পাড়ায় 
পাড়াঁর বিনামূল্যে দিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা 


জানুয়ারী, 


১৯৪৮ ] 


হয়, দিবাবীত্রি রেডিওতে নানাবিধ গীত 
শুনিতে পাওয়া যার, বিনামূল্যে অন্গপানীয় 
বিতরিত হনব, তাহা হইলে মানুষ স্থখশাস্তি 
ভোগ করিতে পারিবে কি? শুনিতে পাই, 
আমেরিকায় কেহ কেহ কর্মহীন হইয়া অবিপত 
তৃষ্ক! পরিত্তপ্তি করিতে না পাধিয়া জীবন পিসিজন্‌ 
করিনাছে। বিজ্ঞানের পরিণাম কি এই 
বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, বিজ্ঞানের কিদোধ? 


) 


মানুষের দোষ। যদি কেহ অগ্রি উৎপাদন 
করিতে শিখিয়া অর গৃহে সংযোগ কবে আগ 
গুভ ভগ্মসাঙ হম, সে দোষ নাশুষের, অগ্রি 


উৎপাদন-জ্ঞানের নদ। এই 
ই 


যুক্তি মানি, কিন্তু 
19 মানিতে হইবে, বিজ্ঞান মাযকে সদবৃি 
দেয় ন।, পরিচাপিত করিতে 
পাবে শা। 
বিজন বহিঃ-প্রকুতি বশীভত কঞিতেচ্ছে, কিন্তু 
অন্তঃ-প্রকুতির পরিচ্ী করে নাই | বিজ্ঞান কাঁহাও 


তাহাকে সং্পথে 


জন্য? নিশ্চয়ই আমার জনা । আমিই তো, 
আমিই দাত আমার যাহা ভিত, তাহাই ভিত । 


জড়পিজ্ঞান ইহা স্মরণ না করাতে সভা আস 


শান ও বিজ্ঞান , & 


স্থখের অধিকারী হইয়াও অস্থবী। বিজ্ঞান 
অগ্ুশীলনেব সঙ্গে সঙ্গে আত্মঙ্জান লাভের চেষ্টা 
না করিলে মানুষের কল্যাণ হইপে না। 
অধ্যান্ম-বিদ্যা কমে পরামুখ করে, সংসারে 
উদাসীন করে। আমরা -শক্তিমান্‌ ও উদ্যোগী 
চাই । ভূত-বিদ্যা বলেই সভ্য দেশ শক্তি- 
শালী ও কমন হইঘছে। অতএব আমাদের 


হইতে 


দেশে ভূত-বিদ্যা বহ-প্রচাখিত হউক, লোকের 
অড়তা দুরীড়ৃত হউক। কিন্তু আমরা শাস্তিও 
চাই । অতএব অপ্যাক্সব্দ্যিকে শিক্ষার ভূমি 
করিতে হইবে।  ভত-বিদা ও অধ্যাত্মবিদ্যা 


একা একা সমাছস্থিতি করিতে পারে না। 
ইয়োবে!পের পর পরব ছুই মহাযুদধ তাহার প্রমাণ । 
মে দেশের বৃতমান ঈম] দ্বেঘ লক্গ্য করিলে তৃতীয় 
যুদ্ধ আসন্ন মনে হয়| 

এই কারণে ভাবতী-প্রঙা শপাইতেছেন, হে 
নৈজ্জখানিক! ভুমি কি অন্বেঘণ করিতেছ ? তোমার 
অশ্বেষণের পরিচ্ছেদ পাইয়াছ কি? তুমি প্রক্কৃতির 


অন্গঞন ঈধৎ উন্মোচন করিয়া, কিছু এব 


পাইয়া কি? 


যুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিথের বৃহ নিকেতনের দবূদ। খুলতে লাগল তখন 


যেদিকে চাঁর সেই দিকেই দেখে বাপ শিনম। 


শি্নত এই দেখার অভ্য।সে তার এই বিএসট। 


চিলে হয়ে এসেছে যে, শিয়মের৪ি পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার অঙ্গে আমাদের মাণবন্থের 


অশ্থরঙ্গ মিল আছে । 
কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই 


মন্যযহ্থের সার্থকতা মধ্যে গিঝে ই 


* * ৯ * একঝোকা আদ্যািক বুশিতে আমর। দ।বিতরো দুর্লভায় 
ট কি একঝেো কা আদিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিসে 


-নুবীন্দ্রনাগ (শিক্ষার মিলন ) 


লামেন্্র'্ পথ না৷ জগদীশ-প্রফল'্র পথ ? 


শ্রীবিনয়কুমার সরকার + 


হোন পথে ৮পিবে বঙ্ীয় পিজ্ঞান-পর্িনং 
প্রচারের পথে, না গবেনণাৰ পথে? 

গবেমনাও জরুরি, প্রচাব9 জরুরি । তবে 
গব্মেণাটা প্রচার নয়, আব প্রচারটাও গবেমণ। 
নম । গব্যেণ। এক চিজ। প্রচার আর এক চিস। 
প্রচারে গব্নখায় ফারাক মেরুতে মেকতি। 
.. বিজ্ঞান-প্রচার বাংলাদেশে আদ নতুন শয়। 
প্রচারের জন্য একট জবরধত ব্যবছ। হইয়াছিল 
বছর শয়েকেরগ আগে । প্রচারক ছিলেন অঙ্গ 
দত্ত (১৮১০-৮৬)। তাহার মেগার্জে ছিল 
ইয়োরামেরিকান। বিজ্ঞানবিগ্ঠাগুণাকে বাংলার 
জমিনে আনিয়। খাড়া করানো ।  “তন্ববোধিনী- 
পত্রিকা" (১৮৪৩) ছিল সেই পশ্চিমা বিজ্ঞান- 
বিষ্ভার বাহন। বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য মালও 
এই চৌঝাচ্চায় মজুদ হইত। কিন্তু ধম্ম-গবেবক 
আর দরশশন-গব্দেক অঙ্গ দত্তর তদ্বিরে 
“তত্ববোধিনীগ্র তত্বের ভিতর পদার্থতর্ক, উদ্ভিদ- 
তত্ব, আর জীব-তত্ব ইত্যাি সেকেলে প্রাকৃতিক 
তত্থের সব-কিছুই পাওয়া যাইত। সেই 
“তত্ববোধিনী”র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক বিগ্যাগুণ! 
ধাইয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াদ্ধের বাঙালী 
বাচ্ছ।র| বিজ্ঞান-নিষ্ট হইতে শিখিয়াছিল। সঙ্গে- 
সঙ্গে বাংল। গগ্ভও শিখিয়াছিল | বাঙলায় বাঙালীর 
জন্য বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারের আখড়ায় অক্ষয় 
দত্ত নং ১ ওন্তাদ। কাল হিসাবেও বটে, মাল 
হিসাবেও বটে। 

আর এক জব্রদস্ত বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন 
বাজেন্্রলীল মিত্র (১৮২২-৯১)। লোকেরা 
তাহাকে জানে ইতিহাস আর প্রত্বতত্বের বেপারী 


বলিয়া । কিন্তু তাহার “বিবিপাথ সংগ্রহ? (১৮৫১) 
পত্রিক। ছিল বাঙাণা জাতের দ্বিতীয়. “তববোধিনী”। 
এই হাটে সওদা বিকাইত রকমারি । সাহিত্যকে 
সাহিত্য, দর্শনকে দর্শন, ইতিহাসকে ইতিহাস 
আর বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান,কোনে। অর্থই বদ 
পড়িত ন|। বাঙালীর বাচ্চার৷ বাজেন্দ্রলালের 
হাতে বিজ্ঞান খাইন্া বেখ-কিছু বৈজ্ঞানিক মাল 
রপ্ত করিতে পারিয়াছিল। একালের বাঁঙাশী 
বিজ্ঞান-সেধক, বিজ্ঞান-গবেষকি আর বিজ্ঞান- 
প্রচারকের বাঁবারা আর বাব!র বাবার! অক্ষয় দত্ত 
আগ রাজেন্দ্র মিত্র দুইজনের নিকটই চরমভাবে 
খণী ছিশেন। আমাদের একালের লোকের 
বোব হয় সেকথা ছুলিয়া গিয়াছে । 

বিজ্ঞান-প্রচাবের তৃতীয় ধাপে দেখিতে পাই 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে (১৮২৫-৯৪)। ভূদের 
ছিলেন পরিধাব্ব-শাস্বী, আচার-শাস্্ী, সমাজ-শান্্ী | 
তাহার হাতে ছিল “এডুকেশন গেজেট” পত্রিকা 
(১৮৬৮)। নাম ইংপেজি, কিন্ত কাম বাংলা। 
এই জন্য লৌক-মূহলে ভূঁদেব একমাত্র শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
সওদাগপ বপিয়া পবিচিত। ধারণাটা নেহাং 
একচোথো | “এডুকেশন গেজেট” পত্রিকার মারফং 
বাঙালীর পাতে পরিবেষণ করা হইত “বিবিধার্ধ 
সংগ্রহে”রই হরেক-প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান । 

অক্ষয়, রাজেন্দ্র, ভূদেব৬-এই তিনজন ছিলেন 
বাঙালী বিজ্ঞান-প্রচারকদের কোঠে “বাঘা-বাঘ!” 
পণ্ডিত। আজকালকার বিজ্ঞান-“গবেষকেরা” 
হয়ত এননবন্ধে ব্শ-কিছু ওয়াকিবহাল নন । তবে 
একালের বিজ্ঞান-গ্রচারকদের পক্ষে এই ত্রিবীরকে 
দুরু হইতে সেলাম ঠুকিয়া আখড়ায় হাঁজির 


জানুয়ারী, ১৯৪৮ ]. 


হওয়া উচিত। এই ত্রিবীর বাংলায় গন্ভ-সাহিতোর 
তিন বিপুল-বিপুল খু'টা। এই জন্যও সকলেরই 
কুধিশ-যোগ্য। 

বিজ্ঞান-প্রচারের ঝুঁকি বাঙলার 
মাসিক পত্রিকাই নিজ ঘাড়ে লইরাছে। এমন 
কোনো বড় ব্হরের মাসিক মাঁথ। খাঁড়। করে নাই 
যাহার ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ছিটে-ফোট। বাঙালী 
মহলে ছড়ানে। হয় নাই । বিজ্ঞানের দরদ উনবিংশ ও 
বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বাচ্চা জীবনে একট। মস্ত 
দরদ রহিয়াছে । একথাটা সর্বদাই মনে বাণ ডাল। 

১৯০১ সালে তের-চৌদ্দ বংসর বয়সে মালদহ 
হইতে প্রেসিডেশ্নি কলেঙ্গে আসিয়া ঢুকিলাম। 
বিজ্ঞান-ঘেশা কোনো নামজাদা পত্রিকা তখন ছিল 
কিনা সন্দেহ। সে-যুগে বাংলা পড়ার রেওয়াঙ্গ বড় 
একট। ছিল না। কিন্ধু জানিতাম যে, ভোমিও- 
প্যাথিক ডোন্দের বিজ্ঞানশীল পত্রিক! ছিলি অনেক- 
গুলা । তখনকার দিনে একজন জবরদস্ত বাঘা 
পণ্ডিত বিশেষরূপে বিজ্ঞান-প্রচারক বপিয়া নামজাদ। 
ছিলেন। তাহার বৈজ্ঞানিক ইচ্জদ সেই অঙ্ষর- 
বাজেন্দ্র-ভূদেবের চেনেও বেশী । নামেন্দস্থন্দর 
ব্রিবেদীর (১৮৬৭-১৯১৯) কথ বলিতেছি। তাহার 
সঙ্গে প্রান্তিক বিজ্ঞানসেবীদের কোনো বৈঠক, 
সজ্ঘ বা আড্ডা গাথা ছিল না। তাহাকে চপিতে 
হইত একা-একা । কোনো পত্রিকার সঙ্গে ও তাহার 
বাঁধা যোগাযোগ ছিল ন|। 

সেকালের ছোকরা মহলে পামেন্্রন্ন্দরের 
“প্রকৃতি” (১৮৯৬) বইয়ের নামভাক ছিল জবর । 
বইটার প্রবন্ধগুলা অক্ষম সরকারের “নবজীবন” 
(১৮৮৪), স্ুবী ঠাকুরের “সাধনা” (১৮৭১) আর 
স্থুরেশ সমাঁজপতির “সাহিত/” (১৮৯৪ ) ইত্যাদি 
মামিকে বাহির হইয়াছিল। এই পত্রিকাগুলা 
বিজ্ঞানখোরদের কাগজ ছিল না। ছিল “পাচ- 
ফুলে সাজি” বিশেষ। কিন্তু রামেন্্র ছিলেন 
সত্যিকার “বিজ্ঞান-খোর”। 

অক্ষয়-বাজেন্দ্র-ভূদেবে আর রামেন্দ্রস্ন্দরে প্রচ 


প্রত্যেক 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান . ৭ 


বিস্তর । সেই ত্রিবার ছিলেন বিজ্ঞান-প্রেমিক মাত্র । 
তাহাদের পেশা বিজ্ঞান-প্রচাবের উপবে বা বাহিরে 
যাইতে পাবে নাই । বিজ্ঞানের ভিতরেও তাহারা 
ঢুকেন নাই । বামেন্্র মাগুলি বিজ্ঞান-প্রেমিক 
আর বিজ্ঞান-প্রচারক মাত্র নন। তিনি ছিলেন 
বিজ্ঞান-সিদ্ধ লোক, বিজ্ঞান-খোর পণ্ডিত, বিজ্ঞান- 
মেবক, বৈজ্ঞানিক । বিজ্ঞান-সেবা ছিল তাহার 
আসল ও প্রধান পেন।। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 
“[জ্ঞানা” বইয়ের প্রবন্ধগুলায়ও “প্রকৃতি” বইয়ে 
বিজ্ঞান -সাঁধকই হাজিরা দিয়াছেন । দর্শন, সাহিত্য, 
শিক্ষা, শিল্প, শব্ধ, সমাস, ধন্মাধ্স, ব্যক্তিত্ব, স্থনীতি- 
কুনীতি, বেদ, যঙ্ঞ ইত্যাদি নানা মাল সম্বন্ধে 
বামেন্্রর মগজ মৃত্যু (১৯১৯) পথ্যস্ত খেলিয়াছে। 
ধঙ্গীয় সাহিত্য-পরধিষদের আবহাওয়ায় তিনি ভাষা ও 
সাহিত্যের তাত্বিকরূপে বাজার বসাইয়াছিলেন। 
কিন্ত অপিকাংশ প্রবন্ধেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষ্ঠা- 
গুলা তাহার প্রধান আলোচা ছিল। বিংশ শতাব্দীর 
ঘুধকবাওলা প্রধানত; বা একমাত্র বামেন্দ্র- 
সাহিত্যকেই ভহাক্স্লে-সাহিত্য বা রেন-সাহিত্য 
সমবিয়। থাকে । আমরা সেকালে বিজ্ঞান-লেখক, 
বিজ্ঞান-প্রচাবুক, বিজ্ঞান-প্রাবদ্ধিক বিলে বরামেন্ত্র- 
কেই বুঝিতাম। গগ্ভ-রচনায় বামেন্দিক রীতি 
আমাদের পছন্দ-সই ছিল । 

একমাত্র বিজ্ঞান প্রচারের মতলবে পত্রিকা 
চালানে! হালের থা । ১৯২৪ সালে “প্রকৃতি” 
দেখ। দেয় দ্েমাসিক রূপে । হাল ধরিবার ভার 
ছিল পাখী-শাপ্রী সত্য লাহার হাতে । একালের 
বন-সংখ্যক বিজ্ঞান-গবেধক আর বিজ্ঞান-গ্রচা- 
বকের তিনি ব্যক্তিগত বন্ধু। বছর চোদ্দ ছিল 
এই পত্জিকার আয়ু। ইহার লেখকের! প্রায় 
সকলেই বিজ্ঞানবিষ্ঠার মাষ্টার-জাতীয় লোক। 
প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর বামেন্ত্রর পথের পথিক। 
রামেন্ত্রর সমপাময়িক,রাবীজ্দিক : বোলপুবের 
জগদানন্দ রাঁয়ও একালের অনেক যুবা মাষ্টারকে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় হদিশ জোগাইয়াছেন |. . 


' গাণ্ডা-গণ্ডা 


জান ও বিড্ঞান 


দপ্রকুৃতিশ্র সঙ্গে কোনো ঙ্ঘ বা পরিষদের 
ধোগাধোগ ছিল না। তবে মাঝে-মাঝে সত্য লাহার 
ঘরোআ ট্ঠকে অপব। পাখীর বাগানে বিজ্ঞান- 
মেবক, বিজ্ঞান-গ্রচারক, বিঞ্ঞান-গবেদক ইত্যাদি 
লোকজনের তক্ষাতক্কি, প্রশ্বাপ্রথ্ি ও কিঞি২কিছু 
নিষ্ট-মুপের ব্যবস্থ। হঈটত। ফরাসী পার্রিভাধিকে 
সতু লাহার বৈঠকগ্তল৷ ছিল “নাল”-জাতীয় আড্ডা । 
এই পকল বৈঠকে কোনো-কোনো। সময়ে ইয়োবা- 
মেরিকান নরনারীর আনাগোনাও খটিত। 

দ্বৈমাসিক “প্রকৃতির ঘুগে রামেন্্রর মতন 
“সবে ধন নীলমণি”র ঠাই ছিল না। এই অবস্থায় 
বা ডঙ্রন-ডজন ছোট-বড়-মাঝারি 
রামেন্্রর কলষ চগলত। বিজ্ঞান-প্রচার সাপিত 
হইয়াছে অনেকগুল। বিজ্ঞান-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-খোর, 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহযোগিতায় বা গ্রতি- 
যোগিতায়। বলিয়া রাখি যে, এই সকল 
লেখকদের কেহ-কেহ বিজ্ঞান-“গবে্ষণাশ্মও পাকা 
লে।ক ছিলেন। কিন্তু তাহদের গব্যেণার ফল 
প্রথমেই বাংলায় “প্রকতি*তে বাহির হইত না। 

প্রথম বর্ষের পপ্রকৃতি”র লেখকেরা বর্ণমালা 
মাফিক নিয়রূপ (১৯২৪-২৫) :--অতুল দত্ত (প্রাণ), 
অনিল ঘোষ (মাছ), উমাপতি বাঁজপেয়ী 
( রসায়ন ), একেন ঘোষ (চিকিৎসা), জ্যোতিমঘূ 
ব্যানাঙ্জি (মাছ), দুর্গাদান মুখাজি (পিঁপড়ে), 
প্রফুল্ল রায় (শুভেচ্ছা), প্রশাস্ত মহালানবিশ 
(আবহাওয়া) বনোয়ারী চৌধুরী (নৃতব্), বলাই 
দত্ত (সমুদ্র ), বিনয় পাল (প্রাণ), বিপিন সেন 
(আবহাওয়া! ), ভূদেব বন্ (সাপ), যোগেন সাহা 
(রঙ), ল্যাঙ্কাস্টার (উদ্ভিদ), শ্যামাদাস মুখাজি 
(গোলাপ), সত্য লাহা (পাখী), স্ত্ধীন বায় 


(পিঁপড়ে), স্রেশ দত্ব (ভূতত্ব), স্থবোধ 
মজুমদার ( রসায়ন ), ও হেম দাশগুধ (ভূতত্ব)। 


১৯২৪-২৫ সালে এই অধম ইতালি, স্কুইট্-. 


মালা, অস্রিয়া ও জাম্ণনি ইত্যাদি দেশে 
ত্বঘুরে। সেখানে “প্রকৃতির দেবায় কিঞ্চিং- 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


কিছু পাঠাইবার জন্য তাগিদ জুটিত।/সেই 
তাগিদের জবাবে মাঝে-মাঝে বিজ্ঞান-গবেষণার 
অচুঠান প্রতিষ্ঠান সন্বদ্ধে বিদেশী,বোধ হয় 
প্রধানতঃং জাম্ণন।তথ্য পাঠাইয়াছি। সে-সব 
ম্থাসময়ে ছাপাও হহয়াছে। 

শেষ চতুর্দশ বর্ষের (১৯৩৮) ছয় সংখ্যার যে- 
সকল বিজ্ঞানখোরের লেখা বাহির হইয়াছিল 
তাহাদের নীম করিঘ! যাইতেছি, ফথ| £ গোপাল. 
ভট্টাচার্য (পোকা), জ্ঞানেন্্র রায় (খাল-বিল- 
হ্রদ), জ্ঞানেন্দ্র ভাছুড়ী (প্রাণি-বিজ্ঞানের পরি- 
ভাব1), নিকুপ্ধ দন্ত (উদ্িদ), প্রফুল রায় 
(রসান্নন), বীরেন ঘেন (পিকিম-হিমালয়ের 
উদ্ভিদ), বিমল চ্যাট।ঙ্গি (প্রাণী), যোগেশ রায় 
(প্রাণি-বিজ্ঞানের। পরিভাধ1), শরৎ মিত্র 
(নৃতত্ব ), সত্য দেন (ভূতব ), সত্য রার চৌধুরী, 
স্থদীর বন্থ (পাঁমাথ), সরেন চ্যাটাজি (বিজ্ঞানের 
ভাষ।), স্থরেশ সেন (প্রাণী)। ১৯৩৭ সালে 
জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কাজেই ১৯৩৮-এর 
পত্রিকার অন্যতম সংখ্যায় জগদীখ-স্থৃতি। জগদীশ- 
স্র্দনা ও বন্তুবিজ্ঞান-মন্দির ইত্যাদি বিষয়ক 
রচনা বাহির হয়| জগদীশ-লেখকদের নাম 
নিম্নরূপ £--গোপাল ভট্টাচার্য, চারুবাল| মিত্র, 
জ্যোতিমঘ্নধ ঘোষ, নিম'ল লাহা, নীরবল সাহনি 
(লক্ষৌ ), মেঘনাদ সাহা, যতীন সেনপপ্ত, সত্যেন 
সেনগুপ্ত ও স্থুধীর বন্থু। 

পূর্বেই ব্লিয়াছি,_ চৌদ্দবসরের বেশী “প্রকৃতি” 
টেকসই হয় নাই। ১৯৩০ সালে পাততাড়ি 
গটাইবার সময় কন্মাধ্ক্ষ বিদা নিবেদনে 
জানাইতেছেন £--"মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান- 
সেবার যুগ এখনো বাংলাদেশে আসে নাই।” 
তাহার কারণও তিনি বাংলাইতেছেন, যথা 
“এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীনতার ভাবই চতুর্দশ বর্ষ ধরিয়া আমরা 
লক্ষন করিয়া আসিতেছি।” যাহা হউক, লোকসান 
সহিবার ক্ষমতা সতু লাহার ছিল। এই জন 


জানুদ্ারী, ১৯৪৮] 


বিজ্ঞানসেবার আর বিজ্ঞান-প্রচারের আর এক 
ধাপ (১৯২৪-৩৮) বাঙালী সমাজে র্হিয়া গেল। 
“শনৈং শনৈঃ ত-ল্জ্বনম্।” জানিয়া বাখা 
ভাল ষে, গগ্ডা-গণ্ডা বিজ্ঞান-খোর থাকা সত্বেও 
বাংলায় “প্রকুতি” টিকিল না। 

আজ ১৯৪৮ সালল। বিজ্ঞান-গ্রচারের জন্য 
একট] পরিষৎ কায়েম হইতেছে । বল! বাহুল্য, 
বর্তমানে বিজ্ঞান-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-খোর, বৈজ্ঞানিক, 
বিজ্ঞান-প্রচারক গুন্তিতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। 
কাজেই “প্রকৃতি” দবৈমাসিকের চেয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান- 
পরিষদের “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” মাসিক অনেক-বেশী 
স্থবিধীজনক আবহাওয়ায় শয়দ1! হইল। বিজ্ঞানের 
জ্যোতিষীর! এই শিশুর কোঠ্ঠী গুনিতে লাগুন । 

: সোজা চোখে দেখিতেছি যে, বিজ্ঞান-পড়,য়া 
ছাত্র-ছাত্রী ইন্কুল-কলেজে আজকাল হাজার-হাজার। 
আই-এস-সি, বি-এস-সি'র তো কথাই নাই। 
যাদবপুর আর শিবপুর কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং 
ছাত্রের দলও বেশকিছু বড়। আর ইহাদের 
পেটেও বুকমারি বিজ্ঞান পড়ে। মাম ম্যাটিক 
ছাত্র-ছাত্রীরা হাঁজারে-হাজারে বিজ্ঞান-বিদ্যাগুলার 
সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে পারে।. ঘটনাচক্রে বাংলা 
ভাষায়ই একালে বিজ্ঞান চালানো হইতেছে,_ 
নিচের কোটায়। উহা একট। জবর কথা । এই 
কথাটার কিন্মৎ লাখ টাকা। 

বিজ্ঞান-বিদ্ভার ছোট-বড়-মাঝারি মাষ্টার 
একালে গুন্তিতে বেশ পুরু। বিজ্ঞানের বই- 
লেখক, নোট-লেখক ইত্যাদি বিজ্ঞান-খোরেরা 
ছু-পয়সা কামাইবার স্থযোগ পাইতেছে। কাজেই 
বিজ্ঞান-প্রচার এষুগে আর কষ্ট-কল্পনার সাধনা না 
হইতেও পারে। ইহার ভিতর কৃচ্ছনীধন, “তপস্তা” 
আর ন্বার্থত্যাগের ঠাই হয়ত নাই। এমন কি 
ছ্বমাণিক “প্রকতি”্র যুগেও ( ১৯২৪-৩৮) বিজ্ঞান- 
প্রচারের কাজ সতু লাহার পক্ষে স্বার্থত্যাগের কা্জ 
বিবেচিত হইত। লেখকদেরকে তাগিদ দিতে- 


দিতে কর্মধ্যক্ষকে চটিজুতার সুখতল| ক্ষয়াহিতে 
২ 
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হইয়াছে । তাহাযক হয়বান-পবেশান হইতে হইত । 
আর বামেন্ত্রর যুগে (১৮৮৪-১৯১৯) তো এটা 
অতি-মাত্রায় আদর্শনিষ্ঠার। পথ-প্রদর্শকের আর 
ভাবুকতার কাজ ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞান- 
প্রচার কাণ্ডটা মামুলি ইস্থুল-কলেঞ্জের টেকৃস্ট, বুক 
প্রকাশের সামিল। “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” মাস মাস 
বাজারে দেখ! দিলে বাঙালী জনসাধারণের লাভ 
ছাঁড়া৷ লোকসান নাই মনে হইতেছে। দেখা যাউক। 

একটা বিজ্ঞান-খোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের 
দল আজকাঁর বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের তদ্বিরে 
“জান ও বিজ্ঞান” পত্রিকার ঝুঁকি লইতেছেন। 
ঠিক এই দরের বিজ্ঞান-সাধক, বিজ্ঞান-খোর 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের আড্ডা অক্ষয় দততর সেকাল 
হইতে আমাদের একাল পধ্যস্ত বাংলায় আলোচনার 
জন্য বাঙালী সমান্জে দেখ। ধায় নাই। এতগুল৷ 
পণ্ডিতে মিলিয়া বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা কায়েম 
করেন নাই । ১৯৪৮ সালের এই বিশেষত্বটা খুবই 
মহত্বপূর্ণ। বাঙালী জাত. ধাপে-ধাপে বাড়তির 
পথে আগাইতে-আগাইতে আজ এক অপূর্ব 
অধ্যায়ের হষ্টি করিতে চলিল। সত্যিকার 
একটা নয়৷ বাঙলা এই ধাপে কায়েন হইতেছে 
সন্দেহ নাই। 

কাজেই আবার প্রশ্ন করিতেছি। কোন্‌ পথে 
চলিবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিিষৎ--গবেষণার পথে না 
প্রচারের পথে? 

বলিয়াছি, _বিজ্ঞ(ন-গ্রচারের আসবে রামেন্্রকে 
“সবে ধন নীলমণি” সম্বিতাম। .লেই যুগে 
বিজ্ঞান-“গবেষণার” দৌড় ছিল কিরূপ? বলা 
বাহুল্য, বিজ্ঞান-গবেষণা! কী চিজ তাহা অক্ষয় দত্ত'রও 
জানা ছিল না, রাজেন্দ্র মিত্র'রও জানা ছিল 
না, আর তৃদেব মুখাঞজ্িরও জান! ছিল না। 
আর সত্যি কথা”-এমন কি রামেন্দ্র ত্রিবেদীও 
বিজ্ঞান-গবেষণাঁর ধার ধারিতেন না। তাহার 
সঙ্গে খাটি ল্যাবরেটরির যোগাযোগ একপ্রকার 
ছিল না বলিলেই চলে। ২ 
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কাল হিসাবে বাঙালী জাতের প্রথম বিজ্ঞান- 
“গব্যেক* জগদীশ বন্থু (১৮৫৮+১৯৩৭) আৰ 
প্রফুল্ল রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। ইহারা ছুই 
জনেই নিঙ্গ-নিজ কোঠে রামেন্দ্রব্ব সমসাময়িক | 
যেবংসর রামেন্দ্রর বিজ্ঞান-প্রচার সুর হয় 
প্রায় সেই ব্ংসরই এই ছুই বিজ্ঞান-সেবকের 
বিজ্ঞান-গবেষণা”ও বাজারে বাহির হয়। 
১৯০১-০৫ সালে আমরা জগদীশ ও গ্রফুলকে 
বাঙালী জাতের ছুই চোখ, দুই বিজ্ঞানবীর 
ব্লিয়। পূজা করিতাম। তখনকার দিনে এই 
ছুই জন ছিলেন বিজ্ঞান-গবেষণার ছুনিয়ার বাঙালী 
সমাজের “সবে ধন নীলমণি”। ঘটনাচক্রে এই 
অধম ছুই বিজ্ঞানবীরেরই অকিঞ্চিংকর ছাত্র 
(১৯০১-০৩)। তবে পদার্থ-বিজ্ঞানে আর 
রসায়নে হাতে খড়ি পর্যন্ত হইয়াছিল। দৌড়ট। 
তাহার বেশী যায় নাই। বুঝা যাইতেছে, 
যাহা কিছু এই আসরে বকিয়া ঘাইতেছি সবই 
অনধিকার চষ্চ। মাত্র। 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষ২ কায়েন হইতেছে 
বিংশ শতান্দীর প্রায়-মাঝামাঝি। বিজ্ঞান- 
প্রচারের আখড়ায় আজ “সবে ধন নীলমণি”র 
যুগ আর নাই। এমন কি বিজ্ঞান-গব্ষেকের 
আখড়ায়ও আজ “সবে ধন নীলমণি”র যুগ নাই। 
রামেন্দ্র'র উত্তরাঁধিকারীরা আজকাল ুনতিতে 
ঢের। জগপদীশ-প্রফুল্ল'ওর উত্তরাঁধিকাঁরীর। গুনতিতে 
পুরু নয় বটে, কিন্তু দলটা বেশ চলনসই। 
গোটা ভারতের হিসাব লইলে বোধ হয় কম- 
সে-কম শ-দেড়েক বাঙালী বিজ্ঞান-সেবক একালে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বহাল আছে। ছয় 
কোটি বঙ্গ-ভাষীর পক্ষে শ-দেড়-ছুই বিজ্ঞান- 
গবেষক তুচ্ছ আর নগণ্য। কিন্তু ১৯০১-২০- 
এর তুলনায় ও পারিপ্রেক্ষিকে গোটা 
শ-দেড়-ছুই নেহা নিন্দণীয় আর ফেলিতব্য 
চিন্গ নয়। | 

স্ওয়াল এই+_রামেন্দ্র'র পথে চলিবে, না 


| ১ম বর্ষ, ১ম সংখা 


জগদীশ-প্রফুল্ল'ওর পথে চলিবে আজকার বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান-পবিষৎ? মাতব্বরেরা মাথা ঠিক করুন। 

আমি আদার বেপারী, জাহাজের খবর রাখি 
না। কিঞ্চিংকিছু আদার খবর বাখিয়া থাকি। 
১৯২৬ সালে বঙ্গীয় পন-বিজ্ঞান পরিষৎ কায়েম 
করিয়াছি । বাংল! ভামায় ধন-বিজ্ঞানের নান! 
শাখার অন্তর্গত তথ্য ও তব আলোচনা এই 
পরিষদের মতলব। আজ পর্যন্ত ধন-বিজ্ঞানের 
কোনে! বাঙালী অধ্যাপক এই পরিষদে পায়ের 
ধুলা ফেল উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। 
“আহধিক উন্নতি” নামক মাসিক কাগজ চালাই- 
তেছি। ধন-বিজ্ঞানের কোনে বাঙালী অধ্যাপক 
এই পত্রিকার কলম চালাইতে রাজি হইলেন না। 
কয়েক জন অবুত্তিক এম-এ পাস করা গবেষকের 
সাহায্যে পত্রিকা চালানো হইতেছে । “বাংলায় 
পন-বিজ্ঞান” (ছুই ভাগ) আর “সমাজ-বিজ্ঞান” 
(প্রথম ভাগ) এই তিন খণ্ড বইয়ের প্রায় 
হাজার-ছুই পৃষ্ঠাও এই সব হাতে বাহির 
হইয়াছে । লেখকেরা গুনতিতে হইবে গোটা 
প্শাশেক। তাহাদের প্রায় কেহই ধন-বিজ্ঞান- 
বি্ার মা্ারি করেন না। এম-এ (বা এম-এ, 
বি-এল ) পাসের পর নান। পেশায় বাহাল আছেন । 

অথচ বাউল! দেশের প্রায় শ-দেড়েক কলেজে 
কম-সে-কম শ-ছয়েক বাঙালী অধ্যাপক ধন- 
বিজ্ঞানের নানা শাখায় ছেলে-মেয়ে পিটাইতে 
অভ্যন্ত। এই সকল পণ্ডিতের লেখালেখি 
সম্বন্ধে এক প্রকার নির্বিকার । বরাতের জোর, 
লাহা-গুষ্টির আর এক প্রতিনিধি,_-দৈত্যকুলের 
প্রহলাদ,নরেন লাহা| তাহার বারান্দীয় ধন- 
বিজ্ঞান পরিধর্দের টোল বসাইতে দিয়া থাকেন। 
আর তীহার টাঁকাটা-সিকিটা-দোয়ানিটা “আধিক 
উন্নতির মার্ফৎ ছাপাখানায় বিলি হ্য়। এই 
জন্য বাংলায় ধনবিজ্ঞান-প্রচার টিং-টিং করিয়া 
চলিতেছে । সত্যি কথা,-এই অধম তাহার 
সাধনা ফেল মারিয়াছে। 


জানুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


এই গেল: বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-প্রচারের 
দৌড় বাঙালী সমাজে । এখনো ধনবিজ্ঞান 
বিদ্যাটাকে ইস্কুল-কলেজে বাংলা ভাষায় পড়াইবার 
কানন নাই। কাজেই টেকৃস্টবুকের বাজার, 
নোটের বাজার ধনবিজ্ঞানের আমরে কায়েম 
হইতে পারে নাই। স্বতরাং বাংলায় ধনবিজ্ঞান 
লেখালেখির বালাই আঙ্গ পধ্যস্ত নাই। এই 
আখড়ায় ছুপয়স। কামাইবার সম্ভাবনা! একদম শুন্য । 

অপর দিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিদ্যার বরাত 
বেশ-কিছু ভাল। কেন না পাঠশালা আর 
ম্যাটিক ইন্কুলে হোমিওপ্যাথিক ডোজে স্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞান, খাগ্যবিজ্ঞান আর আবহাওয়াবিজ্ঞান 
হইতে বিজলী-বিজ্ঞান, গ্যাল-বিধ-বিজ্ঞান, জীবজন্ত- 
বিজ্ঞান আর নক্ষত্রবিজ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুই 
ছড়াইবার ব্যবস্থা আছে। আর তাহার জন্য 
বাংলা ভাষাই বাহন রূপে ব্যবহৃত হয়। 

হাতের কাছে রহিয়াছে পঞ্চানন ভট্টাচাধ্য 
প্রণীত “আকাশের মায়া” (১৯৪৭ )। প্রথম অধ্যায়ের 
নাম “শৃন্ত ব্যোম অপরিমাণ।” কয়েক লাইন 
উদ্ধৃত করিতেছি, যথা. ঃ--আমরা যে-সমন্ত 
জিনিষের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
তাড়াতাড়ি ছোটে আলো । অবশ্য এবও যে 
নেহা আস্তে চলে, ত। নয় * তা হলেও আলোর 
গতির কাছে দাড়াতে পারে এমন কোনো জিনিষ 
আমাদের জানা নেই ৮ পঞ্চানন ১৯৪৭-এর 
অন্ততম রামেন্্র। এই ধরণের আর এক রামেন্দু 
হইতেছেন ভূপেন দাশ। স্টাহার “বাস্তব ও স্বপ্ন” 
(১৯৪৭) বইয়ে আইনষ্টাইনের মতগ্ুল। 
জলের মতন বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । অবশ্ঠ 
এই বস্তটা জলের মতন বুঝ! সম্ভব কিনা আলাদা 
কথা । এক তৃতীয় বামেন্দ্রর নামও করিতেছি। 
তিনি “বিজ্ঞান ও দর্শন” (১৯৪৭) বইয়ের লেখক 
অতীন বন্থ। রচনা তিনটাই, পাঠশালার ছেলে- 
মেয়েদের জন্য তৈবি। 


ধাহা হউক, বলিতেছি ধে, প্রাকৃতিক ধিজ্ঞান- 
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বিচ্যা গুলোর জন্য বাজার তৈয়ারী হইতে পারিয়াছে। 
স্বতরাং এই কোঠে প্রচাৰ আর প্রচারকের্‌ দল 
পুর হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের বেলায় সে-কথা 
খাটে না। | 

এদিকে যে দু-এক জন বাঙাপীর বাচ্চা 
ধনবিজ্ঞানবিগ্ঠায় গবে্ষ্ণ। করেন তাহাদের পক্ষে 
বাংলা ভাষার পথ মাড়ানো আত্মহত্যার সামিল। 
ইংরেজিতে না! লিখিলে তাহাদ্েরকে যাচাই করিবে 
কে? নকৃৰি দিবে কে? পদে বাঁড়াইবে কে? 
দর্মাহার় উঠাইয়! তুলিবে কে? ব্যস্‌। বাংলা 
ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-ঠবেমণ| বিলকুল 
অচল । 

আর প্রচারের ঝকমার্রি কে পোহাইতে চায়? 
অবশ্য মাণিক পত্রে চাই মাঝেমাঝে রাষ্টনীতির 


দস্তলওয়াল! আঘধিক প্রব্দ্ধ। সংবাদ-বিজ্ঞানের 
দস্ববুই তাই। এইন্জন্য পর্রিকার সম্পাদকেরা 


কয়েকজন কংগ্রেসপস্থী, সমজতন্পস্থী, মঙ্জুরপন্থী 
অথব| কমিউনিস্টপন্থী লেখক ভাড়া করিয়া বাখেন। 
তাহাতে বাংল! ভাষার মারফৎ বাষ্িক অর্থশাস্ত্বের 
কয়েকটা বুধ নি বাঙালী সমাজে ছড়াইয1 পড়িয়াছে। 
মন্দকী? যাপাঁওয়া ফা তাই লাভ। 

অতএব সো! কথা ভাবিতেছি ! বলিয়া 
রাখি। ১৯৪৮ সালের বাঙালী বিজ্ঞান-“গবেষকদের? 
পক্ষে নিঙ্গ-নিঙজজ গব্ষেণার ফল প্রথমে বাংলায় 
প্রকাশ কর! অসম্ভব। গব্ষেণাগুপ্ার যাচাই বা 
দর-কষাঁকনির জন্য অ-ভাব্তীয় ভাষায় প্রকাশ 
কন্সিতেই হইবে । এখনো অনেক দিন,-কত 
ব্ংর পর্ধ্যন্ত বলা কঠিন,-+বাগালী বিজ্ঞানশাস্্ীদের 
পক্ষে ইংরেজি, ফরাসী, জাম্ণন, রুশ, ইতালিয়ান, 
ম্পেনিশ ও জাপানী ভাষায় নিজ-নিজ্জ গবেষণা 
প্রকাশ করা নেহাৎ জরুরি থাকিবে। খধাহার 
যেভাষায় স্থবিধা তাহার পক্ষে সেই ভাষার 
সদব্যবহাঁর করা উচিত,--বল! বানুল্য। একমান্র 
ইংরেজিকে বাঙালী পণ্ডিতদের পক্ষে বিজ্ঞান- 
গবেষণা প্রচারের বাহন সম্ঝিয়! .রাঁখা ঠিক হইবে 


১২" হান ও বিভ্ঞান 


না। জাঁপানীরা জামান, ফরালী, ইতালিয়ান, 
রুশ ও ম্পেনিশ ভাষার মারফৎও গব্্ণ! প্রকাশ 
করিতে অভান্ত। কথাটার ধিকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের মাতব্বরের| কান দিবেন কি? 

তবে কি আমার মতে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের 
চলা উচিত একমাত্র রামেন্্ত্থন্দরের পথে? 
জগদীশ-প্রফুলর পরবন্তী বিজ্ঞান-গবেষকেবা-- 
“প্রকৃতি”দ্বৈমাসিকের পরবর্তী বিজ্ঞানখোবের। 
বিজ্ঞান-গব্ষেণার পথে এই পরিষংকে চালাইবেন 
না কি? চাগগানো উচিত নয় কি? এক কথায় 
জবাব দিয়াছি,-সম্ভব নয়। আঙ্গ৪ প্রশানতঃ 
বিজ্ঞান-গ্রচারের পথেই-অর্ধাৎ দ্বৈমাসিক "প্রকৃতি”্র 
পথেই, বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষমদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান” 
পত্রিকাকে চলিতে হইবে। 


তবে একমাত্র প্রচারের পথে নয়। জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান” পত্রিকার আমাআবি বিজ্ঞান-প্রচারের 
কাজে বাঁধিয়া রাখা চলিতে পারে। বিজ্ঞান- 


প্রীবদ্ধিকেরা রাঁমেন্দ্রস্ন্দরের পথে এবং ছ্ৈমাসিক 
“প্রকৃতি*র পথে বাংগায় উচু বিজ্ঞানের মাল 
প্রচার করিতে থাকুন । পত্রিকার অপর অর্ধেকটা 
বাধিয়! রাখ উচিত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার 


[ ১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ফল প্রকাশের জন্য । কোনে গবেষণা প্রবৃন্ধ 
ইংরেজিতে, জামর্নে বা অন্ত কোনো বিদেশী 
ভাষায় প্রকাশ করিবার পরেই বাঙালী বিজ্ঞান- 
খোরের! তাহার চুম্বক বাংলায় প্রকাশ করিতে 
স্থরু করুন। নিক্গ-নিজ গবেষণার চুম্বক নিজের 
লেখা বাংল! প্রব্দ্ধে বাহির করিতে থাকিলে তাহারা 
“জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকাঁকে গবেষণার পথেই বেশ 
কিছু চলাইতে পারিবেন । তাহা হইলে বাঙালীর 
বাচ্চার পক্ষে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির উপযুক্ত 
কর্তব্যপালন করা ঘটিয়। উঠিবে। 

ণ্ঞান ও বিজ্ঞান” মাসিকটা “প্ররূতি” 
দ্বৈমাসিকের পরুবত্তী ধাপ বূপে গড়িয়া উঠুক। 
হুবহু তাহার জুড়িদার যেন না হময়। জ্বাহাঁজী 
কারবার সম্বন্ধে আদার বেপাঁরীর পক্ষে এই পর্ধ্যস্ত 
বলা-কওয়াই যথেষ্ট । একালের বাঙালীজাতের 
ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞানখোরদের মজলিশে 
একটা] প্রস্তাব পেশ করিয়া রাখা গেল। ইহার 
উপর বেশী-কিছু বলিতে গেলে মাতব্বরেরা! লাঠেী- 
যি লাগাইবেন আর বলিবেন £--তাবচ্চ শোভতে 
মুর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে 1” অতএব অন্ধি- 
কার-চচ্চার খতম এইখানে । 


আমি বাল্যকালে “দিগ দর্শন” * হইতে প্রথম শিক্ষা করি-_- 
বেঞজামিন ক্রাঙ্কলিন্‌ ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে উহার সিক্ত সুত্রে তড়িৎ 
প্রবাহ লক্ষ্য করেন, তাহ৷ হইতেই 412116913106 ০০110000:-এর 


সৃষ্টি । 


_প্রফুল্লচজ্্র ( বাঙ্গল৷ গগ্ধ-সাহিত্যের ধারা ) 


* প্রীরাঁমপুরের মিশনারীবা ১৮১৮ সনে “দিগ দর্শন” নামে একটি মাঁসিকপত্র 


প্রকাশ করেন । 


এটা প্রথম মাঁসিকপত্র। তাতে ইংরাজি ও বাংলায় লেখ! 


প্রবন্ধ থাকত ; উত্ভিদ, প্রাণী, ভূগোল প্রভৃতি বিঞ্জানের তথ্য আলোচিত হইত । 


বির বিশ্বর্নাপ 
শ্রীপ্রিয়দারজন ন্লায় 


শ্কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধার্থে সমবেত বু 
প্রিয় পরিজ্ঞন ও স্বজন বাদ্ধবদের নিরীক্ষণ করে 
এবং ভ্রাতৃবিঝধোধের নিদারুণ পরিণাম চিন্তা করে 
ববীরবর অজুর্ন যখন বিষীদক্ি্ট ও শোকাকুল হয়ে 
পড়েন, ভগবান শ্রীকৃষ্চ তাকে দিব্যজ্ঞান দান 
করেছিলেন, যার ফলে তিনি অপূর্ব ও অচিস্ত্যনীয় 
বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হ'ন। গীতায় এ বিশ্বরূপের 
বিচিত্র বর্ণনা আমর! পাঠ করে থাকি । বতমানে 
বিজ্ঞানও যে দিব্জ্ঞানের আবিক্ষার করেছে, 
তাতেও বিশ্বগতের এক অদ্ভুত চিত্র মানুষের 
নিকট উদ্ভাসিত হয়েছে । বিজ্ঞানের এ বিশ্ববূপ সম্পূর্ণ 
অভিনব। আমর! সাধারণতঃ রূপরসগদ্গস্পর্শশব্দময় 
যে মনোরম জগত দেখতে পাই, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের 
বিশ্বক্জগতের মোটেই কোন মিল নাই, যদিও এক 
নিগুট সংযোগন্থত্রে এ উভয় জগং গাথা রয়েছে। 
বিজ্ঞানে বিশ্বর্ূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান-পরিষদের বন্ধুগণের অনুরোধ পালন করব, 
এ উদ্দেশ্যেই আজকের এ লেখার কাজে হাত 
দিয়েছি। 

লিখতে গেলেই গ্রথম কাগজ কলমের দর্কার। 
তাই টেবিলের উপর কাগজ পেতে ঝরণ। কলম 
হাঁতে বসে পড়লাম । তখনিই মনে হ'ল, টেবিলের 
উপর যে সাঁদা কাগজ রেখেছি, ত৷ সত্যিই কি সাদা, 
টেবিলটাও সত্যিই কি এমন নিবেট কঠিন? 
আমাদের রক্ত-মাংসের 'চোখে না দেখে বিজ্ঞানের 
দিব্যচক্ষে দি এদের দেখা য়ায়। তবে এদের কি- 
রূপ দেখায়? এ কথাই এখন আলোচনা করা 
যাক । সহদয় পাঠক মনে করবেন না ষেআমি 
ধান ভান্তে বসে শিবের গীত আর্ত করছি 


এ আলোচনাতেই আমরা বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের 
কথ্থঞ্চিং পরিচয় পেতে পারি। 

বতমানে বিজ্ঞানীর! প্রমাণ করেছেন ষে 
জড়-জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই ত। 
সব একই উপাদানে গঠিত। সোন| রূপা, 
তাম1, লোহা, মাঁটি, পাথর, গাছপালা, অস্ত 
জানোয়ার, গ্রহ নক্ষত্র, হিন্দু মুসলমান শিখ. 
খৃষ্টান,-_সবাই গড়ে উঠেছে ইলেকট্রন ও প্রোটনের 
সমাবেশে । সুতরাং আমার সাদা কাগজে বা 
টেবিলে প্রোটন এবং ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই 
নাই। প্রোটন এবং ইলেকট্রন কিন্ত এক সঙ্গে 
এক স্থানে জড়ো হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই 
আমার কাগজে বা টেবিলে যে সব প্রোটন ও 
ইলেকট্রন বম়্েছে তারা সব অহরহ প্রচণ্ডবেগে 
চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এত বেগে তারা! 
ছুটোছুটি করছে যে তাদের গতিবেগ বা স্থিতি- 
নির্দেশ বিজ্ঞানীর! অস্ক কমেও স্থির করতে পারেন 
না। এসব প্রোটন ইলেকট্রন মানুষের ইঞ্ডিমবোধের 
সম্পূর্ণ অতীত, এমন কি বিজ্ঞানের ব্হু শক্তিপালী 
যন্ত্রের সাহায্যেও তাঁদের ধর! ছোয়া যায় না? শুধু 
তাদের কীত্তিকলাপ হ'তে বিজ্ঞানীরা. এইমাত্র 
জানতে পেরেছেন ষে প্রচণ্ডবেগে পরিষ্পন্দনের 
ফলে তারা অনেক সময়ে তরঙ্গের মত আচরণ 
করে। পাঠক হম়ত প্রশ্ন করবেন--কিসের তরঙ্গ, 
কোথায় ব1 এ তরঙ্গের স্থষ্টি হয়? বিজ্ঞানী বলবেন-- 
বিছযাতের তরঙ্গ শৃন্যের ব| ঈথরের ভিতর দিয়ে। 
ঈথর কি ঘদি আবার কেউ এ প্রশ্ন করেন, 
তবে উত্তরে বলব ঈখর এমন একটি পদার্থ 
যা সকল স্থানে সকল পদার্থে পরিব্যাপ্চ হয়ে স্মাছে 


১৪. শান ও বিজ্ঞান 


এবং যার কোন পরিমাণ নাই | কবিন কথার বলতে 
পারি--এ হচ্ছে “শৃহ্য ব্যোম অপরিমাণ”। 

স্থতরাঁং বিজ্ঞানের দিবাযচক্ষে যখন আমার 
কাঁগজের বা টেবিলের দিকে তাকাই, তখন দেখি ষে 
কাগঙ্জখানি বা টেবিলটির ভিতর কিছুই নেই, যত- 
খানিটা দেশ জুড়ে এর আছে তাতে শুধু কতক গুলো 
ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন প্রোটন বা তরঙজের সমাবেশ। 
এ সব প্রচণ্ড গতিশীল বিছ্যতের কণাগুলির 
সমষ্টিগত পরিমাণ বা আয়তন টেবিল বা কাগজের 
আয়তনের তুলনায় নগণ্য বললেও অতুযুক্তি হয় লা। 
অর্থাৎ কাগন্গ বা টেবিলখানাকে এক প্রকার শুন্য 
বা ফাকি বলা যেতে পারে। তথাপি এরা আমাৰ 
ইঙ্গিয় বোধে বেশ বাব্হারোপমোগা ম্বতগ্ধ নিরেট 
পদার্থ । তার কারণ টেবিলের বিছ্যতকণাগুলি 
অনবরত উপরদিকে ছুটে কাগজের তলার 
বিছ্যুৎকণা গুলিকে প্রতিঘাত করছে, এর ফলে 
কাগছখানি টেবিলের উপর ঠিক হয়ে আছে এবং 
আমার কাজে কোন বাধা দিচ্ছে না। আসলে 
টেবিল বা কাগজের বেশির ভাগই ফীকা- শন্ 
দেশ। বিজ্ঞানী বলবেন, এ শূন্য দেশের ভিতর দিয়ে 
কিন্ত বলের ক্ষেত্র (69178 ০01 10:09) বিরাজ 
করছে । বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের উপাদান হচ্ছে 
বিদ্যুৎকণা, ঈথর, শক্তির একক (00816010 ) 
স্থৈতিক খ্বাক্তির ক্ষেত্র ইত্যাদি । 

এঝ৷ পদার্থ-বাচক সত্তা নয়--সবই এব! অ-পদার্থ। 
এ সব অ-পদার্থকে বিজ্ঞানীরা অস্কশাস্্বের বিদি- 
বাবস্থার ছাচে ঢেলে এক অভিনব বিশ্বজগং রচন! 
করেছেন। আমার শুধু চোখে কাগজখানি যে সাদ 
দেখাচ্ছে, বিজ্ঞানের বিশ্বজগতে তার কোন অথ হ্য় 
না। বিছ্যৎকণাগুলির গতিবিধির পরিবতর্নের ফলে 
যে তরঙ্গের হ্যটি হয়, সে তরঙ্গগুলি আমার 
চোখে এসে পড়ায় আমার দেহ-মনে যে অদ্ভুত 
পরিবতন ঘটে তাতেই কাগজখানি আমার নিকট 
সাদা দেখায়। কাগজের বিদ্যতৎ্কণার গতিবিধির 
পরিবতন ঘটে আবার সুর্য হতে যে ঈথর- 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বাহিত আলোক কণা বা আলোকতরঙ্গ আসে 
তার প্রতিঘাতের ফলে। সুর্য-দেহে বিদ্যুংকণার 
প্রচণ্ড বেগে অবিবাষ পরিস্পন্দনের দরুণ অনবরূত 
এ আলোক-তরঙ্গের স্ত্টি হচ্ছে। তার ফলেই 
আমাদের জগৎ আলে! ও বর্ণ বনুল, আমলে 
রূপ বা বর্ণ বলে পদার্থের বা! অ-পদার্থের কোন 
স্বকীয় ধর্ম নাই। তাই বিজ্ঞানের বিশ্বজগতে 
আমাদের পরিচিত জগতের কোন ধম'ই দেখা 
যায় না। এ হচ্ছে শুধু রূপরসগন্ধশবম্পর্শ- 
বিহীন বিছ্যাংকণ! বা বিছ্যংতরঙ্গের লীলাখেল! 
মাত্র। সাধারণ ভাষায় তাই বলতে হয়, এর কোন 
বাস্তবতা নাই। এ যেন একট! সাঙ্কেতিক জগং, 
কেবল অঙ্গশান্্ের নিয়ম-কাছনের ভিতর দিয়েই 
এর মন্ধান পাওয়া যাঁয়। কারণ, এ আমাদের 
ইন্দড্িযবোপের অতীত । অথচ আঘাদের ইন্দ্রিয় 
ও মনের সংযোগে এসেই এ আমাদেব চিরপরিচিত 
বিচিত্র বিশ্বজগতে পন্রিণত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা 
বলবেন, আমাদের চিরপরিচিত বিশ্বজগতেরই 
আসলে কোন বাস্তবিক সত্তা নাই; কারণ বিজ্ঞা- 
নের বিশ্বজগৎ আমাদের ইন্জ্রিয়বোধের সাহায্যে 
যখন আমাদের মনের সংযোগে আমে তখনিই 
এ দৃশ্যমান জগতের স্ষ্টি হয়। তাই, আমাদের 
মনের বাইরে আমাদের পরিচিত বিশ্বজগতের 
কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না)--আমাদের 
বাইরে যদি কোন বহির্জগং থাকে তবে তা 
হচ্ছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বজগৎ। মনের স্ষ্টিবলেই 
আমাদের চির পরিচিত দৃষ্ঠমান বিশ্বজগংকে 
আমাদের শানে বলা হয়েছে--মায়া। বিজ্ঞানীরা 
এ মায়াকে এড়াতে গিয়ে যে বিশ্বরূপের দর্শন 
পেয়েছেন-তা হচ্ছে একটা ছায়া-জগৎ। আমা- 
দের মনের ইন্দ্রজালে এ ছায়া পরিণত হয় মায়ায়," 
শূন্যে পরিব্যা্ত কয়েকটি বিছ্যুংকণা! ধারণ করে 
নিরেট কঠিন টেবিলের আকার বা পাতলা সাদা 
কাগজ রূপ। এরপে বিজ্ঞানের ছায়া-জগং 
রূপে রসে গন্ধে স্পশেশবে এবং স্থখে ছুঃখে 
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মায়াময় 
ওঠে। 

তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বাস্তব বলে 
যদি কিছু থাকে তা হলে৷ আমাদের ইন্জিয়-মনের 
বাইরে,-এবং সে বাস্তব জগং হচ্ছে শুধু তরঙ্গের 
লীলা-খেল। এবং সে তরঙ্গ যে কি তা শুধু 
বুদ্ধিযোগে অঙ্কশাস্্েরই অধিগম্য। এ ছায়া এবং 
মায়! জগংএ অদৃশ্য এবং দৃশ্য গং নিয়েই 


ও আমাদের নিকট অর্থপূর্ণ হছে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৫ 


আমাদের কাবুবার । 'এ ছায়া এবং মায়া অগং 
ছাঁড়া যদি অন্য কোন জগৎ থাকে--অন্ধুন যেমন 
এক নৃতন বিশ্বর্গতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন 
ভগবান শ্রীরুষ্জের কৃপায়,_তার সন্ধান বা বর্ণন। 
কোন বিজানী বা অবিজ্ঞানী এ পর্বস্ত দ্দিতে 
পারেন নি। পাঁঠকগণ হয়ত অসহিষু হয়ে উঠছেন, 
মনে করছেন আমি শুধু হেয়ালির স্থষ্রি করছি। 
অতএব এখানেই বিদায় নেওয়। বুদ্ধিমানের কাক । 





আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের 


অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। 


অপেক্ষা চক্ষত্র উপর বিশ্বাম অধিক। 
কিছুতে যাহা শ্খিস ন। করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বান হয়। 


মে স্থর্য্যের পরিমাণ লক্ষ 


লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্থথালির মত দেখি। প্রকাণ্ড 


বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি।গ্গ গ * যে পরমাণুতে এই জগৎ 
নিম্িত, তাহার একটিও দেখিতে পাই ন1। এই অবিশাসযোগ্য চক্ষ- 
কেই আমাদের বিশ্বাস । * * * * ভাগ্যক্রমে, মন বাহেব্দরিয়াপেক্ষ দূরদর্শী; 


অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান ঘার। মিত হইয়াছে । 


_বঙ্িমচক্দ্র (বিজ্ঞানরহস্ত ) 





পৃথিবীর খাহসমস্যা 


শ্রাবীরেশচত্ত্র গুহ 


গ্থিবীর বতণ্নান লোকসংখ্যার অনুপাতে 
খাগ্যসমস্তা উদ্দেগক্গনক হয়ে দাড়িয়েছে । বিশেষ 
করে যে-সব দেশ তাদের চাহিদা মেটাবার মত 
থাগ্যখস্য উৎপাদন করতে পারে না, তাদের সমস্যা 
হয়েছে আরও গুরুতর | মোটামুটি হিসেবে দেখ। 
যায়, মোট যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদিত হয় ভাতে 
পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কোটি লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার 
উপষোগী খাগ্যের চাহিদা পূর্ণ করা অসম্ভব। 


তাছাড়া, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকা 
প্রভৃতি মহাদেশগুলা এই স্বল্ন পরিমিত খাদ্যশস্তের 
যতটা অংশ পেয়ে থাকে, বিপুল লোকসংখ্যা 
অনুপাতে ত৷ খুবই সামান্ত। যুদ্ধের পূর্বে কোন্‌ 
কোন্‌ দেশ কি হারে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত 
থাছ্াদ্রব্যের অংশ পেয়েছিল ত| নীচের তালিক! 
থেকে বোঝা যাবে ২ 


১ নং তালিকা 


পৃথিবীর মোট উৎপন্ন খাছদ্রব্যের শতকর! বণ্টনের হার 


4 রাশিয়া বাদে ইউ. এস. এস. আর, উত্তর লাটিন আফিকা এশিয়া ওশেনিয়া 
ইয়োরোপ সমেত ইয়োরোপ আমেরিকা আমেরিকা 

সাধারণ থাগ্যপ্রব্য ৩১৭ ৪৩ ২৫৩ ৮৮ ৩২ ১৭৪ ২৩ 
চাউল বাদে রবিশস্য ৩১৪ ৪৭+৬ ৩৪"৬ ৬৬. ২৭ ৬৭ রি 
চাউল সমেত ববিশস্য 

ও অন্যাগ্ঠি খা্্রব্য ২৮৪ ৪১*২ ২৪*৪ ৫"৮ ২৫. ২৪৬ ১৬ 
মাংস ৩৬ ৪৫৭ ২৯৭ ১১৯ ৩৪ ৫'৬ ৩'৭ 
কফি, চা কোকো! রি ইনি স্পা ৪২ ৪ ১২৩ ৪৫*৭ ০২ 
কোটি হিসেবে 

লোকসংখয। ৩৮৫ €৪*৪৯ ৬১৩৭ ১২৪ ১৪৪ ১১১৪ ১*১ 
মোট লোকসংখ্যার 

শতকরা হার ১৮২ ২৫*৯ ৬৫ ৫*৭ ৬৭ ৫২৭ ৫% 
কোটি একব হিসেবে 

জমি ১৩৪ ৬৫০ ৫৩০ ৫১৮ ০৫০ ৬৬০ ২*৩১ 
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উল্লিখিত হিসেব থেকে দেখা যাবে যে রাশিয়া-বাদে 
ইয়োরোপের লোকসংখ্যা এশিয়ার লোকসংখ্যা 
তুলনায় কিঞ্চদিধিক এক-তৃতীয়াংশ হলেও তারা 
এশিয়ার তুলনায় অনেক বেশী খাদ্যশস্য এবং 
ছ+গ্রণ বেশী মাংস পেয়েছে । এই তালিকা থেকে 
অনায়াসেই বোঝা যায়__এশিয়া, আফ্রিকা এবং 
লাটিন আমেরিকার লোকেরা কতটা অনশনক্রিষ্ট । 

এএক-এ-ও'র (5900 800 86010016079 
02681188610 ০1 609 00190 86109) 
হিসেবমতে পৃথিবীর অধেকেরও বেশী পোক 
মাথা-পিছু দৈনিক ষে খাছ্য গ্রহণ করে, তা থেকে 
২,২৫৭ ক্যাঁলোরীরও কম তারা পেয়ে থাকে। 
পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মাত্র ২,২৫০ 
ক্যালোরী পায়। বাকী লোকেরা পায় এ” ছুয়ের 
মাঝামাঝি পরিমাণ মাত্র । «এফ-এ-৩"র মতে মধ্য- 
আমেরিকা এবং এশিয়ার অধিকাংশ স্থানেই খাদ্যের 
সর্বাপেক্ষা অভাব । যুদ্ধের পূর্বে কোন্‌ এলাকায় কত 
ক্যালোরীর খাছ্য সরবরাহ হতো নীচের তালিকা 
থেকে বোঝা যাবে 5 ঃ 


২নং তালিকা 


অঞ্চল দৈনিক মাথাপিছু 
ক্যালোরী 

ভারতবর্ষ ২০২৫ 

ইন্দোনেশিয়। 

দক্ষিণপূর্ব এশিয়! ( মূল এ ) 

পূর্ব এশিয়া 

মধ্য আমেরিকা 

ইউ, এস. এস. আর, 

ইউ. কে, 

স্কযাণ্ডিনেভিয়। 

ওশেনিয়া 


উত্তর আমেরিকা 


প্রকৃত প্রস্তাবে খাদা কতটা খাওয়া হয় তা এ- 
তালিকা থেকে বোঝা যাবে না । মাথা-পি্ু 


তি 


২০৩৫ 
২২২০ 
২২২০ 

২০৯০ 

২৮২৫ 
৩০১৫ 
৩০৭০ 
৩১৬৩০ 


৩২৪০ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৭ 


কত ক্যালোরী পাওয়া যেতে পারে এতে তারই 
হিসেব দেখানো হয়েছে । লোকেরা খায় এও কম। 
একজন লৌকের পক্ষে ৩,০০*স্ক্বীলোরী বদি 
দৈনিক অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় বলে ধরা) যায়, তবে 
উল্লিখিত তালিকা থেকে দেখা যাবে-_পৃথিবীর 
অধিকাংশ দেশেরই খাগ্যমান কত নীচে । এই সঙ্গে 
একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ইয়োরোপ ও উত্তর 
আমেরিকার অধিবাসীরা-_ঘারা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা 
অনেক বেশী ও ভাল খাগ্ঠ পায়--তাঁদের মধ্যেও 
শতকরা ৩০ থেকে ৫০ জন আধুনিক পুি-বিজ্ঞানের 
মতান্ুনারে শরীরোপযোগী পবিপূর্ণ খাছ পায় 
না, যদিও তারা সাধারণতঃ উপযুক্ত মাত্রায় ক্যালোনী 
পেয়ে থাকে । | 

কাজেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পৃথিবীর 
যাবতীয় লোকের যথোপযুক্ত খাণ্য সরবরাছের 
ব্যবস্থা করতে হলে জাতীয় এবং আ্তর্জাতিক 
এই উভয়বিধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন । বছরে পৃথিবীর 
লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি ক'বে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। সেইজন্য পৃথিবীর খাস্লম্গস্যা সমাধানের 
প্রচেষ্টা আরও প্রবল হওয়া উঠতি । 


৩নং তালিকা 
১৯৬০ সালে সমগ্র লোকপসংখ্যার জন্য 
প্রয়োজনীয় খাছের চাহিদা 


(বুদ্ধের পূর্বেকার সরবরাহের ওপর মোটামুটি শতকর! 
প্রয়োজন-বৃদ্ধি দেখান হয়েছে ) 


খা্ছাদ্রব্য শতকরা প্রয়োজন বৃদ্ধি 
রবিশস্য | ২১ 
মূল এবং কন্দ ৰ ২৭ 
চিনি ১২ 
ন্মেহজাতীয় পদার্থ ৩৪ 
ডাল ৮৬ 
ফল, তরিতর্কারী বা শাকসবজি 
মাংস | টি 
দুধ ঞ ১ ও 


১৮ | জ্ঞান ও বিভ্ঞাল 


পৃথিবীর লোক শতকরা ২৫ জন হারে বাড়বে 
এই অনুমান ক'রে ও পুষ্টিসম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট 
সীমানার প্রতি,ক্ষা রেখে ১৯৬০ সালে পৃথিবীর 
খাদ্যের প্রয়োজন যুদ্ধপূর্ব সরবরাহের ওপর মোটামুটি 
শতকর! কি-হারে বৃদ্ধি পাবে 'এফ-এ-ও' তার একটা 
তালিকা ধরেছেন । উপরের ওনং তালিকা দ্রষ্টব্য । 

এই তালিকা গেকে দেপা যায়, অদৃর 
ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাগ্-উৎপাদ্ন বৃদ্ধির জন্য কি 
বিপুল প্রচেষ্টার গ্রয়োজন ৷ নানা কারণে এশিয়ার 
বত্মান খাগ্ভ-উৎপাদন ব্যবস্থা অতি নিয়স্তরে 
রয়েছে । অন্যান্ত দেশেও অনেক উর্বর জমি 
লোকাভাবে অনাবাদী পড়ে আছে। খান্ভবৃদ্ধির 
জন্য এ সব স্বানে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন | 


সমস্যা-সমাধানের উপায় 


পৃথিবীর খাছা-সমস্য। অত্যন্ত জটিল। অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে যুক্ত অনেকগুলি দিক এর আছে; সমস্যা 
সমাধানের জন্য সবগুলিই একযোগে বিচার করতে 
হবে। ধজ্ঞানিক কম প্রচেষ্টার সঙ্গে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক নীতির সময়ে এব প্রতিকার সম্ভব 
হতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় পৃথিবীর খাছ্ধ- 
উৎপাদন ব্যবস্থা যখন খুবই অসন্তোষজনক, 
আমেরিকা তখন বাড়তি খাগ্ভশস্ত গৃহপালিত পশুর 
খাদ্-হিসেবে ব্যবহার করেছে। মূল্যহাসের 
ভয়ও উত্পাদন-বুদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
যেসব ঘাটতি এলাকা যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে খাছ্য- 
গ্রহে অক্ষম, বিভিন্ন গভনমেন্ট পরস্পরের সঙ্গে 
স্থবন্দৌবস্ত করে বাড়তি এলাকা থেকে তাদের জন্য 
খান্চ আমদানীর ব্যবস্থা করতে পারেন। সব দিক্‌ 
থেকে এই প্রশ্ন বিবেচনা করবার জন্ত 'এফ-এ-ও, 
বিশ্বখাগ্য-সংসদ (ড1০]৭ ০০৭ 008091] ) গঠন 
করেছেন । এদের একটা প্রস্তাব ছিল---বিশ্ব-খাছ্য- 
ভাগারের মত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। 
বাড়তি এলাকার সমস্ত উদ্ধত্ব খাগ্যশস্ত ধরে 
রাখা এবং যে সকল ঘাটতি এলাকা যথোপযুক্ত 
মূল্য প্রদানে অক্ষম---আস্তর্জাতিক অর্থ-তহবিল 


করা হবে এদের কাজ। 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


থেকে খণ গ্রহণ ক'রে তার্দের খাগ্য সরবরাহ 
এভাবেই উতপার্দন- 
বৃদ্ধির প্রেরণা অঙ্ষুপ্ন রাখা সম্ভব। এই ব্যবস্থার 
খণগ্রহণকারী ঘাটতি এলাকাগুলো খণ-পরিশোধের 
জন্য বিবিধ পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি করতে যত্ববান 
হবে। সংশ্ি্ই গভনমেণ্টগুলির মধ্যে পারস্পরিক 
সহযোগিতার দ্বারা আধিক সামপ্রস্ত বিধানের ওপরই 
এই পরিকল্পনার সাফপ্য নির্ভর করে। মোটের 
গপর এধরণের কোন পরিকল্পন! ব্যতিরেকে 
পৃথিবীর খাগ্ভ-সমন্যা-সমাধানের বাবস্থা দুষ্ষর। 


এখন এই সমস্তাসম্পকিত বৈজ্ঞানিক এবং 
যান্তিক বিধিব্যবস্থার আলোচনা প্রয়োজন । 
খাছ্ের উতপাদনবৃদ্ধির জন্য বেজ্ঞানিক ব্যবস্থা 
অবলম্বন. করতেই হবে। এই নতুন ব্যবস্থা 
প্রবত্নে যেখানে জমির মালিক' বা কৃষকদের 
চিরাচরিত সংস্কারে বাধবে (যেমন ভারতের 
বহুস্থানে হয়ে থাকে), সেখানে এর আমূল 
পরিবতন দরকার। যেখানে জমিসংক্রান্ত 
বিধিব্যবস্থা এই “বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণের 
পক্ষে প্রতিবন্ধক স্থপতি করবে (যেমন ভারতের 
বহুস্থানে হয়ে থাকে), সেখানে তার আমূল 
সংস্কার একান্ত প্রয়োছন। যৌথ কৃষিব্যবস্থাই 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথ। অনুসরণের পক্ষে 
অনুকূল। সংরক্ষণের স্থবন্দোবস্ত, পতিত জমির 
আবাদ, কৃষিকার্ধের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, ভাল বীজ 
নির্বাচন, কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক সার ব্যবহার, 
জলসেচন গ্রভৃতি উপায় অবলম্বন করলে ফসলের 
উত্পাদন ষে অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোটামুটি হিসেবে দেখা 
গেছে, এ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে দশ ব্ছরেরু 
মধ্যে ভারতের প্রতি-একর জমির ফলন শতকরা 
৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে। অনুমান হয় 
যে, ভাল বীজ ব্যবহারে শতকরা € ভাগ 
বাড়বে; সার ব্যবহারে বাড়বে শতকরা ২০ ভাগ; 
আরু শতকরা ৫ ভাগ বাড়বে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ 


জাহুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


থেকে শ্তসংরক্ষণ ব্াবস্থায়। এফ-এ-ও'র বিশেষ 
সমিতি হিসেব করে দেখেছেন ষে, ভারতব্য 
বছরে ১৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ৭৫০,০০০ টন 
পটাস্‌ সার্‌-রূপে ব্যবহার করতে পারে । বতমানে 
যে-পরিমাণ সার ব্যবহার হচ্ছে, এই সংখ্যা 
তার চেয়ে ২০ গুণেরও বেশী । 

খাগ্ঘ-উতপাদনের ব্যাপারে উত্পাদনকা রীদের 
অর্থসাহায্য প্রদানের প্রশ্নটা মোটেই উপেক্ষণীয় 
নয়। উৎপাদনকারীদের বছবে ৩০০ কোটি টাকার 
মত সাহায্য দান ক'রে বুটিশ গভনমেন্ট তাদের 
দেশের খাগ্ভ-উৎপাদনের হার আশ্চর্যকূপে বাড়িয়ে 
তুলেছেন এবং দীনতম ব্যক্তিও যাতে আধিক 
সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় খাছ্যত্রব্য 
ক্রয় করতে পারে সেজন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ব্যবস্থা 
করেছেন । 


গত কয়েক বছর যাব ইংলণ্ডে আলু দশ 
আনা সের বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 
খাগ্ের অবস্থা তেমন কিছুই উন্নত হয়নি | ভারতবর্ষ 
১২৫ কোটি টাকার খাগ্দ্রব্য--বিশেষ করে রবি- 
শশ্যাদি--বিদেশ থেকে আমদানি করেছে । অথচ 
খাঁগ্-উৎপাদন বুদ্ধির জন্য এ টাকার একটা 
সামান্ত অংশও দেশের উৎপাদনকারীর! পায়নি । 
উতৎ্পাদন-বৃদ্ধির জন্যে বৃটেন যে পরিমাণ 
অর্থব্যর় করেছে, ভারতের সেরূপ অর্থব্যয়ের 
ক্ষমতা না থাকলেও এই ধরণের কাজে সে অন্ততঃ 
কিছুটাও অগ্রলর হতে পারে । এই উপায়ে পৃথিবীর 
মোট-উৎপাদন বাড়বে এবং তাঁর ফলে অপরিহার্ধ 
দ্রব্যাদি ক্রয়ে বৈদেশিক অর্থের (10191 ৪য় 
01787089 ) ব্যয়ও কিছু পরিমাণে লাঘব হতে পারে। 

শ্রীক্ষপ্রধান দেশসমূছে শস্তের অনিষ্টকারী কীট- 
পতঙ্গ, ইছুর প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত 


হওয়া প্রয়োজন। ছুঃখের বিষয় যেখানে উৎপাদন . 


কম, সেখানেই আবার খাগ্সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্থবিধা- 


জনক নয়। তার ফলে ঘাটতি আরও বেশী হয়ে : 


থাকে । আধুনিক সংরক্ষপ-ব্যবস্থা চালু 
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একমাত্র ভারতেই মাছ, শশ্ক, তরিতরকানী, ছুধ 
প্রভৃতি খাগ্যদ্ববোর লক্ষ লক্ষ টন অপচয় নিবারণ 
করা প্রেতে পাবে। 


স্থপরিচিত বৈজ্ঞানিক বিধিবাবস্থা ছাড়াও 
থাচ্চসমস্তা-সমাধানের জন্য . নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
অন্যান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভেবে 
দেখতে হবে। যুদ্ধের সময়ে জামে নীতে কাঠ থেকে 
চিনি তৈরী ক'রে তাতে 'ঈল্ট' জন্মানো হতে! 
এবং সেগুলো গরুকে খাইয়ে যথেষ্ট ছুধ পাবার 
ব্যবস্থা হয়েছিল। জামেনী কয়ল! থেকে স্ষেহ 
পদার্থ উত্পাদন করেছিল। ১৯৪৬ সালে তেল- 
নিষ্ধাশনের পর চিনাবাদামের শশীস থেকে ময়দার 
মত একরকম পদার্থ তৈরী হতো এবং তা 
আটার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হতো । চিনা 
বাদাম-মিশানো আটার পুঠ্টিকর শক্তি বেশী। 
আমেরিকাতেও রুটির সঙ্গে চিনাবাদামের গুড়ো 
মিশিয়ে ব্যবহার করতে অনেকে বলে ধাকেন। 

চাউলের বিষয় হিসেব করে দেখা গেছে, এদেশে 
যত আতপ চাউল ব্যবন্ৃত হয় তাঁর শতকরা 
নব্বই ভাগ যদি সিদ্ধ করা হতো, বহবে প্রায় 
৪০০,০০০ টনের মত (১ কোটি মণের বেশী) 
আন্ত চাউল পাওয়া! যেত । কারণ সিদ্ধ চাউল ভাঙে 
কম। তাছাড়া সিদ্ধ চাউল আতপের চেয়ে বেশী 
পুষ্টিকর । এনপ করতে হলে থাগ্য-অভ্যাসের কিছু 
পরিবতন কর! প্রয়োজন | ববিশশ্যাদির পরিবতে” 
আলু ও - কন্দজাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে 
আহার করা উচিত। কারণ এ জাতীয় ফসলের 


উৎপাদন বেশী এবং বিঘাপ্রতি উৎপন্ন ববি- 


শস্যাঁদির তুলনায় ক্যালোরী-মানও বেশী - পাওয়া 
বায়। আমাদের খাগ্ঠতালিকায় রবিশন্তা্দির 
পরিবর্তে অন্ততঃ আংশিকভাবেও আলুর পরিমাণ 
বৃদ্ধি করলে আমাদের কিছু বেশী ক্যালোরী পাওয়ার 
স্থবিধা হবে। 

গাছের সবুজ পাতা বা এ ধরণের অন্তান্য পদার্থ 
মান্ষের খাদের একটা প্রয়োজনীয় উপকরণ হতে 


২ উঠান ও বিজ্ঞান 


পারে। গত কয়েক বছর ধরেই দেখান হয়েছে 
ফে এদের মধ্যে যে প্রোটিন আছে তার জৈবিক মান 
মাংসের প্রায় সমপর্ধায়ের। এই প্রোটিন্ পৃথক 
করার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে । গমের আস্ত 
গাছগুলাকেও মান্ধধের খাগ্যবস্ততে রূপাস্তরিত 
করার চেই্টা হয়েছে । সমুদ্রঞ্জলে ঘে বিপুল পরিমাণ 
প্রাঞ্চটন ([01500600.) ভেসে বেড়ায়, সেখুলা- 
কেও খাগ্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য 
সংগ্রহের চে্। হচ্ছে। তাছাড়া এমন আরও 
উপায় অবলম্বন কর! যেতে পারে, যা আপাত- 
অদ্ভুত বা অসম্ভব মনে হলেও ভবিষ্যতে 
কার্ধকরী করে তুলতে পারা যাবে । তাতে পৃথিবীর 
খাগ্ঠ-সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ই বৃদ্ধি পাওয়। 
সম্ভব। 


জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলেই পৃথিবীর 


পিপল সী পি পপি পাপ «২৫ 2০৯৩জ কা - পিপিপিশপিকপত পা ০৫ তি ৩ তক ৩৩ প পস্পিতি বল দিত আনা ত আক6 ৮০০ পি কৌ ২৭ শিক 


শ ০০ পি শি পা শা পপ পা ০৭ পাস্তা 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বতগ্মান খাগ্ঠসংকট দেখ! দিয়েছে এ ধারণা অনেক 
অংশেই ভ্রমাত্বক। জনসাধারণ যদি অভিনব 
যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক কার্যপদ্ধতি অবলম্বনে প্রবুদ্ধ 
হয়--ষদি অপ্রচপিত উৎস থেকে খাচ্যবস্ত আহরণে 
আগ্রহান্বিত হয়--যদি নির্দিষ্ট ধরণের খাছ গ্রহণের 
অভ্যাস অন্ততঃ কিছুটাও পরিব্তনের চেষ্টা 
করে এবং যে সব সামীজিক ও অর্থ নৈতিক 
বিধিব্যবস্থার দরুণ বতমান যুগে কৃত্রিম উপায়ে 
উৎপাদন সীমাবদ্ধ করতে হচ্ছে, তাঁদের উতসাদন 
করে, তবে ছুনিয়ার লোকের খাগ্যসমন্যার জন্য 
উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ থাকে না । জনসাধারণ 
আজ এই নতুন যুগের বৈপ্লবিক ভাবধারা গ্রহণ 
করবে কিনা এবং অগ্রগতির যে স্থদুর-প্রসারী 
প্রশস্ত পথ সামনে উন্মুক্ত রয়েছে বিজ্ঞজনোচিত 
পন্থায় তা অনুসরণ করবে কিনা-_এইটি হচ্ছে প্রশ্ন । 


ভিত শত পাপী পাপ» পাত সপ পাপ পিএ 


বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই 
বিলম্ব ক্রমেই অসহা হইয়া পড়িতেছে।...আমাদের বাঙ্গাল। ভাষা ব্তগ্ান অবস্থায় 
যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞানবিগ্ভার প্রচার ষে একেবারে অসাধ্য, 


তাহা হ্বীকার করিতে আমি প্রস্তত নহি ।..:.. 


চা 


জ্ঞান-বিজ্ঞান মহুম্ত জাতির সাধারণ সম্পত্তি; দেশ | বিশেষের বা জাতি বিশেষের 


ূ ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই । 


রামেজ্জন্ুল্দর ( অল্ভিভাষণ, ১৩২০) 


পারি“ 


(ভাতিক আলে! 


শ্রাগোপালচন্ত্র ভট্টাছা্্য 


জ্নেকদিন আগের কা । সন্ধ্যার পর একদিন 
কয়েকজন মিলিয়া! পললীগ্রামের একটা স্কুল বৌডিংএ 
ব্সিয়া গল্প করিতেছি । তখন বর্ষা সুরু হ্ইয়াছে। 
বাহিরে ঘুঘরে পোকার একটানা কর্কশ আওয়াজ, 
নির্দিষ্ট অন্তরায় ব্যাঙের এঁক্যতান এবং অনবরত 
টিপ টিপ বুষ্টি চলিতেছে । সকলেই গল্পে মস্গুল। 
হঠাৎ একটা দমকা হাওয়। উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
স্বর হইয়া গেল-_মুষলধারে বৃষ্টি। কিছু দূরেই 
গাছপাঁল৷ বঞ্জিত একট] বিস্তীর্ণ প্রাস্তর। এই 
প্রীস্তরের মাঝখানে, ভূমি হইতে প্রায় চা পাচ 
হাত উচুতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যেই হঠাৎ যেন 
একটা আগুনের গোলা দাউ দাউ করিয়া জলিয়া 
উঠিল। গোলাটা এলোমেলে। ছুটাছুটি করিয়া 
প্রায় ১০।১৫ হাত তফাতে যাইতেই হঠাৎ আবার 
নিবিয়া গেল। ৃ 
ব্যাপারটা নজরে পড়িয়াছিল অনেকেরই । 
কাজেই স্থান, কাল, পাত্রান্থযার়ী এসব ক্ষেত্রে 
যাহা হয়, স্বভাবতই সেই ভৌতিক কাণ্ডের 
আলোচন! স্থুরু হইয়া গেল। কয়েকজন ছিলেন 
ভৌতিককাণ্ডে বিশ্বাসী । জনছুই তারম্বরে ভৌতিক 
ব্যাপারে তাহাদের অনাস্থার কৃথা ঘোষণা করিলেন। 
তাহাদের কথ। হইতে মনে হইল-যুক্তি অপেক্ষ। 
শিক্ষাভিমান আহত হইবার আশঙ্কাই তাহাদের 
এই অনাস্থা প্রকাশের কারণ। ভৌতিক ব্যাপার 
সম্পর্কে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই ; কাঁজেই 
আমি-বিশ্বাসীর দলেও নই, অবিশ্বীসীর দলেও নই । 
কেমিত্তরি ক্লাসে ফস্ফোরেটেড হাইড্রোজেন 
অথবা ফস্ফিন গ্যাসের পরীক্ষা দেখিয়াছিলাম। 
কষ্টিক পটাস্‌ সলিউসনে কয়েক টুকর! ফস্করাস 


ফেলিয়৷ দিয়া সামান্য উত্তীপ প্রয়োগ করিলেই 
এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাস বাতাসের 
সংস্পর্শে আসিবামাত্রই অন্ুবীয় আকারে জলিতে 
থাকে। তাছাড়া, সিলিকন হাইড্রাইভ নামে এক 
প্রকার গ্যাস এবং জিঞ্ক ইথাইল নামক এক প্রকার 
তরল পদার্থও বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই দপ, 
করিয়া জলিয়া উঠে। স্বতঃ প্রজ্লনক্ষম এরূপ আরও 
রানায়নিক পদার্থের নান করা ষাইতে পারে। 
ফস্ফরাস্-সমন্থিত প্রাণীদেহণ্বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাটির 
নীচে চাপা পড়িয়া পচিতে থাকিলে এই ধরণের 
স্বতঃ গ্রজ্লনক্ষম গ্যাস উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। 
এরূপ গ্যাস কোনক্রমে মাটি ঙেদ করিয়া বাতাসের 
সংস্পর্শে আসিলেই আলেয়ার দৃশ্ঠ দেখা স্বাভাবিক । 
রাসায়নিক পরীক্ষার কথা বর্ণনার পর শ্রোতার দল 
সকলেই চুপ করিয়া গেলেন। 


এক প্রবীণ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরিয়াই 
এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিলেন। 
এতক্ষণ তিনি দুই একটি সামান্য কথা 
ছাড়া মুখব্যাান করেন নাই) নিম্তন্ধতা ভঙ্গ 
করিয়া তিনি বলিলেন--“আলেয়ার কথা ন! হয় 
বুঝিলাম, সেটা ভৌতিক ব্যাপার নয়; কিন্তু এমন 
অনেক ঘটনার কথ! শোনা ধায়, অতিরঞরন বাদ 
দিলেও যার কার্যযকারণ ন্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। 
বিজ্ঞান অনেক কিছু অজ্ঞাত রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছে 
বটে, কিন্তু সব কিছুই ষে জানিতে পারিয়াছে-স্এমন 
কথা বলে না। তাছাড়া, অলিভার লঞ্জ এবং 
ক্রুকূসের মত বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকেরাও ভৌতিক 
ব্যাপারে আস্থাবান হুইয়াছেন। কাজেই 
এইসব ব্যাপারের সত্যতা সম্বপ্ধে তর্ক করিয়৷ 


খু * 


লা নাই। নাত্রিবেলায় একদিন এই গ্রামের 
দক্ষিণদিকে পাচীব মার ভিটাতে গেলেই হয়তো 
আপনাদের ধারণা ব্দলাইয়! যাইবে” 

অন্ধকাররাত্রিতে এই গ্রামের অনেকেই নাকি 
পাঁচীর মার ভিটাতে আগুন জলিতে দেখিয়াছে। 
কৌতুহল অদম্য হইয়া উঠিন__পাচীর মার ভিটার 
ব্যাপারটা দেখিতেই হইবে । ভূত বিশ্বাস করি ঝ 
না করি সংস্কারট! পুরাপুরিই আছে। স্থান এবং সময় 


বিশেষে একটা অঙ্গানা আশঙ্কায় যেন গা ছম্‌ ছ্ম্‌ 


করিয়া ওঠে। কাজেই ছুই একজন সঙ্গী যোগাড়ের 
চেষ্টায় রৃহিলাম। ভৌতিক ব্যাপারে অবিশ্বাসী 
বধু দুইজন কাজের অজুহাতে সঙ্গী হইবার অসামর্থ্য 
জানাইলেন। যাহ! হউক, দিন ছুই চেষ্টার পরে 
স্থানীয় ছুই ভদ্রলোক সঙ্গে যাইতে বাজী হইলেন। 

উপরোক্ত ঘটনার দিমকয়েক পর দুইজন সঙ্গী 
লইয়! পাচীর মার ভিটার দিকে রওনা হইলাম । 
সন্ধা! উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । টিপ. টিপ করিয়া 
অনবরত বুষ্টি হইতেছে । সঙ্গে ছাতা, লন ও 
দিয়াশলাই লইয়াছি। জঙ্গল, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়! 
কর্দমান্ত পিছল রাস্তা আকিয়! বাকিয়া চলিয়া 
গিয়াছে। প্রায় মাইল খানেক অগ্রনর হইবার 
পর পাঁচীর মার ভিটার নিকটে উপস্থিত হইলাম । 
সঙ্গীদের একজন তখন আর বেশীদূর অগ্রসর 
হইতে অনিচ্ছা প্রকাণ করিলেন । অনেক অনুরোধ 
উপরোধেও তিনি আর অগ্রসর হইতে রাজী 
হইলেন ন1, বাড়ী ফিবিয়া গেলেন। 


অগত্য। দুজনেই আমর৷ সন্তর্পণে অগ্রসর"হইলাম। 
ভিটার উত্তর প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। চারদিক 
জঙ্গলঘেবা খোল। মাঠের মত একটা বিস্তীর্ণ জায়গা । 
মাঝখানে কোন বড় গাছপালা নাই, কাজেই 
অনেকটা ফস1। কিন্তু চতুদ্দিকের বড় বড় গাছের 
ছায়ায় মেঘলা! রাতের অন্ধকার যেন জমাট 
বাঁধিয়া বহিয়াছে। দক্ষিণ দিকে কয়েকটা বড় 
বড় গাছ যেন জমাট অন্ধকারের বিরাট বোঝা! 
মাথায় করিয়! নিঃসঙ্গভাবে দ্লাড়াইয়া আছে । দক্ষিণ 
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পশ্চিম কোণেও কতকগুলি বড় বড় গাছ। 
অন্ধকারটা মেই দিকেই বেশী গাঢ়। আশে পাশে 
লোকালয় নাই। দূরে দুইখানা ঘর দেখা যায় 
মান্র। চতুর্দিকে মাঝে মাঝে ব্যাঙের ডাক আর 
উইচ্চিংড়ি ও ঘ্ুঘরে পোকার একটানা শব । 
ছুইজন একসঙ্গে আছি, সঙ্গে আলোও আছে, 
তবুও যেন কিরকম একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অন্ভব 
করিতেছিলাম । 

একটু একটু করিয়া অগ্রসর 7 
ক্রমে ক্রমে মাগের মাঝখানের ফস জায়গায় 
আসিয়া! পড়িলাম। জায়গাটা পরিষ্কার হইলেও 
মাঝে মাঝে উচু টিবির মত এক একটা লতাগুল্মের 
ঝৌপ। এরূপ একটা ঝোপের আড়াল পার 
হইতেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সেই জমাট-বাধা 
অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা 
দেখা গেল। লগ্ন আড়াল করিয়া সেই স্থানে 
থমকিয়া দ্রাড়াইলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার 
পর আর একটু আগাইয়! দেখিলাম স্পষ্ট আলো 
আসিতেছে । কোনও পরিবর্তন নাই। আর 
একটা ঝোপ ঘুরিয়। কিছুদূর অগ্রনর হইতেই 
সেই ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলির নীচে পরিষ্কার একটা 
উজ্জল আলে! দৃষ্টিগোচর হইল। ভয়ে আমবা 
পরম্পর জোরে জোরে কথা বলিতেছিলাম । 
আশ্চধ্যের বিষয়_-আমাদের কথোপকথনের ফলেও 
আলোটাঁর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না, 
যেমন ছিল তেমনই জলিতে লাগিল। অনেকটা 
ভর্স। হইল। 


পশ্চিমদিকে থুরিয়া আরও খানিকট। পথ 
আগাইয়া গেলাম । সঙ্গীটি কিন্ত এবার অগ্রসর 
হইতে নারাজ, তিনি আলোটাকে ছাতা আড়াল 
করিয়া সেখানেই উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। 
কি করি! আরও অগ্রসর হইব কিনা ভাবিতোছি--- 
ইতিমধ্যে আলোটা যেন হঠাং নিবিয়া গেল) 
কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার দপ করিয়া জলিয়া উঠিল । 
কয়েক্ধার ক্রমাগত এইরূপই ঘটতে লাগিল--. 


জানুয়ারী, ১৯৪৮] 


একবার নিবে- আবার জলে, তারপর অনেকক্ষণ 
আবার একটানা স্থির আলো। সঙ্গীটি ফিরিয়া 
আপিবার জন্ত জোর তাগিদ দিতে লাগিলেন। 
ভয়ে গা ছম্‌ ছম্‌ করিতেছিল সত্য; কিন্তু তবুও 
যেন কেমন মনে হইতেছিল--ওট! ভৌতিক ব্যাপার 
নয়, অন্তকিছু একটা হইবে। সঙ্গীর অনুরোধ 
উপেক্ষা করিয়া আরও খানিকটা অগ্রসর হইলাম__ 
প্রায় চার পাচ হাত দূরেই বেশ বড় একটা অগ্রি- 
কুণ্ড। আগুনের শিখা নাই। কাঠকয়ল! পুড়িয়া 
যেরূপ গনগনে আগুন হয়, দেখিতে অনেকটা 
সেই বুকম। কিস্ত আলোর তীব্রতা নাই। অতি 
প্সিপ্ধ নীলাভ আলোতে আশেপাশের ঘাসপাতা গুলি 
পরিষ্ণার দেখা যাইতেছে । আলোয় আকৃষ্ট হইয়া 
কতরকমের পোকামাকড় যে সেখানে ভীড় 
জমাইয়াছে তার ইয়ত্তা নাই । কত্তিত একটা প্রকাণ্ড 
গাছের গুড়ি হইতে আলো নির্গত হইতেছিল। সমস্ত 
গুঁড়িটাই জলিয়া জলিয়া যেন একটা অগ্রিকুণ্ড 
পরিণত হইয়াছে। 

এই রকম অপরূপ দৃশ্য আর কখনও 
দেখি নাই। বিশ্ময়ের পরিসীম] বুহিল 
না। সঙ্গীকে নির্ডয়ে কাছে আমিতে বলিলাম । 
লঠনের আলোতে অগ্নিকুণ্ডটা যেন নিশ্রভ হইয়| 
গেল। দেখিলাম--গুঁড়িটার অনেক অংশই পচিয়! 
গিয়াছে । গুড়িটার পাশে, আমাদের দ্িকে, বড় 
একটা কচুগাছ জন্মিয়াছিল। তাহার একটা পাতা 
নীচের দিকে এমনভাবে হেলিয়া পড়িয়াছিল যে 
একটু বাতাসেই উপরে নীচে উঠানামা করিয়া 
আন্দোলিত হইতে থাকে । দুর হইতে আলোটাকে 
বারে বারে জলিতে ও নিবিতে দেখিয্নাছিলাম--- 
এতক্ষণে তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম। 
গুঁড়িটার মধ্য হইতে আলোবিকিরণকারী কতক- 
গুলি কাঠের কুচি সংগ্রহ করিয়া অক্ষত দেহে 
পাঁচীর মার ভিটা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

পরের দিন সকালবেলায় গিয়া আরও. কাঠ 


সংগ্রহ করিয়। আনিলাম। দিনের বেলায় সাধারণ . 
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পচা কাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখ! যাইত না। বাত্বির 
অন্ধকারে প্রত্যেকটি টুকরা নীলাভ স্গিপ্ধ আলোয় 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আলোর ওজ্জল্য 
ক্রমশঃ কনিয়া আসিতেছিল। দিন ছুই পরে আলো 
দেওয়া একেবারে বন্ধ হইয়। গেল। কতকগুলি 
সাধারণ কাঠ কেমন করিয়া আলো বিকিরণ করে চেষ্টা 
করিয়াও তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। 


এই ঘটনার কিছুকাল পর আশ্বিনের মাঝামাঝি 
একদিন রাত্রিবেলায় পল্লীগ্রামের পথ দিয়! আসিতে- 
ছিলাম। একটা প্রকাণ্ড জলাশয়ের পাশ দিয়া 
পথটা আকিয়া বাকিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই 
সমঘটায় তিন এদিন যাবৎ মাঝে মাঝে বুষ্টি 
হইতেছিল। সেইদিনও সন্ধ্যার পূর্বে কিছু বর্ষণ 
হইয়াছিল। সংস্কীর্ণ পথের ছুইধারেই অসংখ্য 
আসম্টাওড়া ও ভাটগাছের জঙ্গল--হঠাৎ একটা 
জায়গায় , নজর পড়িতেই মনে ইইল ষেন 
ভ'খটগাছগুলির মধ্যে অসংখ্য জোনাকি জলিতেছে। 
বিশেষ তাবে একটু লক্ষ্ট করিতেই দেখিলাম 
কেবল এক জায়গাতেই নয়, আশে পাশে প্রায় সর্বন্রই 
এখানে সেখানে অসংখ্য জোনাকি । অন্ধকারে 
প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল গাছের পাতার উপর. 
বসিয়াই জোনাকিগুলি আলে! বিকিরণ করিতেছে, 
কিন্ত একটা খটকা লাগিল--এতগুলি জোনাকি 
একদিকে সমবে৩ হইয়াছে কেন ? বিশেষতঃ 
একটাকেও নড়াচড়া করিতে দেখিতেছি না-- 
ইহারই বা কারণ কি? জোনাকির! খামিয়া. 
থাষিয়া আলে! বিকিরণ করে এবং কখনও এক 
জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়! থাকে না। এ-আলো 
যে স্থির, নিশ্চল । তবে কি কেঁচোর বস জলিতেছে ? 
হয়তো বৃষ্টির জলে কেঁচোরা! গর্ত হইতে বাহির. 
হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের গাত্রনিঃস্যত রস 
হইতে আলো- নির্গত হইতেছে। কিন্তু এত 
কেঁচো আসিবে কোথ| হইতে ?. বিশেষতঃ এত: 
কেঁচো থাকিলে রান্তার উপর নিশ্চয়ই ই একটার 
আলো দেখ! যাইত। 


২৪ ৮ | আন ও বান 


এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথে যতই অগ্রসর 
হইতেছি, ততই যেন আলোক-বিন্দুর সংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল। রান্তার এক পাশে আনারস গাছের ঝোপ 
বেশ খানিকটা জায়গা! জুড়িয়া রহিয়াছে । সেই 
ঝোপটার নীচেই আলোর পরিমাণ অনেক বেশী 
বোধ হইল। কিছুক্ষণ ইতন্ততঃ করিবার পর ছাতার 
ডগায় করিয়া খানিকটা আলোক বিকিরণকারী 
পদার্থ তুলিয়া লইলম। ছাতার ভগায়ও সেই পদার্থ 
পূর্বের মত স্সিপ্ধ আলে! বিকিরণ করিতেছিল। 

ঘরে আনিয়া আলো জালিতেই দেখি ছাতার 
ভগার আলো অনৃশ্ট হইয়াছে । খানিকটা! ভিজ! মাটি 
আর কয়েকটা দুর্ববাঙ্ধাস ছাড়া ছাতারঞ্চভগায় আর 
কিছুই ছিল না। ঘর অন্ধকার কিতেই সেই 
দুর্বাঘাস কয়টি যেন বিজলি বাঁতির ফিলামেণ্টের 
মত জলিয়া পুনরায় স্িপ্ধ আলো প্রদান করিতে 
লাগিল। পূর্ধে যে ভৌতিক আলোর কথা বলিয়াছি, 
এই আলোও দেখিতে ঠিক সেই রকমের। যে 
কারণেই হউক এরূপ তৃণগুম্ম হইর্ততই যে 
আলো! নির্গত হইতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
রহিল না। ফিরিয়া গিয়া সেই স্থান হইতে আলো! 
ধিকিরণকারী আরও অনেক লতাপাতা সংগ্রহ 
করিয়া আনিলাম | দেখা গেল--মাটিতে থাকিয়া 
পচিবার পর শুফ হইয়াছে এইকপ প্রায় সকল 
প্রকার লতাপাতা হইতেই আলে! নির্গত হইয়া 
থাকে। পাচীর মার ভিটার গাছের গুঁড়ি হইতে 
নির্গত আলো আর এই ঘাসপাতার আলো! যে 
অভিন্ন এ বিষয়ে আর কোন সংশয় রহিল না । 

সংগৃহীত লতাপাতাগুলি বিছানার পাশে রাখিয়া 
সারারাতই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম 
সমভাবেই আলো বাহির হইতেছে । লতাপাতাগুলি 
একই ভাবে থাকিলেও পরের দিন রাত্রিবেলায় তাহা 
হইতে একটুও আলো! বাহির হইল না। লক্ষ্য করিয়া 
দেখিলাম---সেগুলি সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গিয়াছে। 
আগের দিন ভিজ! অবস্থার ছিল। তবে কি এইজন্যই 
আলো -দ্রিতেছে না? জল ছিটাইয়৷ পাতাগুলি 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ভিজাইযা দিলাম। পনর-বিশ মিনিট পরে ধীরে বীরে 
আলো ফুটিতে লাগিল। 

অনুসন্ধানের ফলে দেখিয়াছি--ামাদের দেশের 
প্রায় সর্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণ আলো! বিবিরণকারী 
লতাপাতা থাকিলেও উপরোক্ত কারণেই একমাত্র 
বর্যাকাল ছাড়া, অন্ত সময়ে এই অদ্ভূত আলো 
দৃটিগোঁচর হয় না। পিচকিরির সাহায্যে বনে 
জঙ্গলে জল ছিটাইয়। দেখিয়াছি, বর্ষা ছাড়া অন্ত 
খতৃতেও এরূপ আলো ফুটিয়া উঠে। অক্সিজেন 
গ্যাস প্রয়োগে এই আলোর ওুঁজ্জল্য বৃদ্ধি পায়; 
কিন্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগে নিশ্রভ হইয়া পড়ে। 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে আলো বিকিরণ- 
কারী লতাপাতার মধ্যে অসংখ্য স্ক্ম স্থতার 
মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহারা এক 
জাতীয় ছত্রক-স্থত্র । রানার বা প্রবহনীর 
সাহায্যে কোন কোন উত্ভিদ যেমন বুংশ বিস্তার 
করে, ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদেরাঁও সেরূপ অনেক 
ক্ষেত্রেই সুক্ষ সুত্র সাহায্যে বংশ বিস্তার করিয়া 
থাকে। এই ছত্রক-স্থত্রের সঙ্গে জলের সংস্পর্শ 
ঘটিলেই তাহা হইতে এনক্প নীলাভ, নিগ্ধ আলো 
নির্গত হইয়া থাকে । সাধারণ কাঠ, খড় পচাইয়। 
আলো বিকিরণকারী লতাপাতার সংস্পর্শে কিছুদিন 
রাখিয়া দিলে ছত্রক-স্ত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা- 
দিগকেও জ্যোতির্শয় করিয়া তোলে । পচা কাঠ, 
খড়, লতাপাতা হইতেই ছত্রক-স্থত্র আহার্ধ্য 
পদার্থ সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে। কিন্ত 
ইহাদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী নয়। উপযুক্ত আহার্ধ্য 
বন্তর প্রাচ্রধ্য থাকিলে অভি দ্রুত গতিতে বংশ 
বিস্তার করিতে পারে। 

আলো বিকিরণকারী লতাপাতা সম্পর্কে 
অনুসন্ধীনের ফলে আমাদের আশেপাশে ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত আরও অনেক রকমের ঠাণ্ডা আলোর 
সন্ধান পাইয়াছিলাম ; ইহাদের মধ্যে জোনাকিরু 
আলো; কেঁচো, কেন! এবং অন্তান্ত কীটপতঙ্দের 
আধো: অনেকের নিকটই. সুপরিচিত । . তাছাড়া; 
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চিংড়ির আলো, ব্াডের ছাতার আলো, কোন 
কোন মাছ-মাংম হইতে নির্গত আলো এবং 
সমুদ্র জলের জীবাণুব আলো সম্বদ্ধেও অনেকের 
অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা । 

কয়েক বুংসর পূর্বে বাত্রিবেলায় একদিন সেপ্টাল 
এভিনিউ৬ঞঞইমান চিত্তরঞ্ষন এভিনিউ) দিয়া 
আসিতেষ্ট্রিলামি। পূব দিকের একটা সরু গলি 
দিয় কিছু দূর যাইতেই মনে হইল--প্রায় ১৫1২০ 
হাত তাতে যেন অম্পষ্ট অগ্নিকৃণ্ের মত কিছু 
একটা জলজল করিতেছে । আর একটু অগ্বসর 
কিইতেই আলোট। আরও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । 
মনে মনে ভাবিলাম--কোন বাড়ী হইতে বোধ 
হয় আবর্জনার পাশেই উন্ননের জলন্ত কয়লা ফেলিয়! 
গিয়াছে। প্রায় তিন চার হাত: দূরে উপস্থিত 
হইতেই দেখিলাঁম--আলোট!| ঠিক জলন্ত কয়লার 
আগুনের মত নহে, অনেকটা নীলাভ এবং মিথ, 
ঠিক পচা পাতার আলোর মত। স্থানটা পচা 
মাছের দুর্গন্ধে ভরিয়! উঠিয়াছিল। আরও কাছে 
গিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম--এক 
স্থানে কতকগুলি চিংড়ির খোল! স্ত,পাকারে পড়িয়। 
রহিয়াছে । এবং সেই খোলাগুলির অনেক স্থান 
হইতে স্গিগ্ধ আলো নির্গত হইতেছে। দূর হইতে 
অন্ধকারে দে খুলিকেই অগ্নিকুণ্ড বলিয়া মনে 
হইয়াছিল। চিংড়ির খোলা হইতে আলো নির্গমের 
ব্যাপার এই সর্বপ্রথম আমার চোখে পড়িল। 


সেই ক? দৃশ্য দেখি বিদ্ব অবাক সর রি 
গেলাম। বাঁছিয়া বাছিয্া খোলা সংগ্রহ করি 
লইয়া আসিলাম। খোলার আলো! ক্রমশ নিপু 
হইতে হইতে দ্বিতীয় দিনেই সম্পূর্ণরূপে 'নিভিয়া, 
গেল। তারপর চিংড়ি লইয়া পরীক্ষা সুরু করিলাম । 
কলিকাতার বাজারে ষে সকল চিংড়ি আমদানী হয় 
তাহা প্রায় একদিন রাখিবার পর ছুই: একটার 
শরীব হইতে এবপ কিছু কিছু আলোক-বিদ্দু 
ফুটিয়া উঠে। বাদার চিংড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের 
শরীর হইতে অধিক পরিমীণ আলো নির্গত রর 
দেখিলাম । 


আচার্য জগধদীশচন্দ্র এবং অধ্যাপক মনিশের 
উৎসাহে ঠাণ্ডা আলে! উৎপাদনকারী জীবাণুগুলিকে 
প্রাণীদেহ হইতে পৃথক্‌ করিয়া আলাদাভাবে বংশবৃদ্ধি 
করিবার ব্যবস্থায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম। 
অন্ধকারে এই ঠা আলো লইয়! কাজ করিবার 
সময় ইহার চতুষ্পার্শে বিভিন্ন জাতীয় পোকামাকড়ের 
আনাগোনা এবং তাহাদের অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য 
করিয়াছিলাম । ইহার ফলেই পরবর্তীকালে কীটপতঙ্গ 
সম্পর্কিত গব্ষেণান আকৃষ্ট হইয়াছিপাম। মোটের 
উপর, এই ভৌতিক আলোই আমাকে সর্বপ্রথম 
বৈজ্ঞানিক গব্ষেণার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ কৰিতে 
উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল। কথায় বলে--আলেয়া নাকি 
বিভ্রান্ত পথিককে পথ ভূলাইয়া লইয়া যায়। আমিও 
সেরূপ বিভ্রান্ত হইয়৷ ছুটিতেছি কিনা, কে জানে | ' 


বাঞ্গালার মাটিতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার বনে ষে সকল 
পশুপাখী, সাপব্যাড,, মশামাছি, পোকামাকড়; আহাববিহার করিতেছে, তাহাদের বিশি 
বিবরণের জন্য, তাহাদের আহারবিহীরের প্রথ! জানিবার অন্য আমরা কি বেবল বিদেশী 
শিকারীর ুখাপেকগা 1 করিয়াই থাকিব? 


রামেননদর ( অভিভাষণ, স্)। 





বাংলার মানুষ 


গ্রাঞক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


লাই লাদেশ বলতে আমি বাংলার রাজনৈতিক 
সীম। পার হয়ে বাংলা ভাষাভাষী সমন্ত বাঙালীর 
বাদস্থানকে অন্তভূক্ত করেছি। ছোটনাগণুরের 
নীচু মালভূমি--মাঁনভূম ও ধলভূম যাঁর অন্তর্গত 
এবং আসামপ্রদেশের শ্রীহট, ও বর্তমান পূর্ব 
পাকিস্থান, এ সমস্তই বাঙালীর দেশ। বাংলা- 
দেশের এই বিস্তৃত ভূ ভাগের লোকের! জাতি ও 
ংস্কৃতি হিসাবে সকলে কিন্তু এক শ্রেণীতে পড়ে 
না। 

ভৌগোলিক বিচারের দিক্‌ হ'তে বাংল! দেশকে 
মোটামুটি এই কয়টী ভাগে বিভক্ত করা যায়_- 
(১) পশ্চিম বাংলার মালভূমি, (২) পশ্চিম 
ও মধ্য বাংলার সমতল ভূমি, উত্তর ও পূর্বব- 
বাংলার সংলগ্ন সমতল অংশ বিশেষ একই বুকমের 
ভূখণ্ডও এই সঙ্গে ধরা চলে, (৩) উত্তর বাংলার 
মালভূমি ও (৪) পূর্ববঙ্গের সীমান্তের পার্বত্য- 
ভূমি ও সেই সংলগ্ন অঞ্চল। 

বাংলাদেশের পশ্চিম অংশে মালভূমিতে (যার 
মধ্যে মানভূম গ্রভৃতি ধর! হয়েছে ) এখনও বহুস্থানে 
বিশ্তীর্ণ শালবন বর্তমান আছে। এই সকল স্থানে, 
পুরাতন বাঁঙীলী খামিন্দার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল 
প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক পল্লী পাওয়া যায়। 
মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশে এক 
সাঁওতাল জাতিই কোনও কোনও থানায় শতকরা! 
২৯ হ'তে ২৫ পর্য্যন্ত লৌকসংখ্যার দাবী রাখে । এই 
সমস্ত আদিম জাতি এখানে তিনশত বংসরেরও 
অধিক কাল বাস করছে। উত্তর বাংলার মালভূমিতে 
এদের বাপ অনেক পরবে? তবে সেখানেও এরা 
সংখ্যায় নিতাত্ত কম নয়। 


বাংলার উত্তরে রও.পুর, জলপাইগুড়ি ও আরও 
কয়েকটা স্থান তিনশত বংসর পূর্বে বর্তমান কুচবিহার 
রাজ্যের আদিপুরুষদের পুরাতন কোচ সাআাজোর 
অন্ততুক্ত ছিল। কোচজাতি বহুদিন হিন্দুধর্শ গ্রহণ 
করার ফলে, আমাদের স্মরণে থাকে ন। যে এরা 
এদেশে বদতির আরস্তে জাতি হিসাবে উত্তরবাংলার 
পুরাতন হিন্দু-বাসিন্দাদের হ'তে কতকটা ভিন্ন ছিল। 
এদের আকৃতিগত পার্থক্যের কথা পরে বল। হ*য়েছে । 

বাংলার পূর্ব-সীমান্তে ত্রিপুরা র।জ্য, শ্রীহট 
জেলায়, এবং উট্টগ্রামের ও মৈমনসিংহের পূর্বাংশেও 
অনেক আদিম জাতির বাস আছে। চট্রগ্রামের . 
মগ ও চাকমা, ত্রিপুরার মৃূং বা ত্রিপুরা, এবং 
মৈমনপিংহের হাজং গারো এই কয়টা জাতির নাম 
সকলেই জানেন। আসামের পার্বত্য অঞ্চলের 
আদিম জাতিগুলির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ | 

থাস বাঙালী বলতে এই সকল আদিম জাঁতিদের 
বৌবাঁয় না। বাংলাদেশের সমতঞ্প ভূমিতে বাংলা- 
ভাষাভাষী যে হিন্দু ও মুসলমান বাঁস করেন, তাদেরই 
আমর! সাধারণতঃ বাঙালী বলে উল্লেখ করে থাকি। 
কিন্ত বাংলার মান্থুষ সম্বন্ধে বলতে গেলে এই 
আদিম জাতিদের কথা বাদ দেওয়া চলে না। 
কারণ বাংলাদেশের বাঙালীর সঙ্গে এদের সংস্কৃতি 
এবং রক্ত এই ছুইয়েরই কিছু সম্বন্ধ আছে। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই সকল 
আদিম জাতির উপাশ্ত প্রাকৃতিক দেব-দেবী 
অনেক সময়েই বর্তমান হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর 
পূজাব মন্দিরে বা পীবের দরগায় ভিন্ন নাম 
নিয়ে পূজা পেয়ে থাকে । ত্রিপুরা অঞ্চলে পূর্ববর্তী 
যুগে কোনও কোনও শক্কি-মন্দিরে নরবলির প্রথা 
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বর্তমান ছিল। এ রীতি নিকটবর্তী আদিম জাতি- 
দের মধ্যে গ্রামের মঙ্গলার্থে মাথাশিকার অর্থাৎ 
বিদেশী বা শত্রুপক্ষের লোকের মাথা কেটে এনে 
গ্রামে সমাবরোহের সঙ্গে রাখার যে নিয়ম, তার 
থেকে উদ্ভূত, একথা বলা চলে । 

আবার এ কথাও সত্য যে এই সকল আদিম 
জাতিদের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক 
উচ্চস্তরের সভ্যতার সংস্পশের প্রমীণ পাওয়া যায়। 
আমাদের ছেলেদের ছড়া ও সাওতালী অনুষ্ঠানের 
গান, আমাদের মেয়েদের লুপ্তপ্রায় ত্রত ও 
সাঁওতালী পরবের “কাহিনী১-শএগুলির মধ্যে 
অতি ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সাদৃশ্য দেখা যায়। 
তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এই সকল 
ভিন্ন ভিন্ন আদিম জাত্দের কতক কতক অংশ 
পুরাতন হিন্দু সভ্যতার প্রভীবে ও পর্বর্তী 
যুগের ইসলাম ধর্দের প্রেরণায়, নিজেদের বীতি- 
নীতি ও ধর্ম পরিবন্তিত করে বাঙালী হিন্দু ও 
বাঙালী মুললমাঁনের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। 

নৃতত্বেব মাপজোক, বুক্ত-শ্রেণী পবীক্ষ।_-সব 
দিক হ'তেই পরখ করে দেখা যায় যে, বাঁঙীলী 
মুসলমান এবং ব্রাঙ্গণ-কায়স্থ-বৈছ্চ বাদ দিয়ে অন্য 
বাঙালী হিন্দু--এই দুয়ের মধ্যে দৈহিক পার্থক্য 
নগণ্য। বরঞ্চ সাদৃশ্ঠই অনেক বেশী। তথা- 
কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গেও পার্থক্য বাংলার 
ূর্ব-নি্দিষ্ট এক একটা অঞ্চলের মধ্যে বিশেধ 
ধর্তব্য নয়। অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় 
দীর্ঘকাল ধরে কয়েক সহন্ বাঙালী ছাত্রের মাথার 
মাপ ও দৈহিক দৈর্ঘ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে 
রাঢ় ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্র্গণদের মধ্যে থে পার্থক্য 
দেখ! যায় তাহা অপেক্ষা রাঁটের ব্রাঙ্গণ ও মুসলমানের 
প্রভেদ অনেক কম । এমন কি রাঢদেশে বাদ্ধণ 
ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের যে প্রভেদ, তার চেয়ে 
দাঁত ও সমতটের ত্রাঙ্মণদের প্রভেন কিছু অধিক | বল! 


জান ও বিজন ০ "৮ ২॥ 


এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে 
কিছু বলবার আগে নৃতত্বের আক্কৃতিগত বিচার" 
পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । যেমন দেহের 
আকার হিসাবে প্রত্যেক পশুর মধ্যে শ্রেণী 
বিভাগ করা হয়, তেমনই মানুষের মধ্যেও 
আকৃতি হিসাবে জাতি বিভেদ করা হয়। মানুষের 
বুদ্ধি ও বাঁকশক্তিই তাকে ' অন্ত জীব হ'তে 
পৃথক করেছে । এই বুদ্ধি ও বাকশক্তি অর্জনের 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মগজের ও তার বাহিরের 
আবরণ করোঁটীরও পরিবর্তন ঘটেছে । মাচুমের 
মগজের সামনের ভাগ, তার ঠিক নীচের শ্রেণীর 
বনমানষ আখ্যাত জীবের চেয়ে বেশী।. এই 


কারণেই মাঙগষের কপালের সামনের অংশ উচু 


ও প্রশন্ত, এবং মগজের প্রসারকল্পে জাঙগ! 
ছেড়ে দ্রেওয়ার জন্য মাথার সঙ্গে চোয়ালের 
জোড়ালাগ!র হাড় ছোট ও হাকা হয়েছে । সঙ্গে 
সঙ্গে নাকের হাড়, অপেক্ষাকৃত উচু হয়ে বন- 
মাঙ্গষের মত চ্যাপ্ট। নির্ণাসা অবস্থা! হতে মানুষের 
নাকে পরিণত হয়েছে। কিস্ত এই পরিবর্তন 
সর্বত্র সমান পরিমাণে সম্ভব হয় নীই। 

গ্রধীনতঃ প্রাকৃতিক ও খানিকটা সাংস্কৃতিক 

কাঁরণে মানুষের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য হিসাবে 
কয়েকটি মূল জাতির শ্টি হয়। এদের মধ্যে 
মগজের আয়তন ও গঠনে এবং কৃটির দিক হ'তেও 
মবচেয়ে অনগ্রসণ জাতি অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ৷ 
ভারতবর্ষের মুণ্ডা, সাঁওতাল, দিংহলের ভেব্া 
ইত্যাদি আদিম জাতির মধ্যে করোটী, নাসিকার 


হাঁড় প্রভৃতির গঠনে এই আদিম জাতির সঙ্গে কতকটা 


সাদৃশ্ট দেখা যায়। আমাদের বাংলাদেশের পশ্চিম 
সীমান্তে ষেসব আদিম জাতির উল্লেখ করা হয়েছে 
তারাও কতকটা পরিমাণে এই পর্যায়ে আমে। 
কোন কোনও নৃতর্ববিদের মতে আন্দামাগ 
স্বীপপুগ্ণের নেগ্রিটো অর্থাৎ ধর্বারূতি চু 


বাহুল্য, এই সাম্য কতকটা! ভৌগোলিক কারণে হলেও মন্তিক নিগ্রোজাতীয় লোকের কিছু সংমিশ্রণ 


প্রধানতঃ রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই সম্ভব হায়েছে। 


পূর্ববভারতের আদিম জাঁতিদের . মধ্যে আঁন্ছে।: 


২৮ গুটান ও বিজ্ঞান 


এইরূপ সি্ধান্তেদ ভিত্তি প্রধানতঃ এই সব জাতির 
মধ্যে কয়েকটা লোকের নিধোর মত অতি কুঞ্চিত 
কেশ দেখা । বাংলাদেশে এক সময়ে মুসলমান 
স্থলতাঁনদের আমছে কিছু হাবদী মৈনিক বাস করত; 
এখন তারা সাঁগরণ লোকের সঙ্গে সংমিশিত ও 
বিলুপ্ত । এই মিশ্রণের ফলে এই ধরণের চুল কালে- 
ভঙ্জে পাওয়া অসম্ভব নয়। এ ছাড়া, স্বাভাবিক 
কারণে মধ্যে মধ্যে এক একজন লোকের এইন্ধপ 
কেশ হরি হওয়া অপভ্তব নয়। মুরোপের যে 
সকল পরিবারে নিগ্রের্ক্ত বহু পুরুষেব মৃধ্যে 
কোন রূপ সংমিশ্রণ হয় নাই, সেখানেও কদাচিৎ 
এইরূপ. কেশ পাওয়া গেছে । মোটের ওপর 
পূর্ববভারতে এই নেগ্রিটে৷ সংমিশ্রণের পবিকল্পন। 
কোনরূপ ভাগ প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় 
একথা বলা যায়। তবে দক্ষিণ ভারতে কাদির 
প্রভৃতি জাতির মধ্যে এ মিশ্রণের কিছু লক্ষণ বর্তমান 
আছে। 
ধল!র পশ্চিম সীমান্তের আদিম জাতিদের এবং 
পূর্বব উত্তর সীমান্তের আদিম অধিবাশীদের মধ্যেও 
যথে&ই জাতিগত পার্থক্য আছে। এই সব অঞ্চলের 
বেশীর ভাগ জাঁতিই পূর্ববকালে কৃষি মন্বন্ধে অজ্ঞ 
ছিল। পশু-শিকার ছিল এদের প্রধান পেশা । 
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে "নিষাদ” নামে এই ধরণের 
জাতির উল্লেখ আছে। পরলোকগত রমাগ্রসাদ 
চন্দ মহাশয়ের নিদ্দেশ-মত আমরা বাংলার পশ্চিম 
সীমান্তবাপী ও তাদেরই আত্মীয় ছোটনাঁগপুর, 
মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি নিবাসী আদিম জাতিদের “নিষাঁদঃ 
আখ্য। দিতে পারি। 
এই নিষাদ জাতির লক্ষণ, লম্বা মাথা, চাঁপা 
নীচু কপাল, চেপটা মোটা নাক এবং পিছু-হটা 
চিবুক । লম্বা মাথা বললে বোঝায় ষাদের মাথার 
গ্রন্থ দৈর্ঘ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ও তার কম। 
মাথার দৈর্ঘ্য মাপা হয়, মাথার মাঝের লম্ব সমতলে 
ভ্রবিন্দু ঠিক উপর হ'তে তার বিপরীতে, মাথার 
পিছনের সব চেয়ে দুরেষ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব দিয়ে। 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


প্রস্থ মাপ! হয়, ছুই কানের উপরিভাগে মাথার ছুই 
পাশে, উল্লিখিত সমতলের ওপর লক্ববেখায় সব চেয়ে 
বেশী দূরত্ব নির্ণর করে। চওড়া মাথ! বললে বোবায় 
যাদের মাথার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের ৮* ভাগ ও তার 
চেয়ে বেশী । যাদের মাথা এই দুই মাপের মাঝে 
পড়ে, তাদের “মাঝারি মাথ।” বলা হ'য়ে থাকে । 

বাংলার পূর্ব সীম।স্তের ও উত্তর সীমান্তের 
আদিম জাতি ও তাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত বাঙালীদের 
মণ্যে মঙ্গোলীয় জাতির লক্ষণ দেখ] যায়। মঙ্গল 
জাতির মাথা চগুড়া, নাক সংক্ষিপ্ত, গৌফদাড়ি 
বিরল, গালের হাড় উচু, এবং চোখ ঈষৎ তেরচা। 
অনেক সময়ে চোখের পাতার ভিতরের কোণ 
নীচের দিকে জোড়া ও কুঞ্চিত। পূর্বব সীমান্তের 
মগ, চাকমা ও আসল কোচজাতির মধ্যে এই 
সকল লঙ্গণ মঙ্গোলি বূক্তের পরিচয় দেয় । এই জাতি- 
গুলির সঙ্গে সংমিএণের ফলে এই সব অঞ্চলের 
বাঙালীদের মধ্যেও আরুতিগত এই সব লক্ষণ কিছু 
দেখা যায়। 

রীজলে নামক রাজকম্মচারী ও নৃতত্ববি২ বাংলার 
বিভিন্ন অংশে মাপজোক নিয়ে বলেন যে এদেখের 
লোক মঙ্গোলজাতি ও দ্রাবিড় জাতি সংমিশ্রিত। 
“দ্রাবিড়” শবে বীজলে যাদের নির্দেখ করেছিলেন, 
তাঁরা প্রকৃত পক্ষে পূর্ববর্ণিত নিষাদ জাতি। এরা 
বেশীর ভাগই. দ্রাবিড়-ভাবাভাষী নয় এবং তাঁখিল- 
দেশের উন্নত জাতিদের সঙ্গে তাদের কোনও 
সম্পর্ক নাই। দক্ষিণ ভারতে, আদিম জাতিদের 
বাদ দিলে যাঁরা বাকী থাকে তাদের মধ্যে 
লগ্বা-মাথা, মাঝারি গোছের দীর্ঘাকার, উচু কপাল, 
এবং না-পাতলা, না-মোটা এই রকম মাঝারি 
নাকওয়ালা লোকের প্রাধান্য দেখা যায়। এরা 
পালিশ-কর] পাথরের অস্ত্রের যুগে এদেশে এসেছিল 
বলেই মনে হয়। এদের সঙ্গে নিষাদ জাতির কিছু 
সংমিশ্রণ ঘটেছিল এ কথা সত্য। কিন্তু বাংলা 
দেশেব সমাজের মধ্যস্তরে ও কতক নিম্াংশে 
(সনাতিন মতে যাদের এই সব স্তরের ধরা হণ্ত, 


জানুয়া রী, ১৯৪৮ 


লেখকের মতে নয়) এই মাঝারি লম্বা, মাঝারি নাসা 
সম্পন্ন জাতির বিস্তার নিষাদ-প্রাধান্য বল! চলে না। 
এই মিএজীতির লোকেরাই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এসে 
এখানকার খনিজ দ্রবূ হ'তে লোহা গলান ও ত৷ দিয়ে 
হাতিয়ার তৈয়ারী আবিষ্ষার করে। 

কিন্ত এই ত্বল্প নিষাদরক্ত মিশ্রিত দীর্ঘমস্তক 
জাতি বাংলার নিয় বা মধ্যস্তরে প্রধান স্থান অধিকার 
করে না। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতি মাঝারি মাথা 
ও চওড়া মাথা সম্পন্ন লোকেই প্রধানতঃ গঠিত। 


লম্বা মাঁথ! জাতির সহিত চগড়ামাথা লোকের, 


লোকের মিশ্রণের ফলে এই “মাঝারিমাথা” মাপের 
লোক স্থষ্ট হয়েছে এ কথা বলা চলে । বাংলাদেশের 
পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে 'চওড়ামাথা মঙ্ষোলরক্ত সভূত 
একথা সত্য। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের এই 
স্পুষ্ট মগজের আবরণ চওড়া করোটা এসেছে 
মহেঞ্জোদারো সভ্যতার অন্ততম বাহকদের কাছ 
থেকে। 

প্রাচীন মহেঞ্জোদারো ও তারই কাছাকাছি 
বিভিন্ন স্থান খনন করে যে সব পুরাতন করোটা 
উদ্ধার কর! হ"য়েছে, সেগুলি হ'তে লম্বা মাথা পাতিল! 
নাক ও কাটাঁলো মুখের গঠন একটা জাতির 
পরিচস্ন পাওয়া যাঁয়। ডক্টর বিরজাশক্কর গুহ 
ও অন্যান্ত অনেকের মতে এই জাতির সহিতই 
মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উৎপত্তি জড়িত। উত্তর 
ভারতে এই জাতির বংশধরদের যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যাম়। বাংলার মধ্যেও উচ্চবর্ণের জাতিতে 
এদের সংমিশ্রণ কিছু বর্তমীন । 

বাংলাদেশের চওড়ামাথা এসেছে- মহেঞ্জো- 
দারোতে পাওয়া কঙ্কাল হ'তে আর একটী যে 
জাতির সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের বংশানুক্রমে । 
প্রথমোক্ত লম্বাম।থা মহেঞ্জোদাবোর লোকদের কিছু 
পরে এদের সন্ধাশীত্তর অবস্থিত। এরা চওড়া মাথা; 
মুখ এদের গোল গঠনের এবং নাক বেশ বড় ও উচু। 
এদের কঙ্কাল মহেঞ্োদারো অপেক্ষা তক্ষশীলার 
. নিকটবস্ভী হারাপ্পাতেই বেশী পাওয়া যায়। ওগজ- 
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রাট, কর্ণাটক ও বাধ্লাদেশে এই জাতির মত চওড়া 
মাথা মান্গষ বনু সংখ্যায় বর্ধমান। বাংলার নিযজ্তর 
ও মধ্যস্তরে এদের সঙ্গে পূর্বাগত লম্বা মাথা লোক- 
দের যথেষ্ট সংমিশ্রণ হ'য়েছে। * মহেঞজোদারোর 
খনন ও আবিষ্কার হওয়ার কিছু পূর্বে আমি 
নেপালের “নেওয়ার” জাতির সংস্কৃতির বিশ্লেষণ 
করে তাম অস্ব ও তৈজস ব্যবহারকারী সুগঠিত নাসা 
একটি জাতির বৈদিক সঙাতার পূর্বে এদেশে 
আগমনের ও নেপাল পধ্যস্ত গমনের প্রমাণ 
দিই। এদের সঙ্গে বাংলার প্রাক-ত্রাঙ্মণ সভ্যতার 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে । 

এই সব জাতির পপ্সে ভারতবর্ষে আসে বৈদিক 
সভ্যতার বাহকের|। এদের মাথা লগ্বা, বেশ বড়; 
মুখ পাতলা এবং নানা কাটালে ও খাড়া । এদের 
চুল ও চোখের রঙ. ছিল ফিকে । এই জাতির খুব 
সামান্য সংমিশ্রণ দেখ যায় বাংলার উচ্চবর্ণের 
মধ্যে । এদের বংশধপেরা বাপ করে ভারতের 
উত্তর সীমান্তে অনেকটা অমিএভাবে। অন্যত্র 
পূর্বের আগত জাতিদের সঙ্গে এরা মিশ্রিত হ'য়ে 
গেছে। পরিশেষে ইসলাম ধর্দের প্রচারের সময় 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিছু আরব ও মালয় হতে আগত 
জাতির, উত্তর বাংলায় উচ্চ বর্ণের সঙ্গে কিছু 
পাঠানদের এবং ইংরেজ শাসনের আমলে ও তার 
কিছু পূর্ববে আমাদের মধ্যস্তরের জাতির কিছু 
লোকের সঙ্গে পর্তুগাল ও ইংলগ্ডের লোকের রক্ত 
সংমিশ্রণ হয়। 

প্রবন্ধ শেষ করার আগে একটি বিষয়ে পাঠকের . 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । বাংলাদেশের সংস্কৃতি 
বরাবরই উত্তর ভারতের অন্যান অংশ হ'তে 
বিশেষ পৃথক ও স্বাধীনতা গুণসম্পন্ন। বাংলার 
সভ্যতা আর্ধযাবর্তের মধ্যদেশের বীতিনীতির: 
সনাতন ধারা হ'তে বরাবরই ভিন্ন। তার কারণ 


* এ বিষয়ে বিখদ আলোচনা অন্যান পুণ্তকের গধো 
বাংলাভাষায় প্রীমীনেন্ত্রনাথ বসুর “বাঙালীর পরিচয়” পুস্তকে 
পাওয়া বাবে ।--লেখক 
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আশা করি এই আলোচন! হ'তে ফুটে উঠেছে। 
যনে রাখতে হবে যে প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার 
বিরোধী দুইটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা_-গৌতমবুদ্ধ ও 
মহাবীর--উভয়েই বৈদিক ও প্রাকৃ-বৈদিক সভ্যতার 
সংমিঅএণের স্থলে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তাদের 
পরবর্তী যুগে বৈদিক রুষ্টির চাপ পশ্চিম হ'তে 
আরও এগিয়ে আসার ফলে প্রাক্‌-বৈদিক 
ংস্কৃতি প্রধানতঃ বাংলাদেশে হটে এসে স্বাতন্্য 
রক্ষ/ করে। এই কারণেই বাংলায় বৌদ্ধ গ্রভাব 
এত বেশী প্রসার লাভ করে ও পালসামাজ্য 
জনমতের উপর এতদিন স্থায়ী ছিল। উত্তর 
ভারতে বর্তমান যুগে ধারা সমাজ, ধর্ম ও বাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক, তারাও প্রধানত; 
এই সঙ্গমের স্থলেই অবতীর্ণ হয়েছেন। বাংলা, 
মহারাষ্ট্রের অংশবিশেষ ও গুজরাট প্রাকৃ-বৈদিক 
সভ্যতার বাহকদদের ঘাটি ছিল, একথ! আগেই 
বলেছি। এখানে এখনও তাদের বংখধরেব! 


[১মবর্ষঃ ১ম সংখ্যা 


প্রধান। এই সব অঞ্চলেই রামমোহন, বিস্তাসাগর, 
বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, গোখলে, দয়ালন্দঃ 
তিলক, স্থবেন্দ্রনাথ ও চিত্তুপ্ধন জন্মগ্রহণ করেছেন। 
তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কর ধাবা 
পুরুষান্ুত্রমে শিক্ষা ও তি অন্ভসরণ ৰরবে। 
এ জন্য রুক্তসম্পর্কের পার্থক্য আবশ্তক হয় না। 
কিন্তু সংস্কৃতি যায় বাপমা হ'তে ছেলেতে এবং 
পুরুষানুক্রমে যুগযুগান্তর ধরে প্রবাহিত হয়ে 
চলে একই সমাজের মাঝে_যারা সংমিশ্রণের 
ফলে গঠিত। নূতন জাতির নৃতন চিন্তাধারার 
ম্পর্শ যার। যত পায় ও ঘনিষ্ট ভাবে মিশে গ্রহণ 
করতে পারে, তাদের মীন্দিক শক্তির উন্মেষ ও 
বিকাশ হয় তত বেশী । আর যেখানে নৃতনের স্পর্শ 
আসে কম, ঝ। এলেও গৃহীত হয় না, সেখানে নৃতন 
ৃষ্টিভঙ্গী_-যাকে আমরা প্রতিভা বলে থাকি”_ 

সাধারণতঃ বেশী জায়গায় ফুটে উঠতে পায় না। 





এ ০৭৭ কপ শপ আত পিট 


অনেকের ধারণা! আছে যে, বার্গালায় চিরকাল বাঙ্গাণী আছে, তাহীদিগের উৎপত্তি 
আবার খজিয়া কি হইবে ?-..ঘাহারা বাঙ্গাল! দেখে বাঁ করে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা 
কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান । ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহাঁরাও কি 
সেই গ্রাচীন বৈদিক ধশ্মাবলমবী জাতির সন্ভতি? হাঁড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি, কৈবর্ত, 
জেলে, কৌঁচ, পলি, ইহারাও তীহাদিগের সন্ভতি ?..-ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ। 
বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ব অন্ধকারে সমীচ্ছন্ন। | 


রা সং 


সং ক 


মা যদি মরিয়া যান, তবে যাঁর গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের 
সর্বসাধারণের জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আনন্দ নাই? 


বন্কিমচক্ঘ্র ( ব্দদর্শন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১২৮৭) 
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মুগসাব 


শ্রীজগনাথ গুত্ত 


হ্মানব ম্হাসাহিত্যের ছুই ধারা, সায়ান্স আর 
আর্টস, তাঁর কমবেদ আর তার মমবাণী। ছুই 
মিলে মানুষের পূর্ণতার আকিঞ্চন। 

বিজ্ঞানের বহু যত্বে গ্রন্থিত যে বিপুলায়তন 
বিশিষ্ট জ্ঞান, যা শতাব্দীর পর শতান্দী ধরে 
নিরলস প্রয়াসে সঞীয়মান, তার বেশির ভাগেই 
আজ আগ্রহ থাকলেও আমাদের অধিকার নেই । 
বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগন্ভীর কত কথা আমরা বুঝিনে, 
তাঁদের সতর্ক মনের নানা জিজ্ঞাসার স্বক্ম অভি- 
ন্বত্ব ধরতে পারিনে। তাদের চিস্তাজগৎ থেকে 
আমাদের ব্যবধান ক্রমশ অপ্রমেয় হয়ে গেল। 


বেশী দিনের কথা নয়। আমরা যাকে 
এখনকার বিজ্ঞান বলে মানি, তার বয়স মোটা" 
মুটি তিন শ বছরের বেশী হবে না। একে 
বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। মানব সভ্যতার ইতি- 
হাসে তিন শতাব্দী দীর্ঘ কাল নয়, বিজ্ঞানযুগের 
অতীতে তিনশ বছরে নিখিল নরনারীকে জড়িত 
করার মত বৃহৎ ব্যাপার পৃথিবীতে কদাচিৎ 
ঘটত। অথচ আজকে ক্ষণে ক্ষণে মানুষের 
বিজ্ঞানবল ধরাপৃষ্ঠকে কম্পিত করে দিলে। 
বন্ততং, বিজ্ঞানের অত্যখখান বিশ্বের ইতিহাসে 
এক বৃহত্বম ঘটনা । 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভোজবাজী থেকে অতিমান- 
বিক মহাবিষ্তা পর্বস্ত নিয়-উচ্চ যাবতীয় ধারণা 
সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখা যাঁয়। তদু- 
পরি এধাবং সাহেবশাসিত পাণগ্ডাচাঁলিত সনাতন 
দেশে এমন লোক অপংখ্য, ভালোমন্দ কোন 
ধারণাই যাদের হবার স্থযোগ হয়নি । এর মুখ্য 


আমাদের সুপ্তি উপেক্ষা ক'রে সচল পৃথিবী 
চলতে চলতে এক ক্রান্তিপথে, এক যুগসদ্ধি- 
শ্দণে এসে ধাড়িয়েছে। সমগ্র মানব-জাতির 
জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে যে ছন্ব, অস্থিরতা, অশান্তি 
দেখ! দিয়েছে, তারা এক মহাবতণনের পূর্বাভাষ। 
আমরা সেই পরম দিনের পূর্বাহের আগন্তক । 

বিংশ শতাব্দীতে এই ভাতার বিপর্যয় মানুষের 
অপ্রত্যাশিত। অনেকের অভিমত, বিজ্ঞানই এর 
জন্যে দায়ী । উনবিংশ শতান্নীর সভ্যতার ইতিহাসেও 
দেখি, মাহ্গষের আত্মবিশ্বান গভীর ও বিজ্ঞান" 
সাধনার জগদ্ধিতৈষণ। বড় ছিল। বিগত দিনের 
বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শকেরা আস্তরিক' আবেগ ও 
ভবিষ্যতের প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে সঙ্গীহীন 
অতন্দ্র সাধনায় জ্ঞানের আলোক জালিয়েছিলেন 
মে কিসের ক্ষুধা, কিসের তৃষ্ণা, . দেহাতীতেঞ্ 
উপর সে কোঁন মহাছ্যতির দৃর্টিগ্রসাদ, যার 
আকর্পণে তারা দেহকে ক্রি, অবহেলিত রেখে 
পাধিব স্ুখন্থবিধায় উদ্ধানীন হয়েছিলেন? আজ এ 
প্রশ্ন নিরর্থক | ফ্যারাঁডে, কেকুলে, বেয়র, পাস্বর, 
বুনসেন। এঁদের অল্নান ইতিহাস আজ স্মতি মাত্র । 

আমরা জানি, বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে 
জীবনযাত্রার 'বহু প্রয়োজন আমরা সহজে মেটাতে 
পারি, ক্লেশ ও অক্ষমতা! প্রভূত পরিমাণে লাঘব 
করতে পারি। তবু তৃষ্থির বদলে আঙ্গ জগংজোড়া 
অভাব, শাস্তির পরিবতের্ সন্দেহ, উদ্বেগ, আতঙ্ক ।. 
বিজ্ঞানের আস্তোপাস্তের প্রতি ধাঁর অপক্ষপাত. 
দৃষ্টি আছে, তিনি দেখতে পাবেন, আজকের 
মমাজ যেরূপ ক্ষিগ্রবেগে অসংখ্য জটিল সমস্তা- 


৩২. ভান ও বিজ্ঞান 


গ্রস্থিচয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তাকে সম্যক 
প্রতিরোধ করতে বিজ্ঞান সমকক্ষ নয়। তাই, 
তারই সহায়তায় স্ত.পীকৃত অর্থ ও বল মুষ্টিমেয়ের 
করায়ত্ত হয়, তাঁরই বিপরীত সাধনায় এক এক 
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন জন্মলাভ করে, যাঁর নিলজ্জ হিংসায় 
দানবোথ! ধরণীর ভয়ে কম্পমাণা ও বিপর্যস্ত। 
হ'ন। এতে কার গৌরব? 

আমল এবং সাংঘাতিক ক্রাট হয়েছে এই যে, 
যদিও বিজ্ঞান-সা"নায় বিপুল শক্তি মানুষের হস্তগত 
হয়েছে, তাকে শুভ বুদ্ধি নিঘ্ে সতর্ক ব্যবহারের 
দায়িত্ব কেউ নেয়নি, অস্কতঃ কোন বৈজ্ঞানিক নেন 
নি। বরং বিজ্ঞান যত এগিয়ে চলেছে, মানবিক 
কল্যাণের দিক থেকে তার দৃষ্টি যেন তত বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়েছে। তার ফলে প্রাণপাত পরিশ্রম 
ও অগণিত অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞানী আজ 





১ম বধ, ১ম সংখ্যা 


মানবসভ্যতার প্রাণসংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। 
সাধনার সঙ্গে হজনের এই বিষম বৈপরীত্য অভভূত- 
পূর্ব, এবং মহাবিণদের ছুলক্ষণ। 

আসন্ন ব্যতীপাতের এই অশুভ মুছুতে যদি 
সমগ্রের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে এতাব্‌ৎ 
সাধনালব্ধ বিজ্ঞানবলকে সমাজের বিরামহীন অপ্রমত্ত 
সেবায় বাধ্য রাখতে হয়, তার পথনির্দেশ ও 
নেতৃত্ব আমরা বিশ্বের বিজ্ঞানীকুলের কাছেই 
আশা করব। তাদের সাধনায় উখিত! যহাশক্তিকে 
তারাই সংহত ও স্ুপর্চালিত করতে পারেন। 
তাদের কমের ধারায় যে স্থগভীর এঁক্য অস্তশিহিত 
থেকে বিজ্ঞানকে বিশ্বের সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে 
তা আঙ্গ বিজ্ঞানীদের মিলিত করুক। সভ্যতার 
পরিত্রাণে আজ রাজশক্তির চেয়ে মহত্তর শক্তির 
প্রয়োজন । 





জগতে যা-কিছু জান্বার আছে, সমস্তই আনার দ্বারা ও আত্মসাৎ ক'রৃতে চায়। 
আমার বস্তত্ব-বিদ্য প্রায় উজাড় করে নিছ্েছে, এখন থেকে খেকে বেগে উঠে বল্ছে, 
“তোমার বিছ্যে তো পিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আবেকটা 
দেয়াল বের ক'রেছে। কিন্তু প্রাণ পুরুষের অন্দর-মহল কোথা ?” 


১ 


৯ 


শিকড়ের মুঠো মেলে" গাছ মাটির নীচে হরণ শোষণের কাজ করে, সেখানে তো 
ফুল ফোটায় ন।। ফুল ফোটে উপরের ভালে, আকাশের দিকে । 


_ রক্তকরবী ( অধ্যাপকের উক্তি ) 


পা শা পা পাপ পপি পাপা পপ পতল পি 
এপ. পপ পপ, উপ (ও শপ 


বাংলা পরি] 


্রন্তানেন্ত্রলাল ভাহডী 


ভ্ঞারত স্বাধীন হইতেই বড়-ছোট সকলেই রাষ্ট্র 
ভাষা লইয়। মাতিয়া উঠিয়াছেন। কোন্‌ ভাষা 
শেষ পর্যস্ত কায়েম হইবে ব্লা যায় না। ব্লা 
বাহুল্য, বাংলা! দেশে শেষ প্যস্ত বাংলাই রাষ্ট্রের ও 
| শিক্ষার ভাষা হইবে। সাময়িক পত্রে ইহা লইয়া 
বিস্তর আলোচন! চলিতেছে । কেহ কেহ চাহিতেছেন 
এখনই ইংরেজিচিক সম্পূর্ণ পরিবর্জন করিয়া বাংলায় 
সব-কিছু আরম্ভ করিয়া দেওয়। হউক। আবার 
কাহারও কাহারও মতে বীবে ধীরে ইংরেজি 
পবিবতণ্ন করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে কাজ শুরু কর! 
উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রধান-যন্ত্র ডক্টর শ্রীপগ্রফুল্ 
চন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষাকে যথাসত্বর রাষ্ট্রের ভাষার 
রূপ দিতে চাহিতেছেন; তাই নানা দগ্চরের 
পরিভাষা প্রণয়নের জন্য একটি সমিতি গঠন 
কবিয়াছেন। শুনা যায় যে, সে-সমিতি দ্রুত 
পাঁরুভাষা প্রণয়ন করিতেছেন। 

এই ভাষা সমস্তা লইয়া গত ২১শে ডিসেম্বর 
১৯৪৭, পাঁটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবত্ন উৎসবে 
ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
একটি স্থচিস্তিত ভাষণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, 
গত ১৫০ বৎসর ধবিয়া যে-ভাষ! চলিয়া আসিতেছে, 
সহসা তাহার আমূল পরিবর্জনে গোলযোগ স্থষ্ট 
হইবে। তাহার মতে প্রথমে একটি সুচিস্তিত 
পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়া আগামী পাচ বৎসরের 
মধ্যে ইংরেজি-বাহন ধীরে ধীরে পরিবর্জন করিয়া 
মাতৃভাষায় সব-কিছু কর] বিধেয়। মৌলানা! আজাদ 
এই সময়ের নির্দেশ দিয়া ছুইটি বিপরীত মতের 
সামন্ত বিধান করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। ইহাই 


যে বতমান সময়ে স্থ-মত তাহাতে দ্বিমত নাই। 
ধ 


শিক্ষা-দীক্ষর ভীষা পরিবত'নে মাত্র পাচ বৎসর অতি 
অল্প সময় বলিতে হইবে! 

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. ভি, রামন বিজ্ঞান শিক্ষার 
ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে করার জন্য অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। ত্বাহার মতে ভাষার অভাব, দ্বীনতা 
ইত্যার্দি অনেকটাই কাল্পনিক; মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান 
শিক্ষার বাহনরূপে প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান সাবজনান 
হইয়! উঠিবে। 

এই শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট পর্রিভাষার দরকার, 
সকলেই তাহা মুক্তক্ঠে খ্বীকার করিবেন। কিন্ত 
ইহার জন্য আমাদের পুঁজিপাটা কতটুকু? কলিকাতা! 
বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের£পরি- 
ভাষার যে-সকল পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে 
( ১৯৩৫-১৯৪৪ ), তাহাতে হয়ত মাধ্যমিক শিক্ষাদান 
চল! সম্ভব । কিন্তু তাহাতে কলেজের ব। উচ্চ বিজ্ঞান 
শিক্ষা চলিবে না, সে-কথ| নিংসন্দেহে ব্ল। যাইতে 
পারে। স্থুতরাং অবিলন্বে আমাদের এ-বিষয়ে 
অবহিত হইতে হইবে। | 

গত বখসর কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবতর্ন সভায় পশ্চিম বাংলার গবনর মাননীয় 
চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী মাতৃভাষার বাহনে 
বিজ্ঞান শিক্ষার স্থপারিশ করিয়াছেন। অধুন! 
বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদান প্রবেশিকা 
শ্রেণী পর্যস্ত পৌছিয়াছে। এইটুকু পৌছাইতে 
বিশ্ববি্ভালয়ের দীর্ঘ সাতাশ বৎসর -লাগিয়াছে 
বলিয়া তিনি অনুযোগ করেন। তাহার ধারণা 
যে মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা! দিতে শুরু 
করিলে, নিম্ন স্বরে শিক্ষাদান অতি সহজে আপনা 


৩৪ ৰ শ্ঞান ও বিজ্ঞান 


হইতেই সম্ভব হইয়া উঠিত। বাংল দেশে 
এরূপ পরীক্ষা হয় নাই, তখন কেহ এ -পস্থা 
অবলম্বন করা দরকার বোধ করেন নাই । অবশ্থ 
এ-কথা স্বীকার্ধ যে, সে-সময়ে মাত্র ছ'একজন মনীষী 
( আচার্য ৬রামেস্তরন্ন্দর ও আচার্য শ্রীযোগেশচন্জ্ 
রায়) বাংল! ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাদদানে উৎসাহ 
দেখাইয়াছিলেন। অন্থকুল পরিবেশের অভাবেই 
সম্ভবতঃ তাহাদের সে প্রয়াস ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
প্রায় অধ-শত বংসর পূর্বে ৬রামেন্দ্র্ন্দর যে- 
আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা মনে পড়িতেছে। 
তিনি লিখিয়াছিলেন, “বত মান বিশ্ববিগ্ভালয় গুলিতে 
ইংরেজির স্থানে বাঙ্গল। আপিয়া বসিবে, আমি বরং 
সেইদিনের আশা রাখি । এই হতভাগ্য দেশে সে দিন 
শীত আসিবে না? কিন্তু আমার্দের চেষ্টার অভাবে 
যদি সেদিন না আসে, তাহা হইলে আমাদের 
শিক্ষায় ধিকৃ 1”১ উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার বাহনে 
শুরু হউক বলিয়া আজ সকলেই তাহারই 
আকাজ্ষার প্রতিধ্বনি করিতেছেন । কিন্তু এই 
শিক্ষাদানের জন্ত যে পরিভাষা দরকার, তাহা 
কই? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, গত পঞ্চাশ 
বৎসরের প্রয়াসে এমন কোন একখানি অভিধান 
বা পরিভাষা-পুস্তক প্রণীত হয় নাই, যাহা 
আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় অভাবটি 
মিটাইতে পারে। 


প্রায় দশ বৎসর পূর্বে বাংলা পরিভাষার 
সম্পদ আমাদের কিরূপ আছে, তাহা “বাংলা 
পরিভাষার গ্রন্থপঞ্তী” নামক এক প্রবন্ধে আমি 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।২ সে-সম্পদ 
ভাল কি মন্দ, বেশি কি কম, তাহা আজ 
পর্যস্ত কেহ খতাইয়া দেখেন নাই, মনে হয়। 
গ্রন্থপপ্জীর তালিকা! হইতে সহজেই অনুমান করা 


উট 


১ রামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদী, “বাঙলার আদি (প্রথম) 


রূসায়নগ্রন্থ,, সাঃ-পঃ পত্রিকা, ৫ (৪ সংখ্যা) ১৩৫) বা 
শবা-কথা, পৃঃ ২৪১ ( ১৩২৪) 


২ প্রকৃতি, ১৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৭-৬২(১৩৪৪) 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


যাইবে যে, এই সম্পদ নেহাত অপ্রচুর নয়। 
সাহিত্য-পরিষদের পরে একমাত্র প্রকৃতি" পত্রিকাই 

ংলা ভাষার এই অতি প্রয়োজনীয় শাখাটি 
বত্র-সিঞ্চনে বীচাইয়া রাখিয়াছিল। লেখক ও 
পাঠকের অভাবে প্প্রকৃতি'র প্রকাশ ১৩৪৪ সালে 
বন্ধ হয়। তবু এই চৌদ্দ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা! ও 
প্রচুর অর্থব্যয় করার জন্য প্রকৃতি'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় 
ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহার কাছে বাংলাদেশ কৃতচ্ছতা 
প্রকাশ করিতেছে । এই নবযুগে বাংলা স্ডাষার 
মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তিনি আবার 
অকুপণ হস্তে বঙ্গভারতীর সেবায় অগ্রণী হইবেন 
এই প্রত্যাশাই রাখি । 

আমার গ্রন্থপপ্ধীর তালিকা সর্বদিসম্পূর্ণ হইয়াছে 
বলি না। উক্ত প্রবন্ধে পরিভাষ! সম্বন্ধীয় যে-সব 
প্রামাণিক প্রবন্ধ বাঁ পুস্তকের সন্ধান আমি পাই 
নাই, তাহা জানাইতে পাঠকদের অনুরোধ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি কেহ কোন সাড়া 
দেন নাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও ছু? 
একটি পুরাতন প্রবন্ধ ও পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। 
গত দশ বৎসরের মধ্যে অল্প-বেশ আরও কয়েকটি 
প্রবন্ধ ও পুন্তিক! প্রকাশিত হইয়াছে । সব মিলাইয়া 
এখন একটি নৃতন গ্রন্থপপ্তীর তালিক! করা আবশ্তক 
মনেকরি। উহা যে পরিভাষা! প্রণয়নে সহায়তা 
করিবে এপ মনে করা অসঙ্গত নয়। 
সালের পর কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা 
পুস্তিকা ব্যতীত অন্যান্য কোন বিক্ষিপ্ত প্রমাণ 
(79192917099) যদি কাহারও জানা থাকে ত তাহা 
দয়া করিয়! জানাইলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। 

এখন কথ! হইতেছে যে, পরিভাষ! প্রণয়নের 
কাজে এই সকল প্রামাণিক পুস্তিকাঁর বা! প্রবন্ধের 
সাহাধ্য গ্রহণ সত্যই দরকার কি না। বল! 
নিশ্রয়োজন যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিভাষার 
বিরাট সম্ভার আবশ্যক | বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে, 
পুস্তক রচনাতে আমরা পরিভাষার” অত্যন্ত অভাব 
বোঁধ করি। মাত্র দু'একটি অভিধান আছে, যাহার 


১৯৩৭ 


জানুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


মধ্যে কিছু কিছু পারিভাষিক শব সংকলিত আছে, 
কিন্ত তাহাতো পধাপ্ধ নয়। লেখক পদে পদে 
বাধা পান, নৃতন পরিভাষা রচনায় বাধা হন; 


ফলে সময় নষ্ট হয় প্রচুর এবং কাজও দ্রুত অগ্রনর 


হয় না । বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পরিভাঘার তালিকায় 
আমাদের চাহিদা মিটিবে না। প্রচুর ইংবেজি 
শব্দের নৃতন পরিভাষা স্বজন করিতে. হইবে। 
আবার যাহা পূর্ব হইতে রচিত হইয়া আছে, তাহার 
প্রতি অবহিত হইতে হইবে । অবহেলায়, অবজ্ঞায় 
সেগুলি দূরে ফেলিয়া দিয়া নৃতন শব্দ প্রণয়ন করিতে 
বসিলে চলিবে না । সকলকেই সেগুলি বিচারের 
স্থযোগ দেওয়া উচিত। ভাল হউক, 'মন্দ হউক, 
যে পরিভাষা সম্ভার আমাদের ভাগ্ডাবে সঞ্চিত আছে, 
তাহার একটি সম্পূর্ণ ও মুদ্রিত তালিকা! থাকিলে 
পরিভাঁষাঁর কাজ তাড়াতাড়ি আগাইতে পারিত। 
এ-দ্রিকে স্ুধীমণ্ডলীর (বিশেষতঃ বিজ্ঞানীদের ) 
আশু দৃষ্টিপাত প্রয়োজন মনে করি। 

পরিভাষা গঠনের মূলন্থত্র লইয়! যথেষ্ট আলোচনা, 
বাগবিতগ্ডা হইয়। গিয়াছে । রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, 
৬রামেন্তরন্ুন্দর ত্রিবেদী হইতে শুরু করিয়া শ্রীরাঁজ- 
শেখর বন্থু প্যস্ত বনু প্রথিতষশ! মনীষী মুল 
সত্রের নির্দেশে দিয়াছেন 1৩ কিন্ত সে-সকল স্তুত্র 
ধরিয়া কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বুঝা 
কঠিন। এখন এই ব্যাপক পরিভাষা প্রণয়নকালে 
সেই সকল মূল স্থত্রের পুঙ্থানুপুঙ্খ আলোচনা 
দর্কার। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের 
পরিভাঁষার তালিকা দেখিয়া ছু” একটি দুর্বলতার 
কথা মনে হয়। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সমিতি এই 
পরিভাষা রচনায় কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত কোন পরিভাষা পুস্তিকা 
দেখান হয় নাই। সুতরাং পূর্ব প্রকাশিত পরি- 
ভাষাগুলি বিচার করা হইয়াছে কি না বুঝা 
কঠিন। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সমিতি থাকা সত্বেও 


৩| পূর্বে লিখিত 'বাংলা পরিভাষা গ্রস্থপঞ্জী পরিভাবার গ্রস্থপঞ্জী' ভষ্টবা ৫ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


2 
কতকগুলি শব্দের পদ্থিভাষ! বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিষ্প 
কর! হইয়াছে । যথা :---80181)69600--অভিযোজন 
(প্রাণিবিষ্ঠ।) এবং প্রতিষোজন ( উদ্ভিদ্বিষ্তা ) 
(২) £682 ৪$০:--মিঠা জল (প্রাণিবিষ্তা ) 
এবং স্থজল (ভৃবিদ্যা ); (৩) 70189208 বক্তমন্ত। 
প্রাজমা (প্রাণিবিগ্তা) এবং রক্তরস (শারীর- 
বৃত্ত ও স্বাস্থাবিগ্যা)। এইরূপ আরও ক্রট 
দেখান যাইতে পাবে। | 

পরিভীষা-রচনা-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া বিধেয় 
তাহাও সবিস্তারে আলোচনা হওয়া আবশ্থাক । 
আমার পপ্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষায় যে পদ্ধতি 
অন্ুন্থত হইয়াছিল তাহা! অনেকেরই অনুমোদন 
লাভ করে। কিন্তু এখন এ পদ্ধতিতে কাজ 
করা সম্ভব কিন স্ধীগণ বিচার করিবেন, কেন 
না তাহা বনু শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। বিভিন্ন 
বিষয়ে দ্রুত কাজ করিতে হইলে, শাখা ও কেন্দ্রীয় 
সমিতি গঠন করিতে হইবে । এরূপ বিরাট কাজে. 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । পশ্চিম বাংলা সরকার, 
কলিকাতা বিশ্ববি্ালয় বা বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ,-এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে বা 
পরম্পরের সহযোগিতায় সমগ্র কাজটির ভার লইলে 
ভাল হয়। পু 


হুচাক্ু পারিভাধিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থের রচনাঁকতর্র ও অম্গবাদকের হাতে, একথা 
সকলেই বলিব্নে। কিষ্তু তাহাদের সহায়তা 
করিবার নিমিত্ত আমর! কি করিতে পারি তাহাই 
চিন্তনীয়। পূর্বকৃত পরিভাষার ভাণ্ডার হইতে 
বিভিন্ন লেখকবুন্দ একই ইংরেজি.শবের যে-সকল 
বাংলা পারিভাষিক শব সংগ্রহ বা স্জন 
করিয়াছেন, সেল সংকলিত করিয়া .এবং তাহার 
সঙ্গে শাখা, তথা কেন্দ্রীয় সমিতির অন্থমোদিত 
শব পেশ করিলে সাধারণের বিচারের কতক্ট' 
স্থবিধা হইতে পারে। অবশ্ঠ সাধারণের বিচাবই 
চরম বিচার বলি ন1। গ্রন্থ ও প্রবন্থ-গ্রণেতাগণ এই 
পরিভাষা বিচারে স্থবিধা পাইবেন, কারণ তাহাদের 


৬৬ | তান ও বিজ্ঞান 


হাতেই পরিভাষার চরম নির্বাচন ও চূড়ান্ত প্রতিষ্টা 
নির্ভর করিতেছে । 

পরিভাষা রচনাকালে কয়েকটি বিষয় স্মরণে বীণা 
কতব্য। ভবিষ্ততে গবেষণ! পথের দেউড়ি যাহাতে 
বন্ধ ন। হইয়! যায়, তাহার প্রতি সঙ্গাগ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। অন্যান্য প্রদেশের সহিত সহজ যোগাষে'গ 
থাকে, সেই দিকেও নঙ্গর বাখ। কতব্য। শিক্ষার 
দিক দিয়া পরিভাষার মিল অংশতঃ প্রাদেশিক 
মিলনের সেতু হইবার সন্ভাবন! রৃহিবে। তাহাতে 
জ্ঞানও সহজে সম্প্রসািত হইবে। ভারতীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের সভাপতি ডভকৃটর শ্রীশাপ্ঠিশ্বরূপ ভাটনগর 
বাধিক অধিবেশনের (১লা জানুয়ারী ১৯৪৮) 
ভাষণে বিজ্ঞানের পরিভাষ। সংক্রান্ত ব্যাপারে এই 
মতই ব্যক্ত করিয়ছেন। তিনি বলেন, ভারতের 
বিভিন্ন ভাষাতে পৃথক পৃথক বৈজ্ঞানিক শব্দ রচন। 
করিতে গেলে শ্রমের অপব্যয় হইবে। অদূর 
ভবিষ্যতের জন্ত আমাদিগকে ইংরেজি শবের 
সাহায্যে কাজ চালাইতে হইবে। 


পা পি ০১ ৬১ পাপ ৪৩ শব, ৪ 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখা। 


আমার মনে হয় উপস্থিত পূর্ব-রচিত যে-সকল 
পরিভাষা আমাদের সঞ্চিত আছে, তাহার একটি 
বিস্তৃত বর্ণানুক্রমিক তালিক। যথাসত্বর প্রকাশ করা 
কতব্য। পরিভাষা সংক্রাস্ত বেশীর ভাগই পুস্তক, 
পুস্তিক৷ ও পত্রিকা সাহিত্য-পরিষদের গ্রস্থাগাবে 


পাওয়া যাইবে। এই কাজের জন্ত প্রচুর অর্থ ও 
বহু ছাত্র আবশ্তক। অর্থ জুটিলে অভিলাষী ছাত্রের 
অভাব হইবে না। বিনা অর্থে বা বিনা আয়াসে 
এই বিরাট কাঞ্জ কুসম্পন্ন হইবে, এরূপ আশা করিয়া 
ব্সিয়া থাকিলে ভূল হইবে। স্মরণ রাখা কতব্য, 
গত পঞ্চাশ বছর আমরা এইভাবে বুথ কাঁল হরণ 
করিয়াছি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি মৌলান। আজাদ 
সাহেবের মতে আগামী পাঁচ বংসরের মধ্যে মাতৃ- 
ভাষায় পঠন-পাঞঠন কায়েমী হইবে। স্থতবাং প্রথম 
ছুই বসরের মধ্যে পরিভাষার কাজ শেষ না হইলে 


বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা পিছাইয়া পড়িবে । 


পপি ৯ ০ শি ততশি শি শি ০১০৯ল পি পাশপাশি শ্প্পাশি পপি ৮০৩ াসশি 


পরিভাষা-সন্কলনে'আমাদের দেশে অনেক বাঁধা বিপত্তি আছে। আমাদের দেশে এমন 
কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষা চালাইবাঁর ব্যবস্থা করিতে পারে, 
এমন কি- একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই পরিভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে 
পাবে। এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে, ইহার 


একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব । 


সী লাই ০৮ আত পাই রি 5. তি এ প৮এ৯ ০৩৩ শিপ 1 কিছ পাশ শিশিখিিপিস্সপিশীসিসপণশ পি কটি পিজি পাত সপ তত ৮ পি পস্পিশীপীশি ৩৭৮ সপিত ০ পিপি ৮১ 


৯০২৮০ পিপি ২ ৬ ৩ আপিন কপ শা ৭ পাত 


| গ্রফুল্লচ্্র (বাঙালীর ভবিষ্যুৎ ) 


স্পা শিস্পিশাশীপিশ শা শেপ সপোন িপাপিশপীপীদাপ তি সাসপিসপাসিপসপীপ লিপ উপ পিপিপি পপি টি 


আছায জগদীশ 
শ্রীঢারচন্ত্র ভটরাদার্য 


গদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হইলেও বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যকে তিনি পুথক্‌ করিয়| দেখিতে চাহিতেন 
না; তাই ১৯১১ এ্রস্টাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মেলনে 
যখন তাহাকে সভাপতিত্বে বরণ কর। হয়, তিনি 
সভাপতির আপন হইতে বলেন-_ 

যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি 
বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি 
সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিপা 
বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খ.জিয়াছি, 
দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি তাহাকে দেশের অঙ্গন্য 
নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়! ধরিবার অপেক্ষা 
আর কি স্থখ হইতে পারে? আর এই স্থযোগে 
আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত 
এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ 
করিয়। থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার 
আর কি হইতে পারে ।-., 

১৮৯৪ স্ত্রীস্টার্ষে যখন ধৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
জগদীশচন্দ্র সম্পূর্ন্পে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া- 


ছেন, সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পািত 


দাসী নামক পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের প্রথম বাঙলা 
প্রবন্ধ “ভাগীরথীর উতস্ত-সন্ধানে; প্রকাশিত হয়। 
ভাবের ও ভাষার মনোহারিত্বে এই প্রবন্ধ 
তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহা কি 
একজন প্রথিতনামা বিজ্ঞানীর লেখনী-প্রস্থত ? 
আচার্ধ প্রফুল্পচন্দ্র বায় রহস্য করিয়! জগদীশচন্দ্রকে 
বলেন, “আপনি নিশ্চয়ই আপনার ভগিনীর লেখা 
নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন।” জগদীশচন্দ্রে 
ভগিনী শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা দেবী সাহিত্যাক্ষেত্রে 
তখন.বিশেষ স্বপরিচিতা। ১ ॥ 


এই সময় “অগ্রি-পরীক্ষা নামে জগদীশচন্দ্রে 
এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুইটি বিরাট ইংরাজ 
বাহিনীকে কিরূপে কয়েক শত গুরথা সৈন্ত বার 
বার বিপর্যস্ত করিয়াছিল সেই বীরত্বের এক 
কাহিনী । একস্থানে লিখিতেছেন-- 


ছুর্গের নামমাত্র ষে প্রাচীর ছিল তাহা আব 
রক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে গ্রস্তরস্তপ 
খসিয়া পড়িতে লাগিল। আক্রান্ত গোরক্ষা 
সৈন্তের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই 
সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল, ভগ্ন 
স্থানে মুহৃতণ মধ্যে এক প্রাচীর উখিত হইল। 
এই নূতন প্রাচীর স্থকোমল নারী-দেহে রচিত। 
গোরক্ষা রমণীগণ ত্বীয় দেহ দ্বারা গ্রাচীরের ভগ্ন 
স্থান পূর্ণ কনিিলেন। ইহার অঙ্গবপ দৃশ্ত পৃথিবীতে 
আর কখনও দেখ ধায় নাই । কার্থেজের বমণীর! 
স্বীয় কেশপাঁশ ছিন্ন করিয়া ধন্নুর জ্যা রচনা 
করিয়াছিলেন কিন্ত রক্তমাংস গঠিত জীবন্ত শরীর 
দিয়] কুত্রাপি ছৃর্গ গ্রাচীর রক্ষিত হয় নাই ।” 


“অব্যক্ত নামক তাহার যে পুজ্তক পরে 
প্রকাশিত হয় তাহাঁর কথারস্তে বলিয়াছেন-_ 

'মাছব মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে 
সেই ভাষাতেই সে আপনার সুখছুঃখ . জ্ঞাপন 
করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক 
অন্তান্ কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাফাতেই লিখিত 
হইয়াছিল। তাহার পর বিছ্যুং-তরঙ্গ ও জীবন, 
সন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই 
উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত, 
হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত, বিদেশে, সেখানে; 


৩৮ 


বাদ প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপীয়: ভাষাতেই 
গৃহীত হইয়া থাকে । এ দেশেও প্রিভি কাউ- 
শ্সিলের রায় পাওয়া ন! পর্বস্ত কোন মোৌকদমার 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না । 

জাতীয় জীবনের পক্ষে অপমান আর কি 
হইতে পারে ? 

১৯১১ গ্রীস্টাকে ময়মনমিংহ শহরে বঙীয় 





সন্মত হইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র গ্রস্তত 
করাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । ইহার কয়েকদিন পরে .মহারাজা 
জানাইলেন যে, যে হলে তাহার বন্তৃতা হইবে 
তথায় যত লোক ধরে তাহার দশগ্ড1 লোক 
তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ব্যগ্র; সেই কারণে 
অভ্যর্থনা-সমিতি জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা শুনিতে 
গ্রবেশ-মুল্য ধার করিতে ইচ্ছুক; এ কথাও 
জানান হইল যে, প্রবেশ মূলা ঘদি একশত টাকা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও হল ভরিয়৷ যাইবে। 
জগদীশচন্দ্র বলিয়া! পাঠাইলেন যে, ময়মনসিংহ 
জমিদার-প্রধান স্থান, টাক হয়ত অনেক উঠিতে 
পারে, কিন্তু শুধু বড়লোকের জন্য বক্ৃতা দিতে 
তিনি প্রস্তত নহেন। তিনি এই প্রস্তাবও করিয়। 
পাঠাইলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি একই 
বন্তৃত। ছুই দিন দিতে প্রস্তত কিন্ত কোন প্রবেশ- 


সাহিত্য-সশ্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে আগা মূল্য ধার্য করা যেন না হয়। সেই অনুসারে 
জগদীশচন্দ্রকে সভা- ী 7 ব্যবস্থাও হইল); 
পতির পদে বরণ করা | রা 7. স্থির হইল বক্তৃতা 
হয় । মহীরাজ। কুমুদ ১564 সি যারা একদিন ইংবেজীতে 
চন্দ্র সিংহ 'অভ্যর্থনা- নি এবং আর একদিন 
সমিতির সভাপতি বাঙলাতে হইবে। 

ছিলেন । অর্িবেশ- জগদীশচন্দ্র এই 
নের কিছু পূর্বে তিনি বাঙলা বক্তৃতা একটি 
জগণীশচন্ত্রকে গ্জানান দা 
যে, এই অধিবেশন দুরূহ বৈজ্ঞানিক 
উপলক্ষ্যে তাহার তথ্য সহঙ্জগ সরল 
আবিষ্ধীর সঙ্গন্ধে ভাঁষায় বলিয়া যাইতে 
তাহার বক্তৃতা শুনি- লাগিলেন, একটিও 
বার জন্ত মমনসিংহ- পারিভাষিক শব্দ 
বাসী এবং সম্মিলনীর ব্যবহার কৰিলেন 
সভ্যগণ অতিশয় উদ. 2587... না, জটিলতার লেশ- 
গ্রীব হইয়া আছেন) ৯. ্ মাত্র নাই। বিজ্ঞান 
বক্তৃতায় কতকগুলি আচার্য জগনীশচন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান 
পরীক্ষাও যেন দেখান হয়। জগদীশচন্দ্র নাই এইরূপ শ্রোতারও অন্তংস্থলে গিয়া তাহার 


কথাগুলি পৌছিল। 

“বিজ্ঞানী ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনিবচনীয়, 
একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে । প্রভেদ এই, 
কৰি পথের কথা ভাবেন না, বিজ্ঞানী পথটাকে 
উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহার! 
হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য । 
বিজ্ঞানীকে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা 
একাস্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণের কঠোর পথে 
তাহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়, 


জানুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


জগদীশচন্দ্রের এই উত্কি ষদি ঠিক হয তো 
ছুই বিভিন্ন পথের বাজী জগদীশচন্দ্র ও রবীজ্নাথ 
কিরূপে আজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন? 
সাধারণত এক মতাবলম্বীব মধ্যেই তো স্থায়ী 
বন্ধুত্ব জন্মে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, 
রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিজ্ঞানীর যুক্তির ধারা বহিয়া 
গিয়াছে, তাই জগদীশচন্দ্র বার বারু রবীন্দ্রনাথকে 
বলিয়াছেন “তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানী হইতে পাবিতে।” আব জগদীশচন্দ্র 
বিজ্ঞানের কোন বিশিষ্ট কুঠরির মধো নিজেকে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞার্স রি ৩৯ 


আবদ্ধ না রাখিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাহার 
কল্পনা-স্রোতকে অবাধে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
তাই জগতে তিনি মহান্‌ বৈজানিক সত্য প্রতি- 
ষ্টিত কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানীর এই 
দিকটা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন 
বলিয়াছিলেন__ 

"বন্ধু, যদিও বিজ্ঞান-রাণীকেই তুমি তোমার 
স্থয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য-সবন্বতী সে পদের 
দাবী করিতে পাবিত-_-কেব্ল তোমার অনধধানেই 
সে অনাদূতা হইয়া আছে।” 


আর বিজ্ঞানের কথা, অপূর্ব রূপকথা; এ বূপকথা শোনবার কৌতুহল সার্বভৌম । 


এব্পকথাও সর্ধজনবোধ্য করে বলা যায়। 


. আর দর্শনবিজ্ঞানও সাহিত্যের অন্তর্ত,ক্ত না হলে এই ছুই শাগ্ধ এক রকম সাশ্রদায়িক 
বিদ্যারূপেই থেকে যাবে, যাঁর সঙ্গে লৌকিক মতের কোন সম্পর্ক থাকবে না" 
মনোজগতেও জাতিভেদ আমাদের কারও মনঃপুত নয়। 
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প্রমথ চৌধুরী ( অভিভাষণ) 


বর্তমান সভ তায় (জব রসায়নর দান 


শ্রাপ্রফুলচন্্ মিত্র 


লুরসায়নের যে শাখ। জেব বসায়ন নামে খ্যাত 
উহা অপেক্ষাকৃত নৃতন। শতাধিক বর্ষ পর্থ্যস্ত 
বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গাছপালা, 
জীব্জন্তর দেহ গ্রভৃতিতে অল্প, শর্করা, উপক্ষার 
ইত্যাদি নানা! জাতীয় যে সমন্ত রাসায়নিক পদার্থ 
থাকে, উহার জীবনীশক্তির (৬168) 10:০9) 
ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। কোন কুত্রিম উপায়ে 
উহার প্রস্বত হইতে পাবে না। এই কারণেই 
রসায়নের যে শাখায় এই সমস্ত বস্বর বিষয় 
আলোচিত হইত তাহার নাম জৈব রসায়ন দেওয়া 
হইয়াছিল। 

১৮২৮ সালে জমর্ণন বৈজ্ঞানিক ভোয়েলার 
( ০০16: ) কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া (079৪) 
নামক একটি অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও 
নাইট্রোজেনের যৌগিক প্রস্তত করিতে সমর্থ হন। 
ইউরিয়া মৃত্রের প্রধান উপাদান এবং এই পরীক্ষা 
হইতেই প্রথম প্রমাণিত হয় যে জীবনীশক্তি 
ব্যতিরেকেও তথাকথিত “জব” পদার্থ প্রস্তত হইতে 
পারে। তারপর ১২০ বংসর অতীত হইয়াছে। 
বক্ষে, পত্রে, ফুলে, ফলে, জীব্জস্তর দেহে যে সকল 
রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহার সমস্তই যদিও 
এ পধ্যস্ত রুত্রিম উপায়ে রসশালায় প্রস্তত হয় নাই, 
তথাপি এ সকল পদার্থ যে এই ভাবে প্রস্তত 
হইতে পারে সে সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
 নাই। 

জীবদেহে ও তরু-গল্াদিতে যে সমস্ত রাসায়নিক 
পদার্থ থাকে তাহার অধিকাংশই অঙ্গারযৌগিক। 
একদিকে যেমন অন্গারযৌগিকগুলির স্বরূপ ও গুণ 
অপরাপর মৌলিক পদার্থদের যৌগিক হইতে 


অনেক ভিন্ন, অপরদিকে তেমনি অঙ্গারযৌগিকগুলি 
সংখ্যায়ও অনেক বেশী। এইজন্য জৈব রসায়ন 
নামের পুরাতন সার্থকতা না থাকিলেও অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনের সুবিধার জন্য রসায়নের যে অংশে 
অঙ্গীরযৌগিকগুলির বিষয় আলোচিত হয় উহ! 
জৈব রসায়ন নামে অভিহিত হইয়। থাকে । 


জৈব রসায়ন সাধারণতঃ তিন পধ্যায়ে বিভক্ত 
করা হয়। প্রথম পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় খনিজ 
তৈল (78:০19010 ) ও তাহার সহিত যে দাহ 
গ্যাস পাওয়া যায় তাহাদের উপাদানসমূহ এবং 
এই সকল হইতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে লব্ধ অথবা উহাদিগের সহিত রাসায়নিক 
স্ন্স্থত্রে বদ্ধ অঙ্গারযৌগিক সমূহ । খনিজ তৈল, 
বা গ্যান উভয়েই অঙ্গার ও হাইড্রোজেন এই 
দুইটি মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন “অন্থপাতে 
রাসায়নিক সংযোগের ফলে উৎপন্ন “মুক্ত শৃঙ্খল” 
ষৌগিকগণের (0990-011%17 001819001008 ) 
মিশ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আলোচ্য বিষয় 
পাথুরে কয়লা হইতে অস্তধূ্ম পাতনের (199860০- 
8৪ 01811186070) ফলে উদ্ভূত আলকাতরা 
হইতে আংশিক পাতন ( 906102091 01961118- 
600) দ্বারা লব্ধ হাইড্রোজেন ও অঙ্গারের “বলয়” 
যৌগিক সমূহ (18106 90007001005 ) এবং 
এ-সকল হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে লব্ধ অন্ারযৌগিক পদার্থ সমূহ। বন্থাত: 
জৈব রসায়ন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার 
অধিকাংশই এই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অস্তভূকক্ত। 
প্রসঙ্গত: ইহাও বলা যায় ষে, জৈব বলায়নের মূলে 
প্রধানতঃ যে দুইটি বন্ত্ অর্থাৎ খনিজ তৈল (ও 
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গ্যাস) এবং পাখুরে কয়লা, আমাদের বর্তমান 
সভ্যতার মূলেও প্রধানতঃ সেই ছুইটি বস্ত। রাষ্ট্রে 


রাষ্ট্রে ষে যুদ্ব-কলহু ও বিবাদ-বিসন্বাদ তাহার মূলে 


অনেক স্থলেই সভ্যতার এই ছুইটি অত্যাবস্ঠক 
উপাদান আম্বত্ব করিবার প্রয়াস। 

এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জৈব 
রসায়ন, বিশেষতঃ ব্যবহারিক জৈব রসায়ন আমাদের 
বাস্তব জীবনে ।ক স্থান অধিকার করিয়৷ রহিয়াছে । 

মানুধ থাগ্ঘদ্রব্য ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। সভ্যতা 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ক্রমবদ্ধমান অধিবাসী- 
গণের যথোপযুক্ত খাগ্য সরবরাহ এখন চিন্তাশীল 
মনীষীগণের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাড়া ইয়াছে। 
আমাদের খাদ্যপ্রব্যের অধিকাংশই মাটি হইতে পাই, 
কারণ ইহাতেই ফলশস্যাদি উৎপন্ন হইয়। প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে সমস্ত জীবজন্তর আহাধা যোগায় । 
স্থতবাং আহাধ্য বস্তর পরিমাণ বাড়াইতে হইলে 
আমাদিগকে হয় ভূমির উর্বরতা! বৃদ্ধি করিতে হইবে, 
অথব! সম্ভব হইলে কৃত্রিম উপায়ে আহাধ্য প্রস্তত 
করিতে হইবে । 

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বার। দেখ! গিয়াছে যে 
বৃক্ষপত্রাদির উপাদান-_মূলতঃ অঙ্গার, হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন, এই চারিটি । ইহার 
মধ্যে প্রথম উপাদান ইহারা বাছুর অঙ্গারাম্জ হইতে 
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদান মাটির জলীয় ভাগ 
হইতে গ্রহণ করে। চতুর্থ উপাদান অর্থাৎ 
নাইট্রোজেন বাসুতে অপর্ধ্যাপ্ত থাকিলেও গাছপালা 
এভৃতি সাধারণতঃ বায়ু হইতে গ্রহণ করিতে পারে 
বা, ভূমি হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকে । এইজন্ত 
ইমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রধানতঃ 
নাইট্রৌজেন-যৌগিক পদার্থসমূহ সার হিসাবে ব্যবহার 
রিতে হয়। কৃত্রিম সারের অধিকাংশই 'অজৈব 
সায়নের বিষয়ীভৃত, তবে ক্যালপিয়ম সায়ানঃমাইড 
মক একটি অঙ্গারযৌগিক রুত্রিম সার প্রচুর 
বিমাণে প্রস্তুত ও বাবন্ৃত হইয়া! থাকে। 

রসশালায় কৃত্রিম উপায়ে যে সব অঙ্গা রৌপ্ঠিক 
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প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে খাদযদ্রব্যও আছে । দৃষ্টাস্ত- 
স্থলে বল! ধাইতে পারে যে মূকোজ বা ভ্রাক্ষাশর্করা, 
ধাহা রোগীর পথ্যহিসাবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়, 
তাহা অনেকস্থলে এখন আর দ্রাক্ষারস হইতে 
প্রস্তুত হয় না, শ্বেতসার হইতে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত 
হইয়া থাকে । সাক্ষেরিন নামক ষে অঙ্গারযৌগিক 
এখন সিরাপ, সরবত, লেমনেড ইত্যাদির অন্ত প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, উহা ঠিক খাদ্যদ্রব্য না হইলেও 
এই শ্রেণীর মধ্যে গণা হইতে পারে। এতস্তি 
তৈল, বসা প্রভৃতি হইতে যে মার্গারিন নামক 
কৃত্রিক মাখন প্রস্তত হয়, উহা খাদ্যদ্রবা হিসাবে 
দুগ্ধ হইতে উদ্ভূত মাখনের তুলামূল্য না হইলেও 
ইহা যে একটি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। নানাবিধ তৈল কৃত্রিম উপাস়ে 
হাইড্রোজেন-যুক্ত করিয়া যে “ভেজিটেবল” স্তৃত 
এখন প্রচুর পরিমীণে হইতেছে, উহাও খাদ্য হিসাবে 
স্ব হইতে অনেকাশে অপকৃ্ট হইলেও দ্বৃতেঞ্* অভাব 
কিয়ৎপরিমাণে মোচন করিতেছে । 

সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উহ! বুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব বাড়িয়! ষায়। মানুষের 
জীবনযাত্রা! ক্রমশঃ জটিল হইয়া! পড়ে। নূতন নৃততন 
অভাব মোচন কৰিবার জন্য তাহাকে পদে পদে 
শিল্প ও বিজ্ঞান,। আন্তর্দ্শিক ও আস্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের সাহাধ্য লইতে হয়। 

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সমন্ত বন্তর দিকে 
মানুষের দৃষ্টি স্বভাবতঃ প্রথমেই আকষ্ট হয়, বঞ্জক 
পদার্থসমূহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম । এইক্ষেত্রেই 
জৈব রসায়নের বিজ্বয়-বৈজয়স্তী প্রথমে উড্ডীয়মান 
হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যে সব রক পদার্থ ব্যবহৃত 
হইত, তাহার অধিকাংশই আসিত উদ্ভিজগৎ বা 
প্রণিজগৎ হইতে । নীলের গাছ হইতে নীল বং, 
মব্রিষ্ঠা হইতে লাল রং, লাক্ষা কীটের ক্রিয়ায় উৎপন্ন. 
লাক্ষা হইতে ও মেক্সিকো দেশীয় কোচিনিয়াল- 
নামক একপ্রকার কীটের শুষ্ধদেহ হইতে অলক্ত বর্ণ 
এবং হরিত্রা হইতে হবিদ্রা বপ গ্রস্ত হইত্ব। 


৪২ ভ্যান ও থিজ্ঞান 


১৮৫৬ সালে ইংলশ্ডের বিখ)!ত জৈৎ রাসায়নিক 
উইলিয়ম হেনরী পাকিন রুত্রিম উপায়ে কুইনাইন 
্রশ্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই 
সম্পর্কে ষে সমস্ত পরীক্ষা করেন, তাহারই অন্যতমের 
ফলে আনিবিন মভ (08110610809) 
নামক বেগুনি করিম রং আবিষ্কৃত হয় এবং 
ইভা হইতেই কুত্রিম উপায়ে বক পদার্থ প্রস্তত 
করা বিষয়ে অনেকেরই দৃটি পড়ে | ১৮৫৯ সালে 
ফরাসী রাসামনিক ভেয়ারক্যা (910012) 
মাঙ্গেণ্টা রং আবিষ্কার করেন। ইহার পর 
হইতে প্রতি বংসরই নূতন নৃতন বিচিত্র কৃত্রিম 
বং আবিফ্ত ও জন্সমার্জে প্রচারিত হইতে 
থাকে। ্‌ 


১৮৬৯ সাল জৈব রসায়নের ইতিহাসে একটি 
বিশেষ স্মরণীয় ব্খসর। এই বৎসর গ্যেবে ও 
লিবেরমান (01৮01১98170 11919977800) 
নামক জমর্ণন রাসায়নিকঘয় কুত্রিম উপায়ে 
আযলিজারিন নামক মঞ্জিষ্ঠার বর্ণক পদার্থ প্রস্বত 
করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্ণক 
পদার্থবূপে মধ্রিষ্ঠার ব্যবহার । বৌমক বৈজ্ঞানিক 
প্রিনির গ্রস্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মঞ্তিষঠা- 
জাতীয় উত্তিদের চাষ কেবল ভারতবর্ষে নহে, 
ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইটালী ও তুর দেশেও যথেষ্ট 


হইত । কিন্তু রসশালায় কৃত্রিম উপায়ে আলি-; 


জারিন প্রস্তত হওয়ার ফলে ইহার ব্যবসায়ে 
প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব আসিয়া পড়ে এবং ফলে 
মঞ্রিষ্ঠাজাতীয় উদ্ভিদের আবাদ একপ্রকার বিলুপ্ত 
হয়। 

কৃত্রিম উপায়ে আলিজাবিন প্রস্তত করিতে 
হইলে আবকাতরা হইতে উত্তৃত আ্যান্থাসিন 
নামক অঙ্গারযৌগিকের প্রয়োজন হয়। আমবা 
পরে দেখিব যে আলকাতরা যে পাথুরে কয়লা 
হইতে পাওয়া যায় তাহা প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের 
প্রস্তবীভূত অবশেষ । এক্ষেত্রে তাহারা জৈব 
রসায়নবিদ্গণের সাহাধ্যে বর্তমানকালের উদ্ভিদ- 


[ ১ম ব্য, ১ম সংখ্যা 


বিশেষকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে বলিলে একটুও 
অতুযুক্তি হয় না। | 

মন্তিঠার বর্ণক পদার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম 
নীলের সম্বন্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য । 
১৮৭৮ সালে জমণান বৈজ্ঞানিক বায়ার (38662) 
কৃত্রিম সংঙ্লেষণ দ্বারা নীলের বর্ণক পদার্থ প্রথম 
প্রস্তুত করেন। পরে দীর্ঘ দ্বাদশকালব্যাপী পৰীক্ষা 
ও বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ের পর নীল কৃত্রিম উপায়ে 
রসশালায় সংঙ্েষণ করিবার এমন একটি প্রক্রিয়া 
আবিষ্কৃত হয় যে রুত্রিম নীল স্বভাবজাত নীলের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় এবং বলা 
বাহুল্য এই অসম প্রতিযোগিতায় স্বভাবজাত 
নীল অচিবাৎ পরাস্ত হইয়া যায়। | 

প্রাচীনকালে মিউরেক্স ব্র্যাগীরিস্‌ (04016 
1022088718) নামক একপ্রকার শম্বুক হইতে 
[11197 1092019 নামক এক প্রকার. নীলাভ 
লোহিত বর্ণের রঞ্তক পদার্থ প্রস্তত হইত 
অত্যন্ত ছুমূল্য বলিয়া কেবল রাজ! ও সম্রাটগণের 
পরিচ্ছদ রঞ্জনে ইহা ব্যবহৃত হইতে । ১৯০৯ 
সালে জম্ন জৈব রাসায়নিক ফ্রিভলেগ্ডার 
(7115818970461) ১২০০০ শম্বুকের দেহ হইতে 
প্রীক্ষোপযোগী রং প্রস্তুত করিয়া প্রথমে বিশ্লেষণ 
এবং পরে কৃত্রিম সংঙ্গেষণ ছারা প্রমাণ করেন ষে 
এই বর্ণক পদার্থ ও নীলের বর্ণক পদার্থ মূলতঃ 
একই বস্। প্রভেদের মধ্যে নীলে যে হাইড্রোজেন 
থাকে তাহার কিয়দংশের স্থান প্রথমোক্তটিতে 
ক্োমিন নামক মৌলিক পদার্থ দ্বারা অধিকৃত 
হইয়াছে । 

ব্র্ণক পদার্থ সমূহ প্রস্তত করা বিষয়ে জৈর 
রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টা আশাতিবিক্ত সাফল্যে 
মণ্ডিত হওয়ায় বহু মেধাবী ছাত্র জৈব বসাম়ন 
অধ্যয়ন ও গবেষণায় আকৃষ্ট হন। ফলে শুধু বণরু 
পদ্দার্থ নহে, অন্যান্য নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী 
অঙ্গারযৌগিক রসশালায় সংক্লেষিত হয় । 

» সভাতাবিষ্তাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণক বা রর্ধীক 


জাজয়ারী, ১৯৪৮]. 


পদার্থের স্কায় নান! জাতীয় গঞ্চপ্রব্য ও গনি 
মশলার চাহিদা! বাড়িতে থাকে । কিন্ত উত্তিজ্ছ 
বা! প্রাণীজ গস্ধব্রব্যের মূল্য স্বভাবতঃ একটু বেশী 
হওয়ায় উহাদের বুল ব্যবহার সম্ভব হইতে 
পারে নাই। এই ক্ষেজেও জৈব রাসায়নিকগণের 
প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় বিশেষ ফলযুক্ত হইয়াছে । 
কত্িম, সংঙ্লেষণ দ্বারা অধিকাংশ গন্ধদ্বব্য ও 
স্থগঞ্ধি মশলা প্রভৃতির উপাদান (চ:2001019) 
অনেকস্থলেই বসশালায় প্রস্তুত হইয়া জনসাধারণের 
নিত্য ব্যবহারের বস্ত হইয়াছে । 

জৈব বাসায়নিকগণ স্বভাবজাত অঙ্গারযৌগিক- 
সমূহ প্রথমে বিশ্লেষণ এবং পরে সেগুলি সংঙ্গেষণ 
করিয়া উহাদের পরমাণবিক বিন্তান বা আভ্যন্ত- 
রীণ গঠন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন । 
উহার! দেখিয়াছেব যে, পরমাণুগণের বিশ্যাসভেদে 
অঙ্গারযৌগিকগুলির গুণেরও অনেক তারতম্য 
হইয়া থাকে । কোন পদার্থ বর্ণক হইয়া থাকে, 
কোন পদার্থ বা গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে | পদার্থ- 
বিশেষ আবার জীবদেহের উপর নানাপ্রকার 
ক্রিয়াশীল হইয়া! থাকে অর্থাং সেইগুলি ওঁষধরূপে 
ব্যবহার করা চলে । 

জৈব রসায়নের শেষোক্ত অঙ্ক এখন উত্ত- 
রোত্বর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে । এখানে ছুই 
একটি দৃষ্টান্ত দিব। কোকেইন নামক উপক্ষার 
(81881016) অল্পকালস্থায়ী অসাড়তা উৎপাদন 
করিবার জন্য চিকিৎসকগণ যথেষ্ট ব্যবহার করেন) 
ইহা দক্ষিণ আমেরিকাজাত এবিথো্মাইলন 
কোকা (7:592:055102 ০০০৪) নামক বুক্ষের 
পত্র হইতে পাওয়া যায়। বাসায়নিকগণ বিশ্লেষণ 
ও পরে সংঙ্টেষণ দ্বারা ইহার পরমাণুবিন্তাস বা 
আভ্যন্তরীণ গঠন সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। 
পরে কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা বিটা ইয়ুকেইন (8 
[700910) নামক এমন একটি অঙ্গারযৌগিক 
প্রস্তত করিয়াছেন, যাহার পরমাণুবিন্াস কোকেই- 
নের মত জটিল না হইলেও অনেকাংশে ইহার 
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অনুরূপ এবং. িনিলিনার ঘায়। প্রথম 
মহাবুদ্ধে সামরিক অস্ত্রচিকিৎসাগারগুলিতে এই 
যৌগিকটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কারণ ইহার ক্রিগ্না কোকেইনের অনুরূপ । 
কোকেইন ও বিটা ইয্ুকেইন সম্বন্ধে যাহা বলা 


হইল, তাহা কুইনাইন এবং ইহার পরিবর্তে 


অধুন। বহুল-ব্যবস্ৃত আ্যাটেত্রিন ও প্যাস্মোকিন 
সন্বম্ধেও প্রযোজ্য ৷ জীবদেহে ম্যালেরিয়া উৎ্পার্দন- 
কারী জীবাণু নষ্ট করিতে ইহাদের শক্তি কুইনাইন 
হইতে কোন অংশে অন্ন নহে। | 

এইরূপে ধীরে ধীরে আপনার আলোচন৷ 
ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিয়া জৈব রসায়ন 
সভ্য মানবের নানা নৃতন নৃতন অভাব দুর 
করিবার এবং সভ্যজগতের দ্বারা উপস্থাপিত নানা 
প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে । জীব- 
তত্বের ছুরহ তথ্যগুলির অধিকাংশই তাহার আলোচ্য 
বিষয় হইয়াছে । ভিটামিন, হরমোন বা জীব- 
গ্রন্থির অস্তঃরসের সক্রিয় পদার্থ প্রভৃতির স্বরূপ 
কি তাহা বিশ্লেষণ ও সংঙ্েষণ দ্বার নির্ধীরণ করিতে 
জৈব রাসায়নিকগণ এখন (বিশেষভাবে ব্যাপৃত 
রহিয়াছেন। 

পূর্বেবে ব্লিয়াছি, আধুনিক সভ্যতার মূলে পাথুরে 
কয়লা ও খনিজ তৈল । যতদিন পাথুরে কয়লা বা 
খনিজ তৈল বা উভয়ের দ্বারা আমরা যথোপযুক্ত 
কাধ্যকরী শক্তি উদ্ভূত করিতে পারিব, ততদিন 
আমরা ইহাদের দ্বারা ক্রীতদাসের মৃত কাজ 
করাইতে পারিব। কিন্তু এই ছুইটি পদার্থের 
কোনটিরই ভাণগ্ীর অফুরস্ত নহে। ভৃতত্ববিদ্গণ 
নির্ধারণ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে 
জলাভূমিতে উৎপন্ন গাছপালার অবশেষ রাশীকৃত 
হইয়া উহার উপর বনুকালব্যাগী তাপ ও চাপের 
ফলে পাথুরে কয়লার স্থষ্টি হইয়াছে । পদার্থবিষ্তায় 
আমরা পাঠ করি ষে শক্তির বিনাশ নাই রূপাস্তর 
মাত্র আছে। লক্ষ লক্ষ বৎনর পূর্বে. স্ধ্যরশ্মির 
শাহায্যে বাযুস্থ অঙ্গারাম হইতে অঙ্গার ভাগ গ্রহণ 
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করিয়া সব গাছপালা কলেবর বৃদ্ধি করিযম্বাছিল, সেই- 
গুলি এখন পরিবপ্রিত অবস্থায় ভূগর্ হইতে উত্তোলন 
করি এবং তাহাদেরই সাহায্যে তাপ, বৈছ্যাতিক 
শক্তি ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া রেলগাড়ী, জাহাঙ্গ, 
কলকাবখান! চালাইয়া থাকি । এই সমস্ত শক্তি 
অতি প্রাচীনকালে বিকীর্ণ স্রধ্যরশ্মির শক্তির 
দ্ূপাস্তর্মাত্র । 

পাথুরে কম্পলা যেমন অতি প্রাচীনকালের 
গাছপালার অবশেষ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, তেমনি 
বৈজ্ঞানিকগণের মতে খনিঞ্জ তৈলও অতি গ্াচীন- 
কালের আলগা, ডায়াটম (410৮, 9190)) প্রভৃতি 
নিয় স্তরের উদ্ভিদের অবশেদ হইতে, অংশতঃ 
সামুদ্রিক মৎস্য ও শঘ্বকারি জীবের অবশেষ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । আমরা যখন পাখুরে কয়লা বা 
খনিজ তৈল ব্যবহার করি তখন মাতা বস্থদ্বরার 
বহুযুগের সংতুসঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া থাকি। 
এই বিষয়ে যদি আমরা সতর্ক না হই, তবে 
অপব্যয়ী পিতৃপিতামহের বংশধরগণের যে ছুরবন্থা 
আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি, আমাদের সুদুর ভবিষ্ব- 
ছংশীয়গণেরও সেই অবস্থা হওয়া অনিবার্য । 

এই বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
তাহারা একদিকে যেমন পাথুরে কয়লার তাপোং- 
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পাদনী শক্তি সম্যক ও সম্পূর্ণ কাজ লাগাইবার নানা 
উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি 
জৈব রসায়ন-বিহিত প্রক্রিয়াবলীর সাহায্যে পাথুরে 
কয়ল| হাইড্রোজেন-যুক্ত করিয়া অস্তর্দহন এন্জিনে 
([0652091 0012010086101 90109) ব্যবহারোপ- 
ষোগী তরল অঙ্গারযৌগিকসমুহ প্রস্তুত করিতেছেন । 
কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে ষে সমপরিমাণ 
ইন্ধন ব্যবহারে বহিদহন এন্জিন অপেক্ষা 
অন্তর্দহন এন্জিনে অনেক বেশী শক্তির উদ্ভব হইয়! 
থাকে । | 

আমধা এতক্ষণ জৈব রসায়নের কেবল সভ্যতা 
গঠনের দিক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহার একটা 
ধ্বংসের দ্িকও আছে । জৈব রসায়নসাগরমস্থনের 
ফলে শুধু যে অমৃত উঠিয়াছে তাহা নহে, গরলও 
যথেষ্ট উঠিয়াছে। একটা চলিত কথা আছে যে, 
প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুবাণ সঙ্গে লইয়৷ আসে। 
মহাকালের সেই শাশ্বত নিয়মের বশেই জৈব 
রাসায়নিকগণ রসশালায় নানা জাতীয় বিস্ফোরক 


পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি প্রস্তত করিয়া দূর 


ভবিষ্যতে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসের পথ পরিফার 
করিতেছেন । তৎসন্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচন। করিবার 


বাসন! রহিল। 





বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্বসংস্কার যেন জন্মিতে না দেওয়া হয়। 
প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইতেছে, অন্তত হওয়া উচিত, 
এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, একথা পদে পদে জানানো! চাই । 


রবীজ্নাথ । আবরণ ) 





নিই... 


বঙ্গ বিজ্ঞা পরিষদের দ্য 


শ্রীন্ুবোধনাথ ঘাকৃচী 


ড্লীর্থদিনের পরবশতার ফলে আমরা! প্রতিপদেই 
জীব্ন-যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করছি এবং. আমাদের 
জীবনে প্রতিক্ষণেই আসছে ব্যর্থতা । এর মূল কারণ 
আমরা শিক্ষার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছি--জীবনের 
সঙ্গে যোগসুত্র ছি'ড়ে ফেলেছি । প্রকৃত শিক্ষা! তাই যা 
জীবনকে স্ুস্থ, সবল ও স্বন্দর করে তোলে-_-প্রকৃত 
শিক্ষণীয় বিষয় সেই | জীবনকে পাবিপাশ্বিক অবস্থার 
ভিতর স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে--জগতের 
সঙ্গে একতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণ তার 
দিকে । বাক্তির সঙ্গে জীবনের ও প্রকৃতির যোগ 
সহন্্র গ্রস্থিতে বাধা এবং এর সঙ্গতি অক্ষুন্ন রাখছে 
আমাদের জ্ঞান। জীবনের এই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক 
দৃষ্টিলীভ করতে সক্ষম হলেই আমরা জ্ঞানী হতে 
পারি। কিন্ত আমরা যারা শিক্ষিত বলে গর্ব করছি 
তারা ভেসে বেড়াচ্ছি ত্রিশঙ্কু₹ বাজত্বে--ফলে 
আমাদের বনু কষ্টাজিত বিদ্যা হয়ে পড়েছে নিক্ষল। 
একমাত্র জীবনকে যাচাই করেই আমাদের বিদ্যা 
জ্ঞানে পরিণত হতে পারে এবং তা সম্ভব হয় যদি 
আমরা শিক্ষাদীক্ষা! গ্রহণ করি মাতৃভাষার মারফত । 
স্থপ্টির আর্দি থেকেই মান্য তার জীবন ও 
সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার জ্ঞানের সাহায্যে, 
'ন্যথায় তার বিলোপ হ'ত অবশ্স্তাবী। মানুষ 
জ্ঞানার্জন করেছে তত্কালীন বিগ্যাকে আয়ত্ত করে 
এবং জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে। এই 
বিবিধ ও বিশেষ বিগ্যার (যা কালক্রমে পরিণত প্রাপ্ত 
হয়েছে বিজ্ঞানে) সামগ্রিক সংঙ্গি কেই জ্ঞান বলতে 
পারি। সুতরাং বিজ্ঞানই জ্ঞানের উৎস। চিরকালই 
সভ্যতার বাহন ও ধারক হয়েছে বিজ্ঞান । এবং বিং' 
শতাবীতে জ্ঞানের পরিধি এমন বিপুল বিস্তৃতিলাভ 


করেছে, যে সমস্ত জীবনটাই হয়ে গেছে বস্ততপক্ষে 
বিজ্ঞানময়। এই ক্রমব্ধমান সমন্যাব্হল জটিল 
জীবনে খন চারিদিক থেকে গভীর সংকট ঘিরে 
ধরেছে তখন বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন আমাদের 
জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে এই 
বিজ্ঞানকে । জীবনকে স্থন্দরময় ও সাফল্যমণ্ডিত 
করে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে 
বিজ্ঞান-চচ্ণর বহুল প্রচার ও প্রসার শুধু প্রয়োজন 
নয় অবশ্তকতধা, নইলে আমাদের জাতীয় জীবনের 
মৃত! অবশ্যম্ভাবী । স্থৃতরাং আজকের দিন 
বিজ্ঞানীদের নিজের স্বার্থে ই এগিয়ে আসা কতব্য 
জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য | 
পরৰিভাষাঁর দুরূহ সমস্যায় ভীত কিংবা হতাশ হবার 
কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্্নুন্দরের ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশ করা! নিশ্চয়ই সম্ভব। পূর্ব- 
গামীরা৷ যদি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে না পেরে 
থাকেন তবে তার প্রধান কারণ তদানীস্তন কঠোর 
প্রতিকূল আবহাওয়া । আজ ভারতে নব পট- 
ভূমিকার স্থ্টি হয়েছে--চারিদিকে নতুন আশা ও 
আকাজ্ষা জেগে উঠেছে। এই নবীন ভারতের 
উজ্জ্লালোকে আমরা এগিয়ে যাব--দোছুল্যমান 
ভীরু বা! ত্রস্ত পদে নয়-_দৃঢ় পদক্ষেপে সোৎসাহে। 
নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পপ্পির্ণিতার 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে আমাদের প্রথম 
প্রচেষ্টার সোপান হল এই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ । 
জীবনের এই সবরঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী অঙ্ষুন রেখে 
অথচ আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা স্মরণ করে 
আমাদের আপাততঃ দৃষ্টি থাকবে প্রথমতঃ জনগণের 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার দিকে । 


জান ও বিজ্ঞান 


শিক্ষা! ও দীক্ষা জীবনরনে সিঞ্চিত হয়ে দৃষ্টিভঙ্গী 
বাস্তবে পরিণত হয়। এই দৃষিভঙ্গী গড়ে তুলবার 
প্রধান উপাদান ধৈঞ্জানিক তখা সমূহের বহুল 
প্রচার | কিন্ত তণাকথি৩ জ্ঞানের আহরণেই দৃষ্টিভঙ্গী 
ষে গড়ে ওঠে না এটা! আমরা নিত্যই আমাদের 
জীবনে প্রত্যক্ষ করছি । বিখ্যাত খাগ্যবিজ্ঞানীর 
পাতে হয়ত দেখবেন তাঁর বু বিঘোষিত ও 
বহ নিন্দিত খাগ্যসামগ্রী। কুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
ধিনি হয়ত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সারগর্ভ পাঠ্যপুস্তক 
লিখেছেন তার বাড়ীতে হয়ত দেখবেন স্বাস্থ্য- 
বিঞ্জানের প্রাথমিক নিম্বমের উপেক্ষা । এটা ঘটতে 
পেরেছে শুধু আমাদের শিক্ষারদীক্ষার সাথে জীবনের 
ধোগ নেই বলেই--তার ভিতর প্রাণের স্পর্শ 
নেই বলেই । আমাদের শিক্ষাদীক্ষ। সমস্তই ওভার- 
কোটেব মত বাহিরের আবরণ হয়ে আছে-_ঘবে 
ঢুকেই আলনায় ঝুপিয়ে রাখি--মস্তিক থেকে 
অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই জীবনের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে ওঠে না। 
আমরা শিখে রেখেছি পাঠ্যপুস্তকের সারগর্ভ 
নীতিকথা এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে গেঁথে 
রেখেছি যে এই ছাপার অক্ষরে লেখা নীতি- 
কথার সাথে বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই-- 
বরঞ্চ এগুলো বিরুদ্ধবা্দী। জেনে বেখেছি যে কম: 


ক্ষেত্রে প্রবেশ করেই এই উপদ্দেশ পুথিতে ও 


আলমারীতে শীমাবদ্ধ কৰে রেখে দিতে হবে। 

আর একটা প্রধান অন্তরায় আমাদের ঘরের 
ভিতর যুগোপযোগী শিক্ষার প্রচার মোটেই হয় নি। 
এটা বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখ দরকার যে 
ঘরের ভিতর শিক্ষার জের টেনে নিতে না পারলে 
আমাদের সব শিক্ষাই জীবনের সাথে যোগ হারিয়ে 
ফেলে নিক্ষল হয়ে যাবে। পশ্চিমে আজ যে ঘরের 
ভিতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবন-যাপন 
করবার প্রচেষ্টা হয়েছে সে শুধু ফ্যাশনের খাতিরে 
নয়--পারিপাশ্বিক সমাজ ও মর্থ নৈতিক বাবস্থা এমন 
অবস্থার স্থঙি করেছে যে এ ছাড়া গত্যস্তর নেই। 


| ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


আমাদের জীবনে এর প্রয়োক্ন আরও বেশী। 
আমাদের সমাজ-জীবন রয়েছে ষধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় 
অথচ কমর্জগৎ ও অর্থনৈতিক জগৎ ব্তমান 
সভ্যতার ধাকায় টলমলিঘ্বে উঠেছে । চতুর্দিকের 
বিবিধ সমন্যার সমাধানের উপায় আমাদের বের 
করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে. যা আমাদের 
সাহায্য করবে আমাদের যেটুকু সনঞ্াম বয়েছে 
তার সদ্যবহার করে আমাদের জীবনযাত্রা! যেন 
ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এদিক 
থেকে জনসাধারণকে সাহায্য করতে আমরা! সর্বদাই 
প্রস্তত থাকব। 

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্ৃষ্টি করবার অস্ত 
লেখার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের পরিবেশনের সময় আমাদের আদর্শ হবে 
রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ--“বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত সাধারণের 
গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, তোমাদের পাণ্ডিত্য 
ও দুরূহ বাক্যজালের আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে 
শিক্ষণীয় বিষয় যাঁতে ছুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রেখো; আর তথ্যের বোঝা হালকা 
করে অবথা ফেনার ষোগান দিয়ে তার পাতটাঁকে 
প্রায় ভোজ্যশূন্য করো না। দয়া করে বঞ্চিত 
করাকে দয়া বলে না।” 

দ্বিতীয়ত : স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্ত সহজ ও 
সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বথাযথতা অক্ষুণ্ন রেখে 
বিভিন্ন পরিবেশে প্রকাশ করার জন্য । পাঠ্য- 
তালিকাভূত্ত' বিষয়বস্্ মামুলী হলেও বাংলা 
ভাষায় তার প্রকাশের প্রয়োজন বতণানে খুবই 
রয়েছে। তা ছাড়া মামুলী বিষয়বস্ও বিভিন্ন 
উপায়ে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে, ও বিভিন্ন পরিবেশে 
স্বন্দর বূপে প্রকাশ করতে পারলে তা পা সখপাঠ্য 
ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। 

আমাদের দেশে বতমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
জার একটি প্রধান দোষ যে ছাত্রদিগকে যান্ত্রিক 
ভাবাপন্জ করে তোলে না। বলা বাহুল্য আমানের 
বিশেষ দৃষ্টি থাকবে এই ক্রি যথাসম্ভব দূর করবার 


জাঙুগ্ানী, ১৯৪৮ ] 


জন্ত। এই ক্রটি দূর করবার প্রধান অস্ত্র হবে 
মিউজিয়ম, প্রদর্শনী, মডেল ও খেলনা এবং স্কুল 
কলেজে ছেলেদের খেলনা, মডেল ও মেকানে! জাতীয় 
জব্যাদি তৈরী করার ও তা নিয়ে নাড়াচাড়া কবার 
সযোগ দেওয়া । | 
তৃতীয়ত £ স্কুল কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক 
পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ বিষয়বস্ত সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ 
ও পরিক্রমা! প্রকাশ করবার জন্ত আমরা সর্বদই 
সচেষ্ট থাকব। এই কার্ধের সাহাব্যার্থে আমরা 
ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের ও ভাবের পরিভাষ! বের 
করতে ও তা নিয়ে আলোচনা! করতে ইচ্ছুক । 

: আমাদের আর একটা গুরু দায়িত্ব হবে বাজারে 
যে সব বৈজ্ঞানিক পুস্তক বাংল। ভাষায় বিশেষতঃ 
ছাত্রদের জন্য বেরোয় তার সতর্ক ও সহাম্ুভূতি- 
শীল সমালোচনা করা, যাতে আমাদের প্রকাশিত 
পুস্তকের আদর্শ বেশ উচুতে থাকে । 

, চতুর্থত £ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সর্ব 
প্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সম্বদ্বশালী করে 
তোল! । 

জনগণের মনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলক 
সাহিত্য । প্রকৃত সাহিত্য শুধু জীবনের মালোচন! 
নয় জীবনের রূপায়ন । লোকশিক্ষায় ধর্ম ও 
পুরাতন এঁতিহা বিরাট স্থান অধিকার করে 
আছে --সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়েছে কিন্তু 
সমাজব্যবস্থ! যে দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে 
তার সাথে সামপ্তস্ত রেখে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ 
ও সাহিত্য এগিয়ে যেতে” পারেনি । তার ফলে 
ঘটেছে প্রতিপদে অসঙ্গতি । পুরাতন জীর্ণ সমাজ- 
ব্যবস্থার ভিত্তিতে তদানীন্তন লোকশিক্ষা অনেক 
ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছে কুশিক্ষা। এবং অশিক্ষিতের 
চেয়ে কুশিক্ষিতের বিপদ যে অনেক বেশী বিশেষতঃ 
এই গণভোটের ফুগে সে কথা বলাই বাহুল্য । এই 
নতৃন শিক্ষায় জনগণকে দীক্ষিত করবার গুরু দায়িত্ব 
প্রধান্তঃ সাহিত্যিকের । কিস্ত আমাদেরও একটা 
দায়িত্ব রয়েছে। সেটা হচ্ছে লাহিত্যিকগণকে সচেতন 


করে তোলা এরং তার বৈজামিক জান লগতার 
বৃদ্ধি করে তুলতে ষথানস্তব সাহায্য কর] । 

যেধানে সাধারণ সাহিত্যের অবস্থাই এইক্প 
-_যেখানে শিশুসাহিত্য এখনও উচ্চন্তরে পৌছুতে 
পারেনি সেখানে বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের 
প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্ত 
আমরা সর্ধাই মনে রাখব যে শিশু চিরকাল 
শিশুই থাকবে না এবং আজকের শিশু কাল দেশের 
নেতা! হবে--দেশকে গড়ে তুলবে। 

পঞ্চমত £ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শি 
প্রচার ও প্রসারের জন্ত ও তার পথের বাধা- 
বিপত্তি দুর করবার জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান 
করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে 
শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তর 


প্রদর্শনী ও তৎসংক্রাস্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা । 


নতুন পথে যাত্রার বাধ! ও বিক্ন অনেক। প্রতি 
পদেই উঠবে নতুন সমস্যা এবং গোড়া থেকেই. 
সেগুলো ভালভাবে সমাধান করার প্রয়োজন হবে। 
বাৎসরিক সম্মেলনে সমস্ত স্থধীবৃন্দ একত্রিত হয়ে 
পরম্পরের মতামত বিচার করতে পারবেন এবং 
দেশকে সন্ধান দিতে পারবেন ঠিক পথের । 

জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞড়া। 
কিন্তু কাখকারণ সম্পর্ক সঠিক বিক্লেষণ করতে না 
পারলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অনেক সময়েই জক্স 
দেয় কুসংস্কারের । পরীক্ষা জ্ঞানের সাহায্যে 
এতাদৃশ মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্প করেই 
বতন্মান বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে । তেমনি বিজ্ঞানে 
ও চিন্তাধারায় তাই পরীক্ষালক জ্ঞানের প্রাধান 
এত। মিউজিয়ম ও প্রদর্শনীর সার্থকতা এই 
খানেই। প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে জনগণ তাদের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কার্যকারণ সম্পর্ক জানতে 
পারছে--বুঝতে পারছে যে বৈজ্ঞানিক ঘটনা একটা 
ভৌতিক ব্যাপার নয়--অহরহই তাদের জীবনে 
ঘটে চলেছে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া সাধারণ বিজন 
নিয়ম অন্থসারেই। 


৪৮ ভঞান ও বিজ্ঞান 


আমাদের উদ্দেশ্টকে সফল করে তুলতে হলে 
এবং পরিষদে নুষ্ঠভাবে পড়তে হ'লে প্রয়োজন 
হবে পরিষদের নিজস্ব বাড়ী, প্রেস, স্থায়ী মিউজিয়ম, 
প্রদর্শনী ও কারথানা । এগুলো! ভালভাবে চালাতে 
হলে প্রয়োজন হবে বহুবিধ কমচারীর এবং বহু 
বিশেষজ্ঞের সাহায্য । 
আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন 
হবে প্রচুর অর্থের । অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় অর্থেব 
কথা উঠলেই অনেক উৎসাহী ব্যক্তি বা মনীষীও 
হতাশ হয়ে পড়েন। _ তার অবশ্ঠ যথেষ্ট কারণ 
বয়েছে। কিন্তু ভারতে যুগান্তর হয়েছে। সরকার 
মাময়িক পুনর্বসতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ 
করছেন অথচ জনগণকে দৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃ 
স্থাপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব 
হবে কেন? শুধু তাই নয়, যে অর্থ আজ ব্যয় 
করে শিক্ষার বীজ বপন করা হবে, নিশ্চয়ই জানি 
কালক্রমে তা প্রচুর ফসল উৎপাদন করবে। 
আমাদের মধ্যে বাংলা দেশের বহু মনীষীর ও 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ হয়েছে 
এবং ভবিষ্যতে আরও হবে আশা কবি । আমাদের 
দর বিশ্বাস জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


দি একত্রিত হয়ে দেশের জনগণের প্রকৃত হিতা- 
কাজ্ষায় ও মঙ্গল কামনায় কোন পরিকল্পনা গড়ে 
তোলেন, তবে তাকে বপায়িত করবার জন্য অর্থ 
বা লোকের অভাব নিশ্চয়ই হবে না। এবং 
লোকায়ত সরকারও তাদের মতামত উপেক্ষা 
করবেন না। জাতির চিন্তাধারাকে ও জাতীয় 
জীবনকে নতুন পথে, মাঙ্গলোর পথে সর্ককালে এবং 
সর্বদেশেই এগিয়ে নিয়ে যান দেশের মনীষীরা, খষির। । 
আমরা জানি আমাদের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা 
এসেছে, যে চিন্তাধারার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, দেশের 
অগণিত নরনারীর মনেও আজ ঠিক সেই চিন্তাই 
বড় হয়ে উঠেছে । আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারছি 
যে আমরা অন্ধকারে পা ফেলছি না। স্পষ্টই অনুভব 
করছি যে জনগণ উন্মুখ হয়ে রয়েছেন আমাদের 
কাজে নামবার আশায় । | তাই আমাদের অনুরোধ 
বাংলাদেশের সমস্ত মনীষী, জ্ঞানী ও গুণীরা যেন 
এগিয়ে এসে পরিষদের কম ভার হাতে তুলে নেন। 
জনসাধারণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তারা 
যেন সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে পরিষদের ভিত্তি 
দৃঢ় করে তোলেন এবং যাতে এর উদ্দেশ্ঠ সফল হয়ে 
ওঠে তাঁর জন্য সচেষ্ট থাকেন। 


দশমীকরণের অঞ্দেলন 
্রীযশীন্রনাথ শেঠ 


কিছুকাল ধরে দেশে দশমীকরণের আন্দোলন 
চল্ছে। সার! ভারতে এমন কাগজ খুব কমই 
আছে, যাতে এই আন্দোলনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে 
লেখা-লেখি হয়নি। বহু আপত্তিখগ্ডন ও বাদামু- 
বাদের পর আজ এই আন্দোলন সফল হতে 
চলেছে । ভারত সরকারের দর্ধরে এর জন্য কাঁগজ- 
পত্র তৈরী হচ্ছে। শীপ্রই এ বিষয়ে আইন-সভায় 
আলোচন! হবে, তারপর এই সংস্কার চালু করা 
হবে। স্ৃতরাং ব্যাপারটা কি এখন বোঝা দরকার । 
ধার! নিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন, তার! 
এ আন্দোলনের প্রয়োজন ও উপকারিতা বোঝেন । 
অথচ এটাও অন্থভব করি, এ আন্দোলনের ঠিক 
স্বরূপটা এখনও “দেশের জনসাধারণের অস্তর স্পর্শ 
করেনি । তাদের জন্য সহজ কথায় কিছু লিখছি। 
দশমীকরণের অর্থ এই যে, দেশের বা সমাজের 
সকল রকম হিসাবের ব্যাপারে-_অর্থাৎ মুদ্রা, ওজন 
ও মাপের বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে--এমন একট! 
নিয়ম চলিত করা, যাতে প্রত্যেকটা একক অপর 
বড় বা ছোট এককের সঙ্গে ১০গণের বা ১* ভাগের 
সম্বন্ধ রাখে। আর একটু পরিফাঁর করি; টাকা- 
আনা-পাইয়ের বা! মন-সের-ছটাক্ের বা গজ-ফুট- 
ইঞ্চির প্রথমটা দ্বিতীয়টীর দশ গুণ হওয়া চাই। 
দেশের চল্তি নিয়মে তা নেই। কেন-_তার 
কোন যুক্তি মেলে ন। মাশ্্ষ এককালে কল্পনায় 
এ সব এককের স্থট্টি করেছিল নানা প্রয়োজনের 
তাগিদে। তার মধ্যে তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল না। তাই আমরা ভেবে কোন কিনারা পাই না 
কেন ইঞ্চির ১২গুণে ফুট; ফুটের ৩গুণে গজ, আবার 


১৭৬০ গজে এক মাইল। ছেলেবেলায় এসব প্রন 
নিত্য মনে হোত, কোন উত্তর. পেতাম না। তখন 
থেকে ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম, যে ভারতের 
দশমিক গণনা-পদ্ধতির আবিষার জগৎ মেনে নিয়েছে, 
সেই ভারত কেন দশমিক পদ্ধতিতে সকল রকম 
মাপে বড় ছোট এককের সম্পর্ক স্থির করে ন|। 


দশের ভাগে সমস্ত মুদ্রা) ওজন ও মাপ গোনার 
একক ধরে নিলে লব রকমের হিসাব সহঙ্গ ও সরল 
হবে। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গণিত 
শিক্ষা সুখের হবে, সহজে শিখতে, মনে রাখতে 
ও কাজ করতে পারবে। স্থতরাং প্রাথমিক শিক্ষার 
একটা প্রধান বাহন হবে দশমীকরণ প্রথা । দেশী 
ও বিলেতী হরেক রকম মুদ্রা ওজন ও মাপের 
অযৌক্তিক তালিকা মুখস্থ করতে হবে না। দুর্বোধ্য 
শুভঙ্করীর আর্ধা, অবান্তর কড়াত্রাস্তি-কীক-তিল ও 
তার নানারকম আকড়ি বাকড়ি, ঈীত ভাঙ্গা কড়া- 
কিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, পণবিয়া, চোককিয়া 
প্রভৃতি নিরস বিষয়গুলির হাত থেকে রেহাই পানে! 
টাকা-আনা-পাই, মন-সের-ছটাক, পাউও-শিলিং- 
পেন্স প্রভৃতি মিশ্র যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, উধ্গ 
ও নিম্নগ লঘুকরণ, চলিত-নিয়ম প্রভৃতি পাটাগণিতের 


অধ্যায়গুলি আর কচি কটি মন্তিষ্ক পিষবে না। এই 


সব বালাই দূর হয়ে যাবে। শুধু শতকিয়া, নাঁমত। 
ও মরন যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখলেই দৈনন্দিন 
ব্যাপারে সমস্ত সাধারণ কাজ চল্বে। অথচ পরি 
বতনটা অতি সামান্ত। 

দশমিক নিরমে কাজ শিখলে প্রচুর সময় ও 
শ্রমের লাঘব হয় আর অযথা কাগজ ও অর্থের 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্য 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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জাহয়ারী, ১৯৪৮ ] 


অপচয় বাচে। দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে 
গেলে বত মান জগতে দশমিক পদ্ধতিতে কাজের ঢের 
সুবিধা । ইংরেজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর বহু সভ্য দেশেই 
এই প্রথায় কাজ চলে। তাদের কথা বোঝবারও 
স্থবিধা হয়। দেশ-বিদেশের নানা তথ্য দশমিক 
পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে তার থেকে সংখ্যাতত্বের 
তুলনাত্মক যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাতে যে কোন 
জাতি তার উন্নতির পথ বেছে নিতে পারে। 

তারপর ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জেলায় 
ভিন্নররকমের ওজন ও মাঁপের প্রথা প্রচলিত আছে 
মুত্তিমান ভেদের রাজ্য । দশমিক পদ্ধতিতে এগুলি 
এক নিয়মে বেঁধে, সারা ভারতে সেই প্রথা 
আইনের বলে চালু করলে, ভারতের সাম্য একত্ব ও 
জাতীয়তা বোধ স্থম্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেটা আজকালকার 
ভাঁসা-ভাসা উচ্্বীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না । 

বিজ্ঞানের প্রথম ধাপে পা দিয়েই জান! যায় 
মৈটিক-পদ্ধতির কথা । ফরাসী বিল্লবের প্রচণ্ড 
বিপর্যয়ের মধ্যে এর জন্ম (১৭৮৩)--ফরাসীদের এক 
অদ্ভূত দান। মেটি.ক প্রথার মূল একক হচ্ছে 
“মিটার”--প্রায় ১১ গজ। বহু শ্রমে এই একক 
স্থির হয়েছিল। পৃথিবীর মেরুকেন্ত্র থেকে 
বিষুবরেখা। পর্বস্ত দূরত্বের কোটিভাগের এক তাগ 
এই মিটার | * ূ 

এই মিটার থেকেই ফরাসীরা ওজন ও 
অন্যান্য মাপ স্থির করেছে । অর্থাৎ মিটারের ১০ 
ভাগে ডেসিমিটার, তার ১9 ভাগে সের্টিমিটার, তাঁর 
দশ ভাগে মিলিমিটার; তেমনি মিটাবের ১০ গুণে 
ডেকামিটার তার ১০গণে হেক্টোমিটার তার ১০গুণে 
কিলোমিটার । আবার ১কিউব বার ১কিউব (ঘন) সেন্টিমিটার 


* সাম্প্রতিক মাপে দেখা গেছে যে এই ভগ্নাংশ ঠিক 
এক মিটার নয়। তুলনার জন্য প্ল্যাটিনাম-ইরিভিয়ামে তৈরী 
এক দণ্ডে এই মুল সাপকাঠি চিহ্নিত করে প্যারিসে রক্ষিত 
আছে। মুল মাপকাঠি হারাতে পারে বা বদলাতে পারে-_ 
এই আশঙ্কায় জনকয়েক ফর।সী ও মাফিন পদার্থবিদ বিশেষ 
কোন রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈধ্য দিয়ে এর মাপ নির্ণয় 
ফরেছেন। ফ:ল পৃথিবীতে দেশ-কাল-পাত্রের কোন পরিবর্তনে 
বা অন্ধ কোন বিপর্যয়ে এ মাপকাঠি হারাবার কোন গুয়*নেই। 


জান ও বিজ্ঞান 


4১. 
জলের (অবস্ত ৪ডিগ্রি সেট্িগ্রেডে ) ওজনের নাম 
গ্রাম! । ভার ১০গুণের ধারায় ডেকাগ্রাম। 
হেক্টোগ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতি । তারপর ১গগ্রাম 
ওজনে আড়াই সেন্টিমিটার ব্যাসে যে মুদ্রা হয় তার 
নাম 'ফ্রাঙ্ক'। ফ্রাঙ্কের ১০ভাগের ১০ভাগকে বল! 
হয় 'সেণ্ট' | জমির মাপের বেলাতেও তাই। ১* 
মিটার চওড়া ও ১*মিটার লম্বা জমির বর্গমাপ 
১ আর? । এক কিলোগ্রাম জলের আয়তনকে নাম 
দিয়েছে ১'লিটার”। তার ১০এর গুণভাগে বড় 
ছোট এককগুলি রয়েছে। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে 
মেটি,ক প্রণালীতে ভিন্ন ভিম্ন মাপের পরিমাণের 
মধ্যে পরস্পরের এমন সম্বন্ধ আছে যা সহজেই 
বুঝে নিতে ও হিসাব করতে পারা ফায়। ্‌ 

এই মেট্রিক প্রণালীর উপকারিতা বেশী দেখে 
ইয়োরোপের অনেক দেশ তাদের নিজন্ব প্রণালী ছেড়ে 
দিয়েছে । তবে পৃথিবীর বহ দেশে এর চলন হলেও 
ইংরেজ তা নেয়নি । তার কারণটা এঁতিহাসিক ও 
রাজনৈতিক । ফরাসী-বিপ্লবে উদ্ভূত কোন প্রথা মেনে 
নিলে ইংরেজকে ফরামীদের কাছে মাথা! নত করতে 
হয়। সেদিনের ইংরেজ ত| পারেনি । দ্বিতীয় 
কারণ, মে্রক-প্রণালী মেনে নিলে ব্রিটিশ-সাযাজ্যে 
তাদের ব্যাবসার একাধিপত্য ন& হোত । ইয়ো- 


 রোপের অন্ান্ত দেশের মাল চাইলে তারা মেট্রিক 


ওজনে দর দিত, ইংবরেজ-অধিকৃত ভারত বা অন্ত 
দেশ তা না জানাতে দরটা স্থবিধার কি অন্থবিধার 
বুঝে উঠত না। ফলে পরাধীনের হাটে ইংরেজেরই 
মাল বিকাতো বেশী । আর তৃতীয় কারণ ইংরেজজাতি 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেস্ে বেশী বক্ষণশীল। তারা. 
সহজে প্রাচীনত্ব ত্যাগ করতে চায় না। তাই 
মেট ক-প্রণালীর ওজন বা মাপকাঠি কারো কাছে 
থাকলে তাকে সাজ! দেবার ব্যবস্থা আইনে ছিল 
(১৮৯৭ সালের আইনে ধারাটা বাতিল হয়েছে )।, 
ইংলগ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন 
তীর জাতিকে স্থতীব্র ভাষায় কশাঘাত করেছেন 
এই বলে,--ইংলগ্ডের প্রণালী হচ্ছে. পঅন্দার অসভ্য 


হী ভান ও বিজ্ঞান 


প্রণাগী” ও “মস্তি্ষগররী শৃঙ্খল | তাঁর আঙ্ীবন 
চেষ্টায়ও পার্লামেন্ট মেটি.ক-প্রণালী গ্রহণ করেনি। 

ফরামী রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ন ভবিষ্ৎ বাণী 
করে গিয়েছিলে”। “একদিন সারা পৃথিবীতে সব 
কিছু মাপবার একটিমাত্র ভাষা হবে-সে ভাষার 
নাম মেটুক পদ্ধতি ।” যুদ্ধের পর দেখা যাচ্ছে তার 
সেই ভবিষ্তং বাধ সত্য হবে। লগুনের এডেসিম্যাল 
এসো পসিয়েশনাএর পরিচালনায় ইংলণ্ডে আবার নৃতন 
কবে দশমিক ও মেটি,ক-প্রণালী চালাবার আন্দোলন 
শুরু হয়েছে । ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে শতাধিক বিশিষ্ট 
বণিক-সভার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মাঞ্চেস্টাবে 
এক বিরাট সভা হয়। ইংলগের মুদ্রা দশমিক 
প্রথাক়্ চালু করীর এবং ওজন ও মাপে মেটিক 
প্রণালী নেবার দাবী সরকারের কাছে তার! 
করেছেন । নচেং ব্রিটিশের বাণিজ্য জগতে আর 
স্বান পাবে না। সম্প্রতি পার্লামেন্টে এই নিয়ে 
বাক্বিতগ্ডাও হয়ে গেছে । নিউ ইয়র্কের আন্ত- 
জাতিক বণিক-সভায় ৫২টি জাতির প্রতিনিধি 
উপস্থিত থেকে প্রত্তাব করেছিলেন যে, মেটিক 
ছাড়া অন্ত সব প্রণালী পৃথিবী থেকে তুলে দেওয়া 
হোক । আন্দোলন চালানোর জন্য শিকগো শহরে 
“আমেরিকান মেটিক এসোসিয়েশন নামে 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে । ভারতের আন্দোলনকে 
তারা সকলেই হদৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের ধারণা 
ভারতের আন্দোলন পফল হলেই পৃথিবীর বাকী 
কাজায়গায় এ চালু হবেই । * 

কেউ কেউ আপত্তি কবেন যে ভারত এখনও 
অশিক্ষিত, এখানকার অজ্ঞ নিরক্ষর লোকে দশমিক 
পদ্ধতি বুঝবে না। উত্তরে আমরা বলি, ভারত 
কি আফগানিস্থান, আবিসিনিয়া, শ্টাম, সিংহল 
ইত্যাদি দেশের চেয়ে পিছুতে পড়ে আছে? সে সব 
দেশে দশমিঝ-পদ্ধতিতে কাজ চল্ছে কি করে? 
আসল কথা হচ্ছে আমরা নৃতন কিছু দেখলে 


সহি পা 
* ভারতীয় দশমিক সমিতি--২৯।১এ বলদেও পাড়া রোড, 
কষলিকাত। ঙ) প্রবন্ধের লেখক সমিতির সম্পাদক 


এক 


[ ১ম বধ, ১ম সংখ্যা 


অখতকে উঠি, একটু তলিয়ে দেখি না তাতে 
আমাদের ইষ্ট-অনিষ্ট কতখানি । আর দেশে 
নিরক্ষরত|' চিরকাল এই রকমই থাকবে ভাবা 
শিক্ষাভিমানীর কলঙ্ক । দেশের নিরক্ষরতা শীদ্্র 
দুর হবে বলেই দশমিক প্রথা আমরা চাই! 
ংগ্রেস ও তার মত গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই 
সংস্কারের প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কাজটা 
তাদেরই । 

এখন দশমীকরণের ফলে মুদ্রা কি দাড়াবে 
দেখ! যাঁক। এই নিষমে ১ টাকায় ১৬ আনা বা 
৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই আর থাঁকৃবে ন|) ১ টাঁকাকে 
১০০ ভাগ করে প্রতি অংশকে ১ শিস্ত” নাম 
দেওয়া হবে। শশস্ত' বা ইংরেজী 090 সংস্কৃত- 
মূলক শব্দ, এর অর্থ শতং বা শতাংশ । পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশেই অনুরূপ শব্ধ চলিত আছে। 
টাকা ও শস্তের মাঝামাঝি কয়েক রকমের মুদ্র। 
থাকবে যথা, ৫০১ ২৫১ ১০১৫১ ২শম্ত। ১ পয়সা 
প্রায় দেড় শস্তের সমান। ঠিক হিসাব ধরলে ১৬ 
পয়সায় ২: শন্ত। দশ শস্তে একটি মাধ্যমিক 
একক--নাম দশ। দশ দশে ১ টাকা । ১ টাকার 
ওজন হবে ১০ গ্রাম। স্ৃতরাং ১০০ টাকায় ১ 
কিলোগ্রাম। ১ কিলোগ্রাম তখন ১ সেবের স্থান 
নেবে। বতমান সের ৯৩৩ গ্রামে, ভবিষ্যতে সংস্কৃত 
“সের? চালু হবে ১০০০ গ্রামের ওজনে । এই 
কিলোগ্রামের দশগুণ বা দশভাগে অন্যান্য একক হবে, 
তাদের নাম নিয়ে আলোচনা চল্ছে। নামকরণের 
মধ্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই। . 

১ মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক ধরে তার ১ গণ 
বা ১০ ভাগে হবে অন্তান্ত এককগুলি। ১ মিটার 
প্রায় ৩৯ ইঞ্চি। তাকে ভারতে গজ বলা যেতে 
পাঁরে। ১০০* গজে ১ কিলোমিটার। মেটিক 
পদ্ধতির সকল মাপগুলিই গ্রহণ করে ভারতীয় 
ভাষায় নাম দেওয়া হবে। র 

দশমিকে লেখবার সময় বিন্দুর বামে পূর্ণ সংখ্যা 
ও ডাইনে ভগ্নাংশ থাকবে, কিছু না থাকলে শুন্ত 


জান্য়ারী, ১৯৪৮) 


দিয়ে খালি স্থান পূর্ণ করতে হবে। আব বিন্দুর 
নীচে বিন্দু রাখতে হবে। যথা ১ 
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সরলভাবে যোগফল টা: 


৯৩০৬ 


সরল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতই এর যোগ- 
বিয়োগ-গুণ-ভাগের নিয়ম, কেবল বিন্দুট1 যথাস্থানে 
বসাতে হবে। যে কোন পাটাগণিতের বইয়ে এ 
মব নিয়মের আলোচনা ও উঠ্ঠীহরণ পাওয়া! যাবে। 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল £-- 


(১) ৪ টনো, ৭কুস্তল, ৩ কিলোগ্রাম, ৮ ডেক। ও ২ 
গ্রাম নো হবে ৪৭৩৮২ ট.ন| এবং গ্রামে হবে ৪৭*৩৯৮২ 
গ্রাম। শুধু বিন্দু সরানোর হেরফের । 


(২) ১কুস্তল ( অর্থাৎ ১০* কিলোগ্রাম ) ডালের দাম 
৩৮২৪ টাক। হলে, ১ কিলোগ্রামের দাম হবে ৩৮ শন্ত (প্রায়), 
শত্ত ক্ষুদ্রতম মুদ্র! বলে তার ভগ্রাংশ বল! নিপ্রয়োজন। 


(৩) ৫* পাউও চায়ের দাম ২২৩৭ টাক; পাউও 
প্রতি ৩১ শস্ত লাগত রেখে বেচলে লাভে-আঙলে পাওয়! যাবে £__ 


হানায় (৯72 ১৮০ টাঁক। 


৫* পাঃএ (দশগুণ )-, , টাকা 
আসল খরচ» ৬২৩৭ টাক! 


মোট পাওয়। যাবে ». টাক! 


১৮৪৫৩ 


৮০৩৪ 


এই প্রথায় হিসাবের এত স্থবিধ। । এ ছাঁড়া, 
লগারিথ মের ছকগুলি, বিভিন্ন ল্লাইড-রুল ও অণক- 
কষা যন্ত্র_এদের সহজেই ব্যবহার করা যাবে। এই 


জাঁন ও বিজ্ঞান 


ও 


প্রধায় কাজ করার পর কোন দেশেই পুরানে। 
পরথায় ফিরতে চাইবে না। বরং ইতিহাসে. নজির 
আছে যে, কোন দেশে দশমীকরণ প্রবন্তিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে শিক্ষার অতি ক্রত প্রসার 
হয়েছে । 
দপমিকে একটা পরিমাণের পূর্ণ সংখা! থেকে 
তার ভগ্নাংশকে পৃথক করার জন্য ছু'য়ের মধ্যে বিন্কুট। 
একটা চিহ্ন মাত্র। ওর দরকার এটুকু । অনেক 
সময়ে বিন্ুট]! অস্পষ্ট বা অন্ত কোথাও একটা ফোট৷ 
বা দাগ থাকলে বিষম গণ্ডগোল হতে পারে, অনেক 
টাকারও গোলমাল হতে পারে। স্থতরাং বিন্দুটা 
খুব স্পষ্ট থাক] চাই। বিন্দুর বদলে ভধ্ব কমা (১) 
বা হাইফেন (-) দেওয়া! চল্তে পারে যথা £-- 
১০৬২৮ বা ৯২-০৮। 

আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এই সামান্য পরিবতর্নের 
ঢেউ লেগে দেশে শিক্ষা ও অভ্যাসের দিক দিয়ে 
অনেক কিছু সংস্কার সাধিত হবে। তখন সোনার 
ওজন ভরিতে চল্বে না, দূরত্বের মাপ মাইলে 
চলবে না। ইঞ্চি-গজ, সের-ছটাঁক, পাউগ্ু-আউন্স, 
বিঘা-কাঠা--সবই উপ্টে-পাণ্টে বাবে। ভাবী 
কল্যাণের কথা মেনে নিয়ে সেই বৈপ্লবিক পরি- 
স্থিতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো চাই। কারণ 
পরিবত নের মনোবৃত্তি সহজ হলেই মাশুম্‌ পুর্নাতনকে 
মোহের বশে আকড়ে ধরতে আর চাইবে না। 
তার মধ্য দিয়ে যুগ-বিপর্ধয ঘটে যাবে। স্থতরাং 
দশমীকরণের আন্দৌলনকে স্বাগত জানিয়ে দেশের 
ভবিষ্যৎ গড়ে উঠৃক। 


পদাখের গঠন-হস্য 


গ্রাদধারক।নাথ মুখোপাধ্যায় 


ঞ্ই অনন্ত বিশে পদার্থ আকারে এবং অবস্থায় 
অগণিত। এর। একেবারেই ভিন্ন কিন।, এদের 
মধ্যে কোন ধোগ-হ্থত্র আছে কিনা, এদের গঠনই 
বা কি রকম,-এই সব প্রশ্ন পৃথিবীর চিন্তাশীল 
পঞ্ডিদের মন অতি প্রাচীনকাল থেকেই 'আলোড়ন 
করে আসছে। 

প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা শ্িতি, অপও তেজ, 


ভূত কথাটার অর্থ উপাদান ধরলে জগতের যাবতীয় 
পদার্থ (বাস্তব ও শক্তি) এই পাঁচ ভূতে গড় এবং 
পরিণামে এতেই লীন হবার কথা। পঞ্চভৃতের 
এই ভাষ্য হয়ত ভাল লাগবে,ক্ষিতি, অপ. "ও 
মরুৎ যথাক্রমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের 


প্রতিনিধি; তেজ হ'ল শক্তি এবং ব্যোম* 
সর্বব্যাপী আকাশ। জগতের সব বস্ত্র ও শক্তি 
এদের অন্ত্রগত । 


গৌতমের মতে দ্রব্য নয় প্রকার, _ক্ষিত্যপ্চেজো 
মরুদ্বোম কালা দরিগদেহি নৌ মন: । দ্রব্যান্তথ ওণারূপং 
রসো গন্ধস্ততঃ পরম্॥ উলুক মুনি বা কণাদ মুনিও 
বৈশেধিক দর্শনে নম্গ প্রকার দ্রব্যের কথা লিখেছেন, 
--পৃথিব্যান্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা 
মন ইতি দ্রব্যানি 1 (১1১1৫)। দ্রব্য বলতে ওরা 





সপ আপ | 
পপি তি পাপী ০ চে 


* এই ব্যোমের নান! নাম,_আকাশ, খ, শৃঙ্থ ইত্যাদি । 
একে ব্রক্মও. বলা হয়েছে,_“ও থং ব্রহ্গং থং পুরাপং বারুরং 
খমিতি।'--(বৃহ্দারণ্যকণ)। এ জগতের বতিই এই, জাগতিক সব 
ব্যাপার এই ব্যোম থেকে উৎপন্ন ও এতেই সকলের প্রলক্,__ 
'অস্ত লোকম্ত কা গতিরিত্যাকাশ ইতি ছোবাচ'--€ ছান্দ্যোগ্যো- 
পন্য); 'সর্বভূতোৎপাদকত্বম তশ্বিম্েব হি ভূত প্রলয় $'-_ 
(শঙ্কর)। ইত্যাদি উন্ুক একে আদিডুত বলেছেন। 


বোঝেন যা গুণের আধার বা আশ্রয় এবং দ্রব্যই 
অন্যান্য পদার্থের আশ্রয়। কণার মুনিই প্রথম 
বলেন যে, দ্রব্যের কারণ খুঁজতে খুজতে 
এক নিত্য, সং, অকাঁরণবৎ পদার্থ মিলবে, তা 
অন্ত্য পদার্থ। এক্নাম অণু বা পরমাণু, এ আর 
বিভক্ত হয় না, নও হয় না। মৃতটাঁ ৪1৫ হাজার 
বছর আগের। গৌতমও পরমাণুর যে ধারণা গড়ে- 
ছিলেন, তাতে পরমাণু হচ্ছে “নিত্য” “অতীক্ত্রিয়। 


অতএব “নিরাবয়ব' (ন্যায়দর্শন, ২৪ )। 

গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস প্রায় আড়াই 
হাজার বছর পূর্বে এই পরমাণুতত্বের কথা পাশ্চাত্য 
জগতকে শোনান, পদার্থ দৃষ্টি-বহিভূ্ত পরমাণুতে 
গঠিত এবং প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। 
তারই প্রায় সমসাময়িক দার্শনিক এরিম্টট ল 
সিদ্ধান্ত করেন যে, অগ্নি, বামু, জল ও মাটা-__এই 
৪টি মূল পদার্থ হতে জাগতিক সব-কিছুর গঠন, 
তাদেরই আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি । 
এর বহু পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! কণাদ-সিদ্ধান্তের 
অনুরূপ সিদ্ধান্ত গড়েন, _জড়-পদার্থকে ক্রমান্বয়ে ভাগ 
করলে পরিণামে দৃষ্টি-বহিভূ্ত পরমাণু এসে হাঁজির 
হবে। সিদ্ধান্তটা অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট অবস্থায় 
বহুকাল ছিল। তারপর ১৪০ ব্ছর আগে ইংরাজ 
পণ্ডিত ভ্যালটন একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। আভোগাড্রো সে মতটি সংশোধন করার 
পর তা দাড়ায় এই-__ 

গুণ বা আচরণ অপরিধ্ত্তিত রেখে প্রত্যেক 
পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ করে চললে পরিণামে মিলবে 
অণু, যাদের প্রত্যেকের গুণ, ওজন ও আচরণ এক 
রকমের--ঠিক পদার্থ টিরই মত। অণুকে ভাগ করলে 


 জান্যারী, ১৯৪৮] 


একাধিক পরমাণু * পাওয়া যাবে। পরমাধুগুলির 
সবাই এক রকমের হলে পদার্থটি হবে মৌলিক, 
অন্যথায় হবে যৌগিক। পৃথক পৃথক পর্মাণু 
রাসায়নিক সংযোগে যৌগিক পদার্থের অণু গড়ে 
এবং সে অণুর গুণ বা আচরণ যে পরমাণুগুলির 
সমবায়ে অথুটি গড়ে উঠেছে, তাদের গুণ বা 
আচরণের মত নয়। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন 
যে পদার্থ মাত্র ৯২টি ৭ এবং এদের একাধিকের 
যোগে উৎপন্ন অসংখ্য যৌগিক পদার্থ সারী বিশ্বে 
ছড়িয়ে আছে। একাধিক মৌলিক পদার্থের পর-. 
মাণুর সংযোগে তৈরী হয় যৌগিক পদার্থের অণু, 
আর এ সংযোগ ঘটে নিদিষ্ট হারে। কোন মৌলিক 
পদার্থের একটি পরমাঁথু যে কয়টি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় (বাষরিয়ে স্থান নেয়), 
সেই সংখ্যাটিকে ব্লা হয় সেই মৌলিক পদার্থের 
ষোজ্যতা৷ ( 81910 )। 


ড্যালটন-বাদ প্রতিষ্ঠিত হতেই শুরু হল 
পরমাণুর ওজন ও গুণের সম্পর্ক নির্ণয়ের পালা। 
জামর্ণনীর ডবেরাইনার (19090916106: ) ও মায়ার 
(11656£), ইংলগ্ডের নিউল্যাগুস্‌ ( টব ০%5181509 ), 
প্রভৃতি পণ্ডিতের! এই সম্পর্ক নির্য়েব্র চেষ্টা করেন। 
১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নিউল্যাওস্‌ "ধলেন যে, পরমাণু-ভারের 
বৃদ্ধির জ্রম ধরে মৌলিক পদার্থ গুলিকে সাজালে 
প্রত্যেক অষ্টঘটির রাসায়নিক গুণ এক ধরণের 
হবে। তখন যতগুলি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত 
হয়েছিল, তাদের এ ভাবে সাজিয়ে উক্ত গুণের মিল 
সর্বত্র হয় নি। পাঁচ বছর পরে ঘেণ্ডেলেফ, 
( 11977061991) ন্বতন্ত্রভীবে পধাবৃত্ত-ছক (ঝ| 
পধায় সারণী ) নতুন কবে গড়েন এবং তাতে ১৮টি 





শি পপ কতা পপ পা পি ০ ০ সা আরা এ ৮ ০. জজ 


* পরমাণুগুলির গুণ বা আচরণ এক হলেও. তাদের 
পরমাণুভার পৃথক হতে পারে। সেগুলিকে আইসোটোপ বল! 
হয়। 

1 এ ছাড়া, আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ মানুষ অর্থাৎ 
বিজ্ঞানীর। স্থ্ি করেছেন। সেগুলি স্বতঃই তেজস্ক্রিয় এবং 
কিছ্ুকালের মধ্যে স্থায়ী মৌলিক পদার্থে পরিণত হয় 


জান ও বিজ্ঞান. : 


আস ০ পু কউ 


৫৫ 


মৌলিক পদার্থ সমন্বিত ৩টি দীর্ঘ সারি ( পর্যায়) 
ও ৩টি অষ্টকের ছোট সারি বাখেন। | 

ছকে মৌলিক পদার্থগুলিকে এমনভাবে সাজান 
হয়েছে যে, খাড়। থাকের মৌলিক পদার্থগুলির 
গুণ এক ধরনের। ফলে কয়েক স্থান ফাকা থেকে 
গেছে। তার মতে গুণ হিসাবে ফাকা স্থানের 
উপযুক্ত মৌলিক পদাথ” ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হয়ে 
স্থানগুলি পুর্ণ করবে। যথার্থই পরে কয়েকটি মৌলিক 
পদাথ” আবিষ্কৃত হবে ফাকা স্থান দখল করে। 
এখনও ১২টি দুর্লভ মৌলিক পদাথের স্থান নির্দেশ 
সম্ভব হমনি আর হাইড্রোজেনের স্থান ঠিক মত 
বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম থেকে শেষ.পর্যস্ত, পর- 
পর পদাথ গুলির স্থান গুণলে প্রত্যেক পদাথের 
স্থানের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়। এই সংখ্যাকে 
পরমাণুঅক্ক বলব। ছকে দেখা যায় যে পরমাগুভার 
এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে, তবে, আর্গন, 


টেলুরিয়ম ও কোবাল্ট এর ব্যতিক্রম। অতএব 


মৌলিক পদাথের গুণাবলীর নির্দেশক পরমাণু-অঙ্ক, 
পরমাণুভার নয়। প্রত্যেক খাড়া থাকের মৌলিক 
পদাথের যোজ্যতা এক রূুকমের) গুথম থাঁকের 
যোজ্যতা শৃন্ত অথণৎ সেগুলি অপর কোন মৌলিক 
পদাখের সঙ্গে যুক্ত-হয় না । 

এককালে পরমাথুকে অবিভাজ্য তথা পদাথের 
চরম অংশ ধরা হয়েছিল। তারপর কেউ কেউ 
ভাবলেন যে বিভিন্ন পরমাণুগুলি সম্ভবত একটি 
মাত্র চরম পদার্থে গঠিত । শতাধিক বর্ষ পূর্বে 
প্রাউট হাইড্রোজেন পরমাণুকে চরম পদার্থ ন্ল্মনে 
করে অন্তান্ত পরমাখুভার হাইড্রৌোজেনের পরমাঁধুভার 
দিয়ে ভাগ করার বুথ! চেষ্টা করেছিলেন । 

বৈজ্ঞানিকেরা বছর পঞ্চাশেক পূর্বে লক্ষ্য 
কবেন যে, অমন, ক্ষারক বা লবণের দ্রব তড়িৎ 
প্রবাহ পরিবহন করে এবং সেই সঙ্গেই ছিখগ্ডিত 
হয়ে পাত্রের উভয় প্রাত্তস্থিত তড়িত্ঘারে জমা হয়। 
এ 'বকম বিশ্লেষধকে তড়িৎবিষ্লেষণ বলে।, 
রাসায়নিক আরহেনিউস্‌ এর ব্যাখ্যাকল্পে ৬* বছর 
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জাঙয়ারী, ১৯৪৮ ] 


আগে তার মতবা? প্রচার করেন। অঙ্ বা 
লবণ (ব! ক্ষারক ) জলে গলালে তার যে কোন 
অণু দ্বিখ্িত হয় ছুই প্রকারের ছুই বা ততোধিক 
আয়নে (92); তবে দ্রব্যটির সব অণু এভাবে 
বিভক্ত না হতেও পারে। পদার্থটির ধাতব অংশ 
নিয়ে যে আয়ন তা পরা (পঞ্জিটিভ ) তড়িতে 
আহিত (০08:29), তেমনি অধাতব অংশ নিয়ে 
যে আয়ন তা অপরা (নেগেটিভ) তড়িতে 
আহিত। দ্রবের মধ্যে দুই প্রান্তে নিমজ্জিত 
দুটি ধাতব তড়িংদ্বারের একটিতে তড়িৎদ্রবাহ 
প্রবেশ করিয়ে অপরটি থেকে নির্গত করালে 
পরা আয়নগুলি তড়িত্প্রবাহের সঙ্গে চালিত হয়ে 
নির্গমন-তড়িৎ্-দ্বারে পৌছায় এবং সেই সঙ্গেই 
অপরা আয়নগুলি প্রবেশ-তড়িৎ-দ্বারে গিয়ে 
জোটে । পরা ও অপরা আয়নগুলির এই বিপরীত 
দিকে ছোটা যুগপৎ এবং তাবা তড়িৎ-দ্বারে 
পৌছেই প্রশমিত (0001)8:890) হয়। ত'ড়ৎ 
প্রবাহের ফলে ভড়িৎ-দ্বারে সঞ্চিত মুক্ত আয়ন, 
তড়িৎ ও রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক (01,90108] 681- 
91906),-এদের পরিমাণগত সম্বন্ধ পরীক্ষার 
দ্বার নির্ণীত হয়েছে। তারপর দেখা গেছে, 
একযোজী (100120581978) পদার্থের এক গ্রাম 
পরমীণুকে তড়িং-বিশ্রিষ্ট করতে নির্দিষ্ট পরিমাণের 
আধান (০128:86) প্রয়োজন । যে কোন একযোজী 
আয়নের আধান নির্দিষ্ট । তাই বৈজ্ঞানিকেরা 
মনে করলেন হয়ত তড়িতেরও পরমাণু আছে। 

_ বায়বীয় পদার্থের ভিতর ,দ্রব পদাথের তড়িং- 
বিশ্লেষণের অনুরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করলেন প্র্যকার, 
হিটর্ফও টমসন। একটি বাযু নিফশিন যন্ত্যুক্ত নলের 
দুদিকে দুটি তড়িৎ্দ্বার জুড়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে 
বায়ু নিক্ষাশন করা হয় ও ভড়ি চালাবার চেষ্টা 
করা হয়। দেখা গেল যে, বায়ুর চাপ যতই 
কমতে থাকে, ততই তার .তড়িৎ পরিবহনের 
ক্ষমতা বেড়ে যায়। অবশেষে স্তর উইলিয়ম্‌ 
ক্রুক্স্‌ দেখান যে, সাধারণ বাফুচাপের দশুলক্ষ 


| ভান ও বিজ্ঞান, রা সি কাকি শ৭. 


ভাগের এক ভাগ চাপ হলে ওই বাধুর ভিতর 
দিয়ে অপরা তড়িৎ-ঘবার হতে পরা তড়িৎ্-দারের 
দিকে এক রকম অবনৃশ্ঠ প্রবাহের স্থষ্টি হয়। একে 
আমরা ব্লব অপরা প্রবাহ (986099 2878) । 
এর গতি সরল, তবে চুম্বকের সাহাধ্যে বাকান 
যায়। অন্যান্য পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, এ 
প্রধাহ আলোক তরঙ্গের মত নয়, এ হচ্ছে 
অপরা তড়িং আহিত পদাথ-কণার প্রবাহ। এ 
কথাকে বলা হ'ল ইলেকট্রন। এর আধান আছে, 
ওজন আছে। আয়ন ও ইলেকট্রনের আধান এক 
ধরা যাত্স (এ ধরবার কারণও আছে )। ইলেক- 
টনের ওজন হাইড্রোজেন আয়নের ওজনের প্রায় 
১৮৪০ ভাগের এক ভাগ । ইলেক্ট্রন তো তাহলে 
অদ্ভুত রকম হালকা । এই কি তবে পদাথের 
চরম কণা? এই কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংবদ্ধ 
হয়ে বিভিন্ন পরমাণুর ত্যট্টি করে? ১৮৩৫টি 
ইলেকট্রন একত্রে জুটে কি হাইড়োজেনের পরম!ণু 
তৈরী করে? তা তো হতে পারে না, কেন 
না, সব ইলেকট্রন অপরাতড়ি২ৎ আহিত অথচ 
কোন পদের অণু লীধারণত তড়িৎ 
আধানের পরিচয় দেয় না। বদি প্রন্ত্যেক পর- 
মাণুতে শুধু ইলেকট্রনই থাকে, তাহলে তার অপরা- 
তড়িৎ আধানের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য সম- 


পরিমীণ পরাতড়ি আধান প্রয়োজন। তা আসবে 


কোথা হতে? | 


ক্রুক্স্-এর হাইড়রোজেনপূর্ণ গ্যাস নল তন্ুরুত 
করলে এবং অপরাতড়িৎ্ছবারে ছিদ্র করলে পিছনে 
অপরাপ্রবাহের বিপরীত দিকে, আর একটি 
প্রবাহ লক্ষিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেল যে এ 
হচ্ছে পরাতড়িৎ আহিত কণার প্রবাহ। এ কণ! 
হাইড্রোজেনের তড়িৎ বিশ্গিষ্ট আয়নের সমতুল্য 
এবং পরস্পরের আধান৪ সমান । অতএব এ কণার 
ওক্গন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। তড়িৎ" 
প্রবাহ উক্ত নলের অভ্যন্তরে অণুগুলিকে বিভক্ত করে 
দুই রকমের অথচ সমমান বিপরীত তড়িৎ আহিত 


৫৮ ভান ও বিজ্ঞান 


কণা উৎপাদন করেছে । পরা কণার হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সমান ওঞ্জন এবং অপর কণ। তার ১৮৩৫ 
ভাগের এক ভাগ । 

উনধিংশ শতকের শেষানেধি এ সব পর্ীক্ষ। 
চলছিল । সেই সময়েই আরী বেকরেল ও স্বনামধন্া 
শ্রীমতী ক্যরি কয়েকটি তেজসক্রিয় পদাথ আবিষ্কার 
কখেন, যথা) ইউরেনিয়াম পোরিয়াম ও রেডিষাম। 
এগুলি হতে তিন রকম রশ্মি হ্বতঃ নির্গত ভমু। 
এই পদার্ণগুলি যৌগিক বা মৌলিক থে অবস্থায় 
থাকুক না কেন»৮এই রশ্মি নির্গমন একই ভাবে 
চলতে থাকে । অর্থাৎ এ ব্যাপার পদার্থের রাসায়নিক 
ক্রিয়াসভুত নয়, পরমাণু-উচুত। কণার রশ্মি ছুটি 
প (আলকা) 91 (বিট।) নামে এবং আলোক তরঙ্গ 
পদার্থজাতীয় তৃতীয় রশ্মি ১ (গ।মা) নামে পরিচিত । 
এ পদার্থ গুপির পরমীণু থেকে এই তিনটি রশি 
অনবরত ক্ষবিত হচ্ছে । ক্ষরণ সরল পথেই হয়, তবে 
পথে চুম্বক ধরলে * ও / রশ্মি পরস্পর বিপরীত 
দিকে বেঁকে মায় এবং ?% রশ্মি সরল পথেই থাকে। 
জান। যায় যে, "রশ্মি পরাতড়িৎ আহিত ও ॥ 
বশ্মি অপরাতড়িৎ আহিত কণার প্রবাহ এবং % 
রশ্মি আলোক রশ্মির মত তরুঙ্গ। « ও 1 কণার 
আধাঁন ওজনারি নিরূশিত হয়েছে । +-কণার 
আধান ইলেকট্রন আধানেন্ধ দ্বিগুণ এবং ওজন 
হাইড্রোজেন পরমীণুব ৪ গু৭$ (-কণার আধান এবং 
ওজন ঠিক ইলেকট্রনের মত, কেবল গতিবেগ কিছু 
বেশী । তিনটিই বহু পদার্থের প্রাকৃতিক ও রাঁসা- 
য়নিক পরিবতর্ন করে। পদাথের মধ্য ভেদ করে 
যাবার ক্ষমত| তিনটিরই প্রচুর, তবে *-কণার চেয়ে 
ঃ-কণার এবং ?-কণার চেয়ে 2-রশ্মির বেশী । 

এখন পরিষফ্ার বোঝা যাচ্ছে যে পরমাণু পদাথের 
চরম অংশ নয়, একাধিক অংশের সমবায় । পদাথের 
চরম অংশগুলি নিরূপণ করতে হলে পরমাণুর অস্তর 
খুজতে হবে। এজন প্রয়োজন পরমাণু ভেদ করবার 
শক্তি আছে এমন কোন বস্ত। অপরাপ্রবাহ, «১ ৪ 
ও / রশ্মিকে কাজে লাগিয়েছেন বড় বড় মনীষীবুন্দ। 


প্রমাণ 


[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এ কাজে তাদের আর একটি বিশেষ সহায় রঞ্চন 
রশ্মি (সুজ), যা »রশ্সিরই মত, কেবল 
তরঙ্গ-টৈর্ঘয কিছু বেশী। অতিবেগনি রশ্শির 
তরঙ্গ ট্ঘ্য রপ্চন বুশ্মির চেয়ে বড় ও আলোঁক 
রশ্মির চেয়ে ছোট; তাকেও কাজে লাগানে। 
হয়েছে । এদের দিয়ে পরমাণুকে বিভক্ত 
করে পরা ও অপরা আহিত কণা উৎপাদিত 
করা হয়। 

পণ্তিতবর লেনারড অতিদ্রত অপরাপ্রবাহের 
সাহায্যে পরমাণুর অন্কবের অবস্থা প্রথম অনুসন্ধান 
করেন। কঠিন পদার্থের অংশগুলি খুব ঘেঁষা- 
ঘেষি_-অপু-পরমাণুদের মাঝে ফীক নেই বললেই 
চলে। এর ভিতরে একটি ইলেকট্রন চালালে 
ত! পরমাণুর ভিতরে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। 
সৌজাস্থজি ঢুকলে ব| বাহির হলে পরমাণুর মধ্যে 
যথেষ্ট ফাঁক থাকা সম্ভব, আর বেঁকে গেলে নিশ্চয় 
কোন বাধা পেয়েছে । লেনার্ড বু পরীক্ষা করে 
করেন যে, পরমাণুর "অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের 
চেয়ে ঢের ভারী পরা-আধানযুক্ত কণ! বত মান, 
তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 10570820198” । 
এই সময় স্বনামধন্য আনেস্ট রদারফোড 
বেডিয়াম আদি পদার্থ উদ্ভূত *-কণা'র সাহায্যে এ 
বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন । * কণ। পরা আঁধান 
যুক্ত ও ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক ভারী, হাল্কা 
ইলেকট্রনের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হবে না স্থতরাং সংঘর্ষ 
সহজেই বোধগম্য হবে।. একই তড়িতে আহিত ছুটি 
পদার্থ পরম্পরে দ্বারা বিপ্রকধিত হয়, তাই রদার- 
ফোড দেখলেন যে "কণা কোন পদাথের ভিতর 
ঢুকিলে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলে 
তিনি প্রমাণ করলেন যে পরমাণুর অভ্যন্তরে 
পরাতড়িৎ আহিত ভারী কণা আছে; তার নাম 
তিনি দিলেন ৪$01010 0001998) যাঁকে আমরা 
বলব পরমাণবিক কেন্দ্র । তিনি আরও প্রমাণ 
করলেন যে, হিলিয়মের পরমাণ বক কেন্দ্রক ও «-কণ! 
একই বস্ত। তাদের তড়িৎ আধান -.২ একক পরা 


জাহুয্বানী, ১৯৪৮ ] 


আধান, আর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ৪ গুণ। 
এ হচ্ছে ৪* বছর আগের কথা । 

এসব দেখে কোপেনহাগেনের প্রক্কতিবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক নীল্দ্‌ বোব্‌ ১৯১৩ খ্রীষ্টাকে তার মতবাদ 
প্রকাশ করেন। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেকন্জ্রকের 
আধান এক এবং তার চারদিকে একটি মাত্র 
ইলেক্ট্রন ঘুরছে, তাই দে পরমাণু তড়িৎ আধানের 
কোন চিহ্ন প্রকাশ করে না। এই কেন্দ্রকের 
ওজন ইলেকট্রনের ওজনের ১৮:৫ গুণ, কাধতঃ 
পরমাণুর ওজন এতেই | নাম হ'ল প্রোটন (গ্রীক 
ভাষায় এর অথ প্রথম)। হিলিয়াম কেন্দ্রকে আছে 
ছুই পরাতড়িৎ আঁধান তবে ওজন ৪টি প্রোটনের 
সমান। অতএব এই ৪টি প্রোটনের সহিত দুইটি 
ইলেকট্রন বাঁধা থাকায় মিলিত আঁধান হচ্ছে ছুই 
পরা আধান, তাই এই কেন্দ্রকের চারিদিকে ২টি 
ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান। এইভাবে তৃতীয় মৌলিক 
পর্দা লিথিয়ামের পরমাণুর তড়িৎ আধান তিন 
ও ওক্গন ৭টি প্রোটনের সমান; অতএব তাতে 
৭টি প্রোটন ও ৪টি ইলেক্ট্রন আছে আর ৩টি 
ইলেকট্রন চারদিকে ঘুরছে । মৌলিক পদাথের 
পরমাণুভার বা কেন্দ্রকের ওজন এবং তড়িৎ আধান 
নির্ণাীত হওয়ায় এই তথ্য জানা গেল যে, পরমাণুর 
কেন্ত্রকের তড়িৎ আধানই মেগ্ডেলেফের তালিকায় 


জান ও বিজ্ঞান প্র ৫৯ 


মৌলিক পদাথের স্থান নির্দেশ করে ও তারই 
উপরে তার রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে; এইটি 
আধুনিক বিজ্ঞান জগতের একটা মস্ত বড় আবিষ্কার । 

এই তড়িৎ আধান ও পরমাণু-অস্ক একই। 
সর্বশেষ মৌলিক প্দাথ ইউযেনিয়ামের পরমাণু- 
অঙ্ক বা কেন্ত্রক আধান ৯২ ও ভার ২৩৮) 
এর চারদিকে ৯২টি ইলেকট্রন ঘুরছে । এমনি 
করে পরমাণুর তড়িৎ সাম্য রক্ষা হয়। কেন্ত্রা- 
তীত ইলেকই্রনকে ঘুর্ণায়মাণ মনে করার কারণ 
এই যে, পরা আহিত কেন্দ্রক অপরা আহিত 
ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবেই বলে তা স্বাধীন ভাবে 
থাকর্তে পারে না। তবে কেন্ত্রকের চারদিকে ঘুরলে 
ইলেকট্রনাটি বহিমু'ধী কেন্দ্রীপসারী বল অর্জন করবে 
এবং তা কেন্দ্রীভিমুখী আকর্ষণী ব্লকে প্রতিবোধ 
করবে। ঠিক এই কারণেই চন্দ্রকে পৃথিবীর চারদিকে 
এবং পৃথিবীকে সুর্যের চারদিকে ঘুরতে হয়। 

বোর-এর মতবাদ অনেক ধমস্যার সমাধান 
করেছে। গত ৩০ বছরে পরমাণুব আভ্যন্তবিক রহস্য 
অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব আর এক 
প্রবন্ধে আলোচনা করব। | 

এ গ্রবন্ধে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলিকাতা 
বিশবিষ্ভালয় কতৃক নিধ্ণাবিত পরিভাষা ব্যবহার 
করেছি। 


সিসির জা 
্ু পনর রানার” পনর | “59৮ রর এ 
শি ৯ সপ পপ স্প্পল পপি এ জা পা পা পা আপা এ পা ৩ ০ ৯০৫ পপ ৮ পল উপ পপর পা. পপ শপ প্রত 


পদার্থ-বিষ্তা শিক্ষার্থা্লা যেমন বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তের স্কপ্তি হয়, তেমনি মনের ওদার্যও 
জন্মে। যাহা এই বিদ্যার বিষয়ীভূত তাহ। অতি বিস্তীর্ণ এবং প্রশস্ত । সেই মকলে অমুষ্গণ 
অনুধাবন দ্বারা মন্থুস্তের মনও তাদৃশ প্রণস্ত হইবে, আশ্রর্য কি? 





ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
(প্রারৃতিক বিজ্ঞান, ৬ সং, ১৮৬৬ সাল) 


নজর 


দশ বিজ্ঞান-বিসুখ কেন 
শ্রাপরিমল (গাঙ্কামী 


আমাদের দেখের বতথান শিক্ষাপদ্ধতি যে 
বিজ্ঞান শিক্ষার অনুকূল নয় সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। 
একটা কারণ, দেশ দরিদ্র । কিন্তু প্রয়োজনীয় 
অর্থাভাবহেতু শিক্ষাবিভাগে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান 
শিক্ষা প্রসারের যে অনিবার্য অস্থবিধা আছে, সে 
কথা মেনে নিলেও সেটাই যে একমাত্র অসুবিধা সে 
কথা মান! যায় না। কারণ শিক্ষকেরা যদি শিক্ষার 
মুল উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন 
এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিষ্ভালয় যদি পরীক্ষার্থীদের 
সাহিত্য বিষয়ে নিজস্ব ভাষায় মৌলিক রচনাকেই 
একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করেন, এবং মুখস্থ বিদ্ভাকে 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্া করেন তা হলে অবিলদ্ে শিক্ষার 
বতগান ক্ষতিকর পদ্ধতি বিন৷ আড়ম্বরে পরিব্তিত 
এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের অনুকূল 
অবস্থ। হতে পারে। 

সাহিত্য বিষয়ে এই ব্]বস্থা অবলম্বন বিজ্ঞান 
শিক্ষার অন্থকূল বলছি তার কারণ আছে। আমার 
নিজের অভিজ্ঞত| থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

আমাদের দেশে ছোট ছেলের! অনেকে হাতে 
লেখ! পত্রিকা বের করে। তাদের অনেক লেখা 
আমি পড়েছি। তার। নিজের চোখে দেখে কোনে! 
ঘটন! বা স্থানের বর্ণনা অনেকেই লিখতে পারে না 
অন্য বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। যারা! পল্লীবাসী 
তারাও তাদের পল্লী সম্পর্কে কিছু লিখতে সম্কুচিত 
হয়। অতি সাধারণ জিনিস, অতি সাধারণ ঘটন।, 
বা গাছপালা, পশুপাধী, ক্ষেতখামার, চাষবাস, 
কোনোটাতেই তারা লেখার বিষয় খুঁজে পায় না। 

আমি অনেক গনীক্ষার খাতায় ছেলেদের রচনা 
দেখেছি। তারা স্থযোগ দেওয়া সত্বেণ নিজের 


চোখে দেখ! কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা প্রস্থত 
কোনো জিনিসের বণনা লিখতে পারে না। 
একবার প্রশ্ন ছিল, “তোমার গ্রামের কোনো ঘটন 
বর্ণনা কর।” শতকরা নিরানব্ব,ইজন পরীক্ষার্থী 
একই ঘটনা লিখল। আগুন লাগার ঘটন]। 
কোনো। বই থেকে মুখস্থ করে থাকবে, কারণ 
পরীক্ষার্থী বিভিন্ন কেন্দ্রের হওয়। সত্বেও রচনার 
ভাষ1 এবং বিষয়বস্তু এক। নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা 
সম্পর্কে রচন। চাওয়া হয়েছিল। যারা মুখস্থ করে 
লিখেছিল তাদের সংখ্যাই বেশি। অল্প সংখ্যক 
পরীক্ষা্থা কল্পনা করে লিখেছিল। তাঁদের মধ্যে 
একজন দাঁঞ্জিলিং থেকে নৌকোয় কলকাতা আসে, 
এবং একজন ঢাক! থেকে পায়ে ছেঁটে কলকাতা 
আসে। এই রকম কান্ননিক অসম্ভব ভ্রমণকথা 
অনেকেই লিখেছিল। কিন্তু তাঁর! নিজেরা যদ্দি 
ছুচার মাইলও ভ্রমণ করে থাকে-এবং তা ভারা 
অবশ্তই করেছে--তার মধ্যে তারা লেখার মতো 
কিছুখুজেপায়নি। 

আমি ছুটি দিকের দৃষ্টান্ত দ্বিলাম। এক 
স্বাধীনভাবে হাতে লেখ পত্রিকার ক্ষেত্র, আর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্র। ছুদ্িকেই দেখা 
গেল দেখার চোখ তৈরি হয় নি, জষ্টব্য দৃষ্টি এড়িয়ে 
ষায়, পারিপাঙ্বিক এদের চোখে অর্থহীন, তাই 
এদের মনেও তা কোনো ছবি জাগায় না। এর 
কারণ হচ্ছে যেখানে তারা শিক্ষালীভ করে সেখানে 
তাদের দেখতে খেধানে। হয় না। তারও কারণ হচ্ছে, 
দেখতে শেখানোর দরকারই হয় ন1। উদ্দেশ্য পরীক্ষা 
পাস করা, তা তারা৷ মুখস্থ ক'রে, পরের দেখা নিজের 
দেখা। এবং পরের অভিজ্ঞতা নিজের অভিজ্ঞত! 


জানুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


ব'লে চালিয়েই করতে পারে। বরঞ্চ এতে আরও 
বেশি মার্ক পায়। 

আমাদের দেশের ছেলেদের বিজ্ঞান বিুধতার 
সত্রপাত এইখান থেকেই । তারা পরের চোখে 
দেখাকে অপরাধ বলে বুঝতে শিখল না, উপরস্ত 
পুরস্কত হল, শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রথা অবিলম্বে অচল 
হওয়া উচিত। 

এ প্রথার আরও গোড়ার দিকে, একেবারে 
বাল্য শিক্ষার কোঠায় গেলে দেখা যায় ছোট ছোট 
ছেলের! বস্তর সঙ্গে পরিচিত ন1 হয়ে শুধু বস্তবোধক 
শব মুখস্থ করে যাচ্ছে। যদি সে বস্তকি জানতে 
চাও, তা হলে সেই বস্তবোধক একটি শব্দের আর 
একটি প্রতিশব শিখলেই যথেষ্ট । যেমন অরণ্য 
মানে বন, পশুরাজ মানে সিংহ, সলিল মানে জল। 
বস্ত বা বস্তগুণ নিরপেক্ষ ভাবে এক প্রস্থ শব্দের 
আর এক প্রস্থ প্রতিশব্দ মুখস্থ করা থেকেই বাস্তব 
বিষ্খতার স্ুত্রপাত, আর বাস্তব বিমুখতাই হচ্ছে 
বিজ্ঞান বিমুখতা। এই জাতী শিক্ষার ফলেই 
অধিকাংশ ছেলে নিজের পারিপাশ্িক সম্পর্কে গোড়া 
থেকেই উদ্দাপীন হয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যস্ত নিজের 
চোখে দেখা বা সেই দেখা থেকে কোনো বিষয়ের 
বিচার করার ক্ষমতা আর তার থাকে না। নিজের 
পারিপাশ্বিকের পরিচয় সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিকে 
শিশুকাল থেকে জাগিয়ে দিতে পারলে শুধু বিজ্ঞান 
শিক্ষা নয়, সকল শিক্ষার গোড়াপত্তন হওয়ার 
সম্ভাবনা । কারণ “বিজ্ঞান শিক্ষা এই কণাটিতে 
পদার্থ বিশ্লেষণ বা বস্তপরীক্ষা বোঝালেও মূলত 
সকল শিক্ষাতেই অল্পবিস্তব বিশ্লেষণ এবং সত্যা- 
সত্য যাচাই করার প্রশ্ধ ওঠে। অর্থাৎ নিজের 


শান ও বিজ্ঞান. - ৬১ 


বোধ ও বিচারশক্তির সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন 
হয়। স্থতরাং বিজ্ঞানশিক্ষার অনুকুল আবহাওয়াই 
সকল বিষয়ের শিক্ষাকে সার্থক করতে পারে। 
মনকে জাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার মূল শত”। এই 
শর্ত গোড়া থেকে পাঁলিত হলে পরিণত বয়সেও মন 
সক্রয় এবং সঙ্জাগ থাকবে, জড়ত্ব প্রাপ্ত হবে না । 

প্রথম শিক্ষা কি ভাবে শুরু হওয়া উচিত, 
সে সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের এই মতটি আমার 
খুব ভাল লেগেছে। প্রথম শিক্ষায় এই পদ্ধতিটি 
সর্বত্র চালু হওয়া প্রয়োজন £ | 
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খিশুশিক্ষার এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি । 
এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের প্রশ্ন নেই; শুধু 
শিক্ষকের দাঁয়িত্ববোধের প্রশধ আছে। এই দায়িত্ব- 


বোধ জাগতে পারে বিশ্ববিষ্ভালয়ের চাপে। 
পরীক্ষার্থীদের অপরের লেখা নিজের লেখা বলে 


চালানোর রীতিকে বিশ্ববি্ভালয় দি সম্পূর্ণ অগ্রাহ 
করতে পারেন তা হলে আমাদের দেশ প্রয়োজনীয় 
সকল শিক্ষাতেই এগিয়ে যেতে পারবে, বিজ্ঞান 
শিক্ষাতেও যে এগিয়ে যাবে মে কথ! বল! বানুল্য। 


বিবি প্রসঙ্গ 


পরলোকে বিমলচজ্ঞ 

গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৮ রুবিধার প্রাতে 
কলিকাত| বিশবিগ্ঠালয়ের লেকচারার এ বিগ্ভাসাগরু 
কলেছের প্রাকন অধ্যক্ষ ডাক্তার বিমলচন্জ্র ঘোষ 
৭৩ নৃছর বয়সে 'অমুতধামে পরম জননীর ক্োড়ে 
আশ্রয় লাভ' কবরেছেন। বিয়োগব্ধিব পবিবার- 
ব্গকে আমরা সাস্বন। জানাচ্ছি ৪তার আম্মার 
প্রতি আন্তরিক অ্ধা নিব্দেন কণছি। 

বিম্লচন্ত্র ১২বছর বয়সে বৃদ্ধি শিয়ে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা পাম করেন । ১৭ ব্ছবু বয়সে এমএ (গণিত) 
পাপ করে বেনিশী কলেজে এবং পরের বছর 
আবার এম-এ ( ইংরেজি ?) পাপ করে সিন্ধুর হায়- 
দ্রাবাদ কলেজে ইংরেদির অধ্যাপক হন। ১৮৯৬ 
সালে “স্টেট ক্ঈলারশিপ? নিয়ে বিলৈত যান আই- 
সি-এস হতে । কেম্ত্রিজে বাংল] পরীক্ষা দিয়ে তিনি 
হাজার টাকা পুরস্কার পান। তারপর তার দৃষ্টি- 
ভর্গি বদলে যায়। কেমুত্রিজের ট্রাইপস” ( সম্ভবত 
ছুটিতে) পান। ব্হুকে সেবার উদ্দেশে ডাক্তারী 
পড়া শুরু করেন । পিতৃবিয়োগের ফলে ১৯০০ সালে 
ফিরে এসে সিটি কলেজে অধ্যাপক হন। দেই 
বছরেই সরযূু দেবীকে বিবাহ করে সন্ত্বীক 
ডাক্তারী পড়ার উদ্দেশ্যে আবার বিলেত যান। 
ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তার স্ী ভারতে ফিরে মাঝ 
যান ( ১৯০২ )। 

'ঘুনিটেরিয়ান' সমাজের রবিবাসরীয় সভায় প্রায়ই 
তিনি বস্তুত দিতেন, তার অনুলিপি নিয়ে কাগজে 
পাঠাতেন এডিথ ন্টিংহাম । বিমলচন্ত্র ১৯০৩ সালে 
স্তাকে বিবাহ করেন । 

ডাক্তারী পাস করে (অস্ত্রচিকিৎসার ডিগ্রিও 
নিয়েছিলেন ) বিলেতেই চিকিৎসা ব্যাবসা করেন 


কয়েক বছর । ১৯০১সালে দেশে ফিনে কলিকাতায় 
চিকিৎসা বাবস! শুরু কবেন। 
বিগ্াসাগর কলেজে পদার্থবিষ্ঠার অধ্যাপক পদ 


গ্রহণ করেন (১৯০৯ )। পরে এর সঙ্গে কারমাইকেল 


মেডিক্যাল কলেগ্ছেও কিছুকাল পড়ান। নৃতত্ব, 


এ ৮৩০ পরান ভিত ড ০ ৪৬০০০... 





ডাক্তার বিমলচন্দ্র ধোষ 


প্রাণিবিগ্া, মনোবিদ্যা প্রভৃতির পঠন-পাঠন প্রবত'্ন 
সম্পর্কে আশুতোষ তার পরামশ নিয়েছিলেন। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে তিনি শারীরবৃত্ত ও মনোবিদ্যা 
পড়াতেন, শেষে শুধু মনোবিদ্যা পড়াতেন জাতীয় 
আযুধিজ্ঞান বিগ্যালয়ের সঙ্গে তার জন্মকাঁল থেকেই 
(১৯২১) তিনি যুক্ত ছিলেন। 

পড়াতে শুরু করে ভ্রমশ চিকিংস! ব্যবস| প্রায় 
ত্যাগ করেন। তিনি পড়িয়েছেনও' অনেক-কিছু,_ 
ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিষ্ঠা, জীববিষ্ভা, মনোবিষ্ঠা, 
রসায়ন ও দর্শন (অল্প), শারীরবৃত্ত ও নিদান। 
কতকগুলি পড়াতেন অতি চমতকার। ইন্টার- 
মিডিয়েট ক্লাসে তিনি বাংলা, হিন্দি ও আর একটি 


. জাঈয়ারী, ১৯৪৮ ] 


ভারতীয় ভাষায় বিবয়বন্ত ব্যাখা! কবে বোঝাতেন। 
"মনের স্থাস্থা* নিষ্বে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর 
অধ্যক্ষতাকালেই বিগ্যাসাগর কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনী 
হয় (১৯৪০) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আওতায় সেই ধরনের প্রদর্শনী সর্বপ্রথম । 

বিচ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষদের ধূমপান না 
করার এঁতিহ ডাঃ ঘোষ পর্স্ত অব্যাহত ছিল। 
সাদাসিদে, নিরহষ্কার, সদালাপী মাহুম। যুরোগীয় 
পরিবেশকে চমক লাগিয়ে দিয়ে খদরের কাপড়ের 
উপর ফতুয়া! চড়িয়ে চটিপায়ে স্মিতহাস্তে সৌম্য- 
মৃতি বিমলচন্দ্র ঘর থেকে বেয়ে এসে কোন সহ- 
কর্মীকে পরিষ্ষার বাংলায় অভ্যথনা জানাতেন, 
তখন বোঝ। যেত কেন তিনি বলতেন, পদাধীনতা 
কাকে বলে বিলেতেই দেখেছি, বিলেতেই শিখেছি ।” 

নবব্ধান সমাজের অনেক কাজ করেছেন, 
প্রচারকও ছিলেন । অন্যান্য কাজ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বস্তু । 

. মৃতা-শয্যায় তখন শেষ একটানা স্প্ কথা 
হচ্ছে+-"আমবা সবাই এক, আমাদের এক হতে 
হবে।না” 

(ডাঃ ঘোষের ভগিনীর সহযোগিতায় বিদ্াসাগর কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীমালোক' দেন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে। ) 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্সেন 


ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতিকল্পে অধ্যাপক 
পি, এস, ম্যাকমেহন ও অন্যাপক জে, এল, 
সাইমনসেন 'ব্রিটিশ এসোপিয়েসন ফর দি এড- 
ভ্যান্সমেন্ট অফ সায়ান্স'-এর অনুরূপ বৈজ্ঞানিকদের 
একটি বাখসবিক সম্মেলন করার চেষ্টা শুরু করেন, 
যাতে বৈজ্ঞানিকদের সংস্পর্শে এসে অপরে বিজ্ঞান 
চর্চায় উৎসাহিত হয় এবং 'জনপাধারণ মানব 
কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে 
পারে। তাদের আদম্য উৎসাহের ফলে ১৯১৪ 
সালের জানুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির 
উদ্যোগে উক্ত সোসাইটির ভবনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
প্রথম. অধিবেশন স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 


জান ও বিজ্ঞাম 


আদান-প্রদান ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে 


টি না টি হয় ও নান! বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ পাঠ কৰা হয়। বিজান কংগ্রেসের বজত- 
জয়ন্তী ১৯৩৮ সালে সাড়থবরে নিষ্পন্ধ হয়। নির্ধা- 
চিত সভাপতি বিখ্যাত পদাথণবিদ লর্ড বাদাত্স- 
ফোর্ডের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় স্যর জেমস্‌ 
জিন্স সভাপতিত্ব করেন। বছ বৈদেশিক বিজানী 
এতে যোগদান করেছিলেন । ৩৪ বছর ধরে বিজ্ঞান 
ংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে. চিন্তার 
পরস্পর 
যে.গদাধন করছে । 

এ বংনর ১ল! জানুয়ারী থেকে প্রায় সপ্তাহকাঁল 
পাটপায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন 
বসে। এই অধিবেশনে দেশীয় ও বিদেশাগত বহু 
খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক যোগদান করেন। ভারত- 
বর্ষ ও পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আট- 
শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশ হয়। এই অধি- 
বেশনে নির্বাচিত সভাপতি কনেল স্যর রামনাথ 
চোপরার অসুস্থতা জনিত অনুপস্থিতিতে স্যর নি. 
ভি. বামন সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ 
করেন। সভাপতির ভাষণে দেশীয় ভেষজের 
উৎকর্ষ সাধন ও তাঁর ব্যবহার পুনঃ প্রচলনের 
এবং আধুনিক ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি 
সমগয় সাপনের পরামর্শ দেন। শ্যর সিভি, বামন 
মান্চষের স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণ ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের 
এ বিষয়ে বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণ না করে 
নৃতন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। . 

আরও একটি বক্তৃতায় অধ্যাপক বামন বলেন ষে 
ভারতবর্ষের সামাজ্য গঠনের লোভ নাই, অতএব. 
এদেশে পরমাণবিক গবেষণায় অথব্যয় নিশ্রয়োজন । 
স্যর শাস্তিম্বরূপ ভাটনগর একটি বক্তৃতায় বলেন 
যে নাম্রাজ্যবাদীর অস্ত্রের পরিবতে” স্বাধীন ভারতে 
বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান বিশ্বের জ্ঞান ভাগ্ডারের সমৃদ্ধি 
ও জনগণের কল্যাণে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে 
নিয়োজিত করতে হবে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা 


ঘি এ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


ভারুত সরকারকে পর্মাণবিক গবেষণা! ও পরমাণ- 
বিক শক্তিকে শশ্রমশিল্পে নিঘ্োগ সম্পর্কে অধিকতর 
তৎপর হতে অন্গবোঁধ জানান । খাগ্ধ সমস্যা 
আলোচনা! সভার উদ্বোধনে ডর শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ 
বলেন, পৃথিবীর প্রায় ২৫৭ কোটি নরনাগীর জন্য 
পর্ধাপ্য পাদ্য-দরব্য উৎপন্ন হয় না। এই অভাব 
বৈজ্ঞানিক উপ|য়ে উত্পাদন বৃদ্ধি ও নূতন খাদা- 
দ্রব্য আবিষ্কার দ্বারা পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক 


শন্করণ ঝলেন যে, ভারতবর্সের খাদ্য-লমস্যা কৃত্রিম 


থাদা-বস্থ উৎপাদনের দ্বারা সমাধান হওয়া সম্ভব। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


বিজ্ঞানোংসাহীরা বিজ্ঞান কলেজের একটি সভায় 
সমবেত হয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠানের 
কল্প করেন। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগপবের কায 
নির্বাহের জন্ত সমস্ত ভার একটি ছোট পরিচালক 
মণ্ডলীর উপর দেন। মগ্চলীর সভ্যের! হচ্ছেন-- 
শ্ীস্াবোদনাথ বাগচী, শ্রীজগন্নাথ গুপ্, শ্রীজ্ঞানেন্- 
লাল ভাদুড়ী, শ্রীসর্বানীপহায় গুহ সরকার, শ্রীস্থকুমার 
বন্দ্যোপাধায়, শ্রীন্থনীলরুষ্ণ বায় চৌধুরী, শ্রীদেবী- 
প্রসাদ রায় চৌধুরী, গোপালচন্দ্র ভন্টাচাধ, 
প্রীপরিমল গোন্বামী, শ্ীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীস্থধাময় 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীিজেজুলাল ভাছুড়ী ও শ্রীবীরেন্ত্র- 
নাথ মুখোপাধ্যায় । অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্জনাথ বন্থুকে 
মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অধ্যাপক 
ীপ্রফুলচন্ত্র মিত্র পরে যোগদান, করেন। অধ্যাপক 
্রীক্ষিতীশগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একাধিকবার উপস্থিত 
থেকে নানাবিধ কাজে সাহাঘ্য করেছেন। 

২।শেজান্য়ারী ১৯৪৮ তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে । ধার টাদা 
দিয়ে আঙীবন বা সাধারণ সভ্ের পদ গ্রহণ 
করেছেন, তাদের সভা হবে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮; 
তারা পরিষদের নিয়মাবলী রচনা করবেন, কাধকরী 
সমিতি, মগ্ণা পরিষদ ইত্যাদিও গঠন করবেন। 


অধ্যাপক প্রীগ্রফন্চ্দর মিত্রের সম্পাদনায় পত্ভিক। 
প্রকাশ করা হবে স্থির হয়। . অদেক প্রাথমিক 
বাধা-বিপত্তির মধ্যে মাত্র এক মাস সময় নিয়ে 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান? উদ্বোধনদিবসে আত্মপ্রকাশ 
করছে । পরিষদ ও পত্রিকা এই দুই নবজাতক 
প্রতোক বাঙালীর সহযোগিত। ও শুভেচ্ছা কামন! 
করে। 


ক্রি স্বীকার 


বাংলাদেশে বহু বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক বাংলা 
ভাষার মাপ্যমে বিজ্ঞানের চর্চা করছেন এবং 
তাদের বহু মূল্যবান অবদানে দেশে সমুদ্ধ হচ্ছে। 
তাদের উপদেশ, নির্দেশ ও সাহাধ্য প্রতিপদেই 
আমরা লাভ করব এই আশ! নিয়েই আমব! 
এই প্রতিষ্ঠান গড়ার স্প করেছি। অল্প সময়ে 
দ্রুত কাজ্জ করতে হবে এই ছিল লক্ষ্য। ফলে 
ক্রটি অনেক ঘটা সম্ভব। এসব ক্রটি বিচ্যুতি 
সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। তেমনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান? 
প্রকাশে চার সপ্তাহ সময়ও পাওয়া যায় নি। 
এখানেও যে-সব ক্রট বিচ্যুতি হয়েছে তা সবাই 
মার্জনা করে নেবেন আশা করি। দেশের ও দশের 
কাজ,-তাই কাজের তুলচুক কারুর নজরে পড়লে 
ধরিয়ে দেবেন, স্থুধরিয়ে নেবেন,_এই সহযোগিতার 
প্রত্যাশা আমরা প্রত্যেকের কাছে করি। 


কৃতজ্ঞত। স্বীকার 


যাদের একাস্তিক সহযোগিতায় পত্রিকা প্রকাশ 
করা সম্ভব হোল, আমরা তাদের কাছে আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। গ্রপ্তপ্রেশের শ্রীঅজয় বন্ধ 
ও শ্রীসমীর বস্থ, অক্রাস্তকর্মী শ্রীভবানীচরণ বায়, 
শিল্পী শ্রঅনিল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবমল চৌধুরীকে 
আমরা এজন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 


অন্সমসায় ব ঙ্গারীর স্ত্ুভাষচন্রের গল্প 
ক্মীতার _.. এল 
তান প্রতাকার 


আছোম্ শ্রহ্ুলচত্ক্র জাই লিখিত 


(নেতাজীর জীবনের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত ) 


যে আত্ম-ভোলা, মহা-বিপ্লবী তাহার কৈশোর স্বপ্নের 


আচার্ধ দেবের নিজের ভাষায় «আমার আজীবন- ! সফল সাধনায় স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ ভ্রতায়ত 


লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতীক এই ক্ষুদ্র পুস্তকথানি” | করিয়া, পূর্ব এপিয়ায় নব জাগরণ আনিয়া দিয়াছেন 


স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে আত্মগ্রতিষ্টাকামী প্রত্যেক র তরুণদের উপযোগী করিয়া লিখ তাহার--জীবনী 


বাংল! ভাষা-ভাষী যুবক ও তরুণ পড়িয়া দেখিলে | নয়__-জীবনের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক গল্প। ছোটদের 


ূ 
| 
ূ 
ূ 
| 


উপকৃত এবং নূতন, বলিষ্ঠ জাতি গঠনের : উপহার দিবার জন্ত মনোরম ্রচ্ছদপট ও বন 


চিত্র সম্বলিত । 


সহায়ক হইবেন । 
মূল্য- এক টাক! 


মূল্য--আড়াই টাক1 মাত্র র 


পার্ক বুক বুরো ? 


৮.৭ পার্ক স্রীট 
কলিকাতা--১৬ 


. ফোন--পি, কে, ২৮৫০ 





ও 
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বি--১১ 


ন্বিহম্স শুল্ছি 


বিষয় লেখক পত্রাঙ্ক 
আদর্শ বৈজ্ঞানিক গার্দী রঃ ৬৫ 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিব্দ ১... শীহেমেন্ত প্রসাদ ঘোষ ৬৭ 
শিল্পোময়নে ধনিজ্গ সম্পদের স্থান ...  জ্রীরুক্সিণীকিশোর দত্তরায় ও শ্রীস্ধাংশুবঞ্জন দত্ত ৭৩ 
গ্রাণিঙ্গগতের প্রান দলিল ..... শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৮২ 
ফোলিক আযসিড ...  জ্রীপশ্ুপতি ভট্টাচার্য ৯০ 
আচার্য প্রফুল সত ০. স্ীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ৯৪ 


িনবস্থান ঢাগ হান লিঃ 


হু ০ শ্রম্্থভিলা। ট্রীউ 





ম্যানেজিং এজেশম-_ 
উীউ্রীন্্রাবন্রুহ্5 ্ু্মআাইন্স হিলও 


- ইঞ্জেকসন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষধ প্রস্তত হয়। 





ন্বিম্বস্ভ স্রভি 


বিষয় লেখক 
বাঙালী কলেঙ্জ ছাত্রদিগের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও 

মন্তকাকারের ভেদ ""  শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বস্থ | 
৬০ '”" আহ্হৎচন্দ্র মিত্র 
বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠনের 

পক্ষে ভাষার কাঠামো '"*  শ্রীস্রেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নৃতত্বের উপক্রমণিকা '-*  শ্রীননীমাঁধব চৌধুরী 
শব্দবিদ্যায় রামনের গবেষণা '""  শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
বিবিধ প্রসঙ্গ 





পত্রাস্ক 





ভন্তান্ন ও ন্বিভভাত্দে 


ধারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং জগৎ-সভীয় এদেশের শ্রেষ্ঠত্ব ধার! প্রতিপন্ন করেছেন 
তাঁদের জীবন-কথ। সকলেরই অবশ্য পাঠ্য 
শ্ীবিনয়কুমীর গঙ্জোপাধ্ায় প্রণীত প্রবাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


মৃত্যু্জয় গান্ধীজী মৃত্যুঞ্জয় সুভাষ 


মহাত্ম। গান্ধীর বাল্য থেকে মৃত্যু পর্য্যস্ত অপূর্ব যতটুকু জানলে নেতাজীকে জানবার কিছুই 
জীবনকথা-_চিত্রে সমুজ্জল। মূল্য ২২২ বাকি থাকে না ততটুকু আলোচিত. হয়েছে। 


শ্রহরপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১০ 
 শ্বীন্ধীজীকে জানতে,হলে--১।০ শ্রীভীমাপদ ঘোষ প্রণীত 
শ্রীবিজনবিহারী ভট্াচার্ধয প্রণীত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়---১২ 
গান্ধীজীর জীবন-প্রভাত--১০ প্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতা প্রণীত 
শ্রশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত স্বামী বিবেকা নন্দ--২২ 
পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ-_২২ এই ধরণের আরো বইর জন্ত আমাদের নৃতন 
সহঙ্গ মানুষ রবীন্দ্রনাথ--২২ পুস্তকের তালিকা দেখুন ঃ 


৫) কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত। (১২) স্কুল সাপ্লাই বিল্ডিংস্ঃ ঢাক। 





“বি--- ১৩ 


ক লা অন স্ 


নত থাকতে পারেন 
কাল 


আপনার গবেষণাগারে নিত্য-প্রয়োজনায় 

অপরিহার্য দ্রব্য থেকে আন করে নানাবিএ 

অত্যাবশ্যক অথঢ ছুপ্রাপ্য জিনিষের স্প- 
বরাহ করার ভার নিয়েছে 


দি মায়ো্টিফিক স্বাগাইজ 


(বেন) শী, 


সি ৩৭ ও ৩৮, কলেজ ফ্রী মার্কেট, কলিকাত। 
| টেলিগ্রাম- 





টেলিফোন--- 


বি, বি ৫২৪ ও ১৮৮২ £3167051)0--কলি কাতা 


বিজ্ঞান সাধনার উপযোগী বহু উপকরণের 
এমন বিরাট সমাবেশ প্রাচ্যতূমিতে অদ্বিতীয় । 








বি--১৪ 


শপ শি তা পালি 


০ ৯ ৩ পে কীট বি 





২5৫০ 


পরি 
০ আসি 

এ ইত 
1 ম৬১ 





* 


দ্রান & 


বিজ্ঞান 





প্রথম বর্ষ 


০ পি ৩ পলা 





(ফক্রয়াপ্পী--১৯৪৮ 


দ্বিতীয় সংখ্যা 


কপ রস ৬০৩১ 
ভি 





আদশ |বজ্ঞানিক গান্ধী 


ঞগান্বীজিকে স্মরণ করিতে গেলে এই কথাটাই 
বার বার মনে আসে যে তিনি ছিলেন এক 
অভিনব বৈজ্ঞানিক । বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য তথ্য 
বিচার করা, সত্য আবিষ্কার করা, এবং এই 
সত্যকে বু পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাচাই করে 
তবে সত্য বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া। এই 
বিচারে গান্বীজীও বৈজ্ঞানিক । তবে তার পদ্ধতি 
বৈজ্ঞানিকদের সাধারণ পদ্ধতি থেকে স্বতত্ত্র। কারণ 
তার গবেষণার উপকরণ যন্ত্র নয়, রাসায়নিক নয়, 
তাঁর গবেষণার উপকরণ তাঁর জীবন । তাঁর সত্যান্থ- 
সন্ধানী মন গান্ধী নামক একটি মাচুষকে বিচিত্র 
পরীক্ষার মধ্যে ফেলে বার বার তার পরিকল্পিত বা 
উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করে গেছেন । 

সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের. মধ্যেও অবশ্ঠ নিঞ্জেক 
পরীক্ষার উপকরণ ব! সত্য যাচাইয়ের উপকরণ হিসাবে 
ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আছে। তাদের অনেকে 
নিজের জীবনকে মান্ষের কল্যাণে অকাতরে বিপন্ন 
* করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, জীবন দিয়েছেন 
অনেকে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পরীক্ষা থেকে 
বিরত হননি। কিন্তু সমস্ত জীবনকেই পরীক্ষার 
একমাত্র উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করায় 


গান্ধীজির যে স্বাতন্ত্, তার দৃষ্টান্ত অন্যত্র সামান্যই 
আছে। 

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার যখন সকল মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হয় তখনই হয় তার সার্থকতা । বিজ্ঞানের এই 
আদরশকে চরম রূপে গ্রহণ করেছিলেন. গান্ধীজি। 
অর্থাৎ তাঁর মতে সত্য, মান্থষের ব্যক্তিগত জীবন, 
সমাজগত জীবন, অথবা দেশগত জীবন থেকে 
লেশমাত্র বিচ্ছিন্ন নয়, সে সত্য যতখানি মানুষের 
জীবনে সত্য হয়ে উঠল ততখানিই তার মূল্য, 
ততথানিই তার সার্থকতা । স্থতরাং এ আদর্শ 
সাধারণ বৈজ্ঞানিক আদর্শ থেকে পৃথক নয়। 
প্রসঙ্গত বলা যায় গবেষণাগারের সব আবিষ্কার 
সব সময় উদ্দেশ্টমূলক থাকে না। এ রকম অনেক 
আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যা কোনো বিশেষ 
গবেষণার অনিবার্ধ পরিণতিস্বরূপ ঘটেছে। মানুষের 
প্রয়োজনে তার ব্যবহারের প্রশ্ন এসেছে অনেক পরে। 
আবার অনেক আবিষার অকন্মাৎ হয়েছে। কিন্ত 
উদ্দেশ্টমূলক গবেষণা, অথবা উদ্দেশ্ঠমূলক তথ্য 
বা সত্য আবিষ্কারের দৃষ্টাস্তও অনেক আছে। 
দৈহিক ব্যাধি বা রুধি সম্পকিত প্রায় সব গবেষণাই 


৯৬ ভান ও বিজ্ঞান 


উদ্দেশ্মূলক ভাবে করা হয়। এবং সত্য আবিষ্কার 
সব সময় এই রকম উদদেশ্টমূলক না হলেও) ত্রথ্য 
আবিষ্কার মোটামুটিভাবে সব সময়েই উদ্দেশ্টমূলক | 
ডেভির আশ্চর্ধ প্রদীপ আবিষ্দারের মূলে যে সত্যটি 
ছিল তার আম্দর্গিক তথ্য আবিষ্কারের মূলে ছিল 
খনিন মঙ্জুনদের জীবন রক্ষার প্রশ্ন । পরমাণুর 
কেন্দধে আথাত হেনে তাকে চরণ করতে পারলে 
প্রচণ্ড শক্তি জেগে ওঠে, কিন্তু এই শক্তির ব্যবহার 
করতে হলে আনুষঙ্গিক অনেক তথ্য আবিষ্কারের 
প্রয়োজন ছিল এবং তা ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্টমূলক | 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্টমূলক গবেষণা বা 
আবিষ্কার ঝা উদ্ভাবন বিজ্ঞানের পক্ষে যে অগৌরবের 
নয়--বরঞ্ এই আদর্শই যে ধীরে পীরে সর্বত্র 
রূপাধিত হয়ে উঠেছে সে কথা সকলেই জানেন । 
পথ দেখিয়েছে রাশিয়া । সেখানে সব গবেষণারই 


৮ পা 


[ ১মব্ধ, ২য় সংখ্যা 


অব্যবহিত ফল যাতে সমস্ত দেশ পেতে পারে 


সেই উদ্দেশ্ত নিয়েই যা কিছু ব্যবস্থা । 


একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে গান্ধীজির 
পরীক্ষারও অব্যবহিত ফল মানুষের কল্যাণের জন্যই 
কামা ছিল। তিনি ন্বহন্তে বাংলা ভাষায় একটি 
কথা লিখে গেছেন-_“আমার জীবনই আমার 
বাণী”_-এ কখারও অন্তসিহিত অর্থ এ একই। 
তার জীবনের সঙ্গে তার কাজ, তার উদ্দেশ্য, 
তার পরীক্ষা, তার গবেষণা, সবই ছিল সমবিস্তুত 
ইংরেজীতে যাঁকে বলে কো-এক্সটে ন্সিভ । মানুষের 
কল্যাণের বাইরে তার কোন কথা, কাজ বঝ৷ 
চিন্ত। ছিল না । বিজ্ঞানেরও এটাই আদর্শ। সত্যকে 
কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগের এ রকম নিভীক পরীক্ষার 


দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিবল। 


পপ 


আমার পনীক্ষাসমূহ সম্বন্ধে কোনও প্রকার সম্পূর্ণতার আরোপ আমি করিতেছি ন।। 
বৈজ্ঞানিক যেমন অতিশয় নিয়মের সহিত বিচার পূর্বক ও স্ুক্্ভাবে নিজের পরীক্ষা- 
সমূহ সম্পন্ন করিয়াও তাহা হইতে প্রাপ্ত পরিণামকে অস্তিম প'রণাম বলিয়া গণ্য করে 
না, যে ফল লাভ করিয়াছে তাহাই সত্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও সে বিষয়ে 
নিবিকার থাকে, আমার পরীক্ষীসমূহ সম্বন্বেও আমি সেই মনোভাবই পোষণ করি। 
আমি গভীর ভাবে আত্মনিরীক্ষণ করিয়াছি, প্রত্যেকটি ভাবকে খুঁজিয়৷ দেখিয়াছি ও 
বিশ্লেষণ করিয়াছি । এবং এ প্রকার করিয়া যাহা উহার পরিণীম ফল বলিয়া পাইয়াছি 
তাহা যে সকলের পক্ষেই অন্তিম ফল, তাহা যে অন্রান্ত সত্য এ প্রকার দাবী করার 


ইচ্ছা আমি কোনও দিনই করি না। 


এ ১ 


শা পপ পল পপর আপ ০ সর আপ আআ ৯ আপা আপ শপথ সপ পপ ০ ০১ 


|. 
ম ক গান্ধী (আত্ম-দর্শন) 
আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে :. 


+ -পিশীসশসীশিশী শী তলপেট পপ শা 


-সীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


গ্রীহেমেন্্প্রসাদ ঘোষ 


স্ভারতবর্ষে পরিবর্তিত রাজনীতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রচার উপলক্ষে 
অনেক কথা মনে পড়ে । সে সকলের মধ্যে প্রথমে 
দুইটির উল্লেখ কবিব-_ 

(১) ভারতবর্ষের এই রাজনীতিক অবস্থার 
পরিবর্তনের প্রায় ৭৮ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় 
মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক বিজ্ঞান-মভার প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা । 

(২) ভারতবর্ষের এই রাজনীতিক অবস্থী- 
পরিবর্তনের চেষ্টা প্রবল হইলে স্বদেশী আন্দোলনের 
সময় (১৯০৬ খুষ্টাব্দে) জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠা। 

মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিকল্পিত অনুষ্ঠান ও 
প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ প্রথমে কর! প্রয়োজন । তাহার 
আরস্ত £-- 


অনুষ্ঠান পত্র 


“জ্ঞানাৎ পরতবে] নহি” 

১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সফল স্থির 
চিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভূত রসের 
সধগার হয়, এবং কি নিয়মে এই, আশ্র্য/ ব্যাপার 
সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতৃহল 
জন্মে। যদ্দারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, 
তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্্র কতে। 

২। ূ্ববকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশান্ত্রের যথেষ্ট 
*সমাদর ও চর্চা ছিল, তাহার ভরি ভূরি প্রমাণ অগ্যাপি 
দেদীপামান রহিয়াছে । বর্তমান কালে বিজ্ঞানশান্্ের 
যে সকল শাখা সম্যক উ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের 
মধ্যে অনেকগুলির বীজরোপন প্রাচীন হিন্দু খাষিরাও 
করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগপিত, রেখা- 


গণিত, আমূর্ব্র্দ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উত্ভিদতত্ব 
সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা 
বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে; 
ন।মমাজ্র অবশিষ্ট আছে। 

৩। এক্ষণে ভারতবধীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞান- 
শাস্বের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্টক হইয়াছে। 
তগ্নিমিত্ত ভারতবধীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভ। 
কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । 
এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্তক 
মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখাসভা 
স্থাপিত হইবে। 


৪। ভারতবীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান 
অশ্গশীলন বিষয়ে উৎসাহিত ও সক্ষম করা এই 
সভার প্রধান উদ্দেশ্য । আর ভারতবর্ষ সম্পর্কায় 
যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা 
করা (মনোরম ও জ্ঞানদাম়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল 
মুদ্রিত ও প্রচার করা) সভার আম্ুঙ্গিক উদ্দেশ্য । 

৫| সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, 
কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং 
কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি বিশেষের 
আবশ্তক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, 
কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি 
আবশ্যকান্রূপ গৃহ নিশ্নাণ করা, বিজ্ঞান 
বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাহারা 
এক্ষণে বিজ্ঞানান্ুশীলন করিতেছেন কিংব| ধাহারা 
এক্ষণে বিদ্যায় - পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথচ 
বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একাস্ত অভিলাধী, কিন্তু 
উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পাঁরিতেছেন 


৬৮ 


না, এরূপ বাক্ষিদিগকে বিজ্ঞান চচ্চা করিতে আহ্বান 
করা হইবে। 

৬। এই সমূদ্য় কাধ্য সম্পর করিতে হইলে 
অর্থই প্রধান আবহ্ক, তএব ভারতবর্ষের শুভাঙু- 
ধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছ জনগণের নিকট বিনীতভাবে 
প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা আপন আপন 
ধনের কিয়দংশ 'আশাণ করিয়। উপস্থিত বিষয়ের 
উন্নতি সাধন করুন। 

৭1] শাহাব ঠাদ। গ্রহণ করিলেন, তাহাদের 
নাম পরে প্রকাশিত হইনে। আপাততঃ ধাহার! 
খ্বাক্গন করিতে কিবা টাদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, 
তাহারা নিক স্বাক্ষরকীরীর নিকট প্রেরণ করিলে 
সাদরে গৃহীত হইবে। 

অশ্ন্াত। 
শীমহেজ্জলাল সরকার 


মহেজ্্র বাবুর চেষ্টা সহজে ফলবতী হয় নাই। 
অঙ্থষ্ঠানপত্র প্রকাশের ছুই বংসবেরও অপ্িক কাল 
পরে বঙ্ষিমচন্ত্র উহ! উদ্ধত করিয়া উহার সমর্থনে এক 
দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন | তাহাতে তিনি বলেন-_ 
বিজ্ঞানই “তড়িৎ ভার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, 


অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রস্থ ভীরতভমি হস্তামলক- 


বৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে । শুধু তাহাই 
নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশই 
নিজ্জীব করিতেছে । সে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে 
আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের 
ভূ হইয়াছে । আমর দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। 
অতিথিশাঙ্গায় আজীবনবাঁসী অতিথির ন্যায় আমরা 
প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি । এই ভারতভূমি 
একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশাঁল। মাত্র |” তখনও ভারত- 
বাসী স্বাধীনতা! চাহে নাই বলিয়াই বিদেশী শাসন- 
তন্্ব সেই অতিথিশীলাকে বন্দিনিবাসে পরিণত 
করেন নাই। 
প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে লিখিত হয় 
"এই অনুষ্ঠানপত্র আজ আড়াই বংসর হইল 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম ব্য, ২য় সংখ্যা 


প্রচারিত হইয়াছে । এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ 
চল্লিশ সহম্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন । মহেন্দ্রবাবু 
লিখিয়াছেন যে, এই তালিকাখানি একটি আশ্চর্য্য 
দলিল। ইহাঁতে যেমন কতকগুলি নাম থাকাতে 


স্পষ্টাকত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি নাম না 


থাকাতে উক্জ্লীকৃত হইয়াছে । তিনি আর কিছু 
বলিতে ইচ্ছা করেন না। 

“আমরা উপসংহারে আর গোটা ছুই কথা 
বলিতে ইচ্ছা করি । বঙ্গবাসিগণ, আপনারা মহেন্দ্র- 
বাবুর ঈমং বক্রোক্তি অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। 
তবে 'আর কলঙ্কভার কেন শিরে বহন করেন। 
সকলেই অগ্রসর হউন । যিনি এক দিনে লক্ষমুদ্রা 
দাঁন করেন, তিনন কেন পশ্চাতে পড়েন? পুভ্র- 
কন্যার ন্বাহে ধাহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বায় করেন, 
তারা কেন নিশ্চিন্ত বসিয়। থাঁকেন ?” 

তিনি ফুরোপীয়দিগকেও এই কাদ্যে অর্থ সাহাধ্য 
করিতে বলিয়াছিলেন । ও 

দীর্ঘকাল বিজ্ঞান-সভা যে মৌলিক গবেষণার 
অব্দানে বা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রচারে আশান্রূপ 
সাফল্য লাভ করে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

ইহার পরে স্বদেশী আন্দোলনকালে দেশে যে 
নব ভাবের আবির্ভীব হয়, তাহার ফলে জাতীয় 
বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছুই ভাগে বিভক্ত 
ছিল। তাহার 'এক ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং উত্তর কালে তাহ “কলেজ 
অব এঞ্জিনিয়ারিং আগ টেক্নলজী” নামে পরিচিত 
হইতে থাকে । এই বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাপবিষদে 
মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের দিকে মনো- 
যোগ প্রর্দান করা হয়। 

এই বিজ্ঞান বিভাগ যে আত্মরক্ষা করিয়া 
আপিয়াছে--সরকারের উপেক্ষা ও দেশের বহু 


লোকের সন্দেহ ব্যর্থ করিয়া আপনার অধিকার 


অর্জন করিয়াছে, তাহা যত প্রশংসনীয়ই কেন 
ইউক না, সরকারের উপেক্ষা ও দেশবাসীর ঈপ্লিত 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮] 


সাহীষ্যের অভাবে তাহা যে তাহার প্রতিষ্ঠাতৃগণের - 
উদ্দেন্ট সিদ্ধ করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার 


করিতেই হইবে । 

মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান-সভা আর জাতীয় শিক্ষা- 
পরিষদ এতছুভয়ের মধ্যে বঙ্গদেশে বিজ্ঞান চর্চ। 
যেমন বিশেষ উল্লেখযোগা, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের 
চঙ্চা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে । এই সময়ের মধ্যে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিা এবং রামেন্দন্ন্দর 
ত্রিবেদীর নেতৃত্বে তাহার অসাধারণ উন্নতি । পরিবদ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার কাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিষদের আরন্ধ আরও 
কয়টি কার্যের মত তাহা অসমাপ্তই রহিয়! গিক়াছে-- 
পরিষদ তাহার উদ্দেশ্ট হইতে সবিয়া গিয়াছে-_ 
ইচ্ছা করিয়া কি উপযুক্ত চালকের অভাবে, তাহার 
আলোচনার স্থান ইহ! নহে । 

এই সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালায় আচার্য জগদীশচন্্ 
ও আচার্য গ্রফুলনচন্্র ছুই চন্দ্রোদয়-_-বহু বাঙ্গালীর 
বিজ্ঞান চচ্চায় আত্মনিয়োগ ও অসাধারণ সাফল্যলাভ । 
একজন উদ্ভিদের প্রাণের সন্ধান দিয়া যেমন প্রচলিত 
বিশ্বাস কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, আঁ 
একজন তেমনই বসায়ন শান্ের জন্মভূমি বলিয়া 
ভারতবর্ষের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এক 
জন বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একজন 
স্বয়ং বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির ছিলেন । উভয়ের-__ 
বিশেষ প্রফুলচন্রের--শিশ্কদল আজ সমগ্র পৃথিবীতে 
খ্যাতি লাভ করিয়া দেশের ও গুরুর নাম উজ্জ্বল 
করিয়াছেন । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 


ছাত্রপাঠ্য বাঙ্গলার ইতিহাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ' 


যে মন্তব্য করিয়াছিলেন আচারধ্যঘয়ের বাঙ্গালায় 
অবদান সম্বন্ধে তাহাই বলিলে হয়--প্যে দাত! মনে 
করিলে অর্ধেক বাঁজ্য এক বাজকন্যা দান করিতে 
পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় 
করিয়াছে ।” উভয়েরই দান--কতকগুলি সার্ঠর্ড 
প্রবন্ধ; আর আচার্য প্রফুল্চন্দ্রের একখানি ক্ষুদ্র 
প্রাণিতত্ব বিষয়ক পুস্তক। উভয়কেই ছাত্রপ্ূপে 


ভান ও বিজ্ঞান রঃ | ৬ 


বলিয়াছিলাম, তাহারা কেন বাঙ্গীলাঁয় আপনাদিগের 
গব্য্ণোফল . প্রকাশ করেন না--তীহারা তাহা 
করিলে বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণও বাঙ্গালা শিখিতে 
বাধ্য হইবেন। উভয়েই বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী 


বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি-প্রতিষ্টার পরে তাহা হইবে। 


তবে উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের কথার সমর্থন করিতেন 
--বাঙগলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা 
তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুবিবে না বা শুনিবে 
না। * * যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা! 
শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই 1৮ 

রাজেন্জ্লাল মিত্র হইতে রামেজ্্ন্ন্দর জিবেদী, 
রামেন্্স্থন্দর ত্বিবেদী হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বার্গালার মনীষীবা বঙ্ষিমচন্ত্রের মতই সবল ভাষায় 
বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানের তত্ব বুঝাইবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন । আর এই সময়ের মধ্যে 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা তাহাদিগের চেষ্টার 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। | 

আজ পরিবপ্তিত অবস্থায় খন আমরা বস্কিম- 
চকজের স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি, 
যখন রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে হেরফের দেখিয়া তাহা 
দূর করিতে বলিয়াছিলেন, ('সাধনা”--১২৯৯ বঙ্গাব্দ) 
তাহা দূর হষ্টবার উপায় দেখা যাইতেছে, তখন 
দীর্ঘকাল ধাহাঁরা যথাসাধ্য বিজ্ঞানকে বাঙালীর 
নিকট স্থপরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে আমর! শ্রদ্ধাসহকাঁরে স্মরণ করিব। 
তাহাদিগের চেষ্টা নানা পত্রে নান! প্রবন্ধে আত্ম- 
গোপন করিয়। আছে। তাহার সন্ধান করিতে 
হইবে। পরিভাষা রচনার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন--১২৮৯ বঙ্গান্ধে জ্যোভিরিজ্্র-. 
নাথ ঠাকুরের পরিকল্পনান্ুসারে “সারস্বত সমাজ” 
প্রতিষ্ঠা হয় ।-_ | 

“ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা! প্রথম 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া 
সমস্তটা রাজেন্দ্লালই ঠিক করিয় 'দিয়াছিলেন। 


চট | | ভাল ও বিজ্ঞান 


সেটি চাপাষ্য়া অন্যান্য সভ্যদের শ্মালোচনার জন্য 


সকলের ভাতে বিতরণ করা হইয়াছিল ।” 


রাজেন্দ্রলাল প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে একখানি: 


পুস্তকও রচন| করিয়াছিলেন । 

পরিভাষা কিরূপে বধচিত হইবে, সে বিষয়ে 
অনেক আলোচন! হইয়া গিয়াছে । 

১২৮৮ বঙ্গাব্দের ্যোষ্ঠ মাসের “ব্ঙগদর্শনে” “নূতন 
কথ! গড়া” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহাতে 
লিখিত হয় :-_ 

“যে কেহ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন তিনিই জানেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় অনেক 
ভাব সহজে ব্যক্ত করা যায় না। এ সকল ভাব ব্যক্ত 
করিতে গেলে, কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা 
লইয়া নানা মতভেদ আছে । অনেকে বলেন, নূতন 
ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নৃতন শব্দ গগন করা 
আবশ্তক । অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নৃতন 
শব্দ আমদানী করা আবশ্থক | অনেকে বলেন, চলিত 
কথা দিয়া যেরূপে হউক ভাব প্রকাশ করিলেই 
যথেষ্ট হইল । ইংরেজীতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত 
হয় বাঙ্গীলায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র 
লিখিতে হয়, সে-ও স্বীকার, তথাপি নৃতন শব্দ 
গঠন বা ভাষাস্তর হইতে শব্দ আনয়ন করা উচিত 
নহে। আমরা এ তিনটির কোন মতেরই পোষকতা 
করিতে পারি না। কখন কখন নৃতন শব গঠনের 
প্রয়োজন হয় । কখন ভাষাস্তর হইতে শব্দ আনয়নের 
প্রয়োজন হয়। কখন অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত 
করিতে গেলে লেখার বাধনী থাকে না এবং ভাবটিও 
সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না ।” 


তিন উপায়ের দোষগুণ বিচার করিয়া গ্রাবন্ধ- 


লেখক বলেম :-_ 

"এরূপ দুরূহ কার্যে হঠাৎ কিছু করিলে ভাল না 
হইয়া বরং মন্দ হইবার সম্ভাবনা । অতএব আমরা 
বলি, নৃতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নৃতন 
জিনিষের নাম দিতে হইলে বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া 
সংস্ৃত প্ররৃতিতে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, 


[১নবর্ষ, ২য় সংখ্যা 


সেগুলি প্রণিধান পূর্বক দেখা উচিত; ধদি তাহার 
মধ্যে কোন কথায় ভাব প্রকাশ হয় তাহা হইলে 
সই ভাষার কথাই গ্রচ্সিত করিয়া দেওয়! উচিত। 
অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন 
হন্দর কথা পাওয়া যায় থে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে 
মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে ।” 

কয়টি উদাহরণ দিয়া এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের 
চেষ্ট। প্রবন্ধে ছিল-- 

(১) “কাচ সহঞ্জে ভাঙ্গিয়! যাঁয়। সহজে 
ভাঙ্গনগুণ প্রকাশ করিবার জন্য ইতর ভাষায় একটি 
শব্দ আছে_-ন্ক'। কিন্তু ধাহানা স্কুলের বই লেখেন 
তাহার! এ কথাটি না জানিয্বা অথবা উহা ব্যবহার 
করিতে ইচ্ছা না করিয়া! লিখিলেন, কাচ ভঙ্গ প্রবণ । 
যাহ! সহজে ভাঙ্গিয়! যায়, তাহার নাম সংস্কৃতে 
ভঙ্কুর। স্থতরাং ভঙ্গপ্রবণ শব্দটি ন। বাঙ্গীলা, না 
ইংরেজী, না সংস্কৃত ।” 

(২) “ছুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান বাঙ্গালায় 
নাই। হ্থতরাঁং উহার নামও বাঙ্গীলায় নাই। 
কিন্তু আমার প্রয়োজন এ শব্দটির নাম দেওয়া। 
হিন্দীতে এ স্থানকে পুন” বলে। কিন্তু বঙ্গীয় 
্রস্থকারগণ এ কথাটি না জানিয়। বা উহা ব্যবহার 
করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কি না 
উপত্যকা । উপত্যকা সংস্কৃতি চলিত শব্দ; কিন্ত 
দুঃখের মধ্যে এই যে, উহাতে পর্বতের আঙন্নভূমি 
বুঝায়, ছুই পর্ববতের মধ্যবর্তী স্থান বুঝায় না।” 

(৩) “যেখানে বসিয়া জ্যোতিব্বিদরা গ্রহ নক্ষত 
প্রভৃতি গণনা করেন, তাহার হিন্দী নাম মানমন্দির 
ৰা তারাঁঘর। কিন্তু অনেকে উহার ইংরেজী নাম 
0৮৪67586০17 তর্জমা করিয়া নাম বাখিলেন, 
পর্য্যবেক্ষণিকা। কেহ বুঝিল না, অথচ কেতাবৰে 
কেতাবে চলিয়া গেল ।” 

(৪) “ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্ববতময় 
গ্রদেশকে লোক উত্তরাখণ্ড বলে । কিন্তু ইংরেজীতে 
উহাকে ন্র10)818581) £9210 বলে বলিয়া বাঙ্গাল। 
পুস্তকে উহার নাম হিমালয় প্রদেশ হইয়াছে” 


ফেব্রযাবী। ১৯৪৮) 


প্রবন্ধ লেখকের বন্তধা-- 
“লিখিতে বসিয়া ভাব প্রকাশ রুরিবার; স্্ধ 


যে কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষ ব্বপ, 


তদন্ত করিয়! তাহাদের অর্থ ঠিক করা উচিত এবং 


নৃতন শব্দ গঠনের পূর্বের বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া 
উচিত ।” 


তিনি আরও বলেন--“যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় 


প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সংস্কতাধ্যাপকগণ প্রথমে 
বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন” তথন তাহাদিগের 
সংস্কৃতান্ুবাগ অবশ্যস্ভীবী ছিল। কিন্তু এখন বাঙ্গালা 
লেখক্দিগের মধ্যে সংস্কৃত পণ্ডিত বিবল। এই সকল 
লেখক সংস্কত ব্যতীত অন্য শব্ধ ব্যবহার করিবেন 
না--এ বিষয়ে দৃঢ়সক্কল্প হইলে--“ইহারা সংস্কৃত শব্দ 
ব্যবহার করিতে গিয়৷ প্রাস্সই অর্থবিষয়ে ভয়ানক 
ভূল করিয়া ও নানার্প গোলযোগ করিয়া ষসেন।৮ 

এইরূপ ভুলের দৃষ্টান্ত আমরা ১২৯৩ বঙ্গাবের 
বণ মাসের “ভারতী” পত্রে দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


“বঙ্গভাযা সম্বন্ধে ছুই একটি কথা” প্রবন্ধে পাই। 
তিনি লিখিয়াছেন :-- 
(১) “কতিপয় বঙ্গীয় লেখক 001080161799 


শব্দের অন্গবাদস্থলে বিবেক শব্ধ ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। বিবেক শব্দটি নিতাস্তই 
দার্শনিক শব্দ; তাহার অর্থ-আত্মীকে অনাত্মা 
হইতেস্পজ্ীনকে অবিদ্া হইতে-_পুরুষকে প্রকৃতি 
হইতে বিভক্ত করিয়া দেখা । * * বিবেক একটি 
তান্ত্রিক (69010701081) শব্দ । 
শব যে স্থলে মনোবৃত্তিবপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে 
ধর্ম-বুদ্ধিই তাহার প্রকৃত অন্থবাদ; আর যে স্থলে 


তাহা সেই বৃত্তির উদ্ভতাঁসরূপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে 
ধশ্ম-বোধ বা ধর্শজ্ঞান তাহার প্রকৃত অনুবাদ |” 


(২) 41008 অথবা 761101098 শবের 
অনুবাদের পক্ষে ভক্ত শব্বই সবিশেষ উপযোগী । 
প্যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত হইয়াও কুকার্যে রত 
হয়, তবে স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, লোকটা 
ভক্ত বটে, কিন্তু উহার ধর্শজ্ঞান নাই 1” 

(৩) 


 তাহারই, নাম 'বিবর্থন। 


++ (00109019109. 


“অনেকে' 170186100, শবের অনুবাদ 


4 রি রর 


০ 2 তি 
্ | ; করিয়া থাকেব ॥ বিবর্ত বেদাস্তী সের 


একট তান্ত্রিক শব্ধ. বঙ্কৃতে সরপভ্রমের - যে কারণ, 
তাহাই ্িবর্ত-কীরণ। অজ্জীন, যাহা দর্শকের 


মনের ধর্ম, তাহার, প্রভাবে দৃশ্তবস্ত সকল দর্শকের 


পক্ষে যেরূপ একপ্রকার না হইয়৷ অন্যপ্রকীর দেখায়, 
কক % 11220] ০01 
ঢ)০106100. .এই মতটিকে অভিব্যকতিবাদ বলাই 
সর্বাংশে যুক্তিসঙ্গত 1” 

এইবূপে বাঙ্গালার লেখকগণ রানি পরি- 
ভাষা রচন। করিয়1 গিয়াছেন। 

১৮৯৭ খৃষ্টাব্ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় "দাসী" পত্রে “বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্টি” 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বল! হয় £--- 

“ব্ঙ্গভাষার বিবর্তনে ও বিকাশ-প্রয়োজনে 


যে সব ইংরাজি, পালি, উদ্দু বা আরবী অথবা 
অপর কোন দেশীয় শব গ্রহণ আবশ্যক বোধ হইবে-_ 
এব যাহা বঙ্গভাষার, দীনতা বশত: ও সংস্কৃত 
শব্দের ভাবযৌজনার অভাব বশতঃ, গ্রহণ করা 
অত্যাবশ্যক, তাহাতে বাধা উপস্থিত কর! উচিত 
নয়। এবং যাহাতে এ সকল শব ব্যবহার কোন 


পাঠ্য পুস্তকেও দৌষের বিষয় বূপে সিটির না হয় 
এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত 1৮ | 
আর সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছিল £-_ 
(১) “পরিবর্তনের শ্রোতমধ্যে একদিকে যেমন 


ভাঁষার কলেবর পুষ্টি হইয়াছে, অপর দিকে ভিন্ন 
দেশীয় ভাষার বহু শব্দ বঙ্গভাষায় একই সময় স্থান 


পাইলে, তাহার দ্বারা ভাষার বিশ্ুদ্ধত! এবং 
শক্তি বিলোপের সম্ভীবনা আছে ।” 
(২) “সর্বোপরি একটি কথা মনে বাখা উচিত-_ 


আমরা যে কোন ভাষার উদরে এতাদৃশ বিজাতীয় 
বিদেশীয় শব্ধীবলিকে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহা উক্ত 
ভাষার রক্তমাংসদ রূপে পরিণত করিতে পাৰিব, 
তাহার একটি বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ নিয়ম 
আছে। কোন একটি ভাব প্রকাশের জঙ্ট শব্ধ 
অথবা বিদেশীয় কোন শবের অন্থবূপ শব যখন কোন 
ভাষার প্রাঞ্ধ হওয়া যায় না, তখন বিশেষ প্রয়োজানে 


_মান্ত এ শব্দটিকে নিজস্ব করিয়া লইতে হয়। এতদ- 


৭২ জান ও বিজ্ঞান 


ভিজ এই শন্দ-গ্রহণ-গ্রণাঙ্গীকে সমর্থন কলা যায় না 
এবং এই বিষয়ে অধিক স্বাবীনতার প্রশ্রয় দেওয়া 
কর্তব্য নয়» 

এই সব প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারা যায়, ধাহার। 
বাঙ্গালায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্া করিয়। 
'আসিয়াছেন, ভাহাদিগকেই ভাষার পুষ্টি সাধন 
করিয়। তাহার সর্ব্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধনের উপায় চিন্তা 
করিতে হইয়াছে | তীহার| সময় সময় সে সম্বন্ধে যে 
সকল আলোচন। করিয়। গিয়াছেন, সে সকল 
বিবেচনা করিলে আমর! 'মাধাদিগের এই কারা 
স্থবিধা পাইব। 

১৮৯০ খৃষ্টাকের কিছু দিন পূর্বে বিলাতের 
প্রসিদ্ধ পুণ্তক-প্রকাশক ম্যাকমিপান কোম্পানী 
বাঙ্গাল! ভাষায় বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক- 
দিগের বিদ্ালয়পাঠ্য পুস্তক অন্রবাদ করাইয়। 
প্রকাশের পরিকল্পন! করেন । পুস্তকপগ্তলি এ দেশে 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক করাইবার চেষ্টায় তাহারা 
তাহা করিয়াছিলেন । ১৮৯১ খুষ্টাবে অধ্য।পক 
হাক্সলির বিজ্ঞান প্রবেশ ও অন্যপক গীকীর প্রারুত- 
ভূগোল বাঞ্গালায় অনূদিত হইয়। বিলাতে ছাঁপান 
হয়। দুইজন অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর অচ্গবাঁদের 
ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত পুস্তক রামেন্দ্র- 
সুন্দর ত্রিবেদী ও ছিতীয়খানি যৌগেশচন্ত্র রায় 
অনুবাদ করেন। বিলাতে মুদ্রিত হওয়ায় (তখন 
বাঙ্গালা টাইপরাইটাবু হয় নাই ) পুস্তকে মুদ্রাকরের 
তুল অনেকগুলি ছিল। প্রাকৃত-ভূগোলের দীর্ঘ 
'শ্দ্ধি-পত্রের? শেষে আবার লিখিত হয়--“পুস্তকের 
নানা স্থানে 'ফাট, শব্দ আছে। তাহা ভ্রমক্রমে 
কাট” ছাপা হইয়াছে ।” এ পুস্তক ছুইখানির জন্য 
অনেক পবিভাষা প্রস্তত করিতে হইয়াছিল । 
রাঁমেন্ত্ন্থন্দর দীর্ঘজীবী ছিলেন নাঁ। কিন্তু যোগেশচন্দ্র 
দীর্ঘথজীবনে পরিভাষা রচনীয় যেমন বৈজ্ঞানিক 
বিষয়েই গ্রন্থ রচনায়ও তেমন স্বয়ং যশঃ অর্জন 
কৰিয়াছেন এবং বাঙ্গাল ভাষার ও সাহিত্যের 
পুরি সাধন করিয়াছেন । 

সেই সময়ে ধীহাবা বিবিধ মাসিক পত্রে বাঙ্গালায় 


[১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, তাহাদিগের 
অনেকের কথা আজ আমরা বিশ্বাত হইতেছি। 
তাহার সর্বপ্রধান কারণ, প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রের 
পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, পুস্থকাকারে প্রকাশিত হয় নীই। 
আজ আমাদিগের তীাহাদিগের কাধ্য পরিদর্শনের ও 
নাম স্মরণের সমন উপস্থিত হইয়াছে । ধাহার 
পরীক্ষ1 ৪ গবেমণা ব্যতীত টাঁটানগর বা জামশেদপুর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পার্িত না_অন্কতঃ প্রতিষ্ঠায় 
বিলম্ব ঘটিত--সেই প্রমথনাথ বস্তু ভারতী ও 


বালকে অনেকখ্চলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন । ভগ্টিন্ন “ভারতীগতে ও ভারতী ও 
বালকে” প্রমথনাথের, (অধ্যাপক ), ফণিভুষণ 


মুখোপাধ্যায়ের, (অধ্যাপক) অপূর্বচন্ত্র দত্ত প্রভৃতির 
বনু প্রবন্ধ; সাভিত্যে শ্রীনিবাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রবন্ধ, নান। পত্রে জগদানন্দ বায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্থ 
প্রভৃতির প্রবন্ধ, এ সকলে ভাব প্রকাশের গ্রয়োজনে 
অনেক শব্ধ রচনা করিতে হইয়াছে। মে সকলও 
বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইবে | 

বাঞ্গালায় বিজ্ঞানের তত্ব বুঝাইয়া লোককে 
শিক্ষাদানের প্রয়োজনে বাজেন্দ্রলাল মিত্র যেমন 
বঙ্ষিম্চন্দ্র তেমনই প্রবন্ধ রচনা করিয়। গিয়াছেন। 
তাহাদিগের পথ অনেকের দ্বারা অবলঙ্গিত হইয়াছে । 
১৩০৪ বঙ্গাদের জ্যৈষ্ঠ মাসের “ভারতীতে” মাধবচন্্র 
চট্োপাপ্যায় “বরুণ” নামক প্রবন্ধের উপসংহারে ৪২টি 
পারিভাষিক শব্দের ইংরেজী কি তাহা এক তালিকায় 
দিয়াছিলেন। 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাঙ্গীলার কল্যাণকামী 
বৈজ্ঞানিক ও সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কন্মকেন্ত্র 
হইবে, আজ আমরা সেই আশা মনে পোষণ 
করিতে পারি। এই পরিষদ যে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সর্ববিধ সাহায্য লাভ করিবেন এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়কেও তাহার কাষ্যে সাহায্য করিবেন, 
এ সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। যে 
কাধ্যে মনোযোগ দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
তাহাতে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই, 
সে কাধ যে এই পরিষদের দ্বারা সহজে সম্পন্ধ হইতে 
পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
, আমর! ইহার কাধ্য সাগ্রহে গ্রত্তীক্ষা কবিব। 





দিঞানয়নে খঞজসগ্সদের স্থুন 


£ক্গঘণীকিশোর দত্তরায় ও শ্রীস্ুধাংজরজন দত্ত 


'৫০্রচে থাকতে হবে, এট মকল জাতিরই 
প্রাণধর্ম। জাগতিক বিষয়বৈভবই এর মূল 
উপজীব্য । কোনো জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা, 
শক্তিসামর্থ্য ও প্রভাবপ্রতিপত্তি যে-সকল বিষয়ের 
উপর নির্ভরশীল তার মধ্যে (১) রাষ্ট্রের বিস্তার 
বা আয়তন, (২) লোকবল ও (৩) ধনদৌলতের 
পরিমাণ প্রধান। আবার জাতির ধনদৌলত নির্ভর 
করে প্রধানতঃ তার শিল্প, কৃষি ও খনিজ-সম্পদ এবং 
বাণিজ্যের উপর । শিল্প-সমৃদ্ধির মূল উপাদান হ'ল 
(১) শক্তি ও (২) কাঁচা মাল। এ-ছুটিই খনিজ 
সম্পদ থেকে উদ্ভৃত। কাজেকাজেই আধুনিক 
যুগের সর্বপ্রকার বিস্তৃতির ও উন্নতির প্রধান ভিত্তি 
ইল খনিজ-সম্পদ | 
জাতির ধনদৌলত গড়ে ওঠে, আর এর অপব্যবহার 
বা নিঃশেষই জাতিকে ধ্বংস ও দারিদ্রের মুখে 
টেনে নিয়ে যায় । 

পৃথিবীর মাজ্ম শতকরা একভাগ (১%) ভূমিতে 
এই খনিজ-সম্পদ ছড়িয়ে আছে--এটা এক পরম 
বিস্ময়! তা” হলে দুনিয়ার কোন দেশই তার 
প্রশ়োজনান্ুপাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। 
আমাদের দেশের বেলায়ও এটা সত্য । এই বন 
বাস্তবের মুখোমুখি দীড়িয়েই আমাদের দেশের 
খনিজ-সম্পদের অবস্থান এবং তার শিল্প-সম্ভাবনার 
বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে 
প্রয়াস পাব। 

সমগ্র বিষয়ের বিশ আলোচনার প্রারভ্তে 
একটা সত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। কৃষি-উপযোগী জমিতে. যেমন বারে 

২ 


এই সম্পদের সন্বহারে 


দু'বার খনিজ উৎপন্ন হয় না। তুলে নিলেই ফুরিয়ে 
যায়! এ দিক্‌ দিয়ে দেখতে গেলে কোনো 
এক জায়গায় খনিজ-সম্পদের একবার অভাব হৃকে 
তার অভাব সেখানে হবে চিরস্তন। কিন্তু কষিজ" 
সম্পদের অভাব একান্তই সাময়িক এবং পুরণ- 
সাপেক্ষ । স্ৃতরাং এদিক দিয়ে খনিজ-সম্পদ দেশের 
এক অমূল্য সম্পদ । 

ভারতের খনিজ-সম্তারকে আলোচনার স্থৃবিধার 
জন্য নিয়লিখিত ভাবে ভাগ করা যায় £__ 

১। যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ : বক্সাইট 
ব্যারাইটিস্, বয়লা, ফেল্ডস্পার, লৌহ্‌-গ্রত্তর, 


জিপসাম্‌, গ্র্যাফাইট্‌, লবণ, টাল্ক্‌, বেন্টোনাইট, 


চুণাপাথর, টাংস্টেন্‌। 

২। খুব অধিক পরিমাণে প্রাঞ্ত খনিজসমূহ; 
ক্রোমাইট্‌, কায়ানাইট্‌, সিল্লিম্যানাইট্‌, ম্যাংগানীজ | 

৩। কিঞিদধিক পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ £ 
বেরিলিয়ম, কোলাম্বাইট্‌, চায়নি স্বরণ 
ম্যাগনেসাইট্‌। 

৪! ছুনিয়ার উৎপাদন-ব্যাপারে বিশিষ্ট স্থান 
প্রাপ্ত খনিজসমূহ £ অভ্র, মোনাজাইট্‌, টিটানিয়ম্‌। 

৫। অগ্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ £ 
আ্টিমনি, আসেনিক, বিস্মাথ, সোহাগা, 
ক্যাডমিয়ম, নিকেল, কোবাল্ট, ফলরাইট্‌, সীসা, 
পারদ, মোলিবডিনাইট্‌, দস্তা, রৌপ্য, পেট্রোলিযম 


(খনিজ তৈল)। 


শিল্পবাণিজোর প্রয়োজনে উত্তোলিত প্রধান 


, প্রধান খনিজ ভ্রব্যসমূহের নিয়লিখিত মুল্য-পত্তিষাণ 


ডানা নানি যা 
পাওয়া যাধে-* - 
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খনিজ কোরটি-টাক| (১৯৪৪) ধাতু-উৎপাদক ধাতুসমূহ (৩) লৌহাতিরিক্ত 
করত। ২৭২৪. শিল্পোপযোগী ধাতু, ( ৪.) অন্তান্ত প্রয়োজনীয় ধাতু- 
লৌহ ও ইস্পাত ২৬৭৮ সমূহ। 
চন টি রি খনিজ জালানী 
অগ্্র ২৭৩ কয়লাকে বতমান বন্ত্রযগের প্রাণ বলা যায়। কেন 
লবণ ২:৪৬ না আমাদের শিল্পায়নের সকল শক্তির উৎসই হ'ল 
নির্মাপোপকরণ ২২৫ এই কয়লা । কয়লা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
পেট্টোলিয়ম্‌ রি করলা খনিজ এবং তার উত্তোলন শিল্পকে খনিজ 
উর "২. শিল্পের মধ্যে প্রধান বলা যায়। রেলওয়েতেই কয়লার 
রা .. সবচেয়ে বেশী খরচ। তারপরেই লৌহ ও ইস্পাত 
টি দা শিল্পে। তা ছাড়া নান! জাতীয় শিল্পের কলে 
ফেরোম্যাংগানীগ রি কারখানায় এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে । 
ঝ্লোমাইট রি ভারতে প্রাঞ্ধ কয়লার ৯৮% বাংলা, বিহার, 
কায়ানাইট্‌ ০:৯৭ উড়িষ্য।, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, 
ম্যাগণেসাইট *'*৫ প্রভৃতি জায়গা থেকে ' পাওয়া যায়। এ সমস্ত 
চিট রর অঞ্চলের খনিসমূহ নিয়তর গণ্ডোয়ান৷ স্তরতুক্ত। 
রে আসাম, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উঃ প: সীমান্ত প্রদেশ, 
হর রে বেলুচিস্তান এবং বাজপুতান! অঞ্চলের কয়লা-খনির 
ফুলারদ্‌ আর্থ, তে সবগুলিই টার্শিয়ারী (16861815) স্তরের অন্ততু কত, 
রুটাইল এ ডাঃ সি. এস, ফক্সের হিলাবমত নিম়তর গণ্ডোয়ানা 


উল্লিখিত খনিজ-বস্তগুলির প্রাপ্তি ও তাদের 
বতম্ান শিল্প-মুল্যের পরিমাণ অন্ধাবন করলে এই 
সিদ্ধান্ত অসংগত নয় যে, ভারতব্য খনিজ-সম্পদে 
খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়। তবে একথাও ঠিক যে, তার 
খনিজ-সম্পদের তালিকায় নানা জাতীয় এমন দ্রব্যের 
সমাবেশ আছে যাদের যথাযথ উৎকর্ষসাধন করলে 
ভারতবর্ষ নিশ্চিতই শিল্প ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল 
হয়ে উঠতে পাবে। 

ভারতের খনিজ সম্ভারকে শিল্প-প্রয়োগের দিক্‌ 
থেকে বিচার করে চার শ্রেণীতে ভাগ কর] যেতে 
পারে, যথ! ২ 

(১) খনি-জ্াত জালানী ( কয়লা, পেট্রোল 
ইত্যাদি), (২) লৌহ ও লৌহের সহিত সংকর- 


স্তরের কয়লার পরিমাণ নাকি ৬১০০০ কোটি টন। 
যে স্থান হতে কয়ল! তোলা সম্ভব এমন স্তরের 
কয়লার পরিমাণ ২,০০০ কোটি টনের বেশী হবে 
না-_এ হিসাবও ডাঃ ফকৃসেরই । ডাঃ ফক্‌স্‌ আবও 
বলেন যে, খুব ভাল জাতের কয়লার পরিমাণ নাকি 
৫০০ কোটি টন হবে এবং তন্মধ্যে মাত্র ১৫০ 
কোটি টন “কোকিং, কয়লা । এই 'কোকিং কয়লা 
থেকে প্রাঞ্ধ “কোক্ই হ'ল লৌহ-নিফাশন-শিল্পের 
প্রাণ। আমাদের “কোকিং' কয়লার বেশীর ভাগ 
বাংলা-বিহারের ঝরিয়।, রাণীগঞ্জ গিরিধি ও বোকারে। 
প্রভৃতি জায়গায় পাওয়। যায়। এ'সকল স্থানের মধ্যে 
ঝরিয়া হতেই পাওয়া! যায় সর্বাধিক (৯*%)। ধাতু 
নিষ্ষাশন-শিল্পের উপযোগী “কোক-এর মৌলিক ধম 
এবং তার গঠন-উপাদান সম্বন্ধে নানা মত নানা 


ফেয়ার, ১৯৪৮ ] 


দেশে প্রচলিত আছে । লৌই্প্রস্তত কাধে কোকের 
উপযোগিতা বিচার করে মার্কিন ও জামর্ণন দেশে 
নিয়লিখিত মান অনুসরণ করা হয়-_ 


মাঞ্িন জামান 
(শতকর!) শেতকরা). 
ভম্ম ১২০ ৯৪ 
গন্ধক ১৩৩ ১.১ 
ফসফরাস ***২ ট শা 
আত্ম ত। "০ 
সরম্ধ ত৷ ৫০৩৩ 
আমাদের কোক্‌-এ কি আছে, কি নাই দেখা 
ষাকৃ--- 
ভম্ম ২২০ শতকয়। 
'গদ্ধক ০৪৫৩ রঃ 
ফনফর।স্‌ ০২০ ৯, 
আর্রতা ২৫. রঃ 
সরদ্ধ_তা ৩৬৩৮ 


কোকের বিষয়ে এত জোর দিয়ে এত কথা 
বলার কারণ, এই কোক্‌ই হ'ল নানাবিধ ধাতু- 
নিধফাশনী শিল্প এবং লৌহ ও ইম্পাত শিল্প গড়ে? 
তোলার অপরিহার্য উপাদান। তাই এর প্রস্তত- 
প্রণালী ও শিল্পগ্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞানী ও 
ধাতু-শিল্পবিদ গণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করছি। 
আমাদের দেশের কোক্‌-এ ভম্ম-পরিমাণের আধিক্য 
সত্বেও অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় ষে, এই কোক্‌ 
ব্লাস্ট-ফারনেস্‌ এবং ফাউগ্ডির জন্ত অনুপযোগী 
মোটেই নয়। 

সকলেই জানেন কোক্‌-প্রস্ততকাঁলে অন্ত নানা- 
বিধ প্রয়োজনীয় ভ্রব্যও উপজাত হয়, যথা- গ্যাস, 
আলকাতরা, আ্যমোনিয়ম সালফেট । শেষোক্ত 
প্রবাটী জমির উৎকৃষ্ট সার। আর আলকাতরাঁর 
পাতনে আমরা বেন্জিন্‌, টলুইন্‌, জাইলিন, ফেনল, 
নেফথালিন্‌ প্রভৃতি নানা দ্রব্য পেয়ে থাকি। এসব 
কথ প্রায় সকলেই জানেন। আর এই বস্তনিচয় 
হ'ল সমগ্র রগকশিল্প, নানাবিধ গুধধপত্র এবং 
বিস্ফোরক নিমর্খণের মৌলিক উপাদান । এখনকার 


“আযাটমিক'যুগে আমাদের দেশে এসব শিল্পের নামগন্ধও ১৯৪, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


4৫ 


নাই-এটা আমাদের পরম লজ্জা ও কলংকের 
বিষয়। এদিকে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিগণ অচিবেই 
অবহিত হবেন বলে আশ! করি। 
নীচে ছুনিয়ার ও আমাদের দেশে উৎপন্ন কয়লার 
তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল -_ 
ছুনিয়। 
১৫৪" কোটি টন 


১৪৬২, নট টট 
১৭২১৫ রে চি 


সাল 


১৯৩৭ 


শতকরা 
১৬৫ 
২:৪৪ 
১৭৪ 


ভাঙ্গত 
২৫৪ কাটি টন 
২৯৩ রী রা 


০৪ ও ৪১ ৫ 


১৯৩৮ 
১৭৪৩ 


এই তালিকা থেকে কয়লা ও কোক্‌ উৎপাদন 
সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যৎ কতবাভার যে কী বিপুল 
আশ! করি তা সহজবোধ্য হবে। 

আমাদের দেশে পেট্রোলিয়ম বস্তরটার একাস্তই 
অভাব। আসাম এবং পাঞ্জাবে এই খনিজ-তৈল পাওয়া 
ষায়। সম্প্রতি ত্রিপুরা বাজ্যেও একপ 
তেলের সন্ধান পাওয়া! গেছে । আনাম ও 
পাঞ্জাবের তেলে আমাদের চাহিদার শতকরা ২৭-২৫ 
ভাগ মাত্র মিটে । বাকী সবটাই বিদেশ থেকে আমে। 
পেক্রোলের সাধারণ ব্যবহার স্থবিদিত। তা" ছাড়া 
তার পরিক্রতাংশে, নানাবিধ কাজ হয়। প্রসাধন- 
সামগ্রী, কীটক্স মলম, ভারিশ, পরিশোধক প্রসৃতির 
প্রস্তত-শিল্পে এব পরিজ্র,তাংশের বহুল ব্যবহার 
আছে। বিদেশের বিভিন্ন স্বান হ'তে আমদানীর 
পরিমাণ (আমাদের চাহিদার শতকরা নভম 


পেটে লিয়ম 


নীচের তালিকার দেখানো গেল -- 
রাশি! মকিনবুঃ রাঃ. বোনিও পারশ্ত অস্তান্ঠ 
(শতকর1) (শতকরা) (শতকরা) (শতকর1) (শতকর1) 


১৩৬ ১৭২ ১৩৭ ৪২৭ ১২৮ 


এই প্রসংগে আমার্দের উৎপাদিত পেক্রোলের 
পরিমাণ হুনিয়ার উৎপাদনের তুলনার কী অকিঞ্চিৎ- 
কর, তা নিষ়প্রদত্ত তালিকা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা 
যাবে শট 


সাল ছুনিয়ার উৎপাদন ভারতের উত্পাদগ 
১৯৩৭ ্‌ ২০৩ (কাঠি ব্যারেল ৬২৪ কোটি ব্যারেল 
২১৫ ৮ ্ ১২ দ * 


শত জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


পেট্রোলিয়ম উৎপাদনকারী দেশসমূহের গড় 
উৎপাদনের হার নীচে দেওগকা গেল _- 
ছুনিয়ার উত্পাদন (শতকর। ) 


ম।কিন ঘুঃ রাঃ ৬২৮ 


রাশিয় ১০০ 
ভেনিন্ুয়েলা ৮৬ 
পারশ্য ৩*৭ 


সংখ্যাগুলি অননীপন করে দেখলে আমাদের 
খনিজ তৈলের শোচনীয় অভাব সহঙ্জেই চোখে পড়ে। 
অথচ আজিরার শিল্পপ্রগতির যুগে ইহা অপরি- 
হার্দ। কাজেই আমাদিগকে অন্থপথে এর অভাব- 
পরণের চেষ্টা দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য আমার্দের সামনে তিনটা রাস্তা খোল! আছে-- 
(১) বি্গানী বার্গেয়ুস আবিষ্কৃত কয়লার হাইড়ো- 
জেনেশন, (১) ফিশার ও উ্রপ শের মেথানল প্রস্থত- 
প্রণালী এবং (৩) কম উত্তাপে কয়লার কার্বোনাই- 
জেশন। এদিকে আমি জাতির শিল্পপতি ও 
বিজ্ঞানীবর্গের আশু দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্মণ 
করছি । 


লৌহ ও লৌছের সহিত সংকর-ধাতু- 
উগ্পাদক ধাতুসমূহ 


প্রথমে লৌহ সম্বন্ধে বলে তৎপর ধাতৃ-সংকর- 
উৎপাদক ম্যাংগানীজ, নিকেল, ক্রোমিয়ম। 
মোৌলিবডিনম্‌ ও টাংস্টেন সম্বন্ধে বলব । 
ভারতের সবচেয়ে সমূদ্ধ লোহার খনি সিংভূম 
ও তার পাশাপাশি দেশীয় রাজ্যসমূহে অবস্থিত | 
বাস্তার, মহীশুর এবং মধ্যপ্রদেশেও লোহার 
খনি আছে। মোটামুটি হিসাবে সিংভূম ও 
তৎসংলগ্ন অঞ্চলের লৌহ-গ্রস্তরের পরিমাণ প্রীয় ৮০ 
কোটি টউন। এ কারণেই এতদঞ্চলের জামশেদপুর 
ও বানপুরে এবং মহীশূরে লৌহ-ইস্পাত তৈরীর 
বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছে । সৌভাগ্য- 
বশত: ভারতেন্ন লোহা ও কয়লার খনি পরস্পর খুবই 
নিরটবর্তী থাকায় পূর্ব'গোলাধেঁ আমাদের চেয়ে 
_ক্ম খরচে কেহ পিগ. আয়রন গ্রস্ত করতে পাবে 


[ ১মবর্ধ, ১ম সংখ্যা 


না। লৌহ্নিষাশনে ' প্রয়োজনীয় খনিজের মধ্যে 
চুণাপাথর এবং কোক্‌ই প্রধান। আমাদের দেশে 
দুটাই প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদের কোক্‌-এ 
ভম্মাধিক্য হেতু ফ্লাকৃস্‌ ও জালানী অবশ্ত কিছু বেশী 
খরচ হবে। ইম্পাত প্রস্থতের প্রধান তিনটা অন্তরায় 
হ'ল অক্সিজেন, গন্ধক এবং ফস্ফরাস্‌। কিন্ত 
আমাদের লৌহ্প্রস্তর পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে 
কোকের উপাদানে এগুলির সাম।ন্য আধিক্য থাকা 
সত্বেও আমাদের দেশে এই শিল্পটার অগ্রগতি 
কোনক্রমেই ব্যাহত হচ্ছে না। 

অধুনা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসারে উপজাত 
শক্তি ও দ্রব্যাদ্ির অপচয়নিবারণের প্রয়ো- 
জনীয়তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । এদিক্‌ 
দিয়ে টাটা কোম্পানীর উদ্যম প্রশংসনীয় এবং টাটার 
আধিক বনিয়ারদ যে আজ এত শক্ত হয়ে ধ্রাড়িয়েছে 
তারও কারণ এ সব নানা শাখায় বিভক্ত শিল্পমালার 
( উপজাত শক্তি ও দ্রব্যাদির সদ্ধ্যবহার ) সম্মিলিত 
লাভের টাকা । মূল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সহিত 
যে সমস্ত শাখা-শিল্প আজ গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে 
এক অবিচ্ছেদ্য আধ্িক সম্পর্ক বতমান। 

নীচে প্রদত্ব হিসাব থেকে এটা স্পষ্টতঃ বুঝা 
যাবে এধে, আধুনিক যুগের অতি-প্রয়োজনীয় এই 
শিল্পটীর সম্প্রসারণের বহু স্থযোগ আমাদের রয়েছে । 


বাবহৃত লৌহ প্রন্তর 
সাল ছুনিয়। ভারত শতকর| 
১৯৩৭ ২১*১ কোটি টন ২৮৮৬ কোটি উন ১৩ 
১৯৪৩ ২০৬ » $ ৩১০০ % $ সি 
( সংখ্যাগুলি মেটিক টন নির্দেশক ) 


নিষফ্ফাশিত লৌহ ( পিগ আয়রন ) 


দুনিয়া ভারত 
১*২৮৪৮ কোটি টন '১৫৯৮ কোটি টন 


১০০৪৬৬৩৭ * »৮ ৯২০১৬ ৮» 


(সংখাগুলি লং টন নির্দেশক ) 


শতকর। 
১৫. 
১৪ 


১৯৩৭ 


২৯৪৩ 


ইস্পাত প্রস্ততকরণে ম্যাংগানীজের ব্যবহারকে 
উক্ত শিল্পের মেরুদণ্ড বলা হায়। ম্যাংগানীজের 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


সামান্ততম সংমিশ্রণ ছাড়া এতটুকু ভাল ইস্পাতও 


ম্যাংগানীজ্ প্রস্তত করা সম্ভব নয়। ইস্পাত-শিল্পে 
অক্সিজেন ও গঞ্ধক পরিশোধনে 


ম্যাংগানীজের কার্ষকারিতা অতুলনীয় । লোহার সংগে 
মিশে ম্যাংগানীজ চমংকার ধাতু (সংকর) উৎপাদন 
করে। খুব শক্ত এবং ক্ষয়প্রতিরোধক হয সে সংকর 
লোহা । 


দুনিয়ার উৎপন্ন ম্যাংগানীজের শতকরা ৯৫ ভাগ 
ধাতুশিল্পেই প্রযুক্ত হয়। যে সমস্ত ম্যাংগানীজ 
খনিজ-প্রস্তরে ম্যাংগানীজ-ডায়ক্পাইডের পরিমাণ 
শতকরা ৮৫-৯০, সেগুলি শুফ ব্যাটারী নিমঁণে 
বাবহত হয়। এছাড়া নানাবিধ বাসায়নিক শিল্পে 
এবং রং ও রগ্তক প্রস্ততশিল্পেও ম্যাংগানীজ-ডায়ক্‌- 
সাইডের বহুবিধ ব্যবহার আছে । 


ভারতে ম্যাংগানীজের খনি যথেষ্ট আছে। 
বহুবিস্বতঅঞ্চলব্যাপী এর প্রসার। মধ্যপ্রদেশের 
খনিই সবচেয়ে বড় খনি । . ১৯৪০ সালের হিসাবে 
দেখা যাঁয় ভারতীয় উৎপাদনের ৮০% এই অঞ্চল 
থেকেই সংগৃহীত হয়েছে । মযুরভগ্ত প্রভৃতি অঞ্চলে 
শতকরা! ১১ ভাগ, বোম্বাইয়ে ৬ ভাগ, বিহার-উড়িস্তায় 
২ ভাগ, মাপ্রাজ-মহীশূর ও অন্যান্য অঞ্চলে ১ ভাগ 
উৎপন্ন হয়। এ উৎপাদনের ৯০% বিদেশে বপ্চানী 
হয়ে ষায়। 


দুনিয়ার হাটে ম্যাংগানীজ-ইম্পাতের চাহিদার 
উপরই আমাদের এই (রপ্তানী ) বাণিজ্যের সমৃদ্ধি 
নির্ভর করে। আমরা দুনিয়ার মৌট উৎপাদনের 
প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সরবরাহ করি। এ বিষয়ে 
সোভিয়েটের পরেই আমাদের স্থান, যদিও 


সোভিয়েট প্রায় অধেক উৎপন্ন করে। 

সাল দুনিয়া ভারত শতক; 
১৯৩৭ *৩* কোটি টন *১*৫১ কোটি টন ১৭,৫ 
১৯৩৮ ৫৭ % এ “৬৯৬৭ % ॥ ১৬৯ 


১৪৯৪০ ৬৬ ৮৪ ৬ ১২৬৬০ ৮ % ২০০০ 


(সংখ্যাগুলি মেটি;ক টন নির্দেশক )  * 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান খন 


ক্রোষিয়ম, নিকেল, মোজিবভিনম, 
ভ্েনাভিয়ম্‌ ও টাংষ্টেন 

ক্রোমিয়ম ও টাংস্টেন ধাতু ছটা আমাদের দেশে 
মোটামুটি প্রভূত পরিমাণেই পাওয়া যায়। এই 
অধ্যায়ে বর্ণিত প্রত্যেকটি ধাতু ইস্পাতের সংগে 
মিশে চমৎকার সংকর ধাতু তৈরী করে এবং মি 
ধাতৃগুলি বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট হম্ব। ক্রোমিয়ম এবং 
নিকেল মিশ্রিত ইস্পাত খুব শক্ত, মজবুত এবং 
কঠিন হয়। ক্রোমিয়ম-ইম্পাতে মূরচে ধরে না 
বাজারে এরই নাম “869101988  ৪6911% 
নিকেল-ইম্পাতের রাসায়নিক-প্রক্রিয়া-রোধক শক্তি 
খুব বেশী। ক্রোমিয়ম, ভেনাডিয়ম ও নিকেলের 
সমবায়ে মোলিবডিনম চমৎকার সংকর ধাতু তৈরী 
করে। এই প্রকার সংকর ধাতুর তাপসহন শক্তি 
এবং স্থিতিস্থাপকতা অধিক। টাংস্টেন-মিশ্রিত 
ইস্পাত ধাতু-কত'্ন শিল্পে যুগাস্তর এনেছে । ব্লেড, 
ক্ষুর, কামানের গোলা, লৌহবম” ইত্যাদি প্রস্তত 
কার্ধে টাংস্টেন- ইস্পাত আজ অপরিহার্য । 

নিকেল-ইম্পাত দিয়ে লোকোমোটিভ, টার- 
বাইন ব্রেড স্‌ প্রভৃতি নানাবিধ কলকজা গ্রন্থ হয় । 
নিকেল মুদ্রানিমণণেও লাগে। ক্রোমিয়ম ও 
মোলিবডিনম-ইস্পাত দিয়ে কক্ষিপ্রগতি যন্ত্রপাতি, 
মোটর-ইঞ্জিনের নানা অংশ, লৌহবম”+ গোলা 
ইত্যাদি প্রস্তত হয়। ভেনাডিয়ম-ইম্পাতের একটী 
গুণ হচ্ছে ধাতুর আকম্মিক আঘাত-সহিষুতার শক্তি 
বাড়ানো । মোটকথা, উপরোক্ত ধাতুগুলি ইস্পাতের 
সহিত মিশে আধুনিক শিল্প-যুগের অনেক প্রয়োজনীয় 
পদার্থ প্রস্তুত করে। ক্ুতরাং এগুলির যাতে 
সধ্যবহার হয়, সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে 
হবে। 

ক্রোমিয্»মের সবচেয়ে ভাল খনি বেলুচিন্তানে। 
বিহার ও উড়িস্যা সংলগ্ন দেশীয় বাজ্যগুলিতে এবং 
টির মাদ্রাজে ও মহীশূরেও এর খনি আছে। 

_. ধাতু-শিল্পের পরে এর অগ্ঠতর ব্যবহার 

তাপসহ ইটনির্ধাণে এবং রাসায়ানিক শিল্পে। 


৭৮ জান ও বিজ্ঞান 


সোডিয়ম ও পটাসিয়ম ক্রোমেটের ব্যবহার আছে 
নানা শিল্পে বং, রগতক এবং ক্রোমিয়াম-ফটকিরি 
তৈরির কার্ষে। 

লোহা, তামা এবং সীসা প্রস্থতের চুঙ্লীর 
ভিতরকার আন্তরণের পন্য ক্রোমিয়ম-প্রস্তরের 
প্রয়োগ অপরিহাধ । এই ফ্রোমাইটের অধিকাংশই 
পূর্বে বিদেশে বপ্টানী হ'ত। তবে বিগত মহাযুদ্ধে 
আমাদের দেশে কতিপয় বাইক্রোমেটের কারথানা 
স্বাপিত হওয়ায় রপ্রানী অনেক কমেছে । এই 
তরুণ শিল্পটার যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও পরিবধ্ন জাতীয় 
কতব্য। নীচে ছুনিয়ার ও আমাদের উৎপাদনের 
তুলনা কব! গেল-- 


ক্রোমাইট 
সাল ছুনিয়া ভারত শত 
১৯৩৬ "১০৮ কোটি টন ***৪৯ কোটি টন ৪'৯ 
১৯৩৭ ৯১২৮০ ১ ৃ ৬৬৬২ ২) রর ৪৮ 
( সংখ্যাগ্ুলি মেটি,ক টন নির্দেশক 


নিকেল আমাদের নাই ব্ল্লেই চলে । সামান্য 

ঘা” পাওয়া যায়, তা ঘাটশিলার তাশঅর-প্রস্তবের 

(কপার পিরাইটিস্‌) সহিত সংমিশিত 

অবস্থায় । সেখানকার তামা উৎপাদন- 

কারী ইত্ডি়ন কপার কর্পোরেশনই সেটুকুর নিষ্ষীশন 

কবে থাকে । দুনিয়ার সকল দেশ এই ধাতুটীর জন্য 

কানাডার মুখাপেক্ষী । শতকর! ৮৫ ভাগ এঁদেশেই 
উৎপন্ন হয়। 


মলিবডিনম ধাতুটীও আমাদের প্রীয় নাই বললেই 


হয়। হাঙ্জারিবাগ, মাপ্তাজ ও বাজপুতানায় এর 
সন্ধান মিলেছে । তবে ধাতুর উত্তোলন 
ও নিফফষাশন সম্ভবপর, এমন খনি নেই। 
উত্তর আমেরিকার একমাত্র কলোরডো৷ গ্রদেশেই 
দুনিয়ার সমগ্র মোলিবডিনীমের ৬-% উৎপন্ন হয়। 
যোধপুরের দেগানায় এই ধাতুর খনি আছে। 
সম্প্রতি বাকুড়ার ছে্দোপাথরেও এর অন্তিত্ের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। বাকুড়ার খনিও ভাল হবে 
মনে হয়। ১৯৪৪ সালে ৩* টন মাল দেগানার খনি 


মোলিবডিনম 


[ ১ম বধ, ২য় সংখ্যা 


থেকে উত্তোলিত হয়েছে। এই ধাতুটী সম্পর্কে 
আমাদের কতব্য. এখনও অসম্পূর্ণ। আশা 
করা যায়, বতমানে আমর! এবিষয়ে সম্যক অবহিত 


হব। 
ভেনাডিয়ম অথবা টিটানিয়ম যুক্ত ইম্পাতের 


দানা দেখতে মোটামুটি একরকম । গন্ধকাস় প্রস্তুতের 
কার্ষে এই ধাতু সংমিশ্রণ ত্বরান্বিত করে 
অর্থাৎ ঘটকের কাজ করে। পৃথিবীর 
বৃহত্ধম ভেনাভিয়মের খনি দক্ষিণ আমেরিকার 
পেকু দেশে অবস্থিত। আমাদের দেশে 
ধলভূম মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল এবং তৎসংলগ্র মযুরভগ্জে 
টিটানিয়ম-লৌহ্মিশ্রিত ধাতু-প্রস্তরে ভেনাডিয়মের 


অন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। উক্ত খনিজের 
পরিমাণ ২৫ কোটি টন হবে এবং তাতে 


ভেনাডিয়ম-পেণ্টক্সাইডের পরিমাণ আছে মাত্র 
০*৫৩-১৯৮ ভাগ । ভবিষ্ততে যদি টিটানিয়মের 
নিষ্ফাশন কার্য শুরু হয়, তা” হলে এ সংগে উক্ত 
ভেনাডিয়মের কাজও "শুরু হতে পারে। এই 
ভেনাডিয়মটুকু যাতে অপচয়িত না হয়, তজ্জন্য 
আমাদের ধাতুশিল্পবিদ ও রসায়নবিদের দৃষ্টি এই 
দিকে নিবদ্ধ'করতে অন্গরোধ জানাচ্ছি । 


ভেনেডিয়ম 


লৌহভিন্ন শিল্পোপযোগী অন্যান্য ধাতুসমূহ 


ধাতুর মধ্যে তামার বিছ্যাৎ-পরিবাহী ক্ষমতা 
উল্লেখষোগ্য। এই জন্য বিছ্যুৎশিল্পে এর বহুল 
ব্যবহার দেখা যায়। তামার সহিত টিন 
মিশিয়ে ব্রোপ্ধ এবং দস্তা মিশিয়ে পিতল 
করা হয়। আমাদের দেশে নিত্য গৃহকাজের জন্ঠ 
তামা-পিতল-কাপার নানাবিধ বাঁসন-কোপসনের 
ব্যবহার ব্কালাবধি প্রচলিত । 
ভারতের তাঅ-খনির মধ্যে ঘাটশিলার খনিটিই 
বড়। তা ছাড়া বিহারের অন্থত্র, ক্ষেত্রী, জয়পুর এবং 
সিকিমেও ছোট ছোট তাত্র খনি আছে। মৌভাগারে 
কপার কর্পোরেশন যা' তামা প্রস্তত কবে, তার সবটাই 
বিদেশে চলে যায় । এসন্বত্ধে আমাদের সতর্ক হতে 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


হবে এবং স্বদেশে এর ব্যবহার ত্বরান্বিত করে তুলতে 
হবে। 
ভারতে এই ধাতুসম্টির প্রত্যেকটীরই নির- 
তিশয় অভাব। একমাত্র উদয়পুরের জাওয়ারে 
বহুদিনের পরিত্যক্ত খনিতে পুনবায় কাজ 
করে লীনা ও দস্ত। নিফাঁশন করা যায় 
কিনা তার পরীক্ষা চল্ছে। 
আ্যা্টিমনি, আসেনিক ও বিসমাথ 
প্রায় পমধর্মী ধাতু । এদের সবচেয়ে 
বেশী প্রয়োগ নানাবিধ ভেষজ-শিল্লে। 
ডাঃ ক্রহ্ষচারীর কালাজ্বরের অমোঘ ওঁষধ “ইউরিয়। 
টটিবামাইন' ওধধ--জগতে অতি স্থপরিচিত। উহা! 
আযা্টিমনি-ঘটিত ওঁধধ। আযান্টিমনি অক্সাইড খুব 
ভাল ও দামী শাদা রং । 
নিকের গনি ছাড়া এ তিনটা ধাতুর আর কোন খনি 
আমাদের দেশে নাই। সীসা ও দস্তার অক্সাইড, 
কার্বনেট প্রভৃতি রংপপ্রস্ততশিল্পের অন্যতম অেষ্ট 


সীসা, দস্তা, 

আযান্টিমনি, 

আর্সেনিক, 

বিস্মাথ ও 
টিন 


উপাদান । টিন আর দশ্তা ঝালাইয়ের একমাত্র উপাদান 


বল্লে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির 
জন্য ভারতকে চিরকালই বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকতে হবে। 
প্র্যাটিনমের কোন খনি আমাদের দেশে পাওয়া 
যাঁয় নাই । ভারতের সর্বপ্রধান স্বর্ণথনি মহীশুরের 
কোলারে অবস্থিত । সমগ্র ছুনিয়ায় 
বাধিক ৩০-৩৫ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপন্ন 
হয়। তার মধ্যে আমাদের দেশে হয় 


. স্বর্ণ, রৌপ্য, 
প্রযাটিনম 


০৩-০৪ লক্ষ আউন্স, দুনিয়ার উৎপাদনের শতাংশ 


মাজ্জ। পৃথিবীর উৎপন্ন স্বর্ণের অধেকই আসে 
আফ্রিকা থেকে । আমর আমাদের স্বর্ণের প্রায় 
সবটাই পাই মহীশূর রাজ্যের কোলার স্বর্ণথনি থেকে। 
বিহার ও হায়দ্রাধার্দেও সামান্য সোনা পাওয়া 
ধায়।. রৌপ্যও যৎসামান্য আমাদের দেশে হয়) 
কোলারের খনিতে সোনার সঙ্গেই যেটুকু পাওয়া 
যায়”--বাধিক উৎপাদন ২০,০০৭ আউন্স। 
এলুমিনিয়মের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে।। 


একমাত্র চিত্রালে আসেন. 


জান ও বিজ্ঞান, ৭৯ 


বিশেষ করে বিমাননিম্ণান শিল্পে এর প্রয়োগ ত 
অপরিহাধ হয়ে দাড়িয়েছে। তাছাড়া 
বিছাৎশিল্লে, মোটব-ইঞ্জিনে, বাসন- 
কোসনে, কৃত্রিম পোষাক তৈরীতে, রাসায়নিক শিল্পে 
সর্বত্র এর ব্যবহার দ্রুত তালে বাড়ছে । 

বক্সাইট-ই এলুমিনিয়মের সর্বাপেক্ষা সাধারণ 
খনিজ প্রস্তর। কেরোসিন পরিশোধনে এবং ঘর্ষণী 
নিমর্থনে এর ব্যবহার অতি স্থপরিচিত। রাচীতে, 
জব্বলপুরে, বাঁলাঘাটে, খয়রা। কোলাবা, কোলাপুর, 
বেলগাও ওসালেম জিলার সাভেরয় পাহাঁড় ইত্যাদিতে 
যথেষ্ট এবং মহীশূরে অল্প পরিমাণে বক্সাইট, 
পাওয়া গেছে । এই ধাতু-গ্রশ্তরে ৮-১০% টিটানিয়মও 
আছে। উহারও নিফ্ষাশন আৰশ্তক । বক্সাইটে যদি 
এলুমিনিয়ম অক্সাইডের পরিমাণ ন্যনপক্ষে ৫০% হয়, 
তাহা হইলে উহা! কি রাসায়নিক কার্ে, কি এলুমিনিয়ম 
ধাতু নিষ্কাশনে, ব্যবহার করা চলে । কাজে লাগাবার 
আগে বক্সাইটকে সিলিকা, লোহা ও টিটানিয়ম- 
এর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করতে হয়। আমাদের 
দেশে এলুমিনিয়ম তৈরীর মাত্র ছুটা কা'রখান। 
আছে । একটা)ব্রিবাংকুরে, অন্যটা আসানসোলে । 

এদিকে উদ্যমশীল ও অবহিত হওয়ার আমাদের 
যথেষ্ট অবকাঁশ আছে। দেশে যখন এই ধাতু শিকল্পটী 
গড়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান, তখন যান-শিল্প 
গঠনের অন্যতম উপাদান এই এলুমিনিয়ম প্রস্তুতের 
ব্যাপারে আমাদের জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই কোন 
শৈথিল্য প্রকাশ করবেন না। 

এই তিনটি খনিজই আমাদের দেশে প্রভূত 


এলুমিনিয়ম 


পরিমীণে পাওয়া যায়। দুনিয়ার উত্পাদনের ক্ষেত্রে 
অন্র, এব! বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 
মোনাজাইট মাক্কোভাইট অভ্র ও অভ্রাংশ উৎপাদনে 


..ও টিটানিরম আমাদের স্থান পৃথিবীর  সর্বাগ্রে। 


বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০% আমাদের দেশে 
হয়। বিদ্যুৎ শিল্পে অভ্র এক অমূল্য উপাদান। 
বেতারে, বিমান-ইপ্িনীয়ারিং ও মোটর যান 
শিল্পে অভ্রের বাবহার অপরিহাধ। ভারতে 


৮৪ | ভান ও বিজ্ঞান [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


বিহারের অন্রথনিই সর্ববৃহৎ । পশ্চিমে গয়া জিলা 
থেকে শুরু করে হাঞ্জারীবাগ, মুংগেরের ভিতয় দিয়ে 
পূর্বে ভাগলপুর জিলা পর্যস্ত যোল মাইল প্রশস্ত এবং 
৪০ মাইল দীর্ঘ প্রকাণ্ড অন্র-বেষ্টনী বিদ্যমান । তা। 
ছাড়া 'মাদ্রাঙ্গের নেলোর, মহীশূরে এবং 
রাজপুতানার বহু স্থানে অভ্রখনি আছে। 
দুনিয়ার সকল হাটে অভ্রের চাহিদ] বখন প্রায় 
ভারতীয় মালের উপরই নির্ভর করে আছে, তখন 
এই শিল্পটীকে বৈজ্ঞানিক এবং অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে 
একান্ত স্বদূঢ করে গড়ে তোল! আমাদের কতব্য 
নয় কি? 
টিটানিয়ম-সংপুক্ত নানাবিধ খনিক্জসম্ভারে 
ভারতের মাটি একাস্ত সমদ্ধ। বভুবিস্তৃত অঞ্চল 
ব্যাপী এব প্রসার । প্রধানত: রুটাইল, 
টিটানিয়ম 


টাইট্‌, বক্সাইট এবং মোনাজাইট বালুরাশি হ'তে 


এ ধাতু পাওয়া যাঁয়। ছুনিয়ার প্রয়োজনের মোট . 


ইল্মেনাইটের তিন-চতুর্থাংশের প্রাপ্থিস্থল ত্রিবাংকুর 
সৈকতের বালুরাশি। ইস্পীত দিয়ে ঝালাইয়ের 
কাজে, লোহার সহিত সংকর ধাতু এবং উচুদবের 
শ্বেত বঞ্চক প্রস্তত করণে টিটানিয্মের বনল 
ব্যবহার হয়। 
ব্রিবাংকূরে প্রাপ্ত অপর্যাপ্ত মোনাজাইট-বালু 
থেকে থোবিয়ম নামক একটি অতিশয় মূল্যবান এবং 
বিশেষ প্রয়োজনীয় ধাতু পাওয়! যায়। 
াজাইট অনে হয়, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আপবিক 
শক্তির উৎন হবে এই থোরিয়ম এবং সেজন্যই ছুনিয়ার 
বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি এই ধাতুটার 
উপর নিবন্ধ হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে ইউরেনিয়ম ধাতুই 
আণবিক শক্তির সহজ উৎস। তবে ইউবেনিয়ম পাওয়া 
যায় কম) আবার যা পাওয়া যায়, তা”ও ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এ-কারণ বিজ্ঞানীদের মন 
আজ ইউরেনিয়মের অন্য উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত। 
সুখের বিষয় অনায়াসলভ্য এই থোরিয়ম ধাতুকে আজ 
ইউরেনিয়মের এক নৃতন প্রতিকল্পে রূপাস্তরিত করা 


ইল্মেনাইট্‌, টিটানিয়ম্ঘটিত ম্যাগনে- 


সম্ভবপর হয়েছে। স্থৃতরাং অদূর ভবিষ্বতে বিশ্বের 
রাজনীতিতে ভারতের এই খোরিয়ম সম্পদ এক 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে সন্দেহ নাই । 

ম্যাগনেসাইট খনিজটাও আমাদের দেশে প্রতৃত 
পরিমাণে পাওয়] যায়। মাদ্রাজে সালেম জিলার খড়ি- 
পাহাড়ে ও অন্যান্ত স্থানে, মহীশুরের 
হাঁসানে, কান্টলের মুদ্দাবরণে, ইদার- 
রাজ্যের দেব-মোরীতে এবং রাজপুতানার ছুংগারপুর 
রাজ্যে এর খনি আছে । তন্মধ্যে সালেমেই সর্বাধিক 
উৎপন্ন হয়। 

সালেমের ম্যাগনেসাইট্‌ সিগ্ডিকেটের বতমান 


ম্যাগনেসাইট 


বাধিক উৎপাদন প্রায় ৪০১০০০ টন তাপসহ ইট- 


নিম্ণণে সোবেল সিমেন্ট তৈরীতে এবং মুল 
ম্যাগনেসিয়ম-ধাতু নিফফাশনেই এই খনিজের অন্যতম 
ব্যবহার । অধুনা সোরেল সিমেন্টের নানাবিধ শিল্প- 
সম্ভারেও ইহার প্রভৃত ব্যবহার দেখ] যাঁয়। বিমান- 
ইপ্রিনীয়ারিং শিল্পে ম্যাগনেসিয়মের ব্যবহার আজ 
মাগনেসিয়ম-ধাতু-নিফাশনী-শিল্পের এক নৃতন 
সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছে। ম্যাগনেসাইট থেকে 
এই ধাতু তৈরী হচ্ছে ও হবে। 

পাঞ্জাব, রাজপুতানাঁ, ভ্রিচিনাপল্লী, যোধপুর ও 
বিকানীরে জিপসম অপধান্ত পরিমাণে মিলে। 
নানাবিধ কৃত্রিম প্রত্তরাদি, প্র্যাস্টার অব. 
প্যারিস, রং” রপ্তক এবং কাগজ প্রস্তত 
শিল্পে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দুনিয়ার বাধিক 
উৎপন্ন জিপসমের পরিমাণ প্রায় কোটি টন হবে। 
আমাদের উৎপাদন মাত্র ৮০০০ টন। 
অথচ এই খনিজের উৎপাদন বাড়ানো এবং তৎ- 
সাহায্যে নব নব শিল্পসম্ভীর গড়ে তোলার অপূর্ব 
সম্ভাবনা রয়েছে । বিগত যুদ্ধের সময় তৎকালীন 
ভারত নরকার ধানবাদের নিকট পিনশধ নামক 
স্থানে জিপসম থেকে আযামোনিয়ম-সালফেট তৈরীর 
এক পবিকল্পন! গ্রহণ করেছিলেন । সুখের বিষয় 
তাদের অস্মাঞ্ত কার্য সফল ও সমাপ্ত করবার 
অন্য বতমান জাতীয় সরকারও আত্মনিয়োগ 


জিপ সম 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


করেছেন। এই আযমোনিয়ম সলফেট উৎকৃ্ই সার; 
স্থতরাং আমাদের রুষি উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য 
উপাদান। 

শেষোক্ত খনিজটী আমনামে পাওয়া গেছে বটে, 
তবে যে অঞ্চলে তার অবস্থান সে নাকি একান্তই 
অনধিগম্য। এই দুটী খনিজেরই অন্যতম 
ব্যবহার তাপসহ ইট প্রস্থতের কাজে। 
কাচ প্রস্তত চুলীতে এ ধরণের ইট 
বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। ছুটাই এলুমিনিয়ম 
সিলিকেট ঘটিত খনিজ। পৃথিবীর বৃহত্তম কায়া- 
নাইট খনির একটী আমাদের দেশের খাঁরসোয়ান 
রাজ্যের অন্তর্গত। এ রাজ্যের লাপসা-বুরু নামক 
স্থানের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১২১৫০* টন। কিন্ত 


ছুঃখের বিষয়, তার সবটাই রপ্তানী হয়ে যায় বিদেশে । 
কায়ানাইট দিয়ে তাপসহ ইট গ্রস্ততের শিল্প 
আমাদের গড়ে তোলা উচিত । 

' ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই এই বস্তা পাওয়া 
যায়। টুনের খাঁড়িও তাই ভারতের সর্বত্রই 
বিদ্যমান । চুনকে আমাদের গৃহ, সেতু 
দলান-কোঠা নিমর্ণনের অন্তম উপ- 
করণ বলা যায়। ধাতু-নিষ্কাশনে এই চুনাপাথর 
ফ্লাক্‌স-এর কাজ করে। বিশুদ্ধ চুনাপাথর ছাড়া 
ক্যালসিয়ম কারবাইভ, ব্রিচিং পাউডার এবং কাচ 
তৈরী সম্ভব নয়। 


কারানাইট, ও 
লিলিমেনাইট 


চুনাপাথর 


জান ও বিজ্ঞান ৮১ 


গন্ধক ভারতে বিরল; সামান্ত পাওয়া গেছে 

বেলুচিস্তানে। তবে কোকৃচুলীঙ্গাত গ্যাস এবং তাস 

উৎপাদনে উপজাত সালফার ভায়ক্সাইড 

থেকে আমাদের প্রয়োজন মত গন্ধক 

মিলতে পারে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কতব্য 

অপরিসীম। এই গদ্ধক অপচয়িত হতে দিলে যে 

আমাদের প্রন্তুত আধিক ক্ষতির কারণ ঘটে একথা 

বলাই বানুল্য। বারান্তরে এ বিষয়ের বিশদ 
আলোচনা করার ইচ্ছ। রইল | 


উপসংহার 


এই আমাদের দেশের খনিজ সম্পদের মোটামুটি 
চিত্র। প্রবন্ধটাতে সংখ্যাতত্বের সাহায্যে বিজ্ঞান- 
সম্মত ধারায় আমাদের খনিজ সম্পদের হিসাব- 
নিকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি। কোথায় কী 
সম্ভাবনা আছে, কোথায় আছে দূর্বলতা তা'ও 
দেখাতে চেষ্টা করেছি। 

আগেও বলেছি, আবারও বল্ছি আমরা 
অবহিত হলে এ সম্পদ্দের যথাযথ উৎকর্ষ সাধিত হবে 
ও ভারতের শিল্পশক্তি আত্মনির্ভরশীল হ'বে। এ 
বিষয়ে সরকার, শিল্পপতি ও বিজ্ঞানী-বর্গের মিলিত 
কমধারার ত্রিবেণী-সংগম হলেই না গ্েশের চষ্লিশ 
কোটি নরনারীর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ ! 


প্রাণিজগতের প্রাচান দলিল 
শ্রীরবীন্্রনাথ ভ্টাঢাধ্য 


ভমাহষের মন চিরদিনই কৌতুহলী । যেখানেই 
রহস্যের ঘন যবণিকা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে 
সেখানেই সে কৌতুহলী হয়ে উঠেছে আরও বেশী। 
তাই বার বার প্রচেষ্টা চলেছে সেই যবনিকাকে 
ছিন্প করবাঁর--ত1 সে যত দুর্ভেদ্ই হোক না কেন। 
যেখানেই অন্ধকাধের বাঙ্জত্ব সেইখানেই মানুষের 
জ্ঞানম্পুহ। কাজ করে অত্যন্ত গ্রলভাবে | 

জীবঙ্গগতের অতীত ইতিহাস আজও মহা- 
কালের ঘন তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নিহিত। তাঁর সম্যক 
পরিচয় ও যথার্থ রূপ জানবার প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ 
যতবার পিছন ফিরে তাকিয়েছে ততবারই চোখে 
পড়েছে জমাটবীধা অন্ধকার। তাই একদিন 
বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে সেই রহশ্টের দ্বার 
উদঘাটন করবার প্রবৃত্তি মানুষের মনে জাগলো । 
প্রথম সেইদিন মান্য সত্যকারের প্রশ্ন করলে 
“আমি কে?” “এলাম কোথা থেকে ?” 

দার্শনিকেরা বহু প্রাচীনকাল থেকে এ তব 
নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু তাদের কোনো 
মীমাংসাই ঠিকমত গ্রাহ্থ হৌলে। না। না হবার 
কারণ, যেসব হেতু অথব অবস্থা তারা মীমাংসার 
সহায়ক বলে ধরে নিয়েছিলেন তাদের সবকটাই 
ছিল কাল্পনিক। ঠিক মানুষের মনের মত 
জবাব কোনে। দার্শনিকই দিতে সক্ষম হননি। তাই 
এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথব! যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা 
ব্ছদিন ধরে অ্জাতই রটে ৭য়েছিল। 

এমনি করে দলের পর দল একই প্রশ্ন নিয়ে 
মাথ ঘামিয়েছে--অতীতের রুদ্ধ দরজায় করেছে 


মাথা কোটাকুটি--কিস্ত বহশ্তভেদের কোনো পথই 


তাদের চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়নি । যে প্রশ্ন 


এতকাল ধরে মান্ষের মনকে আন্দোলিত 
করেছে_যার জন্য হাঙ্জার হাঞ্জার কাল্পনিক ও 
অলৌকিক মতবাদ মাঁপামর জনসাধারণের চোখ 
ধাধিয়ে রেখেছে, সেই প্রশ্নের মীমাংসার 
পথ মানুম সেইদিনই পেলো যেদিন সে জানতে 
পারলো “সিল” কি। এই ফমিলের কঠিন 
কাঠামোর মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা সম্ধীন পেলেন 
এক ক্ীণ আলোৌক-রশ্মির। ফসিল যেদিন 
'আবিষ্ধিত হলো সেইদিন মানুষের চোখের 
সম্মুখে হাজার হাজার বছরের রুদ্ধ দরজা! গেল খুলে, 
জীবন্ত হয়ে উঠলো কবরায়িত ইতিহাসের অসংখ্য 
পাতা । জীবজগং স্্ট হওয়ার পর থেকে পৃথিবাঁর 
যে কোঠী দিনের পর দিন, মাসের পর মান, বছরের 
পর বছর পাক খেয়ে গুটিয়ে গেছে তা আবার গেল 
খুলে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে মাহুষ পৃথিবীতে 
একটা আকম্মিক জীব নয়--এর অস্থ্ুদয় কোনো এক 
বিশেষ দিনে হয়নি-_-উপবস্ধক এর আাগঘনের পিছনে 
আছে এক বিরাট অভিব্যক্তির ধারা__যে ধারা 
'আবার জড়িত হয়ে আছে তার থেকে অতি হীন 
ত্রের জীব্জন্তর সঙ্গে । 

মানুষ যে হঠাৎ “ফসিল আবিষ্কার করেছে তা 
নয়, প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গা এগুলি যেখানে 
সেখানে ছড়ানো । মানবসভাতার আদিম প্রভাত 
থেকেই এগুলি মানুষের মনে বিশ্ময় জাগিসেছে 
বড় কম নয়-আর, যেখানেই হয় বিস্ময়ের উদ্ভব, 
সেইখানেই হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন । তখনকার. 
দিনে জ্ঞানী দার্শনিকের! এদের নানারকমে ব্যাখ্যা 
করেছিলেন। অবশ্ত সে সব ব্যাখ্যা আজকাল শুধু 
যে হাশ্যরসেরই অবতারণ। করবে তাই নয়, উপবস্ধ 


ফৌক্রয়ারী, ১৯৪৮ ] 


প্রাচীনকালের দার্শনিকদের হুযুক্কিপূর্ণ মানসিকতার 
একটা প্রচণ্ড অভাবও জ্ঞাপন করবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

আরিস্টটুল (8.9609616) এবং তার সমসাময়িক 
কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন বে এগুলি হলো 
অ-জৈব পদার্থের জৈবরূপ পরিগ্রহ করবার একট! 
নিক্ষল প্রচেষ্টা । প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এম্পি- 
ডক্‌লেস্‌ (07008209198) একবার সিপিলির 
একটা জায়গায় জলহস্তীর প্রস্তরীভৃত কন্কালের 
রূপ দেখে ধারণা করেন যে সেখানে নিশ্চয়ই ন্বর্গের 
দেবতাদের সঙ্গে টাইটান দৈত্যদের যুদ্ধ হয়েছিল। 
হেনরিয়ন (78107100) নামে আর একজন 
দার্শনিক ১৭১৮ শ্রীস্টাবে মত প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর 
গাছপালা! ও জীবজন্ত স্ষ্টি করবার পূর্বে নিজের 
হাতে কতকগুলি ছাচ €তরী করেন-_-“ফসিল' 
হোলো এই সব ছচ। তিনি আবার দৃঢ়তার সঙ্গে 
এও বলেছিলেন যে আদিপুরুষ আদমের উচ্চতা 
ছিল ১২৩ ফিট ৯ ইঞ্চি | কিন্তু কোথা থেকে ও 
কেমন করে তিনি এই মাপটি সংগ্রহ করেছিলেন 
সেকথা সধত্বে পরিহার করায় বৈজ্ঞানিকেরা তার 
মতবাদকে আদৌ গ্রাহ্ত করেন নি। অবশেষে 
১৮২৩ খ্রীস্টাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
উইলিয়ম বাকল তার 0৪95৪6100০1 
01851010 17361008109 96669861106 6119 06100 
0£ 010159:88] 1)61029 নামক প্রবন্ধে ফসিল, 
সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যকারের জ্ানগভ তথ্যের 
সন্ধান দেন। “ফসিল, আবিষ্কার সম্বন্ধে লায়েল 
(11911 ) এর কথা সত্যই প্রণিধানযোগ্ায । তিনি 
বলেন, 'ফসিল"গুলো যে এক সময়ের জীবন্ত প্রাণী- 
দেরই প্রকৃত দেহাবশেষ একথা প্রাচীন্পন্থী 
* পণ্ডিতদের মাথায় ঢোকাতেই দেড়শ বছর কেটে 
গেছে--আর এই দেহাবশেষগুলো যে নোয়ার 
বন্যায় বিধ্বস্ত প্রাণীদের দেহ নয় সে বিষয়ে প্রত্যয় 
জন্মাতে লেগেছে আরও দেড়শ বছর । 

কিন্তু আক্কালকার বৈজ্ঞানিকেরা ফসিলের 


উঠান ও বিজ্ঞাম ৮৩ 


কদর বুঝেছেন। তারা বেশ ভালভাবেই জানতে 
পেরেছেন যে ফসিলই হোলো জীবজগতের 
ইতিহাসকে যুক্তিপূর্ণ তথা দিয়ে প্রমাণ করবার 
একমাত্র দলিল দস্তাবেজ। তাই যেখানে বত 
ফপিল মাহ্গষের চোখে পড়েছে শুধু বে সেই- 
গুলোকেই সংগ্রহ করে যাঁছুঘরে রাখবার 
বন্দোনস্ত করা হচ্ছে তা নয়, উপরম্ত কোনো 
বিশেষ প্রাণীর অভ্যুদয় ও জীবনধারা খু'ঞ্জে বার 
করবার জন্য মাটির বুকে চাঁলান হচ্ছে খননের কাজ। 

এখন দ্রেখা যাক “ফমিল” শব্টার আসল অর্থ 
কি। “ফসিল ইংরেজী শব । এসেছে /০9888885 
এই ল্যাটিন শবটি থেকে, যার উৎপত্তিস্থল 
হোল 4০276 এই কথাটি, এর ইংরেজী অর্থ 
হচ্ছে 6০ 019 ৪) অর্থাৎ খুড়ে বার করা। 
শব্গত অর্থ গ্রহণ করলে দেখ! যায় যে “ফসিল' 
হোলো সেই সব অতি পুরাতন পদার্থ যেগুলি বার 
করা হয়েছে মাটি খুঁড়ে। কিন্তু এই কথা বললেই 
ফসিলের সম্বদ্ধে সবকিছু বল! হয় না। «ফসিল' 
বলতে সাধারণ মানুষ যা জানে তা হোলো গিয়ে 
অতি পুরাতন প্রাণীদের কঙ্কাল, যেগুলি এতকাল 
ছিল মাটির গভীর স্তরে প্রোথিত। তাই বানর্ড 
এই “ফসিল' সন্বপ্ধে ব্যাখ্যা ক'রে লিখেছেন ধে 
এগুলি হোলে! মাটির বুকে রক্ষিত লক্ষ লক্ষ বংসর 
আগেকার জীবের দেহাবশেষ। আর এদের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের পিঝতি মিউজিয়মের অধ্যাপক ডঃ লাল্-এর 


' (107, 19011) কথা সবচেয়ে মনোজ । ভঃ লাল সার৷ 


জীবন ধরে “ফসিল” নিয়ে গবেধণা ক'রে বছ কঠিন 
প্রস্তরের মধ্যে জীবের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি 
বলেন যে আমরা যে বেঁচে আছি এই. সত্যের 
বিরুদ্ধে যেমন কারো! মনে কোনে! সন্দেহই উঠতে 
পারে না, তেমনি ফসিলের তথ্য দ্বারা যে গ্রাপীর 
লুপ্ত জীবন-ইতিহাস শেষ পর্যযস্ত পাওয়া যায় তার 
অস্তিত্ব সন্বদ্ধে কোনো সনদেহই কোনো মাচুষের, 
মনে আস! উচিত নয় । ঘা হোক জীবের দেহাবশেষ 


৮৪ গান ও বিজ্ঞান 


তা উদ্চিদেরই হোক বা কোনো প্রাণীরই 
হোক, যা গ্রশ্থরীভূত হয়ে যদি ঠিক পূর্ববেরই 
মত আকার পায়, তবে তাকেই আমরা বলব 
“ফসিল, | অবঙ্ এইটাই যে“ফসিলের' একমাত্র 
ধা তা নয়। “ফসিল” আবে! ষে কত 
রকমের হতে পাবে তা বলছি। 

যে সব “ফসিল” আজ পধ্যস্ত পাওয়। গেছে 
তাদের মধ্যে একজাতের ফসিলে'দেখা যায় যে 
হাজার হাজার বছর পূর্ধে প্রাণীটির যেআকরুতি 
ছিল মেই আকৃতিট। অস্থি মাংস ও ছালচামড়! 
নিয়ে অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান-_-এই এত বছরের 
প্রাকৃতিক পৰিবর্তনেও তার কোনো বিকৃতি দেখা 
দেয়নি বা পচে-গলে যায়নি । কেন এমন হয়? 
এই প্রশ্ন করবার আগে আমাদের জানা দরকার 
ঘে ভূপৃষ্ঠের তাপ সফ্জ্াায়গায় এক রকম নয়। 
কোনোখানে অত্যন্ত শীতল, আবার কোনোখানে 
প্রচণ্ড উষ্ণ । শীতপ্রধান মের-অঞ্চলে এমন সব 
জায়গা আছে যেখানে কোনো জীবের পক্ষেই 
ধাচা কষ্টকর । জীবের দেহ বরফের ছোঁয়ায় জমে 
যাওয়ার আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে । এইগুলি হলো 
প্রকৃতির “রেফ্রিজারেটার । মেব্ুপ্রদেশের তুন্া 
অঞ্চল মনে হয় এই রকম একটি রেফ্রিজারেটার। 

লাইবেরিয়ার তন্দ্রা অঞ্চল থেকে যেসব “ফসিল' 
আবিষ্কৃত হয়েছে, আশ্চর্যের বিষম এই যে তাদের 
সকল গঠনাদিসএমন কি শরীরের মাংস পধ্যন্ত 
অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । এই রকম একটি 


প্রাণীর দেহ মাইবেরিয়ার লেনা নদীর ধন্বীপে প্রথম 


দেখা গিয়েছিল ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৯৬ খ্ীস্টাবে 
সেটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে বাখা 
ইয়েছে লেনিনগ্রাড মিউজিয়মে । আদিমকালের 
অতিকায় হন্তী ম্যামথ-এর একটা বিরাট দেহ 
একেবারে অবিরুত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে (১নং 
ছবি) সাইবেরিয়ার বেরেসোভ.কা (9:95052৪) 
অঞ্চলে। এই জায়গাটা হচ্ছে বেরিং প্রণালী থেকে 
৮০* মাইল দুবে আর মেরুবৃত্তের ৬* মাইল উত্তরে । 


| ১ম বর্ষ, *»য় সংখ্যা 


১নং ছবি 





লেনিনগ্রাড মিউজিয়মে রক্ষিত সাইবেরিয়ার অতিকায় 
হল্তী (ম্যামথ)। এর শরীরের সমস্ত অংণ অবিকৃত 
অবস্থায় পাওয়। গিয়েছে। 


এই দেহটি একটি পরিফার বরফের স্তপের মধ্য 


থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে । পশ্ডিতেরা মনে করেন 
যে একটি বরফের খাদের মধ্যে পড়ে এর অপমৃত্যু 
হয়। এর দেহের অবস্থা এত স্বাভাবিক যে দেখলে 
প্রায় জীবন্ত বলেই মনে হবে। এমন কি পড়ে 
গিয়ে মরবার সময়ে এর মুখে ও ভাব-ডঙ্গীতে যে 
একটা বীভৎসতা ফুটে উঠেছিল, সেটা পর্্য্ত 
অবিকৃত আছে। এর বুকের কাছে চাপবীধা একটা 
রক্তের স্ত্পও থাকতে দেখা গেছে। তবে দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে এর শুঁড়ের বেশীর ভাগ অংশ মাংসাশী 
জন্তর|! খেয়ে নিয়েছে। এই রকম বন জন্তর 
দেহাবশেষ সাইবেরিয়ার তুন্ত্রা অঞ্চলে পাওয়া যায়, 
যাদের মাংস মাংসাশী জন্তর| খেয়ে নিয়েছে, 
অথবা কোনো জলপ্রপাতে ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। 
সৌভাগাক্রমে এই ম্যামথটির দেহের অপরাপর 
ংশ নাগালের বাইরে থাকায় সেগুলি আর অন্য 
জন্তর পেটে পৌছায়নি। এই “ফলিল'টকেও 
লেনিনগ্রাভ মিউজিয়মে সধত্বে রেখে দেওয়া, 
হয়েছে। 
লোমশ গণ্ডারের যে “ফসিল পাওয়া গেছে 
সেটাও ঠিক এই একই উপায়ে রক্ষিত, তবেঃতার 
মাংসের বেশীর ভাগটা জলে ধুয়ে বেরিয়ে যাওয়াতে 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


শুধু কঙ্কালটাই এখন দেখতে পাওয়া যায়। আবার 
পোল্যাণ্-এর পূর্ব গ্যালিশিয়ার বোহোরডক্রেনি 
(8010:09001:81)য ) অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক 

গণ্ডারটির দেহ পাওয়া গিয়েছে সেটা কিন্ত 
রক্ষিত হয়েছে এক অদ্ভুত উপায়ে। এ জায়গায় 
আধুনিক কালে প্রচুর তৈলখনির সন্ধান পাওয়া 
যায়। প্রাণীদেহটি এ ঠৈলমিাশ্রত মোমের মত 
মাটির মধ্যে রক্ষিত হওয়ায় পচনক্রিদ্নার হাত থেকে 
রেহাই পেয়ে গেছে। 

আপনারা জানেন যে ভূমিকম্পের স্ময় আগেয়- 
গিরির চূড়া ভেদ ক'রে গলিত লাভার ম্োত যখন 
নেমে আসে, তখন তা আশেপাশের গ্রাম ও নগর 
ডুবিয়ে দেয় । পম্পিয়াই আর হারফকিউলেনিয়ম-এর 
ছুর্ভাগোর কথা জানে না এমন লোক হয়ত 
মভ্যজগতে নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হোলো 
এই যে, লাভাত্োতের মধ্যে যেসব জীবজন্তর! মাবা 


নং 
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জবান ও বিজ্ঞান 





৮৫ 


পড়ে তাদের দেহের উপর লাভান্রোত ঠাণ্ডা হত 
যাওয়ার দরুণ বহু স্তর ছাই জমা হয়ে যায়। তখন 
এ মৃতদেহগুলি বাতাসের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়ার 
জন্য পচনক্রিয়া থেকে রেহাই পেয়ে যায়। এইভাবে 
একটা জ্রথের কঙ্কাল তার চামড়া ও লোমশুদ্ধ 
আমেরিকার মেঝ্সিকো প্রদেশে থেকে আবিষ্ৃত 
হয়েছে (২নং ছবি) । 

আদিমকালের পতঙ্গজাতীয় জীবদেহ রক্ষিত 
হয়েছে কিন্ত এসব কোনে! উপায়ের দ্বারা নয়। এদের 
রঙ্গণের জন্য প্রকৃতি আর একটি পন্থা অবলম্বন 
করেছিল। পাইমগাছের আঠা বা ধূনা এই 
পতঙ্গদের র্ক্ষণের কাধ্যে সহায়তা করেছে। 
এই নব আঠা যখন সত সগ্চ গাছের থেকে .ক্ষবে 
পড়ে তখন সেগুলি অগ্ধতরল অবস্থায় থাকে । 
ক্রমে বাতাসের সংস্পর্শে এম তারা কঠিন থেকে 
কঠিনতর হতে থাকে । পতঙ্গরা উড়ে এসে 


ছবি 


মেক্সিমৌর অতিকায় য়খ ( নোখে-বেরিয়াম )। এর ।পছনের ডান পায়ের থাবা ও 
নখরের সঙ্গে লোমশুদ্ধ চামড়। পাওয়। গেছে। 


৮৩ ঠ্ঠান উ*] বিজ্ঞান 


কোনোক্রমে এই আঠার উপর ধসে আর সঙ্গে সঙ্গে 
চটচটে ঘন পদার্থে তাদের প। আটকে বন্দী হয়ে 
যায়। আবার সেই একই জাগার উপর নৃতন 


৩নং ছবি 





'অলিগোনিন যুগের পাইন গাচ্ছের ভাঠায় 
(শযাগারে) কবরাগিত পিপড়ে। 


আঠা এসে পড়ে, আর একটু একটু করে পতঙ্গেরা 
এ আঠার শ্তপের মধ্যে জীবস্ত কবরায়িত হয়ে 


বায়। 'এতে কিন্তু পতঙ্গেদেতের কোনো! অংশের 
এতট্রকু ক্ষতি হয় না (ঙনং ছবি)। এই ভাবে প্রায় 
৪ল্‌* 


[১ম বর্ষ, সংখ্যা 


২০০০ রকমের প্রাগৈতিহাসিক পতঙগের সন্ধান 
বৈজ্ঞানিকেরা পেয়েছেন-_-আব শুধু পতঙ্গ ই বা কেন, 
মাকড়সা, চিংড়ি ও কাকড়া জাতীয় বহু জীবও 
এইভাবে প্রক্কতির মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে। 
তার সাক্ষী শ্বর্ূপ জামণনীতে বাণ্টিক সমুদ্রের 
তীরে কোয়েনিগ স্বার্গ ( 1:097218906:% ) অঞ্চলে 
এই আঠার স্তপ আজও বিস্তৃত হয়ে আছে। তার 
বহু অংশ খুড়ে ফেলা হলেও অনেক কিছু আজও 
অনাবিদ্ধত রয়ে গেছে । 

আর এক রকমের 'ফসিলের কথা উল্লেখযোগ্য, 
নাতে আসল দ্রীবদেহের কোনো চিহুই দেখা যায় না 
অথচ ভার অস্তিত্ব ঠিক চেহারার অন্ুরূপেই টের 
পাওয়া যায়। এইটি হোলো প্ররুতিদেবীর আর 
একটি অদ্ভুত সংরক্ষণ উপায়। কোনো জীবদেহ 
মাটির নীচে চাপা পড়লে তার চারধারের মাটি 
তার দেহকে কঠিনভাবে পিষ্ট করে। এই ভাবে পিষ্ট 


ছবি 





গম্পিরাইএর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি কুকুরের ছণাচ (5৪50 থেকে 'ল্লীস্টীর অফ প্যারিসে' গড়া কুকুরের মুত্তি। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


করার পর সেই মাটির ভ্তপ ক্রমে ক্রমে কঠিন 
হতে থাকে আর তার মধ্যকার জীবদেহ পচে 
গলে বেরিয়ে যায়। অবশেষে থাকে কেবল একটা! 
ছাচ--ঘেমন করে ছাচে ফেলে পুতুল তৈরী করে 
ঠিক তেমনি । ভিন্থভিয়সের অগ্ন্যৎপাঁতের পর যে 


সব মানুষের ও জীবনন্তর চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে 


তার বেশীর ভাগই হোলো! ছাচের মধ্যে বক্ষিত। 
এতে জীবদ্দেহের আসল জিনিষট| না পাওয়া গেলেও 
ঠিক তর অহ্রূপ আকরুতিট! আমাদের চোখে ধর! 
দেয় (৪নং ছবি)ট। এমনি করে কত প্রাগৈতি- 
হাসিক জন্তর অন্তিত্বের সন্ধান যে পাওয়া গেছে 
তার ইয়া নাই। আর বৈজ্ঞানিকেরা সেইসব 
হারানো জীবদের সন্ধানে কৃতকাধ্য হ'য়েছেন বড় 
কম নয়। 


শুধু যে ছাচই প্রাচীন জীবদেহের সাক্গ্য রেখেছে 
তা নয়, ছাপও “কপিল গড়ার ব্যাপারে সাহায্য 
করেছে খুব বেশী। প্রাচীন যুগে যখন মাটির 
অবস্থা ছিল খুব নরম, তখন বুহৎ বুহৎ জস্তর 
পায়ের গভীর ছাপ তার বুকে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল । 
তারপর স্তরীভূত প্রস্তর ঠাণ্ডা ও কঠিন হয়ে 
যাওয়ায় সেই সব পায়ের ছাপ চিরকালের জন্য 
মহাকালের খাতায় আকা হয়ে গেছে (€৫নং 
ছবি)। শুধু যে জীবন্তর দেহাংশের ছাপই প্রাচীন 
মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া ধায় তা নয়, তাতে প্রাচীন 
যুগের বৃট্টির ফোটা, ঢেউএর দাগ পর্যস্ত কোনে! 
কোনো স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে । 


_ তারপর আসে কঙ্কালের কথা। “ফসিল' বলতেই 
সাধারণের মনে থে ধারণা জন্মায় ত। হোলে! 
কঙ্কালের। কবে কোন অভীতষুগে একটা জীবদেহ্‌ 


ভান ও বিজ্ঞান 


৮৭ 





ডাউনোমোরের পায়ের ছাপ। 


মাটির চাপে পড়ে তার মেদমজ্জা* হারিয়ে শুধু 
হাড়ের কাঠামোয় যে কেমন করে আসে তা 
আশ্চর্যের বিষয় । কিন্তু এট! জ্ঞাতব্য যে মেদমাংসে 
পচনক্রিয়া চললেও হাড়ের পচনক্রিয়! বড় সহজে 
হয় না। আর, হাড়ের অধিকাংশ অজৈব পদার্থ 
দিয়ে তৈরী হওয়ার দরুণ মাটির পরিবেশে বেশ 
ভালভাবেই রক্ষিত হতে পারে। তবে খুব বেশী 
চাঁপের তলায় অস্থিগুলিকে। মাঝে মাঝে একেবারে 
পাথরের মত শক্ত হয়ে যেতে দেখা বায়। আসলে 
পাথরের উপাদান আর হাড়ের উপাদানের “মধ্যে 
তফাৎ্ট। অতি অল্প বলে এই অবস্থাটা খুব 


৮৮ 


শীত্ুই ঘটে। 
(৬নং ছবি) । 

এইতো। গেল 'ফপিল কোন কোন প্রকারের হয় 
তারই একটা বর্ণন।। এইবার আনন, দেখা যাক 
ফসিল” তৈরীর আসল উপায়টা কি। ত্ভতান্তিক 
পণ্ডিতেরা এট! লক্ষ্য করেছেন মে পৃথিবীর বুকে 
সব সময়েই গ্রের পর স্তর পড়ছে অধিকতর 
কঠিন মুত্তিকার। আর সেই স্তরের মপ্যে চাপা 
পড়ে যাচ্ছে বহু পুরানো জাবদেহ। প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগেও প্রকুতি এই স্তর রচনার কাঞ্জ কমাগত 
চালিয়ে এসেছেন সমুদ্রের জল "আর নদীর জলের 
প্লাবনের সাহায্যে । এটা খুবই সত্যি মে, সে কোনে। 
জৈব-পদার্থকে যদি জল ও বাতাসের ছোয়া! থেকে 
নাচান না যায় তবে সেটা নিশ্চয়ই পচে যাবে। 
অক্সিজেন হলে! পচনক্রিয়ার সহায়ক | তাই প্রকৃতি 
সিল" তৈরীর কাঁজে ছুটি জিনিস খুব নেশী করে 


একেই বলে প্রস্তরীভত কঙ্কাল? 


৬ন্‌হ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম, ২য় সংখ্যা 


ব্যবহার করেছেন। এক হলো মাটির নীচে চাঁপা 
দিয়ে একেবারে কবরায়িত কর!-্এটা হয়েছে 
পূর্বোক্ত সমুদ্র ও নদীর পলিমাটিতে, কিংবা, ঝড়ের 
সাহাম্যে উড়ন্ত ধুলো চাপা পড়ে পড়ে। তৃমিকম্পও 
“দসিল' তৈরীতে কম সাহায্য করেনি। গলিত 
লাভার শ্লোত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে অচল ছাই ও 
মুত্তিকার স্তরে পরিণত হয়েছে । সেগুলিও জল- 
বাভান আপ।-যাযার পথ করেছে অবরুদ্ধ। আর 
একটা হলে! বদ্ধ জলায়--যখানে জলের চেয়ে 
আগাল কাদার ভাগই বেশী,_এমন জায়গায় ফেলে 
মৃতু। ঘটান, তারপর তার উপর আরও কাদ। চাপা 
দেওয়া। হাতীৰ পূর্বপুরুদদের সবাই মরেছে এই 
ভাবে। 

পূর্বোই বলেছি যে গাছের আঠায় ষে রঙ্জন দ্রব্য 
(89917) থাকে সেটাও প্ররৃতির আর একটি 
সংরক্ষণী পদার্। পশ্ুপখীর মলও এই সঙ্গে ধর্তব্য। 


্ , টু 
বদ খ তত ৬ ৭ রে হা 
৬৪ ক. রি ৮ এ নখ ট 2০০ 
কান তে টে 
সহী, 
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ইয়েল পিবতি মিউজিরমে রক্ষিত অতিকায় সরীস্থপ ব্রপ্টোসোরের কঙ্কাল থেকে মুত্তি পরিকল্পন! করা হয়েছে, 


তাই দেখান হল। 


(আর. এস্‌, লালের গ্রস্থ থেকে নেওয়1) 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


জল শুকিয়ে যাওয়ার পর এটা সব মল হয়ে যায়, 
আর বহুকাল ধরে এমনি করে জমতে জমতে 
একজাতীয় সংরক্ষক স্থ্ হয়। এদের বলে গুয়ানে। 
(0870) | এর মধ্যেও ছোট ছোট বু প্রাচীন 
কীটপতঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। 

সংরক্ষক ছাড়াও এই “ফসিল' তৈরীর ব্যাপারে 
ভূপৃষ্ঠের উান-পতন এবং নদী ও সমুদ্রের স্থান 
পরিবর্তন বড় কম কাজ করেনি। তুধারপাত তো 
একটা অতি প্রয়োজনীয় সংরক্ষক। এর পরিচয় 
আপনারা আগেই পেয়েছেন । 

কাজেই এই সব দেখে যদি আমরা মনে করি 
যে আমাদের আজকের পৃথিবীতেও ঠিক এই 
জিনিসগুলি ঘটছে তাহলে কি আমরা খুব ভূল 
করব? উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আঁজ যা 
শৃতন কাল তা যখন পুরোনো হয়ে যাবে তখন 
মানুষের কাছে সে দ্বিনিষের আপাত মূল্য হয়তো 
কিছু থাকবে না, কিন্ত প্রকৃতি কোনো জিনিগকেই 


পিস ওরস কপ ০ ৫.৮ পা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৮৯ 


একেবারে হারাতে দেন না--তার গর্ভে তিনি 
নব কিছুকেই অনৃশ্ব করে সংরক্ষণ করেন মাত্র। 
আমরা আজকের পৃথিবী স্ঘন্ধে যত না জানি, 


: হয়তো ছু'কোটি বংসর পরে মানুষ যদ্দি পৃথিবীতে 


থাকে তবে তারা জানবে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। 
কাজেই একথাট| সব সময়েই স্মরণ রাখা বর্তবা 
যে প্রকৃতি অবিবেচক নন। অভিব্যক্তির ধারাকে 
অক্ষুন্ন রাখবার জন্য তার সংরক্ষণ প্রণানী অতি 
অদ্ভুত। তাই বলতে ইচ্ছা হয়_- 

“তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কু" 


শুধু আমাদের দৃষ্টির অম্পষ্টতার জন্যেই আমরা 
তা এতদিন দেখতে পাইনি। সে দোষ তো 
আমাদেরই | কিন্তু আজ্ব মান্য তার দৃষ্টিকে ফিরে 
পেয়েছে বৈজ্ঞানিকের চোখে--আজ আর প্রকৃতির 
কীন্তিকলাপ তাঁর কাছে রহস্তের কালো যবনিকার 
অন্তরালে ঢাকা নেই। 


৮৮ ্িীলা তি আত ১ ০৯ ৯৮৩ তাপে ২০ পপাশাী তি শত 


আমেরিকায় বিজ্ঞান-গ্রবেষণার ব্যয় 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ইী এই বছরে বিজ্ঞান-গবেদণার জন্য মোট ১৬, কোটা ডলার বায় 
করবে। এর মধ্যে সরাসরি সরকারী গবেষণাগারসমূহের জন্য ব্যয় করা হবে৬* কোটা 


ডলারের কিছু বেশী। 


এই রকম গবেষণাগারের সংখ্যা ৫২। 


এখনে ত্রিশ হাজার 


বিজ্ঞানী গব্ষেণাকার্ধে লিপ্ত আছেন। শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণাগার ও বিশববিদ্যালয়দমূহে-_ 
যাদের অর্থ আমে জনসাধারণের পকেট থেকে-ব্যয় হবে আম্ুমানিক ৪* কোটা 
ডলার। এছাড়৷ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আরও প্রায় ৬০ কোটা ডলার ব্যয় করবে ভিছি 


গবেষণার জন্য । 


বিজ্ঞান-গবেষণায় আমেরিকা মাথা পিছু প্রায় ১০ ডলার অর্থাৎ ৩৯২ টাকা বায় 


করে। ভারতবর্ষে এই সংখ্যা কত? 


ফালিক আ্যাসিড 


শ্রীপশ্তপতি ভ্যাচার্য 


হমাহষের দেহে নানা ধরণের বুক্তহীনত! ঘটতে 
দেখা যাঁয়। আঘাত জনিত রক্তমোঙ্গণ বা কোনে। 
বিশিষ্ট রোগের দ্বারা শরীর থেকে অত্যধিক রুক্তক্ষয় 
হওয়ার ফলে যে রক্তাল্পত৷ ঘটে, তাও এক পথায়ের 
রক্তহীনতা। তাতে রক্তের মোট কণিকা-সংখ্যা 
স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কমে মায় । লাল কণিকার 
ংখ্যা প্রতি বণ মিলিমিটারে ৫০ বা ৪০ লক্ষের 
স্থলে হয়তো ১০ লক্ষ বা তারও কম হম বেতে 
পারে। কিন্তু তথাপি এ সব লালন কণিকার 
আকারে প্রকারে কোনো পরিবতন ঘটে ন|। 
তার কারণ এটা তাদের সংখ্যা্লতা মাত্র, এটা 
কণিকাদের নিশ্য় কোনো বিকৃতি বা ব্যাধি নয়। 

আর এক পথায়ের রক্তহীনতা আছে যাতে 
রূক্তক্ষয় না হয়েও কণিকাদের নিজস্ব অপুষ্টি ও 
ভ্গুরতার দরুণ তারা স্বাভাবিকের চেয়ে সংখ্যায় 
কষে যেতে থাকে এবং ত] ছাড়াও তাদের আকারের 
ও প্রকারের অনেক বিকৃতি ঘটতে থাকে । এই 
জাতীয় রক্তহীনতা কয়েক প্রকারের স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত 
ব্যাধিরূপে আন্মপ্রকাশ করে । আমরা সাধারণ কথায় 
যাকে বলি পাুরোগ, তা৷ এই ভ্রাতীয় রক্তহীনত|। 
অনেক সময় আমরা মেয়েদের যে অনুস্থতাকে 
স্ৃতিক। বলি, তাও এই ধরণের রক্তহীনত। সম্পকীয়। 
আর যাকে আমর! গ্রহণী বলে থাকি এবং যাকে 
ভাক্তাবের! শ্রী, বলেন, তাও এই ধরণের বক্তহীনতা 
ঘটিত। 

এখন ক্রমশ জানা যাচ্ছে যে এই জাতীয় 
রক্তহীনতা কোনো আগন্তক বা সংক্রামক ব্যাধি 
নয়। অনেক সময় দেখা যায় এগুলি বিশেষ 
রকমের কিছু খাগ্োপকরণের অভাবে আভ্যন্তরীণ 


বিপরয় হেতুই ঘটে থাকে। এবং খাছ্ের এই 
মব উপকরণের দৈন্য ঘটতে ঘটতে শরীর যখন 
দেউলে হয়ে যায়, তখন সেটা প্রকাশ পায় এই 
ধরণের রক্তহীনতায়। রক্তুপরীক্ষাতেই জানা যার 
সেটা কোন ধরণের বিকারযুক্ত হক্তহীনতা । এতে 
কণিকার সংখ্যাও কমে আর অবশষ্ট কণিকাগুলির 
চেহার!তে নান! কম বিকৃতিও ঘটে। একে 
তাই বলা যায় অপুষ্টি জনিত দূষিত বক্তহীনতা । 
নিছক খাছ্ের ক্রটির দ্বারাই যে 
কৌনে। বিচিত্র রকমের ব্যাধি ঘটতে পারে 
এট। আগে জানা ছিল ন|। এটা প্রথমে 
জাপানী চিকিত্মক তাকাকীর নজরে পড়লো, 
বখন তিনি দেখলেন যে পেট ভরে খেতে পেলেও 
জাপানী নাবিকদের মধ্যে প্রায়ই বেরিবেরি নামক 
রোগটি হয়। অনেক পরীক্ষায় বোঝ! গেল যে 
এ কোনো সংক্রামক পীড়া নয়, কেবল তাদের 
থাছ্যের মধ্যেই কোনে। এক বিশেষ উপাদানের 
অভাবে এই রোগ ঘটেছে। ক্রমে দেখা গেল ঈজ্ট 
(খা।ম জাতীয়) আর চালের ভূষি খেতে দিলেই 
এ বেবিবেরি সেরে যায়। অনুসন্ধান হতে লাগলো 
ঈষ্ট, প্রস্তির মধ্যে এমন কোনো সামগ্রী আছে 
কিনা যার অভাবে বেরিবেরধি রোগটি হতে পারে 
আর যার যোগান দিতে শুরু করলেই সে রোথ 
আবোগ্য হয়ে যায়। সে পদার্থ ক্রমে আবিষ্কারও 
হোলো, তার নাম দেওয়। হলো খিয়ামিন। এটি 
ভিটামিন বি পর্যায়ের অন্তর্গত । 
ক্রমে মারো জানা গেল যে ঈষ্ট প্রভৃতির 
মধ্যে খিয়ামিন ছাড়াও ভিটা(িন বি পর্যায়ের আরো 


এমন 


ক্ছি স্বতন্ত্র সামগ্রী আছে যাঁর অভাবে বেরিবেরি 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮] 


ছাড়াও অন্যান্ত রকম রোগ হতে পারে। পরীক্ষা 
করে দেখা হচ্ছিল যে খা্ে ভিটামিন বি পধায়ের 
উপাদানের অভাবে কোন কোন ব্যাধি হবার 
সম্ভাবনা । | 

প্রথমে মানুষকে নিয়ে নয়, কুকুর আর বাঁদর 
নিয়ে এই পরীক্ষা চলছিল । এক দল পরীক্ষক 
দেখলেন যে বাদরদের কলে-ছাটা পালিশ-কর! চাল, 


এবং তার সঙ্গে দুধের কেজীন, কড লিভার অয়েল, ' 


কমলা লেবু এবং লব্ণাদি ( সমস্তই ভিটামিন বি 
ব্জিত ) খেতে দিলে তাদের শরীরে কিছুকাল পরে 
রক্তহীনতা দেখা দেয়। এ সব খাছ্য পেট ভরে 
খেলেও তাদের শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়, গালের 
ভিতর ঘা হয়, এবং দেহে রক্তহীনতার লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। তবে এখাগ্ভের সঙ্গে উপরস্ত কিছু পরিমাণ 
ঈষ্ট, খেতে দিলেই এ সমস্ত লক্ষণ আরোগ্য হয়ে 
যায়। আর এক দল দেখলেন যে কুকুরর্দের চোকড়- 
বিহীন আটা, আর তার সঙ্গে চবি, চিনি, লবণাদি, 
আর ভিটামিন এ, সি এবং ডি খেতে দিলেও তাদের 
অনুরূপ রক্তহীনতা ঘটে । তাদের শরীর শুকিয়ে 
যায়, সর্বাঙ্গে ঘা হয়, ও রক্তহীনতার চিহ্ন প্রকাশ 
পাঁয়। লৌহঘটিত উঁধধাদি দিলেও এ অসুস্থতা 
সারে না। কিন্তু ভিটামিন বি প্রয়োগ করলেই তা 
সেরে যায়। 

স্থতরাং ভিটামিন বি পর্যায়ের যাবতীয় মিশ্রিত 
উপাদানের মধ্যে যে খিয়ামিন ছাড়াও অন্য এমন 
কিছু ্বতন্ত্র বস্ত আছে যাঁর অভাবে বেরিবেরি হয় না 
কিন্ত মারাত্মক রক্তহীনতা হ'তে পারে, এ কথা 
অনেক আগের থেকেই জানা যাচ্ছিল। কিন্তু সেই 
জিনিমটি যে কি তা অনেক দিন পর্যস্ত নিরদিষ্টরূপে 
ধরা পড়ে নি। সেটি ষে ফোলিক ম্যাসিড তা 
এখনকার সব চেয়ে নতুন আবিষ্কার | | 


ল্যাটিন ভাষাতে ফোলিয়াম কথাটির অর্থ পল্লব 


বাপাতা। ১৯৪১ সালে মিচেল প্রমুখ তিনজন 
বৈজ্ঞানিক পালং শাকের পাতা থেকে এই পদার্থট 
প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং তারাই এর নাম দেন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৯১ 


ফোলিক আাসিভ। ক্রমে জানা যায় যে এই পদার্থ 
কেবল পালং শাকে নয়, কাচা ঘাস, ছত্রকে বা 
বেওের ছাতায়, ঈস্টের মধ্যে এবং জন্ত সকলের 
লিভারে বা মেট্রলিতেও আছে । আরও জানা ঘায় যে 
এটি ভিটামিন বি কম্প্নেক্সের অস্তর্গত। কুকুর 
বাদর প্রভৃতি জন্ভদের দৈনিক খাগ্যের বরাদ্দ থেকে 
ভিটামিন বি জাতীয় উপাদান বাদ দিতে থাকলে 
তাঁদের যে রক্তহীনতা ঘটে, তা কেবল এই বিশিষ্ট 
বস্তটরই অভাবে । ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাগ্ঠ দিলেই 
যে তারা আরোগ্য হয়ে যায়, সে কেবল এই বিশিষ্ট 
বস্থটিরই কারণে। 

বলা বাহুল্য যে এই পদার্থটি এ সমস্ত খাগ্ঠ- 
বস্থর মধ্যে যৌগিকভাঁবে জটিলরূপে অন্তন্নিহিত হ'য়ে 
থাকে । ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক একে বিভিন্ন খাগ্যবস্ত 
থেকে পৃথক ক'রে বের করবার চেষ্ট। করেছিলেন । 
কেউব|৷ এর নাম দিলেন ভিটানিন এম, কেউবা 
নাম দিলেন ভিটামিন বিলি, কেউবা নাম 
দিলেন ইউ ফ্যাক্টর। কিন্তু অবশেষে জানা 
গেল যে পালং শাকের মধ্যে ষ। পাওয়। গেছে, 
এবং ঈস্ট, প্রভৃতি অন্যান্য জিনিসের মধ্যেও যা 
পাওয়। যাচ্ছে, পে এ একই পদার্থ এবং তার 
ক্রিয়াও একই প্রকার । তখন অন্যান্ত নামের পরিবতে” 
এ ফোলিক আাসিড নামটিই বহাল রাখা হলো। 

এই ফোলিক এ্যাসিভকে রাসায়নিক ক্রিয়ার 
দ্বারা পৃথক . করা গেছে এবং তারপর দ্রবটি 
গাটীকরণ করে ক্রিস্টালাইন বা কেলাসিত আকারে 
ভূরি ভূরি পরিমাণে অমিশ্রভাবে পাওয়া 
সম্ভবপর হয়েছে। শুধু, তাই নয়, ১৯৪৫ সালে 
রাসায়নিক সংশ্লেষণের দ্বারা প্রাকৃতিক বস্থটির 
অনুরূপ ফোলিক আআসিড কত্রিম উপায়ে ল্যাব- 
রেটরিতে প্রস্কত করাও সম্ভবপর হয়েছে । 

এরপর ফোলিক আযাদিভ সংগ্রহ করবার 
জন্য আর পালং শাক বা ঈস্ট প্রভৃতির উপর 
নির্ভর করবার কোনো প্রয়োঞ্জন নেই। সুতরাং 
ফোলিক আযাসিভের গুণাগুণ পরীক্ষা করা এবং. 


৯২ আন ও বিজ্ঞান 


রক্তহীনতার ক্ষেত্রে, প্রয়োগের ছার! ফলাফল নির্ণয় 
করা সন্ধে আর কোনো ছুপ্রীপ্যত। রইল ন|। 
সকলেই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পেলেন যে কুকুর 
ধাদর প্রভৃতি জন্তদের পূর্বোক্ত ধরনের রক্তহীন্তাঁয় 
ফোলিক আ্যাসিডের প্রয়োগের দ্বারা চমৎকার 
স্ৃফপ পাওয়া যায়। 

তখন থেকে মান্তষেরও নানাবিধ রক্তহীনতা 
ফোপিক আ্যপিডের গ্রয়োগ করা শুরু হলো। 
স্পাইজ প্রভৃতি কয়েকজন চিকিৎসক বর্দিত 
আকারের রক্তকণিকা বিশিষ্ট (7080:005৮1০) দূষিত 
রক্তহীনতার চিকিংনায় ফোলিক আসিভ প্রয়োগ 
করতে লাগলেন এবং ছুই শতের অধিক রোগীকে 
আরোগ্য করবার পরে তাদের চিকিৎসার ফলাফল 
প্রকাশ করলেন। ভারা বললেন যে এ জাতীয় 
দূষিত রক্তহীনতায় লিভার একষ্রাক্ট যেমন কান্ত 
করে, বহু ক্ষেত্রে ফোলিক আযাসিডের ক্রিয়! তা 
চেয়ে কোনো অংশে নুন নয় । সরাসবি রক্তপাত 
ও রক্তক্ষয় হওয়া! ছাড়া অন্ত বহুবিধ দুবোধ্য অস্বা- 
ভাবিক রক্তহীনতায় এই ফোলিক আযসিড প্রয়োগে 
বোগীদেহের রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। 

সাধারণত অস্থিমজ্জীর তিতর থেকেই বক্ত- 
কণিকার স্ষ্টি হয়। ফোলিক আযমিড প্রয়োগের 
সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাঁয় যে ব্যাধির দ্বারা বিকার গ্রস্ত 
অস্থিমজ্জার কোষগুলির মধ্যে বিশেষ রকমের 
পরিবতন ঘটতে শুরু হয়। তার পর থেকেই 
রক্তকণিকাঁর মংখ্যা ভ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে থাকে 
এবং সেগুলি বিকৃত আকারের পরিবতে” সহজ 
স্বাভাবিক আকারে ও প্রকারে রূপান্তরিত হ'তে 
থাকে । দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই রক্তের 
অবস্থার আমূল পরিবতণন ঘটে যাঁয়। রোগীর সমস্ত 
বাহিক লক্গণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে । 
ফোলিক আ্আসিডের চারদিন মাত্র প্রয়োগের পর 
থেকেই দেখা যায় যে রোগীর চোখমুখের চেহারা 


[ ১মব্্য, ২য় সংখা! 


স্রুজাতীঘ়্ উদরাময়ের রোগে প্রায়ই জিতে 
এবং গালের মধ্যে ঘা হয়, কিছু খেতে গেলেই 
মুখের মধ্যে জাল! করে, পেট জালা করে, এবং 
উদরাঁময়ের লক্ষণ এমন প্রবল থাকে যে কিছুতেই 
তাঁর কোনো উপশম করা যায় না। কিন্তু ফোঁলিক 
আযাপিড ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে জিভের 
ঘ। অপৃশ্ঠ হয়েছে, জাল! দূর হয়েছে এবং উদরাময় 
আপনিই আবোগ্য হয়ে মলের অবস্থা স্বাভাবিক 
হয়েছে । ক্রমে বোগীর শরীর সবল হতে থাকে 
এবং কিছু দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পরে দেখা যায় যে-_. 
বক্তহীনতার আর কোনোই চিহ্ন নেই, রক্তের 
অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকের মতো হয়ে গেছে। শ্প্রু 
বোৌগের স্নন্ধে আগে কোনো সার্থক চিকিৎসা ছিল 
না, এখন ফোলিক আসিভের আবিষ্ষারে সে অভাব 
কিয়দংশ দুর হয়েছে | 

রোগলক্ষণ-বিহীন সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তিদের শরীরে 
বোলিক আযমিডের ক্রিয়া কেমন হয় তাঁও পরীক্ষা 
ক'রে দেখ! হয়েছে । কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তিকে একদিন 
অস্তর ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ফোলিক আযাসিড দুই 
মাস যাবত খাওয়ানো হয়। তাদের কয়েকজনের 
রক্তকণিকার স্বাভাবিক সংখ্য। প্রতি বর্গ মিলিমিটারে 
ছিল ৪০ লক্ষের বেশি, এবং কয়েকজনের ছিল ৪০ 
লক্ষের কম। ছুই মাস ফোলিক আযাসিড খাওয়ানোর 
পরে দেখা গেল যে যাদের কণিকার সংখ্যা ছিল ৪০ 
লক্ষের কম, তাদের সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় ৪৫ 
লক্ষের কাছাকাছি দাড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের 
সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষের বেশি, তাদের ফোলিক 
আযাসিডের দ্বারা কোনোই পরিব্ত্ন ঘটলো না । 
এতে বোঝা যায় যে কারো বক্তে যদি সামান্য কিছু ও 
দৈন্ন থাকে তবে ফোলিক আ।সিড সেটুকুও পূরণ 
ক'রে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে কোনো দৈম্ 
নেই সেখানে এর রীতিমত প্রয়োগ সত্বেও কোনো! 
ক্রিয়া নেই। অপিচ এর ব্যবহারে কোন কুফলও 


বদলে গেছে, অক্ষুধার জায়গায় তার ক্ষ্ধার সঞ্চার] নেই। 


হয়েছে! 


ফোৌঁলিক আযাসিড কেবল যে মুখ দিয়ে খাওয়া” 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


নোর দ্বারাই স্থুফন হয় তা নয়, রোগের কঠিন 
অবস্থ।য় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের হ্বারাও 
ম[ংসপেনীর মধ্যে এই বস্ত প্রয়োগ করা চলতে 
পারে এবং তাতে আরো কিছু তাড়াতাড়ি উপকার 
পাওয়। যাঁয়। কেউ কেউ লিভার এক্‌গ্রাকটের 
সঙ্গে মিশিয়েও এটি প্রয়োগ ক'রে থাকেন। 

যদিও এটি এক নতুন আবিষ্কার, তথাপি এর 
ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল। ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব 
হলে এবং স্থলভে পাওয়া গেলে আমাদের দেশের 
লোকের পক্ষে এটি খুবই উপকারে লাগবে। এদেশে 


শান ও বিজ্ঞান ৯৩ 


রক্তহীনতা অতি সাধারণ রোগ, বনু লোকের মধ্যে 
প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়! তার কারণ আমাদের 
আজকালকার থাগ্যে ভিটামিন বি জাতীয় যাবতীয় 
উপাদানের অভাধ খুবই বেশী। উপযুক্ত পরিমাণ 
প্রেটিনের অভাবে তার অপকারিত! আরো প্রকট 
হয়ে ওঠে । এই সকল কারণেই আমাদের দেশে 
শর, রেগের প্রাছুর্ভীব যথেষ্ট, আর ভারতীয় মেয়েদের 
স্থৃতিক1 ও গ্রহ্ণী প্রভৃতি বোগও প্রায় এই কারণেই 
দেখা যায় । ফোলিক আযপিডের ব্যবহারে এ ধরণের 
যাবতীয় ব্যাধি নিরাময় হয়ে যেতে পাবে। 


একটি নূত্তন ভিটামিন 


মৌমাঁছির জীবন অল্প-_মাস তিনেক মাত্র । কিন্ত রাণী মৌমাছি বাঁচে বহুদিন--বছর 
পাঁচেক । এই পার্থক্যের কারণ কি? জনৈক মাফিন বিজ্ঞানী ডক্টর টমাল এস. গার্ডনার 
এই প্রশ্নের সছুত্তর দেবার জন্তে অনেক দিন পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেন যে রাণী 
মৌমাছির খাছ তথীকথিত 'রয়্যাল জেলি একটি এতদিন না-জানা বি-জাতীয় ভিটামিনের 
সমৃদ্ধ উৎস। এই বি ভিটামিনের নাম জ্যাপ্টোথেনিক আযাসিড। সাধারণ মাছিকে এই 
খাগ্ খাইয়ে দেখা গেছে যে তাদের জীবৎকাঁল প্রায় দেড়পণ--এতকরা ৪৬ ভাগ-_বেড়ে যায়। 
ডক্টর গার্ডনার আরও দেখেন যে রয়্যাল জেলিতে প্রার্ধব্য কয়েকটি রাসায়নিক ভ্রব্য-- 
বায়োটিন, পিবিডক্সিন ও সোডিয়াম ঈস্ট নিউক্সিএট পরমায়ু বৃদ্ধিতে সভায়তা করে। মানুষের 
উপর জ্যান্টে'খেনিক আযসিডের ক্রিয়া এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। তরুণ পেশীতন্ত, 
দুধ এবং শিশু-জীবের আহাম্য দ্রব্যে প্যান্টোখেনিক আযসিড ব্তমান। 


আছাষণ প্রফ জচন্্ 


শ্রারাগগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


আচার্য প্রফুপ্নচন্গ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিমাদন 
'৪ সম্ৃদ্ধিকরণ সন্বপ্ধে যে কতখানি সচেতন ছিলেন, 
তাহার প্রদত্ত অভিভানণ ৪ রচনাবলী হইতে তাহার 
ভূবি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য 
সশ্মিপনের দ্বিতীয় অধিবেখন তিনি বলিয়াছেন, 
"আমরা ষতদিন গ্বাদীন ভাবে নৃতন নৃতন গবেষণায় 
প্রবৃত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ব প্রচার 
করিতে সমর্থ না হইব, ততদ্দিন আমাদের ভাষা 
দারিদ্র্য ঘুচিবে না।” শিক্ষা সন্বদ্ধে এক প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন ঃ 

“আদশ-সাহিত্য গঠন করিতে হইলে সঙ্গীত, 
চিত্রকলা, ভূতত্ব, পদার্থতত্ব, স্থাপত্য, ভাঙ্ব্য, বসায়ন- 
বিজ্ঞান, নৌতত্ব, সমরতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক 
রচিত হওম়! গ্রয়োজন।....'"শব্দ সম্পদে বাঙ্গালা- 
ভাবা সর্বাপেক্ষা হীন। ভূবিগ্যা, উদ্ভিদ্বিগ্ঠ॥ প্রাণি 
বিদ্যা, জীবাণুবিগ্যা, এবং অন্যান্ত বিজ্ঞান ও বসায়ন- 
শান্তর অনুবাদ করিতে হইলে আমাদের চক্ষুস্থির 
হইয়া যায়, আবশ্যক মত পারিভাষিক শব্দ কোধাঁয় 
মিলিবে?. এ যাবৎ বিজ্ঞান ও রসামন-শাস্ত্ের 
আলোচনার দ্বারা যে শবগুলি সংগঠিত হইয়াছে, 
তাহার পরিমাণ অতি অল্প” 

কলিকাতার শিক্ষক সম্মেলনে প্রসঙ্গত্রমে শিক্ষার 
বাহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £.. 

"আমাদের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতেই 
হইবে। বর্তমান শিক্ষ! ব্যবস্থার প্রবন্ধন সময়েই 
এইটি হওয়া উচিত ছিল। প্রচুর সময়, শক্তি, স্বাস্থ্য 
ও প্রতিভা অকারণ নষ্ট হইয়াছে । আর নয়, 
একদিনও নয়, এখনই মাতৃভাষা পঠন, পান ও 
পরীক্ষার ভাষা করিতে হইবে ।” 


মাতৃভাষাই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, সে সম্বন্ধে 
আজ কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু সে যুগে যে 
কয়জন মনীষী এই সত্য সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন আগার্যদেব তাহাদের অন্যতম । আঙ্ বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা ইাফ ছাড়িয়। 
নাচিয়াছে, ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, স্থাস্থা- 
বিদ্া পরিপাক করিতে তাহাদের অঙীর্ণ হইতেছে 
ন।। কিন্তু যে যুগে ইংরাজী ব্লাকহা, লেখাপড়া ও 
ইং্বাজী কায়দ] দুরস্ত হওয়া কুষ্টির অন্যতম অঙ্গ 
বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই যুগে প্রফুল্লচন্দ্র বহু 
দূরদণিতার ফলে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন : 

“গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এই পরভাষার 
বিভীষিকায় দুরূহ হইয়া উঠে, পড়া ও পড়ানর আনন্দ 
এবং সঙ্গীবতা চলিয়! যায়, শিক্ষা আগ্রহের জিনিষ 
ন| হইয়া নিগ্রহের মুত্তি বারণ করে। বিষ্ার্থার 
মৌলিকতা নষ্ট হইয়! যায়, অকারণ শক্তির অপচয় ও 
সময়ের অপব্যয় হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে স্থস্পষ্ট ধারণ! 
জন্সিবার বিষম ব্যাঘাত ঘটে |... 

"যাহা অন্যদেশের ছাত্রের সহজে শিখে, তাহা 
শিথিতে আমাদের ছেলেরা স্থকুমার বয়স হইতেই 
গলদঘন্নম হয়। ইহা একটা প্রকাণ্ড জাতীয় 
ক্ষতি ।” 

এই ক্ষতির কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়! 
তিনি আরও বলিয়াছিলেন, “জগতের যে সকল ভাষা 
ভাব প্রকাশের উপযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা তাহাদের 
অন্ততম।....".আমাদের এই মাতৃভাষাকে ছাড়িয়া 
পরের ছুরূহ, উচ্চারণের বিড়ম্বন। পূর্ণ ভাষা কেন 
আমাদের শিক্ষার বাহন হইবে? ইহা যথার্থই 
আ'মাদের পক্ষে বিলাতি মাটি; ইহাতে মৃত্তিকা 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


সরসভা ও সজীবতা নাই। আমাদের বাড়ন্ত 
গাছগুলি এই সিমেন্টে রস পায় না, ধীরে ধীরে 
শুকাইয়! যায় ।...মাতৃভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা 
ও পরীক্ষা হইলে সময় বাচিবে, অনর্থক শক্তির 
অপচগ্ন হইবে না, ছেলেরা আগ্রহ করিয়া কত কিছু 
শিখিতে চাহিবে, শিক্ষা জীবন্ত ও সার্থক হইবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার ঘাড়ের এই ভূত নামাইতেই 
হইবে।” 

বলা বাহুল্য এই সব আলোচনার অনেক বংসর 
পরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যে ও পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষা 
মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । 

আচাধ্যদেবের মতে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান 
বিষয়ক শবে অভাব ছিল না । তিনি বলেন, ব্ভবর্ষ- 
ব্যাপী পরাধীনতার ফলে আমরা বহু অমূল্য বত্ব 
হারাইয়াছি। ইতিহাস তাহার প্রিয় বিষয় ছিল। 


উত্তরকালে চতুর্দশবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফলে হিন্দু 


রসায়নের ইতিবৃত্ত রচন। করিয়াছিলেন । মধ্যে 
সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রস্থাবলীর অন্ততভূক্তি রাপায়নিক 
পরিভাষা সম্কলনকালে কতকগুলি পারিভাষিক 
শব্€, যাহার ভাব আমরা এখন কেবল ইংরাজি 
শব্দ দিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহার চোখে 
পড়ে। কয়েকটি উদ্ধার করিতেছি; (১) 
16880০06155 03681186101 অন্তরূ্ম বিপাচন। 
(২) ৮6079 ০1 0৪৪ রাগবন্ধন; (৩) 
জাহাজের 71106 জল নিয়ামক ; (৪) 1%5106 
90৪ 10900861010 ৪6079 মঙ্গলে্টক স্থাপন; 
(৫) ভ০৪:০5 উপরাজ, (৬) 0:০0 
1১0009 পরিনায়ক ;) (৭) 91009: সায়মাশ; 
(৮) 051510809 বুসক | 

এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 
“অনুসন্ধান করিলে এইক্ধপ শত শত “সমাজচ্যুত 
*শকের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কৃতী সাহিত্য- 
র্খিগণ***বিস্বৃতির অন্ধকূপ হইতে ইহাদের উদ্ধার 
সাধন করিয়া হীনবল বাঙ্গাল! সাহিত্যসমাজের অঙ্গী- 
তৃত করিয়া লইবেন। ইহাই সনির্বন্ধ অন্থরোধ॥” 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ্‌ ৯৫ 


সৌভাগ্যের বিষয় আচাধাদেবের এই অঙগরৌধ 
স্থধিজনের কানে প্রবেশ করিয়। করিয়াছে । পরিিভাষ! 
সমিতি গঠিত হইয়াছে, বিশ্ববিষ্ভালয় পারিভাষিক 
শব্ধ তালিকা গ্রন্থন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত আছেন। 
আচাধ্যদেবের বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান ব্ষিয়ক 
আলোচনাম্ব উৎসাহের অবধি ছিল না। খাদ্য 
প্রসঙ্গে ভোজ্াদ্রব্যের এগুণাগুণের বর্ণনা করিতে 
গিয়। বলিয়াছেন £ 

“মানে আর এক বিষম উৎপাত আরভ্ত 
হইয়াছে, ভেজিটেবল ঘি নামে এক পদার্থ বিদেশ 
হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। 
উদ্ভিজ্জ তৈলের সঙ্গে হাইড্রোজেন সশ্মিলিত করাইয়া 
ইহ্‌। প্রস্তুত হ্য়। রাসায়নিক হিসাবে দেখিতে গেলে, 
ভাল চর্বি ও স্বৃতের বড় একটা প্রভেদ নাই। 
কিন্ত এই নকল ঘ্ৃতের ভাইটামিন নামক শরীর 
গঠনে অত্যাবশ্তক উপাদান একেবারে'নাই 1” 

প্রচীন হিন্দুদিগের রসায়নশাস্্জ্ঞান সন্ধে 
যখন আচাধ্যদেব গবেষণারত ছিলেন তখন রস- 
র্ত্বমুচ্চয়ে রূসক হইতে দস্তা নিধধাশনের ষে ব্ব্রিণ 
তিনি সংস্কত ফ্লোকের মধ্য দিয়া পাইয়াছিলেন, 
তাহা পরে সহজ বাঙ্গাল! ভাষায় পরিব্ষেণ করেন। 
নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে কেন 
আচার্যদেব বাঙ্গালা ভাষাকে ভাব প্রকাশের যথেষ্ট 
উপযোগী বলিয়াছিলেন। 

“রসকের সহিত হৃবিদ্রা, লবণ, বরূজন, ভূষা ও 
সোহাগা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মুচির ভিতর 
আবদ্ধ করিয়া রৌদ্রে গুকাইবে। একটি সচ্ছিদ্র 
শরা দ্বারা মুচির মুখ আবৃত করিবে । একটি 
হাড়ি মাটির ভিতর প্রোথিত করিয়া তাহার অর্ধেক 
জলে পূর্ণ করিবে। তৎপরে এ মুচিটি উল্টা ভাবে 
হাড়ির উপর সংস্থাপিত করিয়া কয়লার আগুনে 
জোরে পোড়াইবে। দস্তা বাম্পাকারে.পরিণত হইয়া 
শীতল জলের সংস্পর্শে আসিলে রঙ্গের (বাং ) শ্তায় 
আভাষুক্ত হইয়া! জমিয়া বাইবে। যখন অগ্নিশিপার 


৯৬ ভান ও বিজ্ঞান 


বণ নীল হইতে সাদ হইবে, তখন উত্বাপ বন্ধ করিতে 
হইবে ।” 

দৌলতপুর কলেজে আচার্যদেন বাঙ্গালায় নব্য 
রসায়নের উৎপত্তি সম্বদ্ধে একনার বন্কুত| করেন । 
ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উদ্ধৃত অচচ্ছেদ পড়িয়। 
গেলে বুঝ] যাইবে ছুব্হ বিজ্ঞানও সরল করিয়া 
বাঙ্গাল ভাষায় পরিবেষণ কৰা অসম্ভব নহে। 

“আমাদের দেশের ভাষায় একটি কথা আছে, 
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি । জনৈক ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক 
বলিয়াছেন যে হিন্দুরা যে পঞ্চন্ব প্রাপিব কথ! 
বলেন, তাহার মধ্যে অনেক গুঢ রহশ্ত নিহিত 
আছে। অগতের সমস্ত পদার্থের ঘূল উপাদান এই 
মতে পাচটি। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম। 
বিশ্লেষণ বা ক্ষমান্থয়ে যত ইচ্ছা ভাগ করিলে ষে 
পদার্থ হইতে সে পদার্থ ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ পাওয়া 
যায় না, তাহাকে মূল পদার্থ বা জগতের মূল বা তৃতি 
বলে। যখন অমর আত্মা দেহত্যাগ করিয়। চলিয়। 
যান তখন যে মাটি, জল, তেজ, বাধু ও ব্যোম দিয়া 
দেহ গঠিত হইয়াছে, সেইগুলি পুনরায় পঞ্চভূতে 
মিশিয়া যায়, ইহারই নাম পঞ্চত প্রাপ্তি, দেহে 
কোন উপাদান ধ্বংস বা নষ্ট হইল না। দেহের 
মাটি মাটিতে, জল জলে, এইরূপ পঞ্চভূত পঞ্চ ভূতে 
মিশিয়া গেল--রূপাস্তর প্রাপ্ত হইল। বান্তবিক 
জগতের কোন পদার্থের নাশ বা অস্তিত্ব লোপ হয় 
না, এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে পরিবর্তন হয় মাত্র 
এবং যে যে মুল পদার্থের পরমাণু (বা সুস্ত্রতম 
অবিভাজ্য অংশ ) সমষ্টি, লইয়া কোন পদার্থ গঠিত 
হয়, অন্য পদার্থে পরিণত হইলে তাহার একটি 
পরমাণুও নষ্ট হয় না । সমস্ত জগতের প্রমীণু সমষ্টি 
নিত্য, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এই তত্বের নাম 


পদার্থের অবিনশ্বর্ত্ব ।” 

প্রাচীনকালে অগ্নির দহনকাধ্যের ব্যাখ্যা 
দিয়াছিলেন ই্টাল নামে একজন বৈজ্ঞানিক। তাহার 
দহনতত্ব বুঝাইতে আচার্যদেব যে সহজ ভাষা 
ব্যবহার করিয়াছিলেন নিয়ে উদ্ধত অনুচ্ছেদে 
তাহার পরিচিয় পাওয়া যাইবে । 


[ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


«...কাঠাদি দহনশীল পদার্থে অলক্ষিত ভাবে 
ফ্রজিষ্টন নামক একপ্রকার হুন্ম পদার্থ খাকে। 
বিভিন্ন পদার্থে এই ফ্জিষ্টন বিভিন্ন পরিমাণে 


বর্ধমান থাকে । দাহ্য বস্ত সমূহে পরস্পর যে 
পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, তাহ! কেবল ফ্জিইনের 
পরিমাণের তারতম্য ও অন্যতর উপাদানের ধর্ম 
ভেদে ঘটিয়! থাকে । দহনকালে যে বস্থ দগ্ধ হইতেছে, 
তা£ হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া! যায় এবং 
তজ্জন্য আলোক বা! অগ্রিশিখ। দেখা যায়। ফজ্জিষ্টন 
বাহির হইয়। গেলে দগ্ধাবশিষ্ই পদার্থ এই হিসাবে 
লঘু হইরা যাইবার কথা |” 

উত্তরকালে ফ্লজি্নবাদ যখন লাভোম্সিয়ের 
অমর পরীগ্ষায় ঘাতসহ হইল না, এবং আধুনিক- 
কালের দহনতব, অর্থাৎ দহন হইল দাহা বস্ত্র 
সহিত অগ্নজানের সংযোগ, স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল তাহার 
প্রসঙ্গে আচাধ্যদেন বলিতেছেন £ 

“গ্রীষ্টলি যদিও অগ্রজান বাষু প্রথম আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, তবুও পূর্ব সংস্কার ব্শতঃ ফ্লঁজি্নবাদ 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই ।...এরূপ অন্ধ সংস্কার 
বহু স্থানে সত্যের প্রকৃত মৃত্তি দর্শনে বাঁধ! জন্মায় ; 
এবং এই জন্যই ধাহারা এই সংস্কারগুলি ভাঙ্গিয়া 
সত্যের আলোক সাধারণ মানব সমীপে উপস্থিত 
করেন. তাহারা মহাপুরুষ বা ষুগাবতার বলিয়া 
খ্যাত হয়েন। লাবোয়াজিয়ে একজন মহাপুরুষ 
তিনি নৃতন পথে চিন্তার শত্রোত প্রবাহিত করেন।” 
দহনতত্বের সঠিক কারণ আবিঞফার করার পর, 
“একদিন লাবোয়াজিয়ে ও তাহার স্ত্রী প্রাচীন মিশর 
দেশীয় পুরোহিত ও তংপত্বী সাজিয়া তখনকার 
ফ্রজি্টনবাদ-ছু্ট বহু গ্রন্থ অগ্নি প্রদানে ভম্মীতভূত 
করেন এবং বলেন যে, পুরাতনের এই ভম্ম হইতে 
রাসায়নিক বিষ্যা নৃতন উজ্জল মৃত্তি গ্রহণ করিয়া 
লোক সমাজে আদৃত হইবে ।” 

এইরূপ স্থুললিত ভাবে পরিব্য্ণ করা বৈজ্ঞানিক 
অনুচ্ছেদ আচাধ্যদেবের রচনায় ছড়াইয়া আছে। 
আচাধ্যদেব হাতে বলমে দেখাইয়৷ গিয়াছেন যে 
আমাদেনু ভাষায় রসায়নের রচনা রসসিক্ত করিয়া 
বল] সম্ভব। যেকালে তিনি এই সাহসিক প্রচেষ্টা 
করিয়াছিলেন তাহ! তাহার বিভিন্ন বিচিত্র প্রতিভা 
একটু ক্ষণপ্রভ পরিচয় মাত্র । যাহাই..হউক যে 
দীপবত্তিকা তিনি জালাইতে চাহিয়াছিলেন, আজ 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সেই দীপ্ত দীপবপ্তিকা লইয়া 
কুদূরে অভিসারী হইবে ভরসা করি। 





তন জি 
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রি 


বাঙালী কলেজ ছ্াত্রদিগের দহিক দৈথ্য ও 
মস্তকাকারন্প ভদ 


শ্রীমীনেন্রনাথ বশ 


২৯৯২২ হইতে ১৯২৮ সালের মধ্যে কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ালয়ে ছাত্র মঞ্চল সমিতির পক্ষ হইতে 
বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের যে সকল মাপজোক 
লওয়৷ হইয়াছিল, তাহার উপরে ভিত্তি করিয় 
অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ চট্রোপাণ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের গত অধিবেশনে নৃতত্ব ও প্রত্বতত্ 
বিভাগের সভাপতির ভাষণ দিম্নাছেন। মাঁপজৌক্‌- 
গুলি 'মনীকো সম্মতি” (0102990 0:59200136) 
অনুসারে লওয়া হইয়াছিল। মাপজোকের জন্য 
মার্টিন সাহেবের এন্থেপোমিটার ও 'স্প্েডিং 
ক্যালিপার' যন্ত্র ব্যবত হইয়াছিল। মস্তকের লহ্ব 
ও প্রস্থরেখা ও দৈহিক টর্ঘ্যের মাপ লওয়। হয়। 
ছাত্রদিগের বয়ম উনিশ হইতে পচিশের মধ্যে অর্থাৎ 
গড়ে প্রায় একুশ (২০৯) বৎসর ছিল। 

মাপজোকের উপাত্তগুলিকে (488) লইয়া 
বাংলাকে ছয়টা বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে__ 
কলিকাতা, রাঢ় (পশ্চিম বাংলা ), বরেন্দ্র (উত্তর ও 
মধ্য বাংলা), বঙ্গ (পূর্ব্ব বাংলা), চট্টল (দক্ষিণ-পূর্ব 
বাংলা ) ও সমতট (বাংলার ব.দ্বীপ অঞ্চল )। নিন্ন- 
লিখিত পীচটা শ্রেণীও সম্প্রদায়ের লোকের উপর এই 
মাপজোক লওয়া হইয়াছে; যথা,_-১। ব্রাঙ্গণ, 
২। বৈদ্য, ৩। কায়স্থ, ৪। অন্যান্য হিন্দুবর্ণ এবং 
৫ | মুসলমান। ইহারা সাধারণতঃ ধনী ও মধ্যবিত্ত 
শ্রণীর। অতএব বাংলার এই শ্রেণীগুলি ব্যতীত 
অন্য সম্প্রদায়ের বিষয়ে মাপ জৌকের দ্বারা সংগৃহীত 
তথ্য বিশেষ কোন আলোকপাত করে না। 


বাংলার বিভিন্ন অংশে যে সকল জেলায় গড়ে 


৫ 


বিশেষ কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, সেইগুলিকে 
একজে ধর। হইয়াছে । যথা, হাওড়। ও হুগলী 
এই জেল। ছুইটী ষদিও সমতট অঞ্চলের বাহিরে 
পড়ে, তাহ! হইলেও উপরোক্ত বিভাগ অনুসারে 
সমতটের মধ্যে ধরা হইয়াছে; ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ 
সমতটের অন্তহূক্তি হইলেও বঙ্গ বিভাগের এবং 
ত্রিপুরাকে চট্টলের পরিবর্তে বঙ্গে ধর৷ হইয়াছে । 

দেহের দৈর্ঘ্য ও মন্তকাকারের বিভাগীয় ভেদ 
এইরূপ দেখ! গিয়াছে £- 

( ক) কলিকাতা ব্যতীত সমগ্র প্রদেশে দের্ধ্যের 
সথক প্রান্স সমভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। 
কেবলমাত্র সমতট ও বঙ্গ, সমতট ও চট্রল, 
কলিকাতা ও অন্থনকল বিভাগের অন্তান্ের মধ্যে 
কিছু প্রভেদ আছে। বিভাগের মধ্যে বিশেষ কোন 
ভেদ নাই । 

(খ) মন্তকাকারের সমক ও ভেদের বিশেষ 
পার্থক) দেখ! যায়। সমক হইতে বিভিন্ন মাপ 
জোকের বিস্তৃতি যথেষ্ট প্রসারিত । 

(গ) বাঢ়, বরেন্দ্র এ বের মধ্যে সাম্যের লক্ষণ 
বিশেষভাবে নজরে পড়ে । 

(ঘ) সমতহট ও কলিকাতার অধিক দৈর্ঘ্য ও 
চওড়া মাথার দিকে সাম্য বিশেষভাবে দেখা যায়। 

লেখক উপাত্বগুলিকে বিশেষভাবে গ্রমীণ 
করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক দের্ধ্য ও 
মন্তকাঁকারের অন্বন্ধ টানিয়! মার্টিন ও হ্যাভনের 
নির্দিষ্ট বিভাগ নির্ণয়ের পদ্ধতি অস্থুসারে ৯টা শ্রেণীতে 
বিভক্ত কৰিাছেন £-- 


॥ 


৯৮ ওঠান ও বিজ্ঞান 


থবণাকতি-- লঙ্গা, মধ্যম ৪ ৮৩ডামাথা। 

মধ্যমাকতি লগ], মপ্যম ও চণুড়ামাখা। 

উচ্চারুতি- লম্বা, মধ্যম ৪ চওড়ামাগ| | 

ছয়টা বিভাগের উপরোক্ত অন্বদ্ধ বিশ্লেষণে 
দেখ| যায় £- 

১। মপ্যমাকতি মপাম মাথার সংখা। কলিকাত। 
ব্যতীত সমগ্র বিভাগেই জনসংখ্যা বেশী। 
কলিকাতায় মধ্যমাকৃতি চওড়। মাথার সংখ্য। বেখা | 

২। ইহার ঠিক পরেই মধ্যমারৃতি চও| 
মাথার সংখ্য।। এই উভয় প্রকার লে!ক লয়! 

বাংলার অদ্ধেক জনসংখ্য। | (এই দুইয়ের সমষ্ির 
শতকরা--বাঢ ৪৬৯৬, ব্রেন ৫০৪৮, ব্--৪৮১০) 
চট্টল-_-৪২*৩২, 
২১৬৮ )। 

৩। চুল বাতীত সমগ্র বিভাগে উচ্চারুতি 
মধ্যম মাথার সংখা। তৃতীয়স্থান দখল করে । 

৪ | বাঁ, বরেন্দ্র ও বঙ্গে মধামাকৃতি লম্বামাথ| 
সমভাবে বিস্তারিত, চট্টলে ইহার সংখা! বেশী ৪ 
এবং সমতট ৪ কলিকাতায় ইহার সংখ]| কম। 

«| সমতট ও কলিকাত। ব্যতীত লঙ্বাক্ৃতি 
চওড়ামাথ| এ খর্ধবারুতি মধ্যম মাখার লোক কিছু 
পাওয়া ষায়। 

৬। অবশিষ্ট খর্বাকতি লম্বামাথা খর্ব।ক্লৃতি 
চগড়ামীথ! ও উচ্চারুতি-লঙ্কবামাথাঞ সংখ্যা সামান্ত | 

৭। অন্যান্ত বিভাগের তুলনায় কলিকাতা «ও 
সমতটের্‌ লম্বামাথা ধর্বারুতি, মধ্যমারুতি ও উচ্চা- 
কতির সংখ্যা খুবই কম। এই ছুই স্থানে উচ্চারুতি 
চগড়মাথরে সংখ্যা বেশী ৷ 

৮। রাঁট়, বরে ও বঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্ত 
একই রূপ । 

ন। চট্টুলে খর্বারৃতি ল্বামাথার সংখ্য। খুবই 
বেশী, তাহার পর মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যা । 
উচ্চাকৃতি মধ্যম ও চওড়ামাথীর সংখ্য। সামান্য মাত্র । 

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৈহিক 
[দর্ঘ্য ও মন্তকীকারের ভেদ নিয়ে দেওয়া হইল :-- 


সমতাট--৫৪'২৪, কলিকাতা - 


[ ১ম বর্ষ, ২য় সংখা 


বাড বাঙ্গণ, বৈদ্য এ কায়স্থের মধ্যে বিশেষ কোন 
ভেদ নাই, কিন্ত ইহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে 
অন্যান্য হিন্দুবর্ণ ও মুসলমানের সহিত পার্থক্য 
দেখ। যায়। অন্যান্য রি ও মুসলমানের মধ্যে 
বিশেষ কোন ভেদ নাই 
বরেন্দ_-এইখানে সমগ্র মন্প্রদায়ের মধ্যে মপ্যনারুতি 
ম্ধাম ও চওড়ামাথারই প্রাধান্য | 
বঙ্গ_-এইখানে লমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যমীরৃতি 
মপ্যম মাখার সংগ্য। বেশী | 
চটুল--এখানেও মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথারই প্রাপান্ত 
তবে ইহারা ও মধ্যমারৃতি চওডঢাঁমাঁথা উভয়ে 
মিলিয়। প্রায় ৪৩ (৪২৪১) ভাগ স্থান লইয়াছে। 
সমতট--এই বিভাগে মধ্যমারকৃতি মপাম ও চওড়া- 
মাথার সংখ্যাই অধিক। 
ঝলিকাতা--মুসলমান ব্যতীত অন্যাগ্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই। কলিকাতায় 
দে সকল অল্পসংখ্যক মুঘলমানের মাঁপ জোক 
কর। হইয়াছে, উহার! অধিকাংশ অবাঙালী । 
অতএব লেখকের মতে উহাদিগের বাদ দেগয়। 
থ্যায় সঙ্গত | 
বিভাগের একই সম্প্রদায়ের দৈহিক দৈর্ঘ্য 
মন্তকাকারের ভেদ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে 2 
সমতট ও বঙ্গ, সমতট ও চট্ুল, কলিকাতা € 
বঙ্গ, কলিকাতা ও চটলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দৈহিক 
দৈর্ঘ্য ও মন্তকাকারের ভেদ লক্ষিত হয়। সমতট 
ও বাঁ, সমতট ৪ বরেন্দ্র, কলিকাতি। ও রাঁঢ, 
বরেন্দ্র ও চট্ল, রাঢ ও চট্টলের মধ্যে কেবল মাত্র 
মস্তকাকারের ভেদ দৃষ্ট হয়.। 
সমতট ও বঙ্গ ব্যতীত বিভিন্ন ডা বৈদ্য 
সংখ্যার উপাত্ত এত কম যে অস্তর্বভী বিভাগ 
ভেদের বিষয় কোন মন্তব্য করা যায় না। বঙ্গ 
ও সমতটের বৈদ্যের মধ্যে দৈহিক ধৈর্য ও মন্ত- 
কাকারের ভেদ আছে। সমতটের বৈছ্যেরা. বের 
বৈদ্য অপেক্ষা খর্বাকার ও অপেক্ষাকৃত চগড়া- 
মাথা বিশিষ্ট । 


ফেব্রুয়ারী। ১৯৪৮ ] 


সমতট ও বঙ্গ, কলিকাতা ও বঙ্গ, কলিকাতা ও 
চট্টলের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধো ভেদ বিদ্যমান 
আছে। রাঢ় ও সমতট, রাঢ় ও বঙ্গ, রাঁচ ও চট্টল, 
রাঢ় ও কলিকাত!, বরেন্দ্র ও সমতট, বরেন্দ্র ও চট্টল, 
বরেন্্র ও কলিকাতা বঙ্গ ও চট্টল, সমতট ও চট্টুলের 
কায়স্থের মধ্যে কেবলমাত্র মন্তকাকারের ভেদ দৃষ্ট 
হয়। সমতট ও কলিকাতা এবং রা ও বঙ্গে এ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র দৈহিক দেখের্র ভেদ 


বোঝা যায়। মোটের উপবে বিভিন্ন বিভাগে 
কায়স্থের মস্তকাকারের ভেদই বিশেষভাবে 
বর্তমান । 


সমতট 'ও বাঁড় এব" সমতট ও বঙ্গ বাতীত 
অন্যান্য হিন্দ্বর্ণের বিভিন্ন বিভাগে মন্তকাকারের 
বিশেষ কোন ভেদ নাই, অর্থাৎ সমগ্র প্রদেশে অন্যান্থ 
বর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষ সাম্য পরিলক্ষিত 
হয়। 

মুসলমানদিগের মধ্যে তথ্যের ভেদ বিশেষভাবে 
বিগ্ঘমান মনে হয়, বিশেষ করিয়া সমতট ও বঙ্গ, বাঢ় 
ও বঙ্গ, বরেন্দ্র 9 বঙ্গ এবং বঙ্গ ও চট্টলের মধ্যে। ইহা 
ব্যতীত মুনলমানদিগের মধ্যে শতকরা আপতনের 
সংখ্য! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাঁয় যে, 
* ক।' মপ্যমারৃতি মপ্যম মাথার সংখ্যাই বেশী, 
কেবলমাজ চটলে মধ্যমা তি চণ্ড়ামাণ। 'অপেক্সারুত 
বেশী । 

থখ। উচ্চাকৃতি চওড়ামাথাবু সংখ্য। অন্যান্ত 
সম্প্রদায়ের তুলনায় কম। | 

বৈজ্ঞানিক অন্বেষণকারী এইরূপ তথ্য বিশ্লেষণ 
করিয়া নানাবিন সন্দেহ দ্বার| পীড়িত হইয়া পড়েন । 
তিনি বিশেষভাবে উপলদ্ধি করেন ঘে এই নির্ণয়কের 
দ্বারা অস্তরবস্রী বিভাগভেদের ঠিক পথ পাণয়! 
অনিশ্চিত। বিভাগীয় অবস্থার পার্থক্য এই ধরনের 
ভেদের উৎপত্তির নানাবিধ কারণ দেরঁখাইতে পারে 
বলিয়! মনে হয় । ভবিষ্তে পুঙ্াা স্ুপুঙ্খরূপে অন্প- 
সন্ধানের জন্য বক্তা বলেন যে বিভীগগুলির পাঁরি- 
পাশ্বিক অবস্থ! জানিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত কৰিলে 
সঠিক ফল আহরণে স্বিধা হইবে। 

মাপজোকের আলোকে সম্প্রদার ও বিভাগীয় 


গান ও বিজ্ঞান | ৯৯ 


ভেদ ও দৈহিক দৈর্ঘায ও মন্তকাকাবের নির্ণয়ে কিনধপ 
স্থান পাইয়্াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল £-- 

ক। সমতটের ত্রাঙ্ধণ ও অন্যান্য হিন্দুবণের 
মধ্যে দৈহিক টৈর্ধোর ভেদ সমতটের ত্রাঙ্গণ ও বঙ্গের 
ব্রাঙ্গণের মধ্য অপেক্গা বেশী । 

খ। বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুবর্ণের মধ্যে 
দৈহিক টৈর্ঘ্যের ভেদ কম। 

গ। সমতট ও বের ব্রাঙ্গণের মধ্যে ম্ন্তকা- 
কারের ভেদ সমতটের ব্রাঙ্গণ ও অন্যান্ত হিন্দুবর্ণের 
মপ্য অপেক্ষা বেশী। 

ঘ। বঙ্গের ব্রাঙ্গণ ও সমতটের হিন্দুবর্ণের মধ্যে 
মস্তকাকারের ভেদ সমতটের ব্রাঙ্মণ ও অস্থান্যি হিন্দু- 
বণের মপ্য অপেক্ষ। কম। 

এই সকল পার্ধক্য কিরূপে ঘটিল ? কোন পারি- 
পাশ্িক বা অন্য কারণে কতটুকু ভেদ ঘটিল? এ 
বি্সিয়ে শামাদের এখন নিরুত্তর থাকিতে হইবে। 

মস্তকাকারের উপাত্বগুলিকে রেখাচিত্রে অস্কিত 
করিয়া দেখ। গিয়াছে মে বা, বঙ্গ ও বরেন্ত্র বিভাগে 
সাম্য বিচ্চমান। সমতট ও কলিকাতার চিত্রও 
এরূপ সাম্যের প্রমাণ দিয়াছে । চট্টলের চিত্র 
সম্পূর্ণ অন্যবূপ ধারণ করিয়াছে; সম্ভবত মন্তকা- 
কারের জন পৃথক হইয়াছে। বস্বীপ অঞ্চল 
বা সমতট সহ কলিকাতা ও রাঢ়, বরেজু ও ব্গ 
বিশেষভাবে সাম্যের পরিচয় দিয়াছে । এখন প্রশ্ন 
হইল এই সকল সাম্য কি প্রকারে সম্ভব হইল? 
উত্তরে বল! যাইতে পারে যে বাংলার লোকদিগের 
মধ্যে সাম্য বিদ্কমান ছিল, পরে বর্ণপ্রতিষ্ঠা ইহাদের 
উপরে প্রভাব বিষ্তার করিয়াছে । এই সমস্যা 
নৃতত্বের দৈহিক শাখার আলোচনার বাহিবে-- 
ইহার উত্তর সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে সম্ভব। 
অথবা পূর্বেকার পারিপাহ্জিক অবস্থা বাংলার লোককে 
একই জীবশ্রেণী ভুক্ত করিতে তাহাদের দৈহিক দৈর্ঘ্য 
ও মস্তকাকারের গঠনে সহায়তা করিয়াছে ও 
করিতেছে । 

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে বাংলার 
সমন্ত অঞ্চলের বাঙালীদিগের মধো বের আকৃতি- 
গত সাম্য বিদ্যমান । ৃ 


বপন 


শ্রীশুহতঢন্্র মিত্র 


্ীত্যহিক জীবনে যে সমন্ত ঘটনা ঘটে স্বপ্ন 
দেখ! যে ভার মধ্যে একট! সেটা আমরা অনেক 
সময় উপলব্ধি করি না অথবা উপলব্ধি করলেও 
তার উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ কখন করি না। 
বরং স্বপ্ন বিষয়ে কোনও রকম গুরুগন্তীর আলোচনা 
করবার প্রবৃত্তি ধাদের মধ্যে দেখতে পাই তীদের 
আমরা নিতান্ত দুর্বালচিত্ত এবং কুলংগ্গাবাচ্ছন 
বলেই মনে করি। মনোবিগ্ভাকে বিজ্ঞান বলে 
স্বীকার করে নেবার বিপক্ষে একট! মন্ত বড় যুক্তিই 
ত' এই যে তথাকখিত মনোবিজ্ঞান জগতের বড় 
বড় অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমূহের (যেমন 
আটম্‌ বম্‌ প্রভৃতি) দিকে দৃঙ্টি না দিয়ে 
জীবনের যত সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার,_যেমন স্বপ্ন, 
ভুলে যাওয়া প্রড়ৃতির আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে 
থাকে। স্বপ্ন ব্যাখা। করা ত' দিদিমা, ঠাকুরমাদের 
কাজ, বিংশ শতাব্ধীর কোনও বৈজ্ঞানিকের 
এ বিষয় নিয়ে মস্তি চালনা! করা সময় এবং 
শক্তির নিছক অপব্যবহার মান্মর। উপরস্ত স্বপ্র ত' 
একট! অত্যন্ত অসার অলীক অযৌক্কিক ব্যাপার-_ 
সাধারণ ভাবেই তার কোন একটা সঙ্গত আলোচনা 
কর! যায় না--টবজ্ঞানিক আলোচনা আবার কি 
করে হবে? 

বা হোক, স্বপ্ন স্ধন্ধ আলোচনা বৈজ্ঞানিক 
কি অবৈজ্ঞানিক সে প্রশ্ন উত্থাপন করবার উপস্থিত 
প্রয়োজন নেই । বহু পুরাকাল থেকে স্বপ্প বিষয়ে 
লোকে বিচার বিবেচনা করে আসছে; স্বপ্নের প্রকৃতি, 
কারণ, উদ্দেশ্ত প্রভৃতি সন্বদ্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত 
প্রচার করে গেছেন। মনোবিদরা মানসিক ব্যাপার 
নিয়ে আলোচনা করেন, স্বপ্ন একটী মানসিক ঘটনা 


তাং তাদের এ আলোচনায় ফোগদান করতে কুষ্টিত 
হবার কোঁন কারণ ত' নেইই ব্রং না করাটা হবে 
তাদের কর্তব্যের ক্রুটি। ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপার বলেই কি 
কোনও ব্ষিয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অযোগ্য হতে 
পারে? গাছ থেকে আপেল পড়ে যাঁওয়াটা কি এমন 
একটা প্রকাণ্ড ঘটন। ? সেই ক্ষুদ্র ঘটনার উপর ভিত্তি 
করেই পদার্থবিজ্ঞানের একট বুহৎ আবিষার হয়। 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাই আগ] তুচ্ছ হলেও কোন 
ঘটনাই অন্ুসদ্ধানের অযোগ্য মনে করেন না। 

উপরস্ত এক হিসাবে বলা যায় শ্বপ্ই মনোবিষ্যা, 
শুধু মনোবিষ্ঠা কেন সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেরই জন্মদীতা। 
আদিম যুগে জীবনের ষে হুটী ঘটন। মান্ুষের কৌতুহল 
প্রবৃত্তিকে সবচেয়ে তীব্রভাবে উত্তেজিত করেছিল 
তার একটা হচ্ছে স্বপ্ন আর একটা মৃত্যু । এই ছুটা 
ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা থেকেই অশরীরী মন, আত্মা, 
প্রভৃতি ধারণার প্রথম উদ্ভব হয়। অনেক যুগ ধরে 
নানা পথ বিপথে ঘুরে বহু তত্বের (803 এর ) স্থষ্টি 
করে মনোবিদরা আজ আঁবাঁর উপলব্ধি করেছেন যে 
মনের গ্রকৃতি এবং কাধ্যাব্লী সন্বদ্ধে উপযুক্ত ধারণ। 
করতে গেলে স্বপ্পীলোচনা এড়িয়ে গেলে চলবে না। 
পুরাকালে স্বপ্ন যেমন মন সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম 
স্থষ্টি করেছিল আজ আবার সেই আলোচনাকে 
এগিয়ে দেবার জন্য সহায়তা করবে। হ্বপ্ন তাই আজ 
মনোবি্গ্যার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে। 

স্বপ্ন কাকে বলে মকলেই জানেন এবং বোঝেন । 
তবে স্বপ্নের ছুএকটী বিশেষ লক্ষণের কথা এখানে 
মনে করে নেওয়া ভাল। প্রথম লক্ষণ নিদ্রার সঙ্গে 
স্বপ্টের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, না ঘুমুলে আমরা স্বপ্ন 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


দেখি ন।-নিদ্রা ব্যতিরেকে হ্বপ্ন হতে পারে না 
যদিও স্বপ্রবিহীন নিপ্রা অনেক সময়েই হয়। সুতরাং 
স্বপ্ন নিদ্রাবস্থারই একটা মানসিক ঘটন1। দ্বিতীয়ত 
স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটা 'লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 
ত্বপ্প আমরা প্রায়ই ভূলে যাই। সমস্ত রাত হয়ত, 
্বপ্র দেখলুম কিন্তু সকালে উঠে আর কিছুই মনে 
রইল না । তা বলে সব স্বপ্রই যে একেবারে ভূলে 
যাই ত|নয়। তবেতুলে যাওয়াটাই বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে ঘটে । 

তারপর স্বপ্ন চক্ষুরিন্দ্িয়গ্রাহা বিষয়__অর্থাং স্বপ্ন 
আমর। দেখি,-শুনি না বা স্পর্শ, আদ্বাণ প্রতি 
করি না। নির্বাকচিত্রে (31989019৪) যেমন একটা 
সাদা পর্দার উপর সমস্ত ঘটন! ঘটে যায় আর 
আপনি তা দর্শকরূপে শুধু দেখে যান, স্বপ্ণ দেখা 
ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম। একটা আপত্তি 
বোধ হয় আপনাদের মনে জাগছে। স্বপ্ন কি 
ঘুমিয়েই দেখি, কেন জেগে জেগে কখন স্বপ্ন দেখি 
না? তরুণ তরুণীরা, যুবক যুবতীরা জাগ্রত 
অবস্থাতেই ভবিষ্যতের কত বভীন স্বপ্নই ত' দেখেন। 
চাষীর মেয়েসেও ত” মাঠে বসে দিনের বেলায় 
স্বপন দেখে, বাজপুত্র এমে তার প্রেমপ্রার্থী হবে, 
তাকে রাঁজরাণী করে নিয়ে যাবে। এরকম স্বপ্ন 
অল্নবিস্তর আমরা সকলেই দেখি । ভবিষ্যতের এই 

ধরণের কল্পনাকে জাগর-ন্বপ্ন বা দিবা-ন্বপ্ন (1985 
0:98028) বল! হয়। কিন্তু প্রকৃত স্বপ্পের সঙ্গে দিবা 
স্বপ্ের একটী বিশেষ প্রভেদ আছে। এই ধরণের 
কর্পনারাজ্যে যখন আপনি আপনাকে ছেড়ে দেন, 
তখন এ সবটাই যে নিছক কল্পনা সে বিষয় আপনি 
সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। কিন্তু ঘুমিয়ে. স্বপ্র যখন 
দেখেন তখন আপনি স্বপ্ন দেখছেন এ জ্ঞান আপনার 
আদৌ থাকে না। 

: যে সমস্ত স্বপ্ন আমর! দেখি সেগুলিকে এক 
হিনাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, 
কতকগুলি হ্বপ্রের _বিষয়বস্ব বেশ সহজ সরল 
স্বাভাবিক অসামগ্তস্তবিহীন এবং অর্থপূর্ণ। ছোট 
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ছেলেদের বেশীর ভাগ স্বপ্ন এই ধরণের। স্বপ্ন 
যা দেখা যায়, জাগ্রত অবস্থায় তা ঘটা আছে 
অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়, কতকগুলি স্বপ্ন অসামগরন্য- 
বিহীন এবং অর্থপূর্ণও বটে, তবে জাগ্রত জীবনের 
ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার যোগাযোগ 
খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন একজন স্বপ্ন 
দেখলেন যে তার বন্ধু ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে 
গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় লোকের তাকে 
হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং সেখানে বদ্ধুটার মৃত্যু 
হয়েছে । এবূপ ঘটনা ঘট] অসম্ভব নয় কিস্তু বন্ধু 
জীবিত আছেন স্বতরাং বাস্ব-জীবনের ঘটনার সঙ্গে 
এই স্বপ্নের খাঁপ খাওয়ান যায় না। তৃতীয়-_কতক- 
গুলি স্বপ্ন একেবারে অর্থহীন আজগুবি অসম্ভব 
ঘটনার সমাবেশ, কোনও ঘটনার সঙ্গে কোনও 
ঘটনার যোগাযোগ নেই। জাগ্রত জীবনের ধারার 
সঙ্গে ত' কোনও মিলই নেই-_থাকতে পারে না। 
বেশীর ভাগ স্বপ্ন এই ধর্ণেরই হয়। শেষোক্ত 
জাতীয় ম্বপ্পে একটা অবান্তব্তার অপরিচয়ের 
ভাব থাকে । শ্রপ্পদ্রষ্টা তার নিজের জীবনের সে 
এদের খাপ খাওয়াতে কোনও রকমেই পারেন না। 
তাই তিনি মনে করেন, সত্যিই এগুলি একেবারে 
বাভিরের প্রিনিস-অন্য পৃথিবীর জিনিস, তিনি যে 
পৃথিবীতে বাস করেন, যে চিস্তা জগতে বিরাজ 
করেন, তার সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ নেই । 
কিন্ত সত্যিই কি নেই? আপনি এ বকম 
আজগুবি স্বপ্প দেখেছেন, মেটা ত” একটা বাস্তব 
ঘটনা। তার কি কোন কারণ নেই? কার্ণ 
ভিন্ন যে কোন কাধ্য হয়না এটা ত” বিজ্ঞান দর্শন 
সবেরই গোড়ার কথা। কোন একটা চিন্তা যখন 
আপনার মনে আসে তখন সেটা ত" হঠাৎ [বন 
কারণে আসে না, আপনার পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতা, 
আপনার ইচ্ছা, প্রক্ষোভ প্রভৃতির ভিতরেই তার 


কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। আপনার স্বপ্ন দেখা--তা 


যে স্বপ্ন যত উত্তটই হোক-__আপনার মনেরই একট! 
ঘটনা । সুতরাং তার কারণের সন্ধান নিশ্চয়ই 


৯০২ 


আপনা জীবনের অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, আখ, আকাঙ্ষা, 
ধারণা প্রভৃতির 'ভিতর পেকে পাওয়া যাবে। 


এ কথা আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক (চিকিৎসক )- 


ফ্লয়েডই প্রথম জোর করে বলেছেন। মানসিক 
রোগগ্রস্তদেব চিকিৎস! করতে করতেই তিনি তার 
নতৃন শ্বপ্নতত্ব প্রকাশ করেন। তার মতে স্বপ্ন 
কতকগুলি তুচ্ছ অর্থ ও সামঞন্ত-হীন মানসিক 
ব্যাপারের যথেচ্ছ সমাবেশ নয় পরন্ত অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, 
অত্যন্ত ঘনিঞ্ মানসিক ঘটনার বিকৃতভাবে বিকাশ | 
প্রত্যেক শ্বপ্রই কোন একট! ইচ্ছ। পুরণ করে ব। 
করবার চেষ্টা করে। এ তন্ব মেনে নেবার বিরুদ্ধে 
নিশ্চয়ই আপনার! অন্কে যুক্তির অধ্তারণ| এখনই 
করতে পারেন। কিন্ত আপত্তি করবার আগে 
তত্বটা আর একটু বিশদভাবে বোঝবার চেষ্ট] 
কর! গ্রয়োজন। 
স্বপ্পে যা দেখি ত| অর্থপূর্ণ ই হোক ব| অ্থহীনই 
হোক তাকে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ (05690 ০0: 
208016986 ০0069206) বল! যায়। এই ব্যক্ত 
ংশের এক একটীর প্রকরণ কোনও অবদমিত 
চিন্তােণীর বা প্রক্ষোভের বূপান্তর। অবাধ 
ভাবান্ঙ্গ গ্রণালীর (99 48800156101) 
)16০৫-এর ) সাহায্যে ব্যক্ত অংশটার বিশ্লেষণ 
করলে বা পাওয়া যায় তার নাম স্বপ্ধের অব্যক্ত 
ংশ (15506 0006606) | ব্যক্ত অংশ যতই আজ- 
গুবি হোক অব্যক্ত অংশ সম্পূর্ণ সামগ্রস্তপূর্ণ এবং 
অর্থবিশিষ্ট। প্রায়শই এই অব্যক্ত অংশ এমন 
কোনও একটা বাসনা বা মানসিক অবস্থা, সামাজিক 
জীবনে যা চরিতার্থ কর! বা যার বিকাশ কর! 
সম্ভবপর নয়। সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে বলেই 
কতকগুলি চিন্তা ভাব প্রভৃতি অবদমিত হয়ে মনের 
নিজ্ন ভ্তরে চলে যায়, মনঃসমীক্ষণ এই শিক্ষা 
আগেই দিয়েছে আমাদের | কিন্ত নিজ্ঞন স্তরের 
জিনিসের স্বভাঁবই হচ্ছে এই যে তারা ক্রমাগত 
সঙ্ঞান স্তরে (00891008 19%৪1-এ) আসতে চায়। 
মনের প্রহরী. (99৪০:)-স্ষাকে বিবেক বলে মনে 


জান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


করতে পারেন--তাদের নিজরূপে সজানে আসতে 
দেয় না; তাই তার! ছদ্মবেশে সঙ্গানে আসে। 
প্রহবীকে এড়িয়ে সজ্জানে আসবার নানা রকম 
উপায়ের ভিতর স্বপ্নও একটী উপায়। স্বপ্নের ব্যক্ত 
ংশ তাই মানপিক রোগের লক্ষণের (85 10106020- 
এব) ন্যায় অর্থহীন হয়, প্রকৃত অর্থ লুকিয়ে রাাই 
তার কাজ। 
অব্যক্ত অংশ কি করে ব্যক্ত অংশে পরিণত 
হয় তার কতকগুলি স্থত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে । একটী 
শ্বজ্ের নাম সংক্ষেপণ (00100610886100) । অব্যক্ত 
অংশের অনেকগুলি গ্রকরণ মিশিয়ে হয়ত' ব্যক্ত 
ংশের একটা প্রকরণ হুষ্ট হয়। স্বপ্পেষে লোককে 
নেটে ও অন্ধ দেখলেন, তিনি হয়ত আপনার 
জান একজন বেঁটে এবং আর একজন অন্ধ--এই 
দুজনকেই বোঝাতে পারে । আবার একটা লোকের 
তিনটা গুণ প্রকাশের জন্য স্বপ্নে হয়ত আপনি 
তিনটি লোক দেখলেন। লোক সম্বদ্ধে যেমন স্থান 
নাম ইচ্ছ। প্রতৃতির সংমিশ্রণ তেমনি ব্যক্ত 
অংশে একট! অর্থহীন প্রকরণের হ্থর্ট হতে 
পারে। বোশ্বেতে ক্ন্ফীরেন্সে যাওয়া উচিত 
না শরীরটা সারাতে বন্ধুর কাছে এলাহাবাদে 
যাওয়! প্রয়োজন--কদিন ধরে চিস্ত। করবার পর 
স্বপ্নে হয়ত" দেখলেন যে আপনি ট্রেন করে বেড়াতে 
যাচ্ছেন, একটা ষ্টেশনে নামলেন যার নাম বড় বড় 
অক্ষরে লেখ! রয়েছে ঠ11810087 (81151061080 
এবং 1301008%ঠর সংমিশ্রণ )। এট। অবশ্য খুব 
সরল একট] কাল্পনিক দৃষ্টান্ত । আসলে যা ঘটে তা 
এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল। এই সংক্ষেপণ ব্যাপার 
শুধু যে স্থপ্লেরই বিশেষত্ব তা নয়। হাস্যরসম্যহিতে 
(18), কাব্যালঙ্কারে, ভাষার ক্রমপরিণতিতে 
ংক্ষেপণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয় স্থত্রটাকে অভিত্রাস্তি (0191319097090) 
বলা হয় । অনেক সমজ্ব ব্যক্ত অংশের কোন একটা 
ক্ষুদ্র প্রকরণ অব্যক্ত অংশের দামী প্রকরণের প্রকাশক 
হয় এর ঠিক বিপরীতও আবার হয়; ব্যক্ত অংশের 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


খুব বড় রকমের একটা প্রকরণ হয়ত" অব্যক্ত অংশের 


অকিঞ্চিংকর কোনও ঘটনার নির্দেশ দেয়। আর 


এক রুকমের অভিক্রান্তি হয় গ্রক্ষোভ সম্পর্কে । 
ছোট একট। ঘটনার সঙ্গে গভীর গ্রক্ষোভ যুক্ত হতে 
পাঁরে। আবার বড় একট। ঘটনা-__যেখানে প্রক্ষোভ 
আশ] করা স্বাভাবিক-_-সেখানে কোন চিত্ববিকারই 
নেই অথবা অশোভন বিপরীত কোনও ভাবের 
প্রকাশ দেখা যায়। স্বামীর কোনও নিকট 
আত্মীয়ের মৃতদেহ সংকারের জন্য নিয়ে ষাওয়। হচ্ছে, 
সঙ্গে অনেক লোক কনসাট-এ খুব হাক্কা নাচের 
গান বাজাতে বাঞঙ্জাতে এবং আনন্দের আতিশয্যে 
নাচতে নাচতে যাচ্ছে, তিনি রাস্তায় দাড়িয়ে 
শোভাষাত্র! দেখছেন। এক মহিলা এই স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন । এটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। অভিভ্রাস্তিও গ্ররুত 
মনোভাব গোপন রাখবার সাহায়তা করে। 

তৃতীয় সুত্রটীর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। এর 
নাম" নাটন (101510861886100) | স্বপ্নে সমস্ত 
ঘটনাই ছবির আকাবে আসে। একজন কিছু 
খাচ্ছেন ৰা ছেলেকে প্রহার করছেন এরকম ঘটনা 
ছবিতে সহজেই দেখান যায়। কিন্ত আপনি আর 
একজনের উপর যে দ্বণার বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ 
করেন তা কি করে ছবিতে দেখান যায়। ধরুন 
স্বণিত লে।কটার দেহের উপর কোন একটা ঘৃণ্য 
জানোয়ারের মাথা দেখলেন । অবজ্ঞা প্রকাশ পেল 
নাকি? ভান্ুক বুলডগ প্রতৃতির ছবির ভিতর 
দিয়ে এক একটা জাতের মানসিক, বৈশিষ্টের 
পরিচয় দেওয়া] হয়, ত| ত” জানেন। খবরের কাগজে 
নানা! রকমের ব্যঙ্চচিত্র দেখেছেন। স্বপ্নে মানসিক 
গুণাবলীর প্রকাশ এই ধরণের চিত্রের সাহায্যে 
হয়ে থাকে। গ্রণবাচক (৪৫190$1598), নঙর্থক 
(09886/5ও৪) প্রভৃতি কি ভাবে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে 
পরিস্ফুট হয় সে বিষয়ে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য 
সমীক্ষকের| বহু গব্ষেণ! করেছেন এবং বহু তথ্য 
আবিষ্কীর করেছেন । 

এই স্থজের সাহাধ্যে অমিত কোন বাসন! 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৬৩ 


সজ্ঞানে প্রবেশ কৰে নিগ্েকে চতিতার্থ করে। এই 
হল স্বপ্নের মোটামুটি তব। এই তত্ব অন্থপারে 
প্রত্যেক স্বপ্রেরই অর্থ আছে। বিশ্লেষণ করলে সেই 
অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করবার 
উপায় হচ্ছে অবাধ ভাবানুষ্ঙ্গ (ঘা99 8880০18- 
6100 1196)00)। ধরুন আপনার সঙ্গে কোন এক 
বাক্তি এমন বাবহার করলেন ষে আপনি নিজেকে 
অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন--কিস্তু ঘটনাচক্র 
এমন ছিল ধে লোকটার বিরুদ্ধে একটা নিক্ষল 
আক্রোশের ভাব পোষণ করা ছাড়া আপনার আর 
কিছু করবার ছিল ন1। আপনি স্বপ্ন দেখলেন 
যে, একটী ছোট ছেলে একটী বন্য ভাল্ুককে 
অস্াথাত করতে করতে একেবারে কাবু করে দিলে। 
ছোট ছেলে যর্দি আপনি হন এবং বন্য ভান্তক 
য্দি সেই অপমানকারী ভদ্রলোক হন, তা হলে 
হপ্পের অথ” নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বলে 
রাখি, এটাও একটা কাল্পনিক সহজ দৃ্াস্ত | 

মনোজগতে প্রতীক (951000918) একটী বিশেষ 
স্থান অধিকার করে। দেহ, জননেন্দ্িয়। পিত। 
মাতা প্রন্ৃতি ব্যক্ত করতে কতগুলি এক ধরণের 
প্রতীক প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। হ্বপ্রে 
এই প্রতীক সমূহের মথেষ্ট ব্যবহার হয়। শ্বপ্রে 
সমাট বা সম্্রাজ্জী পিতামাতার প্রতীক, লাঠি 
গাছ প্রভৃতি পুংলিঙ্গের এবং বাস্ত দরজা প্রভৃতি 
স্ত্রী জননেন্ডিয়ের প্রতীক । 

শরীরতত্ববিদদদের মতে স্বপ্নের একমান্জ 
কারণ বহিরাগত কোনও উত্তেজনা । মন্তিফ্ষে যে 
শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে, নিদ্রাকালে তা 
শিথিল হয়ে আসে । তাই শ্বপ্ন অমন এলোমেলো! 
ধরণের হয়। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন 
স্বপ্পে দেখলেন জল পান করছেন। স্ৃতরাং 
শরীরের তৃষ্ণার্ত অবস্থাটাই এ স্বপ্নের একমাজ 
কারণ। আলোট। জেলে রেখেই ঘুমুলেন। দ্বপ্রে 
দেখলেন কোথাও যেন আগুন লেগেছে। এ 
গ্বপ্নের কারণ এ বাঘ্তব- আলোর শরীরের উপর 


| ১৪৬০৪ 


প্রতিক্রিয়া । বিস্তৃতভাবে এ তব আলোচনা করা 
এখানে সম্ভব নয়। তবে একথা বল! যায় যে 
দ্বপ্ের সাধারণ তব হিসাবে শরীরততব্ববিদদের 
মত গ্রহণ কর! যায় না। তর্কশাস্থ এবং বাস্তব 
ঘটনা দুইই এ তত্বের বিপক্ষে । এক সময় লোকের 
ধারণ! ছিল--এখনও অনেকের আছে--ষে স্বপ্ন 
ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দেশ দেয় বা দুরস্থিত প্রিয়- 
জনের সংবাদ--( ছুঃসংবাদই ) বহন করে আনে। 
আপনি স্বপ্নে দেখলেন যে মাত্রাজে আপনার 
বন্ধু অন্থস্থ হয়ে পড়েছেন পরদিন; সকালে ঠিক 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম ব্য, ২য় সংখ্য। 


& মর্ষেই মাদ্রাজ থেকে একখানি টেলিগ্রাম 
পেলেন । বেশীর ভাগ স্বপ্নই এ ধরণের নয়। 
স্তরাং এ তবও স্বীকার করে নেওয়া যায় না। 


শরীরতত্বিদ এবং অন্যান্য তব্ববিদরা তাদের 
তত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য যে সমত্ত দৃষ্টাত্বের 
উল্লেখ করেছেন, ফ্রয়েডের তত্ব অনুসারে সে সব 
দষ্টাস্তেরই সঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পাবে। সুতরাং 
ফয়েডের তরই যে সব চেয়ে ব্যাপক সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 





ষদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না| করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকুষ্টূপে - 


ফলব্তী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন 


ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন ? 


সামাজিক 'আবহাঁওয়া, কেমন করিয়া বদলাইবে? 


১১০৭ তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? 


কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে 


হইলে ধাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা! 


করিয়া শুস্ক আর নাই শুল্ক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ 


শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবপ্তিত হয়। 


ধাতু পরিবস্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় 


শিক্ষার মুল স্থদৃঢরূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে 


বাঙ্গাল। ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে। 





বঙ্গে বিজ্ঞীন ( বঙ্গদর্শন, কাণ্তিক ১২৮৯) 





বঙ্গভ ষায় বিজ্ঞান সাহিত্য গঠনের পক্ষে 
ভাষার কান্ত 


শ্রাশুরেদ্নাথ 


হমাতৃভাষার সাহাষ্যে দ্বেশে বিজ্ঞান প্রচার করতে 
হলে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন এ ভাষার মধ্যমে 
বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে তোলা । এ জন্য প্রথমেই 
এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়, “বাংলা 
বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভাষার কাঠামো কিরূপ হবে ?” 

ত্রিশ বংসবের অধিককাল বঙ্গভাষার সাহায্যে 
পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়ের আলোচনা করতে 
গিয়ে এ কথা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি যে, পারিভাষিক 
শৰ্ধের অভাব বা অনস্তিত্ব বঙ্গভাষাঁয় বিজ্ঞান প্রচারের 
পক্ষে একটা বড় রকমের বাধা নয়। এ বিশ্বাসও 
জন্মেছে যে, বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ পদার্থবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত এমন কোন বিষয় নেই যা আমাদের চল্তি 
ভাষার সাহায্যে অত্যন্ত সরল, অত্যান্ত স্পষ্ট এবং 
অত্যন্ত মনোরম ভাবে প্রকাশ না কর! যেতে পারে। 
একথাও বেশ দুঢ়তাবেই বলা যেতে পারে যে, যদি 
বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে তুলতে হয় তবে এ বিষয়ে 
অন্তান্ত ভাষার তুলনায় বাঙালীর মাতৃভাষার ক্ষমতা 
কোন অংশেই কম নয়, বরং কোন কোন বিষয়ে 
অপেক্ষাকৃত বেশী । রর 

তবুযে আজ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান- 
মাহিত্য গঠিত হতে পারেনি তার প্রধান কারণ এ 
বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের 
আগ্রহের অভাব। ' আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার মোহ 
স্তামাদেরকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছে ষে, আমরা 
আমাদের দেশবাসীকে আপন বলে ভাবতে শিখিনি। 
এবং তাদের মূর্থ করে রাঁখা যে কত বড় অন্যায় এবং 
দেশের কি প্রকাণ্ড ক্ষতি তাও বুঝতে শিখিনি। 


চট্টোপাধ্যায় 


বিদ্যালয়েও আমরা শিক্ষকতা করে এসেছি ছাজ্রদের 
মানুষ করে তোলার উদ্দেস্তে ততটা নয় যতটা 
চাকরির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। যর্দি 
সত্যই আমরা স্বাধীন হয়ে থাকি এবং স্বাধীনতার 
দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ আমাদের ভেতর অল্লবিস্তর 
হয়ে থাকে তবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে 
ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে অবিলগ্ে 
আত্মীয়তার বন্ধন স্থটি করাই হবে সব চেয়ে বড় 
কাজ; আর তার একটা বিশিষ্ট পঙ্থা হলে মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন করে জন- 
সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের প্রচার 
দেশে বিজ্ঞান প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ছিমত 
নেই। বতর্মান যুগ বিজ্ঞানের যুগ । হাটতে চলতে 
উঠতে বসতে আমাদের বিজ্ঞান-বিষ্তার শরণাপন্ন 
হতে হয়। আর কোন প্রয়োজনে না হলেও, শুধু 
বেচে থাকার জন্যই, বিজ্ঞানের অন্ততঃ মূল তথ্য 
গুলির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় স্থাপনের দরকার | 
এইজ্ান দান দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গেরই কাজ 
এবং তা করতে হবে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য 
ভাষায় ও গ্রহণযোগ্য ভাবে। অপরিণত শিশু-চিত্ত 
বিকট চেহারার বন্ধুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে 
আগ্রহ বোধ করে না। এমন ভাবে কথাগুলি বলতে 
হবে যা পড়ে বা শুনে অপসাধারণের মনে হয়-- বাঃ! 
বিজ্ঞানের কথাগুলি ত বেশ বোঝা যায়, বিজ্ঞানে ত 
বেশ রস আছে এবং শিখবার মত অনেক জিনিস 
আছে। তা যে আছে এবং গ্রচুর পরিমাণেই আছে 
তা আমরা সবাই জানি। জনসাধারণ যদি বুঝতে 
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পারে যে, বিজ্ঞানের প্রদান লক্ষা হলো সার নত্যের 
সন্ধান দান এবং লক্ষ্যপথে অগ্রমর হবার পক্ষে 
তাদেরও অধিকার রয়েছে আর সবারই মত, তবে 
পথের বাধাগুলে দূর করে দিয়ে ঠিক মত চালিয়ে 
নিতে চাইলেও তার| অগ্রসর হতে চাইবে না 
এরূপ অনুমানের কারণ নেই । 

এ কথ মানতে হবে যে, বিষয়বস্থ সম্পর্কে 
শিক্ষকের জ্ঞান যদি সুস্পষ্ট হয় তবে ভাষাটা বঙ্গভাষা 
বলে ভাব প্রকাশে কোন বাধা উপস্থিত হয়না । 
সত্য কথ! এই যে, কি বলতে চাই অনেক সময় 
নিজেরাই তা ভাল বুঝে উঠতে পা্রিনে। আম্তা- 
আমতা করে কথা বললে লোকে তা শুনতে বা 
বুঝতে চায়না । এর জন্য অবশ্ঠ প্রধানতঃ দা'য়ী-- 
বিষয়ের ছুরহত। | তবুযা কিছু বলবার তা বলতে 
হবে স্পষ্ট করে এবং যথাসম্ভব মনোরম করে। একথা 
সত্য যে, বিজ্ঞানের মতবাদগুলি পরিবতনশীল এবং 
তার প্রধান কারণ এই যে, বিজ্ঞান-বিগ্া! প্রগতিশীল। 
বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কোন কথা নেই। তবু 
জিনিসটা তলিয়ে বুঝার জন্য যতট! মানসিক শ্রমের 
প্রয়োজন তা অনেকেই আমর! করিনে। আমাদের 
ছাত্রেরাও লাভ করে শুধু মুখস্থ বিদ্যা এবং তাও 
পরীক্ষায় পাঁসের তাগিদে বা! চাকরির প্রলোভনে । 
ফলে গবেষণা-প্রবৃত্তি আমাদের দেশে বড় একটা 
জাগতে পারেনি । বিশ্বরহস্য উদঘাটনের প্রবল 
আকাঙ্ষ৷ নিয়ে ধার! বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার থেকে 
বেরিয়ে এসেছেন তাদের সংখ্য। সামান্য । এই হলে! 
আমাদের গোড়ায় গলদ। এর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে দেশবাসীর প্রতি আমাদের সহাহগুভূতির 
অভাব। এরই জন্ বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান তাঁর প্রাপ্য 
আসন অধিকার করতে পারেনি । এখন যদি কত ব্য- 
বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ কলম ধারণ করেন তবে বঙ্গভাষার এ দৈন্ত 
যে অচিরেই দুর হতে পারে তা অবশ্তই আশা করা 
ষায়। 

র্গভাষার মাধ্যমে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের ঢেষ্টা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


মোটেই হয়নি একথা সত্য নয়। এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক 


' হয়েছিলেন ৬অক্ষয় কুমার দত্ত, ৬ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায়, 


আচাধ যোগেশচন্্র রায় ও আচার রামেন্রনুন্দর 
ত্রিব্দৌ। রামেন্ত্রক্ন্দরের প্রকৃতি” ও “জিজ্ঞাসা, 
নামক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যপূর্ণ পুস্তক ছু'- 
খানার ভাষা অনব্দ্য। বলতে পারাযায় বাংলা- 
ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্য ভাষার 
কাঠামে। গড়ে গিয়েছেন রামেন্্রন্ন্দরই | অধুনালুপ্ত 
“প্রকৃতি” নামক ছ্ৈমাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
ডক্টর সত্যচরণ লাহা কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলে- 
ছিলেন যে, বঙ্গভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার জন্য 
তার মনে প্রথম প্রেরণা যোগায় রামেন্ত্স্থন্দবের এ 
পুস্তক ছুখানা। অদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্্রনীথ বন্ধ 
মহাশয়ও দিন কয়েক পূর্বে এরূপ কথাই আমাকে 
বলেছিলেন । তবু বামেন্দ্রন্থন্দর স্বয়ং যে তার ভাব 
প্রকাশের প্রণালীকে ক্রটিহীন বলে” ভাবতে পাবেন 
নি সে কথাও সত্য । এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার 
যে পত্রালাপ হয়েছিল তার কতক কতক নিয়ে উদ্ধত 
কর! গেল। বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন সম্পর্কে এই 
আলোচনার কিছু মূল্য থাকতে পারে। আমার 
নিকট তার একখান। পত্রের নকল এই £ 

“তোমার পত্র পাইয়। আনন্দিত হইলাম । আমি 
ভাল নাই। অত্যধিক গ্রীম্মে মস্তিষ্কের যাতন৷ 
অধিক হইয়াছিল। এখনও কতকট। কাতর আছি। 

“ (প্রকৃতি? সম্বন্ধে তোমার প্রশ্ন ও ৪8986996107) 
গুলি পাইলে সুখী হইব। “ পপ্ররুতি'র নৃতন সংস্করণ 
আর বাহির করিতে পারিব সে আশা নাই। তবে 
যদি কোন স্থানে ভূল থাকে বা অম্প্ট থাকে তাহ। 
জানা বিশেষ দরকার । অন্ততঃ বহিতে 708:81108] 


করিয়। গেলেও ভবিষ্যতে কেহ 
বাহির করিতে পারিবে। 'জগৎকথা'র ছাপা 
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অগ্রসর হইতেছে না। প্রুফ দেখিবার ক্ষমতা নাই। 


মাথা চঞ্চল থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না। ১১ ফম 
ছাপা হইয়া বন্ধ আছে। 8০900, 77986, [160 
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পর্ধস্ত ল্রেখা আছে--ছাপাইতে পারিব কিনা 
জানি না।” 

এই পত্রের উত্তরও উদ্ধত করিতেছি ঃ 

“শ্রীচরণে নিবেদন এই, কিছুদিন পূর্বে আপনার 
একখান! পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। আশা 
করি আপনার শরীর এখন পূর্বাপেক্ষ। স্ুষ্থ হইয়াছে। 

“ প্রকৃতি ও এজিজ্ঞাসা"য় যে সকল স্থলে আমার 
খটকা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কতক কতক 
লিখিয়। রাখিয়াছিলাম কিন্তু উহা! হারাইয়া যাওয়ায় 
এখন পাঠাইতে পারিতেছি না। 

“ সাহিত্য, পত্রিকায় আপনার 'জগংকথা, 


পড়িবার পর এ প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে গোলমাল . 


ঠেকিয়াছিল। উহার বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন 
কাগজে লিখিয়া ডাকে পাঠাইলাম। আমার 
নিকট যে সকল খটকা উপস্থিত হইয়াছে এবং 
সাধারণ পাঠকের নিকটও যাহ। গোলমেলে বোধ 
হইতে পারে মনে হইয়াছে তাহা বিস্তৃতভাবে 
লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। উহাতে যে 
সকল প্রশ্ন আছে তাহার উত্তর পাইলে উপকার 
হইবে। আপনার শরীর যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে 
তখন এ সকলের মীমাংস আপনার নিকট হইতে 
জানিতে পাৰিব আশা করিয়া রহিলাম | 

“ জগতকথার 30810017686 ও 118176 
পর্যন্ত লেখা আছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় । 
উহা এতদিন ছাপা হইলে বাংলা সাহিত্যের 
একদিককার অভাব অনেকটা! দূর হইত। উহা 
ছাপিতেই হইবে। এ সম্পর্কে-_ষে সকল কাজের 
জন্য আপনার বেগ না পাইলেও চলিতে পাবে-_ 
যদি ছাত্রের দ্বারা কোন কার্য নিপ্পন্ন হইতে পারিবে 
ধলিয়৷ মনে করেন-_-তাহা জানাইলে অত্যন্ত বাধিত 
হইব। এতদিনেও বঙ্গভাষায় পদার্থবিজ্ঞানের 
একখানা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না ইহা! অত্যন্ত 
আক্ষেপ ও লজ্জার বিষয় ।” 

এই পত্রের তিনি নিম্নোক্ত উত্তর দেন £ 


“তোমার পত্র ও আলোচন! যথাসমগ়ে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৩৭ 


পাইয়াছি। তুমি যেরূপ হত্বেব সহিত 'জগৎকথা? 
পড়িয়াছ তাহাতে যারপবনাই প্রীত হইয়/ছি। 
'জগত্কথা'র কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে। ভাষা কিছু 
কিছু সংশোধন করিয়াছি, সর্বত্র সংশোধনের আর 
উপায় নাই। বাঙ্গালীয় এ বিষয়ে ভাবগ্রকাশ 
করা বড় কঠিন। তোমার আলোচনায় দেখিলাম 
ইহা প্রায় অসাধ্য । 20160165 থাকিম়াই 
যাইবে। বতণান অবস্থায় আমূল সংশোধন আমার 
পক্ষে অসাধ । গত এক বৎসরে ছুইটা ফমণ মাজ 
ছাপাইয়াছি। ইহাতেই আমার অবস্থা বুঝিতেছ। 
যাহা হউক তোমার লেখ! আমার বিশেষ উপর্কারে 
লাগিবে।” 

বতগানে বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানের 
পুস্তকের এত অভাব কেন রামেন্দ্রস্থন্দরের উক্ত 
মন্তব্য থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়--শত 
চেষ্টা সত্বেও 87010160169 থেকেই যায়। শিক্ষিত 
বাঙালীর মধ্যে বিজ্ঞানে পারদশিতা লাভ করেছেন 
এরপ ব্যক্তির অভাব নেই কিন্তু যে বিদ্যা গ্রগতিধর্মী 
ও স্বভাবতঃই জটিল তার প্রতি সাধারণের অনুরাগ 
জন্মাতে হলে কি ভাষা ব্যবহার করতে হবে তাই 
হলো প্রধান সমস্যা । রামেন্দন্ুন্দবরের বিচ্যার 
অভাব ছিলনা, দেশের প্রতি মমত্ববোধেরও অভাব 
ছিল না। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভাবপ্রকাশে 
তাঁর সমকক্ষ আজ পর্বস্ত বাংল! দেশে কেউ নেই) 
অন্য দেশেও অধিক আছেন কিনা সন্দেহ) তবু 
আমরা দেখতে পাই, কেবল পদার্থবিজ্ঞানের 
আলোচনাঁতে ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁকে 
যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে । এর মূল কারণ আমর! 
পূর্বেই বলেছি-বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কোন কথা 
নেই | অতি সাধারণ ব্ষয়েরও মূলতত্ব বিজ্ঞান আজ 
পর্বস্ত আবিষ্কীর করতে পারে নি। জড় কি, শত্তি 
কি, তড়িৎ কি, ইথর কি, দেশ এবং কাল কি পদার্থ 


- এই সকল হলে! বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে গোড়ার 


প্রশ্ন কিন্তু এর কোনটারুই স্বরূপ সম্বন্ধে এ পর্বস্ত 
চূড়ান্ত মীমাংসা হতে পারে নি। বিজ্ঞান আজ 


১০৮ 


অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে--কারণবাদ সত্য না অনিশ্চয়তা 
ও সম্ভাবনাবা্দ সত্য, ব্যবহারিক সত্যই খাটি সত্য 
না গাণিতিক সত্যই বিশ্বের মুল উপাদান, এই 
নকল প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে। 

হ্তরাং মেনে নিতে হয়, যে কাধ সম্পাদনের 
ভার 'আমর। নূতন উৎসাহে বহন করতে যাচ্ছি 
তা অতান্ত দুরূহ । ছুরূুহ অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
এজন্য ঘথেষ্ট পরিশ্রম, সাধনা ও ত্যাগ শ্বীকারের 
প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই রয়েছে 
দেশে বিজ্ঞানপ্রচানের জন্য পামেন্দুন্দরের অক্ান্ত 
অধ্যবসায়. তার সাহিত্য পরিষৎ ও স।হিত্য সম্মেলন । 
ভার এই কষ স্বীকার কিসের জন্য ?-অর্থের জন্য নয়, 
মৌলিক গবেষণার জন্য নয়, কোন নৃতন তত্ব 
আবিক্ষাবের জন্যও নয়; কেবল যে কার্ধে নাষ 
(নই, যএ নেই, যাতে কোনরূপ 'প্রতিদানের 
প্রত্যাশা নেই, যার ফ্ল লাভ স্থদূরপরাহত এবং 
ফল লাভ সমন্ধে নিশ্চয়তা নেই তারই জন্য; 
কেবল যাত্তে জনসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে 
বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে, দেশের 
মাটিতে স্বাধীন চিন্তার বীজ অস্করিত হতে পারে, 
যাতে, যি কোন কালে এদেশে কেউ ফ্যারাঁডের 
প্ররতিভ। ও অন্ুসন্ধিংসা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তবে 
শুধু বই বাঁধানো কাষেই তার প্রতিভা নিঃশেষ 
হয়ে না যাক তারি জন্য । রামেন্দ্রন্ন্দরের মস্তিষ্কের 
ব্যারাম যে অত্যধিক চিন্তার ফল এবং সে চিন্তা 
যে আমাদেরই জন্গ এই সত্য উপলব্ধি না করার 
মত পাপ যেন আমাদের স্পর্শ না করে। 

কথাপ্রসঙ্গে আচাষ রামেন্দ্রস্থন্দরকে একদিন 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “বঙ্গভাষাঁয় বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে 
আপনি কিরূপ উৎসাহ দেন?” উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন £ “ 'প্রকৃতির' দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় 
তের বখসর পর এবং “জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণ 
হয় দশ বসব পরে। যাঁদের খেয়াল হয় বাংলাতে 
বিজ্ঞানের আলোচনা করতে পারেন কিন্তু পুস্তকের 
কাটতি হবাধ সম্ভাবনা বতণমানে বিশেষ নেই”। 


উদ্ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ২য় সংখা। 


উত্তরে আমি বলেছিলাম £ "এ আমাদের ছুর্ভাগ্য 
সন্দেহ নেই কিন্তু এই ছুর্ভাগ্য দূর করার জন্তে 
ধারা জীবন পাত করেন তাদের গৌরব তাতে 
ক্ষগ্না হয় না।” আমার তখন সাহিত্যসমাট 
বস্িমচন্দ্রের “পর্ম ও সাহিত্য” নামক প্রবন্ধের 
কথা মনে পড়ছিল !__«যনি নাটক নবেল পড়িতে 
বড় ভালবাসেন তিনি একবার মনে বিচার করিয়া 
দেখিবেন, কিসের আকাক্ষায় তিনি নাটক নবেল 
পড়েন। যদি সেই সকলে যে সকল বিস্ময়কর 
ঘটনা আছে তাহাতেই তাহার চিত্ত বিনোদন 
হয় তবে তাহাকে জিজ্ঞানা করি বিশ্বেশ্বরের এই 
বিশ্ব সষ্টির অপেক্ষ। বিস্ময়কর ব্যাপার কোন সাহিত্যে 
কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা একটি মাছির 
পাখায় যত কৌশল আছে কোন উপন্তান লেখকের 
লেখায় তত কৌশল আছে? ঈশ্বরের স্যটটি অপেক্ষা 
কোন্‌ কবির কটি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির স্থষ্টি 
ঈশ্বরের স্থ্টির অগ্ুকারী বলিয়াই স্ুন্দর। নকল 
কখনো আসলেন্প সমান হইতে পারে না|” 
রামেন্্ক্ছন্দবের পরেই জনসাধারণের মধ্যে 
বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টার পরিচয় পাই আমরা 
স্বীয় জগদানন্দ রায় ও ডক্টর সত্যচরণ লাহার 
সাহিত্য সাধনার ভেতর | জগদানন্দ রায় বিজ্ঞানের 
আলোচনা সুরু করেন পোকা মাঁকড় ও কীট 
পতঙ্গকে ব্্য়ধস্তরূপে নির্বাচন করে । তারপর তিনি 
পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনেও কয়েকখানা 
পুস্তক রচনা করেন। এই সকল পুস্তক স্পাঠ্য 
ও অল্পবিস্তর সংশোধনসাঁপেক্ষ হলেও স্কলপাঠ্য হবার 
যোগ্য। এ ছাড়া কয়েক বংসর পূর্ব পর্যস্তও ডক্টর 
সত্যচরণ লাঁহার পপ্রকৃতি' নামক পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের 
পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্যা, প্রীণিবিজ্ঞান, ও উত্ভিদ- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় মনোরম ভাষায় ধারাবাহিক! 
ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। ছুঃখের বিষয়, 
কয়েক বসর পরেই এ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে 


যায়। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮] 


এ দেশের -সাধারণ পাঠকের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে 
সাড়া জাগাবার চেষ্টা সহজে সফল হবার নয়। 
তারপর বঙ্গভাষার মারফত বিজ্ঞান প্রচার 
প্রচেষ্টার বিশি্ পরিচয় পাই আমরা এক বিশ্ব- 
বিশ্রত কবির সাহিতা সাধনাব ভেতর,--যখন, 
মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে, বিশ্বের সঙ্গে দেশবাসীর 
পরিচয় স্থাপনের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অকম্মাৎ 
নেমে এলেন বিজ্ঞানের আসরে তার “বিশ্বপরিচয়? 
পুস্তকখানা হাতে নিয়ে এবং স্বন্তির নিঃশ্বাস 
ফেললেন তা তারই দেশ বাসী একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞীন- 
সেবীর হস্তে সপে দিয়ে । পুস্তকখানা যখন প্রথম 
নজরে পড়লো তখন কতকট1 বিন্ময়ে ও কতকটা 
লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়লাম । আমরা কি এতই 
অপদার্থ যে শেষকালে কবিকেই নামতে হলো 
দেশে বিজ্ঞান প্রচারের কার্ষে। একথা সত্য যে, 
কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ নেই। 
উভয়েই সত্যের উপাসক, উভয়েই প্রকৃতির সঙ্গে 
মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্ত লালায়িত এবং 
সম্বদ্ধের গৌরবে আত্মহারা । তফাৎ এই, এ 
কবির ঝেশক বিশেষ করে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের 
অনুভূতিতে, আর বিজ্ঞানের লক্ষ্য প্রধানত: ওর 
গৌরবের প্রতিষ্ঠায়। তাই কবির ভাবের অভি- 
ব্যক্তি ঘটে কাব্যের উচ্চ সপূর্ণ ভাষায় আর বৈজ্ঞা- 
নিকের ভাষা সংক্ষিপ্ঠ--10700918% বা হ্ত্রের 
আকারবিশিষ্ট । আমরা চাচ্ছি সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক 
তথ্যকে বঙ্গভাষার অন্তর্গত করতে সক্ষম এইবপ 
একটি ব্যাপক বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন করতে; স্থতরাং 
আমাদের লক্ষ্য হবে কাব্যের ভাষার নঙ্গে 0০:70018র 
ডাষার এহন ভাবে সমন্বয় সাধন যে ত! হয়ে দাড়ায় 
স্থখপাঠ্য সাহিত্য । বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, 
যেন শিব গড়তে আমরা! বানর না! গড়ে বসি, যেন 
"গ্যাস মাত্রেরই প্রেসারের মাত্রা ওয়ান থার্ড রো ভি- 
স্কোয়ার্ড” এই ধরনের ভাষার স্যট নাকরি। এ 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপদেশই বিনা দ্বিধায় আমাদের 
গ্রহণ কর! উচিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “বিজ্ঞানের 


গান গ বিজ্ঞান 


১৪০১৯ 


বিষয়বস্ত্ সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। 
তোমাদের পাত্ডিত্য ও দুরূহ বাক্যঞ্জালের আঘাতে 
শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় ধাতে ছুঃসহ হয়ে 
না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো ।” আমরা জানি 
রবীন্দ্রনাথ যাকে 'পার্ডিত্য, আখ্যা! দিয়েছেন তার 
মূল কোথায় । এই আশঙ্কা করেই, আমাদের বিশ্বাস, 
বিশ্বকবিকে বিজ্ঞানের আলোচনায় কলম ধরতে 
ইয়েছিল। 

এ কথ। মানতে হয় যে, বিজ্ঞানের ক্ষেতে বামেআ্র- 
স্বন্দরের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো 
তখন বিশ্বকবির সেখানে উপস্থিত হবার প্রয়োজন 
ছিল। এ যেন তথাকথিত বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিকগণের 
ওপর তীত্র অভিমানের দুরস্ত কটাক্ষ, যা কবির 
ভাষাতেই সংক্ষেপে ও স্প্ুরূপে প্রকাশ কর! যেতে 
পাবে £ 

“আমার গৌরব তাতে সামান্ঠিই বাড়ে 
তোমার গৌরব কিন্তু একেবারে ছাড়ে” 

ভরসার বিষয় এই যে, এই কশাঘাত একেবারে 
ব্যর্থ হয়নি। এই কয়েক বৎসরের ভেতরেই “বিশ্ব- 
পরিচয়ের ভাষা' অবলম্বনে ছোট ছোট অন্ততঃ 
দু ভজন বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। 
এই সকল পুস্তক চলবে কিনা বা চলা উচিত 
কিনা সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ না করে একথা 
নিঃসংশয়ে বলা! যায় যে, বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথেকর 
ভাব প্রকাশের ভঙ্গীকে অনেকে আদর্শরপে গ্রহণ 
করতে চান। আমরা বলবে! রাবীন্্িক ও রামেন্জিক 
প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। 
উভয়ের ভাষাই উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশের . 
উপযোগী । তবু প্রত্যেকের লেখার ভেতর ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা থাকবেই । বৈজ্ঞানিকের 
তুলনায় কবি স্বতাবতঃই কিছুটা মিঠিক (0079810) 
হয়ে থাকেন। উভয়েই চেয়েছেন এক অচেনা 
রাজ্যের সন্ধান জনসাধারণের কানে পৌছে দিতে 
কিন্ত এক জনের ডাকে ফুটে উঠেছে বংশীয় 
আহবান জার অপরের ভাকে বীপার বঙ্কার। 


১১৪ 


তুলনার জন্ত আমর! উভগ্ের লেখা থেকে ছটা 
₹শ উদ্ধৃত করছি। 

ম্যাক্সওয়েল ও হাংছের আবিষ্কৃত তাড়িত- 
তরঙ্গ সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে রামেন্্রনন্দর 
লিখছেন : “এই নৃতন আবিক্ষিম্তা পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
সমাঞ্জে হ্কোলাহল উৎপন্ন ক(রূল। দেশ বিদেশের 
বৈজ্ঞানিকের| হাঁঙঞ্জের অগ্গসরণ করিয়। তাড়িত- 
স্পন্দন সাহায্যে সুহবূৎ আকাশ তরপ্ের অস্তি্থ 
আবিফারের নব নব উপায় উদ্ভাবনের চেগ্।ক তে 
লাগিলেন।""".""পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজ-খরীরের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে খরতর প্রবাহে রক্ত সঞ্চালিত 
হইয়া সেই স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল। 
কেব্ল এই ভারতব্ষীয় পণ্ডিত-সমাজে সেই ম্পন্দন 
অনুভূত হয় নাই। ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজ তখন 
পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের অঙ্গীভূত ছিল ন|।” 
এর পরেই রামেন্রন্ন্দর লিখেছেন, “একদিন প্রাতে 
উঠি! সহসা সংবাদপত্রে দেখা গেল হ্থদূর 
সাগর পারে, ত্রিটিশ এসৌোসিয়েসনের বৈজ্ঞানিক 
মণ্ডলীর সম্মুখে একজন ভারতব্ষাঁয় অধ্যাপক 
আপনার প্রতিভাবলে উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহাধ্যে 
তাঁড়িত-ম্পদনোপনন আকাশ-তরঙ্ষের গতিবিধি 
বিম্ময়াকুপিত দর্শকবৃন্দের প্রত্যক্ষগোচর করিতে- 
ছেন এবং বয়োবুদ্ধ লঙ কেলবিনের সোলাস- 
ওৎস্ৃক্য বিস্কারিত নয়নদ্ধয়ের স্িপ্ধ জ্যোতিঃ 
পৃতসলিলা স্বর্গঙ্গীর ধারার ন্যায় তাহার শ্ঠামাঙ্গের 
ব্ণকলঙ্ক ধৌত করিতেছে ।” এই ভারতব্াঁয় 
অধ্যাপক বাঙ্ষালী জগদীশচন্দ্র; আর হাঁংজের 
আবিষ্কত তাড়িত-ম্পন্দন যে অন্ততঃ একজন 
ভারতবামীর শিরা ও ধমনীতে তরঙ্গ তুলতে সক্ষম 
হয়েছিল এবং তখন থেকেই যে ভারতব্ষায় পর্ডিত- 
সমাজের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের অঙ্গীভূত 
হবার দাবী প্রতিষ্ঠিত হলো এই কথাটাই আচার্য 
রামেন্দ্রন্ন্দর হৃদয়ের প্রবল আবেগে অথচ অত্যন্ত 
ভয়ে ভয়ে ব্যক্ত করেছেন । 

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের রচনার 'নমুনা স্বরূপ 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম ব্য, ২য় সংখ্যা 


£বিশ্ব-পন্রিচয়” পুস্তকে “কিবীটিকা” বা করোনার 
যে বর্ণনা! তিনি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছিঃ 
“হুূর্য আপন চক্রপীমাটুকু ছাড়িয়ে বহু লক্ষ ক্রোশ 
দুর পর্স্থ জলদ্‌ বাস্পের অতি সুঙ্ক্ উত্তরীয় উড়িয়ে 
থাকে; ঝরনা যেমন জলকণার কুয়াশ। ছড়ায় 
আপনার চারিদিকে । গ্রহণের সময় সেই তার 
চারদিকের আগগ্নেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া 
যায় দূৰবীনে । এই দূর বিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে 
যুবোপীয় ভাবায় বলে করোনা” বাংলায় একে বলা 
যেতে পারে কিরীটিক1 1” 

এ বর্ণনায় কবিত্ব আছে; সঙ্গে সঙ্গে একটা 
পারিভাষিক শব্দেরও অব্তারণ। করা হয়েছে-_ 
কিরীটিক]। স্পষ্ট দেখা যার এই বর্ণনা উপলক্ষে 
এই পারিভাষিক শব্দটা কবির কলম থেকে আপনি 
বেরিয়ে এসেছে । বস্ততঃ বিষয়বস্র স্পষ্ট চিত্রটা 
যে প্রকীশভঙ্গী নিয়ে আপন থেকে ফুটে উঠতে 
চায় তাই হয়ে দাড়ায় সর্বোৎকৃষ্ট পরিভাষা । 
আমাদের মতে পারিভাষিক শন্দ গঠনের এই হলো 
স্বাভাবিক প্রণালী । 

উক্ত বর্ণনাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার আর একটা 
বিশেষত্বেরও পরিচয় পাওয়া ঘাঁয়। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন £ “গ্রহণের সময় সেই তার চারদিকের 
আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় দুরুবীনে |” 
কিস্ত রামেন্দ্রস্নন্বরের কলম থেকে এ কথাটাই 
ঠিক এ ভাবেই যে বেরৌত না একথা নিশ্চিতরূপেই 
বলতে পারা যাঁয়। সম্ভবতঃ বামেক্দ্রস্ন্দর লিখতেন 
“এ চতুর্দিকব্যাপী আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তারই গ্রহণের 
সময় দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়” আধুনিক 
লেখকগণের লেখার ভেতর রবীন্দ্রনাথের ভাষার এই 
বিশিষ্ট প্রকীশভঙ্গীর অন্করণপ্রিয়তা অনেক স্থলে 
দেখতে পাওয়া যায় এবং এর বাড়াবাড়িও দেখা 
ধায়। কিন্ত তালমান ঠিক না রাখতে ' পারলে 
এই বাড়াবাড়ি যে অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে দাড়ায় 
তাও স্মরণ রাখা দরকার । একটা উদাহরণ নিলে 
কথাটার অর্থ স্পষ্ট হবে। “বিশ্ব-পরিচয়ে'র একস্থানে 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


এইরূপ বর্ণনা আছে £ “আপাতত আলোর ঢেউয়ের 
কথাই বুঝে নেওয়া যাকৃ। এই ঢেউ একটিমাত্র 


ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল 
বেধেছে । কতকগুলি চোখে পড়ে, অনেকগুলি 
পড়ে না।” সরল ও স্পষ্ট বণনা । কিন্তু এই কথা- 


গুলিই ঘুরিয়ে এইভাবে প্রকাঁশ করা যেতে পারে £ 
“আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই নেওয়া যাক্‌ 


বুঝে । একটি মাত্র ঢেউয়ের ধারা নয় এই ঢেউ। 
অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে সঙ্গে এর। কতকগুলি 
পড়ে চোখে, অনেকগুলি পড়ে না।” এই ধরনের 


ভাষ! যে, বাংলা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে ন৷ 
তা বলাই বাহুল্য । আমাদের বিশ্বাস রামেন্দ্রনন্দর 
ও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভক্গীর মধ্যে মিলন ঘটাতে 
পারলে ভাষাটা! যে আকার ধারণ করে, বঙ্গভাষার 
মাধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠনের পক্ষে তাই হবে 
সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা । 

নিজের লেখা সম্বন্ধে মতগ্রকাশ নীতিবিরুদ্ধ 
এবং আত্মমর্ধাদার হাঁনিজনকও, কেটে । কিন্তু 
যেখানে নীতি বা মাত্মমধ্যাদ] বড় কথা নয়, বড় 
কথ! বিজ্ঞীন-সাহিত্য গঠন তখন এই প্রচেষ্টায় 
যেটুকু উত্সাহ লাভ করেছি, তা, ধারা এপথের 
পথিক হয়েছেন ও হতে চান তাদের কাছে ৫গাপন 
কর সঙ্গত মনে করিনে। নিরুৎপাহ ঘটবে 
তাদের পদে পদে কিন্তু তা সত্বেও হাল ছেড়ে 
দেওয়া সঙ্গত হবে না। পূর্বেই বলেছি, ত্রিশ বৎ- 
সরের অধিক কাল বঙ্গভাষার মাধ্যমে দেশে বিজ্ঞান 
প্রচারের উদ্দেস্টে যথাশক্তি চেষ্টা করে এসেছি। 
চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে বলতে. পারিনে কিন্ত 
এই প্রচেষ্টায় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট 
থেকে যে উত্সাহ পেয়েছি তার গোটা কত উদা- 
হ্রণের উল্লেখ করছি £" 

প্রায় বছর চল্লিশেক পূর্বে আচার্য জগদীশচন্দ্র 
যখন গৌহাটিতে যান তখন গৌহাটির বিশিষ্ট ব্যক্তি- 
গণ তাকে অভিনন্দন দান উপলক্ষে ওখানকার 
কার্জন হল নামক লাইব্রেরী গৃহে সন্দিলিত হন"। 


জান ও বিজ্ঞান 


১৯১১ 


এঁ সভায় গোটাকত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয় । 
এবং বতমান প্রবন্ধ-লেখকের একটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধও পঠিত হয়, যার নাম ছিল "উত্তিদ ও জড়- 
জগতে প্রাণের স্পন্দন” । প্রবন্ধটা পাঠ করেছিলেন 
গৌহাটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ভূবন 
মোহন সেন মহাশয় । পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করে 
অত্যন্ত ক্লাস্ত বোধ হওয়ায় আমি বাসায় চলে যাই । 
একটু পরেই কার্জন হল থেকে একজন লোক ছুটে 
এমনে আমাকে খবর দ্দিল “আচাঁধ জগদীশচন্ত্ 
আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, শীঘ্র আম্থন।” 
তখনি কার্জন হলে ফিরে গেলাম । আচার্ধ 
বললেন, "আমার আবিষ্কারগুলি বাংলা ভাষায় এমন 
মহজ ভাবে প্রকাশ কর! যেতে পাবে তা আগে কল্পনা 
করতে পারি নি। মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে 
আপনারা বিজ্ঞানের প্রচার করতে থাকুন। আশ। 
করি এ চেষ্টা সফল হবে।” এ ছিল আমার প্রথম 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে 
হয়েছিল সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমার প্রথম পরিচয় । 

গৌহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি 
শাখা ছিল। এ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে 
অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সমুহের- 
ও আলোচন! হতো । তার মধ্যে কোন কোন 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আখ্যা পেয়েছিল “৪08৪ 
০099660 0 011317)9” | 

বছর পয়ত্রিশেক আগে আমার তৎকালীন 
প্রিয় ছাত্র ( বত মানে প্রেসিভেশ্দি কলেজের পদার্থ- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক ) শ্রীমাঁন অমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
মহাশয়ের সহযোগিতায় “তাড়িত-বিজ্ঞানের পরি- 
ভাষা নামক কতকগুলি পারিাষিক শব্দের একটা 


তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম । এঁ তালিকা “বঙ্গীয় 
সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা'্ম প্রকাশিত হয়েছিল! 
পরবর্তীকালে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলাম 
এই দ্রেখে ষে, এ তালিকার অনেকগুলি শব্দ 
৬জ্ধীনেন্্রমোহনের অভিধানে স্থান পেয়েছে এবং 


৯৯৭ 


কতকগুলি আধুনিক লেখকগণের বিজ্ঞান-বিষয়ক 
লেখার ভেতর বাব্হত হচ্ছে । 

প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্বে ৬প্রভাতকুমার মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত “মানসী ও মমবাণী' 
নামক নামিক পত্রিকায় “আপেক্ষিকতাবাদের 
স্থুলকথা” শীর্ষক আমার একটা প্রবন্ধ ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে এক- 
জন বিজ্ঞানের অধ্যাপক এ পত্রিকার সম্পাদক 
মহাশয়কে জানিয়েছিলেন যে, অপেক্ষিকতা- 
বাদের মুলতবট। তিনি ধরতে পেরেছিলেন এ 
প্রবন্ধ পাঠ করে এবং তার আগে কোন ইংরাজী 
পুস্তক পাঠ করে পারেননি । এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, এ প্রবন্ধের ভেতর আইনগ্টাইন 
বা মিন্কৌস্কির চতুষ্পাদ জগতের বর্ণনা ছিল, 
জ্যামিতি ছিল, গাণিতিক স্ুত্রও ছিল কিন্তু 
পারিভাষিক শবের বাহুল্য ছিল না কিন্বা কোন 
ইংরাজী শব্দ বা ইংরাঞী প্রতীক সমস্থিত কোন 
সথত্রের অস্তিত্ব ছিল না। 

আট নয় বৎসর পূর্বে “সবিতা” নামক মাসিক 
পত্রের সম্পারদিক (বতণ্মান প্রবন্ধ লেখকের সহ- 


ধর্িণী) এ পত্রের কয়েক সংখ্যা বিশ্বকবি রবীন্দ্র- 


নাথের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। উত্তবে 
কবি লিখেছিলেন, “তোমার স্বামীর যে লেখাগুলি 
আমার কাছে পাঠিয়েছে পড়ে আনন্দলাভ করেছি । 
বিজ্ঞানে যেমন তার অধিকার তেমনি তীর ভাষা 
প্রাঞ্জল । জনসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যকে 


সবার ও বিজ্ঞান 


[ ১মর্্ব, ২য় সংখ্যা 


সহজ ও যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত করে বিবৃত 
করার ভার যদি তিনি গ্রহণ করেন তবে উপকার 
হবে।” 

প্রায় একই সময়ে অধ্যাপক স্থরেন্দ্রনাথ মৈত্র 
মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এক পত্রে আমাকে 
জানান :---'পত্রিকায় আপনার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি 
পড়ে খুব ভাল লাগলো । তাবচ্চ শোভতে যূর্থ: 
যাবৎ কিঞ্চিং ন ভাষতে । স্থতরাং বিষয় সম্বন্ধে 
কোন মন্তব্য না করে আপনার লেখার পারিপাট্য 
সন্বদ্ধে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি । দিব্বি 
রসালো হয়েছে এই প্রবন্ধটি । রসাত্মক বাক্যকে 
রূসিকরা কাব্য আখ্যা দিয়েছেন । আপনার এই 
লেখাটিতে বিজ্ঞানে রস সার করেছেন। তাই 
রচনাটি হয়েছে সাহিত্য, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের শুকনো খসড়া নয়। আপনার লেখাটি যথার্থ 
উপভোগ্য হয়েছে। আপনি মুক্তহস্তে আপনার 
বৈজ্ঞানিক প্রসাদ বিতরণ করুন। আপনার লিখিত 
অন্ান্ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়বার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ 
হয়েছে । ইতিমধ্যে একদিন আপনার কাছে গিয়ে 
সেগুলি নিয়ে আসবো 1” অধ্যাপক মৈত্র মহাশয় 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতই যুগপৎ কবি ও বৈজ্ঞানিক, 
এদের উক্তি ভ্তোকবাক্য বলে উপেক্ষা করা যায় 
না। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন সম্ভব। এই 
বিশ্বাস নিয়ে আপনারা কারক্ষেত্রে অগ্রসর হতে 
থাকুন। ফল লাভ স্থুনিশ্চিত। 


-৩গের উড 


ন্রমাণকা 


তীটরনামাধব চৌধুরী 


স্ভারতবর্ষের বতশান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন 
জাতির সংমিশ্রণ এবং ভারতবর্ষের বাহিরের 
বিভিন্ন জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক সন্বন্ধে 
নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ যে সকল ব্যাধ্য। দিয়াছেন 
তাহা হইতে যতদূর সম্ভব একটা পরিচ্ছন্ন ধারণায় 
আসিবার চেষ্টা করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য । 

কি প্রকার তথ্য ও প্রণালীর সাহায্যে নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীগণ এইরূপ সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে 
আসেন সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন । 

আলোচ্য বিষয় অনুসারে নৃতত্ববিজ্ঞানকে দুই 
অংশে ভাগ করা হইয়াছে, 01)58108] ৪067:010- 
1027 ও ০0016019] 8061):01001067 | বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে পর্ধবেক্ষণ ও মাপজোখের সাহায্যে 
দৈহিক লক্ষণ হইতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের 
অধিবাসীদিগের জাতিলক্ষণ সমূহ (90181 01)8- 
80661186109 ) নির্ণয় করিবার কাজ প্রথম 
অংশের এলাকায় পড়ে। দেহের দৈর্ঘ্য, মন্তক, 
নাঁসিকা, মুখমণ্ডল প্রভৃতির নৃতত্ববিজ্ঞানের সুত্রমতে 
মাপ ও গাত্রবর্ণ, চক্ষু, কেশ প্রত্ৃতি পর্যবেক্ষণের 
বারা কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অধিবাসীদিগের 
দৈহিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল তথা সংগ্রহ হয় ভাহা 
পরীক্ষা করিতে বসগিলে প্রথমে দেখা যায় প্রত্যেকটি 
লোকের পরিমাপের ফল ভিন্ন। তার পরে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে এই সকল পৃথক ফলের 


কতকগুলির পার্থক্য হয়ত উনিশবিশের মধ্যে। 


যে সকল ফলের মধ্যে মোটামুটি মিল দেখিতে 
পাওয়া যায় সেইগুলিকে সাধারগ মানরপে ব্যবহার 
করিয়া সেই নির্দিষ্ট. অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে 


মূল বা প্রধান টাইপ* স্থির করা হয়। এই সাধারণ 
মান হইতে ব্যতিক্রম কোন সংমিশ্রণের ফল বলিয়া 
অন্থমান কর! হয় এবং লক্ষণগুলি মিলাইয়া পাশ্ববর্তী 
বা দূরবর্তী কোন্‌ টাইপের সঙ্গে সংমিঅণ হইয়াছে 
তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। এজন্ব 
নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ ফরমুলা ধরিয়া অন্ধ কষিয়া 
জাতিলক্ষণের দিক দিয়া সাদৃশ্টের বা পার্থকোর 
পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা করেন। এই সদৃশ 
বা পার্থক্যের পরিমাণ অনুসারে (০০-817018288 
০01 78018] 11863889 বা 00-9000181088 01 
78016] 0116679005) সংমিশ্রণ এবং সম্পর্বের 
পরিমাণ নির্ণয় করা হ্য়। 

ইহা সহজেই বুঝা যাঁয় যে ৃতবিজানী € যে 
প্রণালীতে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করেনল্ভাহা 
কেবল জীবিত মানুষের বেলায় যখ।ধথ গ্রয়োগ বরা 
সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে বে 
নৃতত্ববিজানসম্মত মাপ ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা সবল 
ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সংমিশ্রণ নির্ণর করা সম্ভব কিন! 
এ প্রশ্ন আজকাল নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে উঠিয়াছে। 
ইহার কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ এই 
যে, যে-গ্রণালীতে লক্ষণগুলি নির্ণর করিবার চেষ্টা 
হয় সে গ্রণালীতে নির্ভরযোগ্য ফল সব্সময়ে পান্তা 
যায় কিনা সন্দেহ। আরেকটি কারণ, রেলিয়াল 
টাইপ ক্রমাগত পরিবত হইতেছে, তাহী স্বীকৃত, 
হইয়াছে। পারিপার্থিকের পরিবতন, সংমিঞপ 
ইত্যাদির ফলে এই পরিবত'ন হয়। কাজেই, 
পৃথিবীতে কোন অমিশ্র জাতি আদৌ আছে কিনা 
এবং টাইপ স্থির করিবার. স্ুত্রের ভিন্তিতে যে 
2908] 01988808810. বা গোঠী বিভাগ করা: 


১১৪ 


হইয়া থাকে তাহার কতটা বিজ্ঞানসম্মত এ প্রশ্ন 
উঠিয়াছে। প্রচলিত অনুসন্ধান প্রণালীর পরিপোষধক 
হিসাবে ০1০০৫ 6799110£ হইতে কোনরূপ 
সহায়তা পাওয়া ধায় কিনা কিছুকাল পরীক্ষার পর 


01900 £:0910278 পরীক্ষার ফল শরীর-বিজানের, 


কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে । 


যেখানে জীবিত মানুষের পরীক্ষা চলে ন। 
অতীত বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি বা কঙ্কা- 
লের অংশ হইতে জাতীয় টাইপ নিদেশি করিবার 
চেষ্ট। হয়, সেখানে নৃতত্ববিজ্ঞানীকে এনাটমিস্ট ও 
জীববিজ্ঞানীর (78199006910886) উপর নির্ভর 
করিতে হয়। সম্পূর্ণ কঙ্কাল ও করোটি হইতে 
জাতীয় টাইপ স্থির করিবার ফরমূল! নৃতব্ববিজ্ঞানীর 
আছে কিন্ত উহার প্রয়োগ এনাটমির উপর বিশেষ- 
ভাবে নির্ভর করে। একথা বল! বাহুল্য ষে প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের করোটি গ্রড়ৃতি পরীক্ষা করিয়া এই 
টাইপ স্থির ফরিতে হইলে কতকটা অনগম।নের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অনুমানের ভিত্তি 
সুদুর হইতে পারে, এই অমান সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক 
মনোভাবপ্রশ্থত হইতে পাবে। কিন্তু অনুমানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্যাখ্যা তাহ! ব্যক্তিগত মতামত 
বটে; বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যে মূল্য দেওয়। যায় 
উহাকে মে মূল্য দেওয়] যায় ন!.। 

নৃতত্ববিজ্ঞানের প্রচলিত সুত্র ও প্রণালী 
( 808:০০০99$৮ ) মতে গোচী বিভাগ বা 
28018]  01998190861020 অসস্তোষজনক মনে 
হওয়াতে * নৃতত্ববিজ্ঞান এখন লমাজবিজ্ঞান, শরীর- 
বিজ্ঞান, 397996108, 2৪০18] 310108. প্রভৃতির 
সহিত মিলিয়া নৃতন দিকে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। 

নৃতত্ববিজ্ঞানের দ্বিতীয় অংশ বা কৃিমূলক 
নৃতত্ববিজ্ঞানের এলাকার পড়ে সমাজের ও পরিবারের 
গঠন, সামাজিক ও পারিবারিক আচার, অনুষ্ঠান, 


ঞ দহ 1155 05৫07)6 ৮611 2181) 
965111৩ 1910 [96151561709 1) 079. 3016 11176 রঃ 
জে ম 750191 সি, রঃ 11555], 


জাথ ও বিজ্ঞান 


[ ১ম্ব্র্য, ২» সংখ্যা 


বিধিনিষেধ, খেলাধুলা, কিছবদণ্তী, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস 
ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ ও আলোচন! । 
প্রধানত যাহাদিগকে 02200161559 6009৪ বলা 
হয়, অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার বাহিরে এখনও যে 
পকল মন্গযা-গোঠী বা সমাঙ্গ বাস করে তাহাদের 
জীবনধাত্রার সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা' 
নৃতত্ববিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের বিষয়। সভ্য সমাজে 
নানীপ্রকার প্রাচীন প্রথ', বিধি নিষেধ এখনও 
বতম্নান। এইগুলির মূল অনুসন্ধান কর! নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে । প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কারের 
ফলে প্রাপ্ত মালমশলার সাহায্যে প্রাচীন ও প্রাগৈতি- 
হাঁসিক যুগের জীবনযাত্রা ও কুষ্টির আলোচনা 
করাও নৃতত্ববিজ্ঞানের অঙ্গ । 


ভারতবর্ষে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ববিজ্ঞানের আলোচনা 
সম্বন্ধে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে 
পারে। একথ। ' হয়ত অনেকে জানেন না যে কষ্টি- 
মূলক নৃতত্ববিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে প্রধানত 
সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে। 
অধীন, অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবন- 
যাত্রার সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা শামকজাতি 
সমূহের পক্ষে প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের সামাজিক 
জীবনের ব্যবস্থাত্ধ কোনপ্রকার অনাবশ্ক হম্যক্ষেপ 
না করিয়া ও অহেতুক বিরোধের স্যঙি না করিয়া 
“নহামুভূতির” সঙ্গে শাসনকার্য নির্বিশ্নে চালাইতে 
পারা যায় । 09192018] 902010186156100, এর এই 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্দো- 
নেশিয়া, পলিনেশিয়। ও মেলানেশিয়ার বিভিন্ন 
অনুন্নত মচুষ্যগোষী সম্বন্ধে বৃতত্ববিজ্ঞানীগণ ( প্রধানত 
সাম্রাজ্যভোগী জাতির) বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে 
অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও 
কৃষ্টিমূলক নৃতত্ববিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানত এরূপ 
প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
গ্রদেশের 09869৪8 এবং [ু'81968 সম্বন্ধে অনেকগুলি 
গ্রন্থ রূচিত হইয়াছে । ভারতীয় পিভিল সাঁর্ডিসের 
বৃটীশ সত্বাগণ যে এই পরণীর গ্রন্থ রচনায় প্রধান 


ফেব্রু, ১৯৪৮] 


অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা! তাৎপর্যহীন ব্যাপার 
নহে। কিন্তু গোড়ার উদ্দেস্ট যাহাই থাকুক অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অনেকে ষে সকল প্রামাণ্য 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সে জন্য তাহাদের প্রাপ্য 


প্রশংসার ভাগ দিতে বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে 


এদেশবাসীরা কপণতা করে নাই ৷ 

10185581981 80602000108 5র প্রধান কাজ 
জাতীয় টাইপ নির্ণয় করা ও রেসিয়াল শ্রেণী বিভাগ 
করা। ইভার অর্থ কয়েকটি নির্বাচিত দৈহিক 
লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পথিবীর অধিবাসীদ্দিগকে 
বিভিন্ন গোঠীতে ভাগ করা, এই স্ল নির্বাচিত 
লক্ষণ হইল মন্তকের গঠন, নানিকার গঠন, মুখমণ্ডলের 
বিভিন্ন অংশের গঠন, দেহের দৈর্ঘা, কেশের প্রকৃতি 
ও রং, চক্ষুর গঠন ও রং | এই সকল লক্ষণের 
একটি, ছুইটি বা সব কয়টির ভিত্তিতে পৃথিবীর 
অধিবাসীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে। যেমন ফুরোপীয়গণ গাত্রবর্ণ অন্গসারে 
পৃথিবীর অধিবাসীর্দিগকে ভাগ করে--৮1)169 ও 
০০100:90 78098 | কিন্তু তাহাদের শ্বেতজাতির 
তালিকার মধ্যে কেবল একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের, অর্থাৎ 
ফুরোপের শ্বেতজাতিগুলি এবং আমেরিকা, আফ্রিকা 
ও অন্যান্য স্থানের তাহাদের আত্মীয়গণ পড়ে, এশিয়ার 
অধিবাসী যে সকল শ্বেতজাতি আছে তাহারা 
00100190 28০৪৪-এর্‌ অন্ততৃক্তি। গাত্রবর্ণ অনুসারে 
এই প্রকারের শ্রেণী-বিভাগ নৃতত্ববি্ঞানের শ্রেণী- 
বিভাগ নহে, রাজনৈতিক শ্রেণী-বভাগ । বাহির 
হইতে দেখিলে নৃতত্ববিজ্ঞানের 8018] 019881608- 
6190 বা রেসিয়াল থিওরীর মধ্য কোনগ্রকার 


অবৈজ্ঞানিক প্রভাব আপিবার কথা নহে বলিয়! মনে - 


হয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে রেগিয়াল থিওরী 
ব্যঃখ্যার ব্যাপারে নৃতত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নানাভাবে 
প্রভাবিত হইতে পারে।' রেলিয়াল থিওরীর অপ- 


প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, বিন্ূল নহে । 


একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানীর মত উদ্ধৃত করা 
হইতেছে £ “00 501610096 1089 19951, 461988৫ 


জঞানও বিজ্ঞান ১১৫ 


10 609 10891058801 15186 18018] 6060055,.... 
12601000105 1৪ 1388:60 দা16) ৪0009 
8৪080101020 10 11019. 101097 9:9 8959:81 
98808 (0: 61218. 1176 86692076 01 097৮910 
801)01978 800 [90116101878 6০. 0:5109 629 
61088 1:00) 605 নু 
00170177101 86 609 61108 ০01 6106 0622808 


৪190:1817091 


0:98696 608 11019798810 67086 ৪019009 
9০9010 19 21%9:690 6০ 19০01161081 800. ০010 
0801281 91308. 102, ড977190 191ত10, 798, 
£00:989, [19019 39197099 00108:98, 1944), 
ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির 


সংমিশ্রণ প্রভৃতি ব্যাখ্যার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক মতবাদ 


কি ভাবে প্রব্শে করিয়াছে পরে তাহার আরও 
ৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিবার অবদর পাওয়া বাইবে। 
স্থতর(ং রেসিয়াল থিওরী মানিয়া লইবার 
ব্যাপারে সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে। ভারত- 
বর্ষের অধিবাসীদিগের সম্পর্কে আলোচনায় 
এই সতর্কতার মাত্রা বাড়াইলে ক্ষতি নাই। 
চল্লিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই বিরাট দেশে 
প্রাগৈতিহাসিক ঘুগ হইতে সাদা, কাল, গীত, 
নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের অধিবালীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার হইয়াছে 
সেই সকল মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিরূপ 
পরে দেখা ধাইবে। | 
উপরে কি প্রকারের তথ্য ও প্রণালীর সাহায্যে 
নৃতব্ববিজ্ঞানীগণ মন্ুগ্ত-সমাজের শ্রেণী বা গোঠী 
বিভাগ কষেন সাধারণভাবে তাহার পরিচয় দিবার. 
চেষ্ট/ করা হইয়াছে । এখন এইকপ শ্রেণী বা গোঠী 
বিভাগের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী 
দিগের সম্পর্ক সন্থদ্ধে কি জানিতে পারা বায় 
তাহার কিনু পরিচয় দেওয়া বাইতে পারে! . 
যে সকল দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে পৃথিবীর. 


 মহুম্ত-সমৃজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হইয়াছে 


১১৬ 


তাহার উদ্লেখ করা হইয়াছে । এই লকল লক্ষণের 
মধ্যে গাত্রবর্ণ, মণ্তকের গঠন ও কেশের প্রকৃতি 
অপেক্ষাকৃত গ্রধান। 

গান্রর্গ অনুসারে নৃততবিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর 
অধিবাসীদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছেন যথা শ্বেত (19000887010 ), পীত 
(780650600010) ও রুষ্। (01918100 0620)12) | 
এই তিনটি শ্রেণী ছাড়া মিশবর্ণের মানুষের সংখ্যা 
কষ নহে। মিশ্রবর্ণেক উৎপত্তির কাছণ ভিন্ন গীত্র- 
'বর্দের ঢুইটি বা ততোধিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে 
পারে, আবহাওয়া ও পারিপার্িকের দরুণ মৃলবর্ণের 
ক্রমিক পরিবত্ন হইতে পারে। মানুষের গাত্রবর্ণ 
প্রথমাবধি সাদা, কাল, পীত প্রভৃতি বিভিন্ন রংয়ের 
ছিল অথবা! উহা গ্রথমে এক রকমের ছিল এবং 
আবহাওয়া, পারিপাস্থিক, দেহের আভাত্তরীণ কোষ 
গমূহের পরিবতর্নের ফলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে 
ইহা লইয়া অনেক আলোচনা চলিয়াছে ও চলিতেছে 
এবং অনেক প্রকারের মতবাদের গ্রচারে হইয়াছে। 
সম্ভবত ভবিষ্যতে শরীর-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির 
ফলে এই সকল গ্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া 
খাইবে। আবহাওয়া, পারিপার্শিক ইত্যাদির প্রভাবে 
ত্বকের রংয়ের পরিবতর্ন হয় ইহা মানিয়া লইলে 
সংমিশ্রণ ছাড়াও বে মানুষের গাত্রবর্ণের পরিব্তনি 
হইতে পারে তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেক্ষেত্রে 
গাত্রবর্ণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন 
জাতিতে ভাগ করিবার ব্যপারে কোনরূপ সিদ্ধান্তকে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিযবা গ্রহণ করা যায় কিনা এই প্রশ্ন 
উঠে। সে ধাহা হউক, মনে রাখা আবহক যে গাত্র- 
বর্ণ অনুমারে মন্স্যাগোঠীর ঘে জাতি-বিভাগ করা হয় 
তাঁহার অর্থ এই নহে বে এক প্রকার গাজবর্ণের 
গৃথিতীদ্ন বিভিন্ন অংগের অধিবাী এক জাতি, গোষ্ঠী 
 ধা'রেনীতুক্ত। 

ভারতবর্ষের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষ 
ঘাথে কৃষ্ধবর্ণ মনুস্তগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায় 


[ ১ম ব্য, ২য় সংখ্য 


প্রধানত ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামান স্বীপপুঞ্ে 
পূর্বদিকে জারও অগ্রসর হইলে পূর্বভারতীয় দ্বীপ- 
পুণে বা স্বীপময় ভারতে, মালয় উপথীপে, ফিলি- 
পাইন দ্বীপপুঞ্ে, মাইক্রোনেশিয়ায়, নিউগিনিতে, 
মেলানেশিয়! নামে পরিচিত পশ্চিম গ্রশাস্ত মহা- 
নাগরীয় স্বীপগুলিতে এবং অস্ট্রেলিয়ায় । নিউজিলগ 
ও তাসমেনিয়ায় আদিবামী এই গোঠীতুক্ত। 
ভারতবর্ষের পশ্চিমে নীলনদের উপত্যকার উত্তর 
অঞ্চল, সাহার! মরুভূমির দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা, 
দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগো্ঠীর 
বাঁসভূমি। আফ্রিকার কষ্ণবর্ণের জাতিগুলির মধ্যে 
পড়ে নিগ্রো, নিলোট, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার 
বান, গোঠীগুলি এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার হেজাইট 
বা হাবসী গোগি সমূহ । দেখা যাইতেছে যে ভারত- 
বর্ষের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের 
্বীপসমূহে, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্য ও দৃক্ষিণ মালয়ে, পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থ্মাত্রায় ও আরও পূর্বে নিউ- 
গিনি, অষ্রেলিয়া ও পশ্চিম প্রশস্ত মহাসাগরের . 
কতকগুলি দ্বীপ পর্যন্ত কৃষ্ণবণের .মন্ুত্গোষ্ঠীর 
অঞ্চলগুলি অবস্থিত। পূর্বদিকে এই অঞ্চল মেলা- 
নেশিয়। পর্যন্ত গিয়াছে। ভারতবর্ষের পশ্চিমে 
এই অঞ্চল আফ্রিকার গিনি উপকূল পর্যস্ত বিস্তৃত 
প্রশ্ন উঠে, বহুদূরব্যপী ও বিচ্ছিন্নভাবে এই ্বীপ- 
গুলিতে উহীরা কোথা হইতে আমিয়াছিল? এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই যে কোন না কোন প্রধান 
ভূভাগ হইতে সরিয়া আসিয়া ইহারা এই সকল 
অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ৷ দেখা যায় পূর্বে অষ্টে- 
লিয়া, নিউগিনি ও মেলানেশিয়! লইয়া কষ্তবর্ণের 
অধ্যুষিত মন্ুস্তগোীর একটি অঞ্চল ও পশ্চিমে 
আফ্রিকা আরেকটি প্রধান অঞ্চল। ইহা হইতে 
অনুমান করা যাইতে পারে যে হয়ত এই ছুইটি 
প্রধান ভূভাগই উহাদের আদি বাঁসভূমি ছিল। এই 
অহুমানের অন্ত কৌন ভিত্তি আছে কিন| পরে দেখা 
ধাইবে। 


শব্দাবস্ন্ট রামনের গবেষা। 
শ্রীবিড়তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


১৯৯৯ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত রামন 

হ্ডির পরীক্ষা” অম্পর্কে নতুন ব্যবস্থা উত্তাবন 
করেন এবং তাই দিয়ে কম্পনের মূল ধম”স্বদ্ধে 
গবেষণা করেন। “নেচার-এ (নভেম্বর ১৯০৯) ও 
“ফিজিক্যাল রিভিউ-এ (মার্চ ১৯১১) এই গবেষণা 
প্রকাশিত হয়। রামনের ব্যঘস্থাটি ছিল এরূপ £ 
একটি সরু হুতোর কিংব! সিক্কের তার টিউনিং-ফর্ক 
এর একটি প্রংএ লাগানে হয়। টিউমিং-ফর্ক-এ 
প্রথমে ছড় টেনে, পরে বৈহ্যাতিক উপায়ে, কম্পন 
সষ্টি করা হয়। এই তারটি এমনদিকে রাখ! হয় 
ষেন প্রং ছুটির লগ্ব পমতলে কিন্তু তা'দের কম্পন- 
রেখার বিশেষ নতিতে থাকে । এই অবস্থায় প্রং- 
এর গতি ছুই উপাংশে বিপ্লিষ্ট হয়। একটি তারের 
লমান্তরাঁলে, অন্ঠটি লম্বে। লহ্বদিকের উপাংশে যে কম্পন 
লংস্বাপিত হয়, যর্দি তারের টান যথাযথ নিয়ন্ত্রিত 
হয় তবে এর কম্পাঙ্ক হবে ফর্কের কম্পাস্কের অনুরূপ । 
অবশ্তী তারের ধৈর্ঘ্য এমন হবে যেন তারের কম্পনের 
অংশগুলি যুগ্ম সংখ্যক হয়। সমান্তরাল উপাংশে 
যে কম্পন লংস্থাপিত হয় তাঁর কম্পাঙ্ক হবে ফর্কের 
কম্পাঙ্কের অধেকি। এই গরীক্ষারলাফল্য কম্পনের 
উপাংশ ছুটিকে লম্ব সমতলে বিচ্ছিন্ন করার উপর 
নির্ভর করে। এই ছুই কম্পনের একটির কম্পাঙ্ক 
হয় অন্যটির দ্বিগুপ। তাই ব্যবস্থাটির পরিবত'্ন 
প্রয়োজন। তারের এক প্রান্ত সোজাসুজি গ্রং-এ 
সা এলে কুতোর একটি আংটায় লাগানে! হয়। 
এই আংটার কতো! প্রংএর উপর দ্দিয়ে যুক্ক 


থাকে। দেখা গেছে, এই ভাবে আংটা যুক্ত 


হওয়ায় পরম্পয় লমকোণে অবস্থিত ছ্ছই লমতলের 
কষ্পনের বম্পা্ক লামা বিভিন্ন হয় অর্থাৎ এই ছুটি 


কম্পনের উপাংশ নিজেদের নির্দিট সমতলে থাকে । 
এই ব্যবস্থাটিতে তারের প্রতি বিন্দুর গতি ভায়ের 
তির্ধক লমতলে যে সকল চিত্র স্থাষ্টি করে রাঁষন 
তার আকৃতি নিয়ে গবেষণা! করেন। এই লকল 
চিত্রের গঠন; ছুই উপাংশের কম্পনের দ্বশার সন্বন্ের 
এবং প্রাথমিক টানের উপর নির্ভর করে। রামন খই 
সকল পরীক্ষার ফলের যৌক্তিকতা বিভিন্ন গণনার 
অবতারণ। করে প্রমাণ করেন। এই গাণিতিক তথেের 
আলোচনা সাধারণভাবে পলণ্তব নয়। এই লকল 
গতির চিন্রকে প্লিলেজাস রেখা-চিত্র” ধলা! হুয়। 


এরূপ লিসেজাস রেখাচিত্র পর্যবেক্ষণের অন্ঠ রাম 
নুন্দর ব্যবস্থা করেন। বিরাম আলোকে তারটিকে 


আলোকিত কর! হয়। এই আলোকের কম্পাক্ক 
টিউনিং ফর্ক'এর কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হ'লে তারেক 
কম্পনের চারটি বিভিন্ন অধস্থ। একপঙে ঘেখ। বায়। 
এই অন্ঠ স্টোবোসকোপিক্‌ চাকতি বিশেষ উপযোগী । 
এই চাকতিতে সরু জিট (ছিদ্র ) আছে আর মোঁটয়ে 
চলে। মোটরটি টিউনিং-ফর্ক-এর সঙ্গে লমলয় কযা 
থাকে। রামন নিজে তিরিশ ও চষ্লিশ লিট “বুক 
ছ'টি 'স্ট্রোবোসকোপিক' চাকতি ব্যবহার করেন। 
কম্পিত তারটিকে স্টোবোসকোপিক চাকতির গ্সিটের 
মধ্য দ্বিয়ে পর্যবেক্ষণের অন্ত টা আলোয় 
দত কর! হয়। 

কম্পিত তারের নোড যে গতিহীন বিডি ময়, 
কিঞিৎ গতিযুক্ত এই সিদ্ধান্ত রামন প্রথম “নেচাক্'- 
এ (১৯০৯) প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষায় এক্স. 
প্রমাণ দ্বিয়েছেন। একটি টানা তারে পর্বারৃত বলের 
লাহাত্যে কম্পন দৃষ্টি করা৷ হয়। এই পর্বাবৃত, বল 
তারের একটি বিন্দুতে জাড়াআড়িভাবে প্রয়োগ কর 
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হয়। কষ্পনের জন্ধ তারে যে সকল নোডের সৃষ্টি 
হয়, রামন বলেন, এই লকল নোড গতিহীন স্থিতি- 
বিন্বু নয়; কেননা তারের গতির অন্ত যে শক্কির 
প্রয়োজন তা এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রবাছিত হুয়। 
নোডে এই গতির পর্যবেক্ষণের অন্য সধিরাম 
আলোকের ব্যবস্থা কর। হয়। এই আলোকের 


কম্পাঙ্ক হবে তারের কম্পনের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ। 


এই অবস্থায় তারে যে বিশেষ ছুটি স্থানের 
সৃষ্টি হয়, সেখানে ধীরে গতির পরিচয় পাওয়। 
যায়। কিঞ্চিৎ গতিযুক্ত এই স্থান হট প্রর্কত 
গতির বিপরীত দশায় থাকে। রামন বলেন, 
যি লোড প্রকৃতই গতিহীন &'তো, তবে এই স্থান 
ছুটি স্থিতিবিদ্বতে এসে মিলতো!। সবিরাম 
আলোকে যে সকল নো দেখ! যায় তারের কম্পনের 
প্রকৃত নোড থেকে (অর্থাৎ যে সকল নোড 
আলোকের অবতমানে সৃতি হয়) তাদের দুরত্ব 
অত্যন্ত অন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা 
গেছে ভিঙ্গ রূপ। সবিরাম আলোকে যে সকল 
নোড দ্বেখ। যায় তা তারের উপরে বেশ কিছুট। 
ভ্রমণ করে। এই ভ্রমণের দুরত্ব একটি লু[প-এর 
লম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সান। রামন দেখিয়েছেন, নোডের 
এই ধীর-গতির দশ অবশিষ্ট তারের কম্পনের থেকে 
এক-চতুর্থাংশে ভিন্ন হয়। এই পরীক্ষার অন্ত রামন, 
স্রোবোনকোপিকে চাকতি, র্যালের মোটব ও 
টিউনিংফর্ক-এর এমন ব্যবস্থা করেন ধাতে এখের 
গতির সমলদ্ধ করা যায়। 

আধারণ ভাবে একটি সুতোর একপ্রাস্ত বিছ্যুতে 
সংস্থালিত টিউনিং-ফর্ক-এ যুক্ত ক'রে, অন্তগ্রাস্ত 
কম্পিত-ভার়ের খিভিন্ন বিন্দুতে যুক্ত করা হ্য়। 
হ্বেখা গেছে, লযুপগুলিতে যুক্ত হলে ইংরেজী আটের 
মত (৪) কম্পনের রেখাচিত্র সি হয়। কিন্তু নোড- 
গুলিতে যুক্ত হ'লে অধিবৃত্তের (প্যারাবোলার ) 
সৃতি হয়। অবঞ্ত এই ব্যবস্থায় প্রধান গতি 
ল্বালস্থিাবে পরিচাজিত হয়। রামন, ব্যাখ্যা 
করেছেন এরূপে £ নোডের ধীর্-গতি অন্তান্ত অংশের 


জ্ঞান ও বিজান 
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দ্বীর্ঘ-গতির এক দশায় নেই। বিভিন্ন চিত্র থেকে 
ঘ্বেখা যায়, নোডের ধীর-গতি চরম হয়, যখন জন্য 
অংশের দ্বীর্-গতি অবম। অর্থাৎ নোডের ধীর- 
গতির দশ! তারের সাধারণ গতির দশ! থেকে 
কম্পনকালের বথাযখ চতুর্থাংশে ভিয় হয়। 
টিউনিং-ফর্কটি যখন যথার্থ একটি নোডের উপর 
থাকে তখন এর দশা হবে পরবর্তী নোডের 
ধীরগতির বিপরীত দ্বশার অন্রূপ এবং তৃতীনন 
নোডের এক দ্বশা। বিভিগ্ন নোডের ধীরগতির 
দ্বশার পরিচয় নিধারণের অন্ত রামন গাণিতিক 
সুত্রে অবতারণ! কষেন। “ক্িদ্িক্যাল রিভিউ'এ 
(মার্চ ১৯১১) মেন্ডির পরীক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি 
অবস্থার রামন নতুন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 
'ছুই কম্পাঙ্কঘুক্ত বলের সাহায্যে কম্পন সংস্থাপন 
অন্বন্ধে র্যালের সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষালন্ধ ফলের যথেষ্ট 
অমিল রয়েছে” এই অধিলের কারণও তিনি 
নির্দেশে করেন। র্যালের গাণিতিক সুত্র অনুযায়ী, 
গতির দশা সংস্থাপিত বিস্তার নিরপেক্ষ এবং এই 
বিস্তার অনির্ণেয়। রামন র্যালের সুত্র অনুসারে 
দশার সম্বন্ধ পরীক্ষ। ক'রে প্রমাণের অন্য একটি ব্যবস্থা 
করেন। ফর্কের ও তারের কম্পনের মধ্যে ্শার 
সম্বন্ধ নিরূপিত হৃ*লে পরীক্ষার উদ্দেস্ত সফল হ্য়। 
এই ছুই কম্পনের একটির কম্পান্ক হবে অন্তটির 
দ্বিগুণ। রামনের ব্যবস্থাটি ছিল এরূপ £ টিউনিং-ফর্কের 
গ্রংএন অস্তে একটি ছোট আরননা লাগানো হম্ব। 
টান৷ তারের একটি বিন্দু আড়াআড়িভাবে আলোকিত 
কর! হয়। যখন তারটি কম্পিত হতে থাকে তখন 
এই বিন্দুটি আলোকিত সরল রেখার মত দেখা দেয়। 
আলোকিত বিশু প্রথমে একটি স্থির আয়নায় 
প্রতিফলিত হ'য়ে, পরে টিউনিং-ফর্কে লাগানো 
দোলায়মান আয়নায় এসে পড়ে। প্রং-এর কম্পনের 
সমতল বর্ধি তারের কম্পনের সমতলের সমকোণে 
রাখ! হয়, তবে আলোকিত বিঙ্দুটি যে সকল লিলে- 
জাল রেখাচিত্রের স্যা্টি রে তা থেকে ধশার লব্বন্ধ 
দিরীপণ কর! বায়। রামন এই গরীক্ষা। থেকে প্রন্ধাণ 
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করেন, গতির দশা যে কোন প্রাথমিক টানের অধীনে 
লংস্থাপিত বিস্তারের নিরপেক্ষ নয়। বিডির 
রেখাচিত্রের ব্যাখ্যার জন্ত র্যালের সিদ্ধান্ত পরিবতন 
করা প্রয়োজন। কারণ, মুক্ত-কম্পনের বিস্তারের 
লঙ্গে টানের পরিবতন বত ধান এবং এই পরিবত'ন 
গতির বর্গরাশির সমানুপাত। “ফিলজফিক্যাল 
ম্যাগাজিন-এ (মে ১৯১১) রামন টানের পরিবতপ 
লম্বদ্ধে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং তার গাণিতিক ব্যাখ্যা 
গ্রকাশ করেন। 


অন্ধুন।দের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, কোন একটি 
ব্যবস্থার উপর পর্ধাবৃত্ত বল পরিচালিত হ+লে, যদ্ধি 
এদের পর্যায়কাল প্রায় সমান হুয়, তবে অত্যন্ত অল্প 
গতির বিস্তার সংস্থাপিত হ'তে পারে। অন্তান্ত 
অবস্থায় এই পরিণাম এত অল্প যে গণনার মধ্যেই 
আনে না। রামন পরীক্ষা করে দেখেন, অন্ুনাদের 
এমন অনেক অবস্থ। আছে যেখানে এই প্রায় সমান 
পর্ধার়ফালের নিয়ম আপাত-ব্যতিরেক মনে হয়। 
বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি প্রমাণ করেন, এমন 
' অনেক নিদিষ্ট অবস্থা আছে, যেখানে এরূপ পর্যাবুত্ত বল 
একটি ব্যবস্থার উপর পরিচালিত হলে দীর্ঘগতির 
সৃষ্টি করে। রামন গতি-সংস্থাপনের এই নির্দিষ্ট 
অবস্থাগুলি টানা তার ও টিউনিং-ফর্ক-এর সম্মিলিত 
ব্যবস্থার পরীক্ষা করেন ও এদের গাণিতিক ব্যাখা 
দেন। একটি টানা তার টিউনিং-ফর্ক-র সঙ্গে যুক্ত 
ক'রে এতে টানের পর্যাবৃত্ত পরিবতন লংস্থাপিত 
হয়। এই টিউনিং-ফর্কটির গ্রং-এর কম্পনের দিক 
তারের সমান্তরালে থাকে । তারের টান ও কম্পনের 
পর্ধায়কাল এবং টিউনিং-ফর্কের কম্পনের পর্যায়কাল 
যথাযথ নিয়ন্ত্রিত হর । দেখা যায়, তারের স্থিতিসাম্য 


অগ্রতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ে এবং স্থায়ী প্রবল কম্পনেরও 
হাটি হয়। লিসেজাস রেখাচিত্রের সাহায্যে এবং 
উন্নত ধরনের পরীক্ষায় গৃহীত কম্পনের রেখাচিত্র 
থেকে এই বিষয়টির বুক্তিযুক্ত ব্যাথ্যা রামন করেন। 
“নেচার+-এ ( ডিলেম্বর ১৯*৭) ও ইত্ডিরান এলো!* 


জান ও বিজ্ঞান 


১৯৪ 


লিরেশন-এয ২ম 'বৃলেটিনে, ( ১৯১০ ) এই গবেষণা 
প্রকাশিত হয় । | 

“ফিজিক্যাল র্িভিউ'-এ € ১৯১২) সিরা 
কয়েকটি বিশেষ অবস্থা, এই শিরোনামায় অনুনাঘ 
সম্বন্ধে রামন নিজের গধেষণা প্রকাশ কলেন। 
পর্ধাবৃত্ত চৌন্বকক্ষেত্রে তারের কম্পন এবং বিচ্ছিপ্ 
তরঙ্গ-গতির জন্ত যে প্রাথমিক কম্পনের স্যার্ট হয়, 
সেই সকল কম্পন লম্বদ্ধেও গবেষণা করেন । হারমোন 
ও ডেভিনের বিচ্ছিন্ন তর়ঙগ-গতির সিদ্ধান্ত অবলম্বন 
ক'রে রামন ছড় টানা তারে 'উলফ শ্বর” বিষয়টি 
নিজের পরীক্ষা থেকে ব্যাখ্যা করেন । 


বেছাল! আতীয় সকল তারের যন্ত্রে এমন শ্বর 
(নোট ) আছে যা সাধারণভাবে ছড় টেনে 
সৃতি কর! অত্যন্ত কঠিন; প্রায় অসন্তব বল! চলে। 
বিশ্রী কর্কশ সুরের স্থ্টি হয় ব'লে এই স্বরকে পউলফ- 
বর” বল! হয় (নেকড়ে বাঘের ডাকের লঙ্গে 
এর সঙ্গতির অন্ধ এই নাম )। যখন এই উলফ-স্বরের 
সৃষ্টি হয়, তখন সমস্ত যন্ত্রটি প্রবলভাবে কম্পিত ₹তে 
থাকে। এই অবস্থায় তারে ছড়-টানা যায় ন| এবং 
স্পট কোমল সুরের হৃষ্টিও হয় না। ১৯১৫ লালে 
হোয়াইট এই বিষয়টি পরীক্ষ! ক'রে এক পিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করেন। ১৯১৬ লালে 'নেচার”এ এবং 
১৯১৬ ও ১৯১৮ সালে 'ফিলঅফিক্যাল ম্যাগাজিন”-এ 
রাঁমন ছড়-টানা পউলফ-প্বর”-এর লম্পূর্ণ খ্যাখ্যা 
গ্রকাশ করেন। ছড়-টানা! তারের পরীক্ষ। লম্পর্কে 
নিজের দিদ্ধান্ত অধলম্ধন করে বলেন, বখন ছড়ের 
চাপ, তার থেকে শজিক্ষয়ের যে পরিমাণ, ত1 থেকেও 
কম থাকে, তখন তারের কম্পনের প্রধান খারায় 
প্রাথমিক (101080670691 ) শুরুতে প্রবল থাক! 
সত্বেও সেই কম্পন লংস্থাপিত হয় ন! এবং যে কম্পনে 
অক্টেত (০০৯59) প্রবল, তার সৃতি হয়। এই 
অবস্থায় যখন ছড় টেনে তারে কম্পন সৃঠি কর! হ্য়, 


_ তখন বন্তরটির ঘেহ অর্থাৎ কাঠের ফ্রেম পানুক্ষ্ণ 
(85009900961 ) অন্গরণনের জন (প্রবলভাবে 


উত্তেজিত হয়। ডারপয় বতক্ষণ পর্যন্ত ছড় কম্পনের 


৯৭৩ 


প্রাথমিককে প্রধানক্ূপে লংস্থাপন করতে পারে, শঙ্চি- 
ক্ষয়ের পরিমাণ লেই সীমাকেও ক্রমে অতিক্রধ ক/য়ে 
ধেড়ে চলে। এই কারণে তারের 'কম্পন পরৰিবন্তিত 
হযে, যে কম্পনে প্রাথমিক অত্যন্ত ক্ষীণ ও অব 
অত্যন্ত প্রবল, লেই কম্পনের হৃঠি হয়। আরও 
সহজে বলা যায়, শুরুতে তারের কম্পনে প্রাথমিক 
প্রবল থাকে, কিন্তু যন্ত্রের কাঠের অন্ুরণিত কম্পন-শক্কি 
টেনে নেয়, ফলে ছড় ও তারের মধ্যে চাপ কমে 
বায়, এবং প্রাথমিক কিছুতেই সংস্থাপন করা সম্ভব 
হয় ন!। পূর্বের কম্পন পরিবতিত হ'য়ে যে কম্পনের 
সৃষ্টি হয় তাতে অক্টেভ প্রবল থাকে। পরে কাঠের 
কম্পনের নিবুত্তি হলে প্রাথমিক প্রধান হ*য়ে দেখা 
দেয়। প্রাথমিক ও অক্টেভের মধ্যে এই ক্রম 
পরিবতনন তারের কম্পনের আলোক-চিত্রে দ্বেখ! 
যায়। বামন এই সিদ্ধান্ত তারের ও যন্্দেহের 
এককালীন কম্পনের আলোকচিত্র থেকে প্রমাণ 


কেন। 


ফ্যারাডে, মেন্ডি ও ক্লালে কম্পন-সংস্থাপন সম্বন্ধে 
গবেষণা করেন। ইত্ডিয়ান এসোলিয়েশন-এর ৬ন্‌ৎ 
'বুলেটিনে' রামন এ বিষয়ে নিজের প্ধবেক্ষণ ও তার 
ব্যাধ্যা গ্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করেন, সরল 
একতাঁম বল লগ্বালদ্িভাঁবে টানা! তারের উপর 
পরিচালিত হয়ে বখন তারের মুক্ত ঘোলনের কল্পান্ক 
ফর্কে কম্পাঙ্কের অধের যে কোন পুর্ণ গুণিতকের 
প্রায় সমান হয়, তখনই কম্পন অংস্থাপন করতে 
পারে। . কম্পন-সংস্থাপন কিরূপে সম্ভব হয়, 
ত। পর্যবেক্ষণের অন্ত বামন উত্তেজিত টিউনিং ফর্ক 
ও তারের -সংস্থাপিত গতির এককালীন কম্পন 
রেখা সমূহের আলোক-চিত্র গ্রহণের ব্যাবস্থা করেন। 
বিভিয্ আলোক চিত্রে তারের গতির কল্পাস্ক 
ফর্কের কম্পীঙ্কর অধ্ধের বিভিন্ন গুণিতক বাঁধা 
হ্য়। এই সকল চিত্রের ব্যাখ্যার অন্ত বামন যে 
গাণিতিক আলোচনা, করেন, তা! থেকে জানা বায়, 
গতির কয়েকটি সহকারী উপাংশ গতি সংস্থাপনে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে । সংগ্ছাপিত গতির প্রধান 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১মবর্ধ, ব্য সংখ্যা 


উপাংশ ও এই সহকারী উপাংশগুলি রান ফুন্িরের 
শ্রেণীতে সাজিয়েছেন। 


রামন ছুটি সরল একতান বলের সাহায্যে 
সম্মিলিত কম্পন সংস্থাপন সম্বন্ধে গবেষণ! করেন। 
এই পরীক্ষার জন্ত এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন 
যাতে এই কম্পনের কম্পাস্ক একট] বিস্তুত লীমার মধ্যে 
যেকোন নির্দিষ্ট মানে রাখা যেতে পারে। যে লকল 
অবস্থায় এই ব্যবস্থাটির স্থিতিসাম্য অগ্রতিষ্ঠ হয়ে 
পড়ে এবং প্রবল কম্পনের স্যষ্টি হয়, সেই পর্যবেক্ষণই 
পরীক্ষার প্রধান বিষয়। রামনের পরীক্ষার ব্যবস্থাটি 
ছিল অত্যন্ত সহজ । বিছ্যতের শাহায্যে সংস্থাপিত 
ছুটি টিউনিংফর্ক টেবিলের উপর কিছুট1 ব্যবধানে 
এমনভাবে রাখ! হয় যেন এদের প্রংগুলি এক সমতলে 
থাঁড়। অবস্থায় এবং কম্পনের গতি সমান্তরালে থাকে। 
এক কিংবা ছই মিটার লম্বা সরু সিক্ষের তার' ফর্ক 
ছুটির মধো অনুভূমিতে প্রসারিত রাখা হয়। এই 
তারের হুই প্রান্ত প্রত্যেক ফর্কের নিকটবর্তী প্রংএ 
লাগানে! হয় । প্রথমে, টিউনিং-ফর্ক যখন স্থির থাকে 
তারের টান, একটি ফর্কের দুরত্ব অন্তটির থেকে কমিয়ে 
কিংবা বাড়িয়ে ঠিক করা হয় । ফর্ক ছটি উত্তেজিত 
হ'লে তারের টান প্রত্যেকের এককালীন কম্পনের 
অন্ত পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। কারণ ফর্কের প্রং 
খাড়। এবং তারটি তাঁ”দের কম্পনের দিকের পমাস্তরালে 
থাকে। এই ব্যবস্থায় ষে অন্থনা্ঘ কম্পনের সৃষ্টি 
হয়, রামন তার বিশদ্ধ গাণিতিক ব্যাখা করেন। 
তারের মুক্ত ধোলনের কম্পাঙ্ক যে কোন নিদিষ্ট 
ধারায় ২৫: টৈ।) কিৎবা ২৫ 9) হলে অন্নাঘ 
কম্পনের স্থষ্টি হবে। এখানে টব, ও ও ফর্ক ছুটির 
কম্পাঙ্ক এবং £ ও ৪ পিটিভ পুর্ণ লংখ্যা। এ 
ধরণের অনুনা সহজেই স্থৃতি হবে যদ্ধি কম্পন 
সংস্থাপনে যে ফর্কটি কার্যকরী নয় তাকে থামবে 
দেওয়া হয় এবং অন্ত ফর্কটির কম্পন তারের গতি 
রক্ষা ক'রে চলে। এরূপ অন্ুনাদ ছাড়াও তারের 
উপর ফর্ক ছুটির যুক্ত ক্রিয়ার অন্ত আরও বহু কম্পনের 
শ্রধল লংস্থাপন (518০07:008 008177667082806) রাধন 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


গর্যবেক্ষণ করেন। এদের সংখ্যা, বিশেষভাবে বড় 
কম্পাঙ্কে, এত বেশী হয় যে আ্বালোর বর্ণালীশ্রেণীর 
রেখা সমূহের সঙ্গে তুলনা কর! যায়। রামন বলেন, 'এই 
সকল প্জম্মিলিত অন্্নাদ্ব“এর (0091001017098100- 
&1 198008009 ) অবস্থা । উপযুক্ত অবস্থায় এই 
বাবস্থাটির স্থিতিসাম্য অপ্রতিষ্ঠ হ,য়ে পড়ে এবং যদি 
মুক্ত দোলনের কম্পাঙ্ক কোন নির্দিই ধারাফণ 
(ই এব । + ২৪৪ )-এর প্রায় সমান হয়, তবে 
প্রবল গতির সংস্থাপন হয়। যে ক্ষেত্রে পজিটিভ 
চিহ্কের প্রয়োগ হয় তাকে বলে “সংকলিত অনুনাদ” 
(900010)8610108] 18980091009 ) এবং ষে 
ক্ষেত্রে নেগেটিভ চিন্কের প্রয়োগ হয়, তাকে বলে 
“্বিভেদক অন্ুনাদ* (11669910691 [$9901081009) | 
সংস্থাপিত গতির কম্পাঙ্ক (২ হব । + ২৪৪ )-এর 
সম্পূর্ণ সমান হয়।” রামন এই পরীক্ষার অন্ত যে 
ব্যবস্থা করেন, তাতে ফর্ক ছুটির কম্পনের ও তারের 
সংস্থাপিত কম্পনের এককালীন আলোক-চিত্র নেওয়া 
বায়। কম্পনরেখার এই আলোক-চিত্র থেকে 
সংস্থাপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক সম্মিলিত অনুনাধের 
স্ত্রে কিভাবে যুক্ত আছে তা পরীক্ষা করা হয়। 
এ সম্বন্ধে রামন যে সকল জটিল গাণিতিক হিসাব 
করেন সম্মিলিত অনুনাদে তা*র ব্যাপক প্রয়োগ 
হয়েছে। 

রামনের পরবর্তী গবেষণ। “বলের পর্যাবৃত ক্ষেত্রে 
গতি” সম্বন্ধীয়। বলের পর্ধাবৃত্ত ক্ষেত্রে কোন বস্তর সাম্যা- 
বস্থার চারদিকে তার কম্পন সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে 
তিনি প্রমাণ করেন সংস্থাপিত কম্পনের কমল্পাঙ্ক 
এই ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের সমান অথবা অধেক অথবা 
এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ প্রভৃতি, অর্থাৎ 
ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের ষে কোন ভগ্রাংশের গুণিতকের 
সমান। এরূপে রামন এক নতুন ধরনের অনুনাদ 


জান ও বিজ্ঞান 


'কম্পনের শ্রেণী খুজে পেয়েছেন । রানের পরীক্ষার 


১২১. 


৮ 


উদ্দেপ্ত, হলো, একটি তড়িৎচুম্বকের কুগুলীতে 
লবিরাম তড়িৎ ' পরিচালনায় উৎপন্ন চৌদ্বকক্ষে্র, 
সাম্যাবন্থার চারদিকে, সমলয় কর! মোটয়ের আর্মেচার- 
চাকার কম্পন পর্যবেক্ষণ -করা। আর্মেচার-চাকার 
সংস্থাপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক এবং কম্পনের দশা! 
পর্যবেক্ষণের অন্ঠ একট ব্যংস্থা করা হয়। সবিরাম 
তড়িৎ পরিচালিত ফর্কের একটি প্রৎএ ছোট আয়না 
খাড়াভাবে লাগানো হয়। সন্গ আলোকরশ্মি 
প্রথমে এলে এই আদ্ননায় প্রতিফলিত হয় । আর্মেচার- 
চাকার অক্ষদণ্ডে অনুরূপ আর একটি আয়ন। আবন্তিত 
অক্ষের সমান্তরালে থাকে । এই আয়নায় আলোক- 
রশ্মি দ্বিতীয়বার প্রতিফপিত হয়। উধ্বরধগতি হয় 
ফর্কের জন্য ও আনুভূমিক-গতি আর্মেচার-চাকার 
জন্য। সমস্ত ব্যবস্থাটি এমন থাঁকে যে, ফর্কের ও 
আর্মেচার-চাকার কম্পনের জন্য আলোকরশ্মির এই 
দুই কৌণিক প্রতিফলন একে অন্যের সমকোণে হয়। 
এই কারণে, আলোকরশ্মি ক্যামেরার লেদ্দের মধ্য 
দিয়ে কাচের পর্দায় এসে প'ড়লে দেখ। যায়, লিসেজাস 
রেখাচিত্রের স্থষ্টি হয়েছে। এই রেখাচিত্র থেকে 
কম্পাঙ্ক এবং ফর্ক ও আমে চার-চাকাঁর কম্পনের মধ্যে 
ঘশার সম্বন্ধ সহজেই জান] যায়। ছয়টি বিভিন্ন 
রেখ্]-চিত্র থেকে বামন প্রমাণ করেন, .আষে চার-: 
চাকার কম্পনের দশা ফর্কের দশার, সমান, দ্বিগুণ, 
তিনগুণ, চারগুণ, পাঁচগুণ ও ছয়গুণ হয়। অর্থাৎ 
কম্পাঙ্ক ফর্কের কম্পাঙ্কের সমান বা ২, &, $, &, ৬ 
প্রভৃতি হয়। এই শ্রেণীর সংস্থাপিত কম্পনের্‌ বিশদ 
গাণিতিক ব্যাখ্যাও রামন করেছেন । *% 


৮ স্পিন শী 7 ০০ ৮ সি আআ আপ সত ৪ পল আপিলে রী, সা লিন সকনি 
পাপ পপ ও পপি পিক শপ শপ সপ তা পপ রহ স্পা জপ 


স* , অধ্যাপক নে বিভিন্ন ও প্রবন্ধ থেকে মাঝে মাঝে 
অনুবাদ কয়। হ'য়েছে। 


বিবিধ 


প্রসঙ্গ 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্বোধন উৎসব 


প্রাত ২৫শে জাভয়ারী, ১৯৪৮, অপরাহে রাম- 
মোহন লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্থর সভা- 
পতিত্বে বনীয় বিজ্ঞান পরিমদের উদ্বোধন উত্সব 
সম্পন্ন হইয়াছে । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস- 
চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। 
উপস্থিত অতিথির সংখ্যা ছিল প্রায় চারিশত | 

বাংল। ভাষায় বিজ্ঞান অধায়ন সম্পকে শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশার বাণী প্রচার করেন। 
তিনি বলেন, বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা 
ব্যবস্থা প্রায় ঠিকই হইয়া গিয়াছে, তবে সাফল্য 
লাভে হয়তে। কিছু সময় লাগিতে পারে। কিন্ত 
আগামী ছুই বখসরেই হউক কি পাঁচ বংসরেই হউক 
সাফল্য লাভ হইবেই | তাহার মতে, এখন হইতেই 


ইংরাজী বু বাংলায় প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা পরীক্ষার্থীর 


ইচ্ছাধীন করিলেই ভাল হয়। * 

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্থ মহাশয় পরিভাষা রচনার 
ইতিহণ?স এবং এ সম্দ্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা 
করেন। অসুস্থতা নিবন্ধন বনু মহাশয় সভাপতির 
আমন পরিত্যাগ করিবার পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রগ্রসাদ 
ঘোষ মহাশয় সভার কাধ নিবাহ করেন। অতঃপর 
্ীযুক্ত অতুলচন্্র গুপ্ত মহাশয় বিজ্ঞানের দিক হইতে 
আমাদের জাতীয় জীবনের তবিষ্তৎ আশা-আকাজ্ঞা 
সম্বন্ধে একটি সারগর্ত বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত বিনয় 
কুমার সরকার তাহার অননুকর্ণীয় ভাষা ও ভঙ্গীতে 
বতগানে আমাদের দেশে সমূহ প্রয়োজন যন্তরবিজ্ঞানের 
উৎকর্ষ সাধনেই সবিশেষ মনোযোগী হইতে উপদেশ 
দেন। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত 


১ এ ক লিজা সপ ০ সি মা ৮ পা পপ ৬০ * হা শী ৯০: ক ক পট পাপ সপ সার 


র্‌ (প্রবেশিকা থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা পর্যস্ত বাংলায় প্রশ্থপত্রের 
উত্তর দওয়া বাবে এই দির্শ বিবি সরতি খোকা 
ফরেছেন।-_সম্পাদক। 


সজনীকাস্ত দাস বলেন--বতমীন অবস্থার নৃতন নৃতন 
যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক গ্রস্থাদির প্রণয়ন 


উভয়ই সমভাবে প্রয়োজনীয়। তিনি বিজ্ঞান পরি- 
ষদের কাষপস্থার সমর্থন এবং সাফল্য কামন! ৮ 
বন্ততার উপসংহার করেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রলাদ ঘোষ বাংল! ভাষায় 
বিজ্ঞান প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া 
একটি সময়ৌপযোগী বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ বস্থু সভাশেষে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষ্যে 
প্রকাখ করেন যে, পরিষদের সদস্য সংখ্যা আশাপ্রদ 
এবং পরিচালক মণ্ডলী ইতিমধ্যেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান; 
নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

সভায় উপস্থিতদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, 
প্রফুল্লচন্ত্র মিত্র, নিখিলরঞ্রন সেন, সহাঁয়রাম বনু, 
জিতেন্্রমোহন সেন, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্োপাধ্যয়, 
বিষুণপদ মুখোপাধ্যায়, স্থধাময় ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, 
হিরণ পান্ন্যাল, নীবেন্দ্র বায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, 
বসন্তলাল মুরাঁরকা, গোপালচন্দ্র ভট্রাচার্ষ, পঞ্চানন 
নিয়োগী, জ্ঞানেন্ত্রলাল ভাদুড়ী, ক্ষিরোদচন্ত্র চৌধুরী, 
অক্ষয় কুমার সাহ। প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 
কমসচিব বলেন £ 

প্রায় এগার বসর আগে কলিকাতা বিশববিষথ- 
লয়ের সমাবতনন সভায় ববীন্দ্রনাথ সক্ষোভে 
বলেছিলেন, “দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ 
লক্ষণ এই যে সেইদিনে স্বতঃম্বীকার্য সত্যকে৪ 
বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এদেশে অনেক কাল 
জানিয়ে আসতে হয়েছে যে পরভাষার, মধ্য দিয়ে 
পরিক্রত শিক্ষায় বিস্ার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যাঁয়। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ ] 


উর ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই শিক্ষার 
ভাষা ও শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্য আত্মীয়তা বিচ্ছেঘ্দর 
অস্বাভাবিকতা দেখ! ষায় না।” কিন্তু অত্যন্ত ুঃখের 
বিষয় যে এই ১৯৪৮ সীলেও উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষার 
মারফং হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । সর্বপ্রকার 
আন্দোলন ও আলোড়নের ভিতরেও আমর যেন 
এই সহজ সত্যটা ভূলে না যাই যে যতক্ষণ প্স্ত 
শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে মাতৃভাষা নিয়োজিত না হচ্ছে 
ততদিন পর্যস্ত শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে যে 
শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তা দূর হবে না। এই বাংলা 
দেশেরই ম্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
প্রায় ত্রিশ ব্থসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার 
মাধমে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু 
আজও আমরা যদি মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বোচ্চ 
শিখরে নিয়ে যেতে না পেরে থাকি, বিজ্ঞানে বাংল! 
ভাষার যে দন্ত আছে তা দূর করতে সক্ষম না হয়ে 
থাফি, তার জন্য দায়ী বাংল! ভাষ! নয়, দায়ী প্রধানতঃ 
বিজ্ঞানীরা ও শিক্ষাব্রতীরা। আমরা সচেষ্ট থাকলে 
রবীন্দ্রনাথ ও বামেন্দ্রস্ন্দরের ভাষায় শুধু যে জগতের 
সর্ববিধ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হবে তা নয় আমাদের 
মাতৃভাষা সর্ববিষরেই জগতের সমকক্ষ হয়ে উঠতে 
পারবে। হয়ত আমাদের মধ্যে ছু-চার্জন আছেন 
ধারা আমাদের সাফল্যে সন্দিহান। তাদের আমি 
একথা স্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে নিউটনকে তাঁর 
বিখ্যাত বই লিখতে হয়েছিল লাটিনে। সপ্তদশ 
শতকেও ইংরেজী ভা! বিজ্ঞান চর্চর উপযুক্ত ছিল 
না, আর আজ! তিনশ" বছর জাতির পক্ষে এমন 
কিছু লম্বা ইতিহাস নয়। 

অনেকেরই একটা ধারণা হয়েছে পরিষদ বুঝি 
শুধু পরিভাষা! সংকলন ও পরিভাষিক -শব্দ তৈরী 
করবেন, হয়তো ব! ছু চারটে পাঠ্য পুস্তক লিখবেন। 
যদিও এই দুইটিই বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং 
আমাদের হয়তো প্রথমে এই দিকেই বেশী নজর দিতে 
হবে। ছা সত্বেও পরিষদের পক্ষে এগুলো হবে 
গৌণ। কারণ সরকার বদি মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা 


করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দি মাতৃভাষার ক 
শিক্ষার প্রচলন, হয় তাহ'লে ব্যবসার খাতিরেই 
হোক বা প্রয়োজনের তাঁগিদেই হোক অচিবেই . 
এই অভাব দূর হবে পরিষদ না গড়ে উঠলেও । 
প্রন্ততপক্ষে পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ হবে জনগণের 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তৌলা এবং তাদের জীবনের 
সমন্যাগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও 
সমাধান করা। জ্ঞান ও বিজ্ঞান? ব্রতী হবে প্রধানতঃ 
এই কার্ধে। কিন্তু সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের জন্থাও 
প্রয়োজন হবে গ্রবন্ধ, পরিক্রমা! ও গবেষণা বাংলা 
ভাষায় প্রকাশ করা । 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ অব্বিবেশন 


গত ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৪1* টায় সায়েন্স 
কলেজের ফলিত রসায়নের বক্তৃত। গৃহে বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। 
বাংলার প্রায় দুইশত বিজ্ঞান অন্ুরাপী ও লব্ধ- 
প্রতিঠ সদশ্য উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে 
অপ্যাপক শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ বন্থ সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন । 

সভার প্রারস্তে সভাপতির নিদেশে সমবেছ 
সভাগণ এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়। 
মহাম্ম( গান্দীর পুণ্যস্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেন। অতঃপর পরিচালক মগুপীর পক্ষ হইজে, 
কম'পচিব সমাগত সভ্যদিগকে অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন এবং কোষাণ্যক্ষ কতৃক আম-ব্যয়ের 
হিসাব দাখিল কর] হয়| বর্ষকাঁলের জন্য গৃহীত পরি- 
ষদের নিয়মীবলীর খসড়াটি বিবেচনা ও সংশোধনাদির 
জন্য অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন নিয্বোগীর সভাপতিত্বে একটি 
কমিটি গঠিত হয়। তাহার পর বিভিন্ন শাখার 
শতাধিক লব্প্রতিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া! 
একটি মন্ত্রণা পরিষদ ও কার্ধকরী সমিতির নির্বাচন 
সম্পন্ন হয়। বিপুল হ্ষধ্বনির মধ্যে আচার্য জীযোগেশ' 
চন্দ্র বায় বিস্তান্তরিধি এবং ডাক্তার হন্দবীমোহন দাস. 
এক্ট- ছুইজন প্রবীনতম র্িজঞানসেবী 'সাহিত্যিককে 


গক্ 


পরিমদের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশিঃ্ সভাবূপে নির্বাচন 
করা হয়। ৃ্‌ 

নিয়লিখিত বাক্তিগণ কার্ধকরী সমিতির সদন 
নির্বাচিত হইয়াছেন £-- 


সভাপতি £ 
স্ভকারী সভাপতি £ 


শ্রসত্যেন্্নাথ লন্থ 
শিশিতীশপ্রসাদ চট্োপাধায় 
শ্ীত্যচব্ণ লাহ। 


শ্রানথহৎচন্দ্র মিত্র 
কমচিব £ শ্রীন্ুবোবনাথ বাগচী 
সহকারী কমপচিব £ শ্রীষ্ৃকুমর বন্দ্যোপান্যার 
শ্লীগগনবিশ্ারী বন্দ্যোপাধ্যার 
কোধাঁপাঙ্গ : শ্রীজগন্নাথ গুধ 
পধন্যা ঃ 


শ্রীচারুচন্দ ভট্টাচারদ শ্রীমমিয়কুমীর ঘোম 


শীজ্ঞনেন্্রলাল ভাছুড়ী শ্দিজন্দ্রলাণ গাঙ্গুণী 
প্রীনগেন্্রনাথ দান শ্রীরুক্সিণীকিশোর দত্তরায় 
্রীপরিমল গোন্ধামী শ্রীঙ্জীবনঘয় রায় 


গ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ শ্রীত্যব্রত সেন 

্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরীস্থনীলরুষ্ণ বায়টৌধুবী 

শ্রীদ্বিজেন্্রলাল ভাদুড়ী শ্রীবীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীস্ৃকুমার বস্থ 


সভায় উপস্থিত সভ্যবুন্দের মধ্যে শ্রীপঞ্চানন 
'নিয়োগী, প্রফুলচন্দ্র মিত্র, তৃপেক্্নাথ দত্ত, বিষুপদ 
মুখোপাধ্যায়, বীরেশচন্ত্র গুহ, জিতেন্্রমোহন সেন, 
রুদ্রেন্্কুমার পাল, দুঃখহবণ চক্রবর্তী, স্থবেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অমূল্য গাঙ্গুলী, 
গিরিজাপতি ভন্টাচার্ধ, কুমুদবিহারী সেন, বীরেন্দ্রনাথ 
মৈত্র, জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । | 


শাম ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
ভারতে কৃষি গবেষণা 


গীত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের কৃষি 
ওখাগ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঙ্্নরামদাস দৌলতরামের 
সভাপতিত্বে ইত়্ান কাউন্সিল অব আ্যাগ্রিকাল- 
চারাল রিসা৮--কেন্দরীয় কুষি-গবেষণ।। পরিষদের 
একটি অধিবেশন হয়ে গেছে। খাগ্শন্ত সম্পর্কে 
ভারতবর্ষ যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই বিষয়ে 
গব্ষেণ। চালাবার জন্য এই অধিবেশনে বিশেষ 
জোর দেওয়া হয়। যে সমস্ত গব্ষণাকাধ করা 
হবে বলে নিধণবিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
বিষয় হচ্ছে £ শশ্তের সঙ্গরীকরণ, বিশেষ করে জৌয়ার, 
বাজর।, ডাঁল প্রভৃতি সম্পর্কে ; আগাছ! নিয়ন্ত্রণ ; 
কন্দজীতীয় বন্থ সম্পর্কীয় গবেষণা; জমি ও সার 
সন্ন্ষীয় গবেধণা ; শশ্য ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ সম্প্কীয় 
গবেষ্ণ! | 

আমাদের দেশে সরকারী রুষি গবেষণার ফল 
ভোগ করবার সুবিধা! দেশের সাধারণ চাষী পায় 
না, কারণ সরকারী ফার্ম এবং চাঁধীদের জমি ও 
আন্ুষঙ্গিক অন্যান্ত বিষয়ের অবস্থার মধ্যে বহু 
প্রভেদ আছে। আলোচা অধিবেশনে সরকারী 
দৃষ্টি এ বিষয়েও পড়ে। দিল্লী শহরের আশেপাশে 
কুড়িখানি গ্রাম নিয়ে সমস্ত অঞ্চলটি সম্বন্ধে একটি 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব অবস্থায় সরকারী গবেষণার 
ফল কিভাবে সাধারণ চাঁধীর উপকারে লাগান 
যায় এব গবেষণার ফল সর্বতোভাবে কৃষকের 
উপকারী করবার জন্য সরকারী পরিকল্পনার কি 
কি পরিবর্ন আবশ্যক । এই দিক থেকে বিচার 
করলে ব্তম্ান পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনাটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 





জম মংশোধল 3 'একটি নৃতন ভিটামিন” শীর্ষক অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৯৩) প্যাপ্টোথেনিক “ 


আযাসিড ভ্যান্টোথেনিক' রূপে ছাপা হয়েছে। 











০ পপাসপী আপি শিশীছ পপি পপ তত শান পিসী পপি 


« ীপ্রকুল্সচন্স মিঅ সম্পাদদিত। ডক্টর জীনুবোধদাথ বাগচী, ডি. এমসি. কতৃক 
ইগ্তঞ্জেশ, ৩৭1৭ বেমিয্বাটোল! লেন, কলিকাতা, হইতে মুক্রিত ও প্রকাশিত। 


চু 





বহুতল ওশ্রজ্ুত 
বিশুদ্ধ মাখন, ঘ্বত ও সরিষার তৈলর 
বিশিষ্ট বাগ্ধালী গ্রতিষ্ঠান 





ত্রিছুত বাটার কনসার্ন 


পি ২২১।১, ফা ব্যাক রোড, বডবাজার 


প্রাঞ্ক ১৩৭, নহুঘাজান ফট, নফর াবুর ঘাজান, কলিকাতা 


ফোন নং ? বডবাজার ৩৫৭৭ 


এ উজ ৮1 তা তিল তাত উিাহো উতর ররর আঠার তাতে মে 








হাঁ্পীনল সজ্ভাশ্ত্রভ্ডিহ্ 772 
ওঁষধ পঙ্ডের চাহিদ। সমাধানে 


910101191  €(1101711091 (11010151195 


11./711/1-4101101110) 01115211515 
17. 9/5101010 55 7 51121056577 ছা 


0০/10/7177, 
প্রধ।ন পনায়নবিদ 


প্রীগোষ্ঠবিহারী নন্দী এম, এস, সি. 


বি-৩ 


ন্বিহ্নহ্ডা সরু 


বিষয় লেখক পত্রান্ 
শক্তিন সম্ধানে মাম :... অপ্যাপক সত্যেন্দনীথ বঙ্থ | ১২৫ 
ভাতের কথা . ১১ আপরিমল সেন ১৩৩ 
জুড়ি তার :-- গগনবিভাঁরী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯ 
স্বাস্থ্য ও নুর্ঘ্যণশি :** লেঃ কর্ণেল সথদীন্দ্রনাথ মিংহ ১৪৩ 
নৃতত্থের উপক্রমণিকা -**. আননীমাধব চৌধুরী ১৩৯ 
শএব্দবিগ্ভায় মনের গবেধণ। **. শুবিভৃতিপ্রনাদ মুখোপাধ]!য় ১৫৪ 








ব্যাল ২৯৭ ্মফিস 


টেলিফোন টেলিগ্রাম 97071,) 081. 


লাউথ ৬৩৪ কানুখান। 


দি মেটাল ডেকরেটিং এড শেপিং কোম্পানি লিমিটেড, 


টিন্সেল্র আাবভীম্ আম্রীব্র ন্নিরসপ ওও ভলুপ্পল্লি মুভ্রণ কারে বিশেষ জ্ঞ 
কারখানায় নিমিত দ্রব্যার্দির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-- 
স্টোভ, লগ্ঠীন, কবজা, টাওয়ার বল্ট্‌, নাট, যান্ত্রিক খেলনা, উচ্চাঙ্গ বিজ্ঞাপনের জন্য 
অপরিহার্য টিন পোস্টার এবং বিভিন্ন ধরণের মুদ্রিত টিনের বাক্স । 


ম]ানেজিং এজেণ্টস্‌ 
€লঙ্নার্স ৫উভীলম্সেড ভিল ভিজ 


আমাদের কোম্পানীর অবশিষ্ট শেয়ার ও কারখানাজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের জন্য 
বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাম্ত এজেন্ট আবশ্যক 


অক্ক্রিস | এএকসাক্কত. 


বিকানীর বিল্ডিংস, ৩৪, গ্রি্দম আনোয়ার শাহ রোড 
৮বি, লালবাজার গ্রীট, কলিকাত। টালিগঞ্জ 


০০০৮০০ পস _০০,  ০ 





ন্বিহনন্ড প্ল্ি 


বিষয় লেখক ধা 


পৃথিবীর বয়ুল ১১০ শাগিরিজাভষণ মিত্র ১৫৮ 
নীহারিকা কথা .... আীনলিনীগোপাশ পায় ১৬৩ 
বঙ্মান খাদ্য ও অথলমণঞ্ায় ডিমের স্থান ১... শীভবানীচরণ রায় ১৬৬ 
তেল আর খি ২০ আরামগোপাল চটোপাধ্যাযু ১৭০ 
মাটি ও জীবজগৎ ১. শাসুশীলক্মার মুখোপ পধ্যায় ১৭৩ 
পরিষদের কথা -*, ১০০ 





ছেলেমেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্তিক। 











“আদর্শ বৈজ্ঞানিক” মহাত্মা গান্ধী সঙ্ন্ধে 
ুমেকত্থান্ন। ০ গ্রন্হ £ 


শীবিনমকুমার গলাপাণায় প্রণীত [ ৰ | | 
সৃত্যুঞজয় গার্বীজী র 


বহু চিত্র শোভিত £ উতকষ্ট কাগজে ভাপ! | মুশা ২৭ ৃ 
] 








আগামী বৈশাখে ২৭শ বর্ষে পদ।র্পণ করবে! 


শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচাষ প্রণীত গত ২৬ বৎসর যাবত বালার শিশুমহলে 


গার্ধীজির জীবনপ্রভাত আননা ও শিক্ষা পরিবেশন করে স্থধী- 
গান্ধীজির আবাল্য-টকশোবের কাহিনী | মুল্য ১5 সমাজের প্রশংসা-লাতে ধন্ত হয়েছে এই 
শ্রহরপদ চট্টে.পাঁধায় প্রণীত শিশ্তসাথী ! 
গাকীজীাক জানাত হলে ধারা গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তারা অবিপদ্বে বাধিক 


গান্ধীজীর মৃতব্দ এও সংক্ষিপ্ন জীবন কথ' । মূল্য ১।০ 2৬ পাঠিয়ে দেবেশ । এক ঝছুবেরু কম সময়ের 
্‌ ৰ জন্য গ্রাহক -্রণীতৃক্ত করা হয় ন|। 
শ্রীকালীপন চট্ট সাপ প্রণীত ূ বাণিক মূলা ৪২ চার টাকা | 
অন্তিমে গান্ধকীজি ৰ শিশুসাগার মুল্য কলিকাতার ঠিকানায় 
* মহাত্মাজীর নিশ্মম হতাাকাণ্ড ও পরবস্তী সমস ৰ পাঠাতে হবে। ঢাকার গ্রাহকের! ঢাকার 
কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায়; সচিত্র । মূল্য ১০ লাইব্রেরীতে টাকা জম! দিতে পাবেন। 


* আঁশ্উত্ভোচ্ন ভলাইক্্রন্্রী * 


৫, কলেঞ্জ স্কোয়ার, কলিক/তা : স্কুল সাপ্লাই বিদ্ভি'স, ঢাকা 


০০৬০ বে রর -০০০০ 


বি--£ 





__ আপনি নিক্চিনত চিত পবেষণায় 
নত খাকতি পারেন 
শ্লাল্র। 
আপনার গঘেষণাগারের নিত্য-প্রয়োজনীয় অপরিহার্য ছ্ন্য থেকে 


আরন্ত করে নানাবিপ্ অত্যাবশ্যক অথদ ছ্রপ্াপ্য জিনিষের 
সরবরাহ করার ভার নিয়েছে 


দি জায়োর্টিফিক মাগাইজ 


(বেপল ) ০শ্কাঁছ, 
সি ৩৭৩৩৮, কলেজ ফ্রীট মার্কেট, কলিকাতা 


টেলিফোন-_ টেলি গাম-- 
বি, বি, ৫২৪ ও ১৮৮২ €]3169500--কলি ককাতা 


বিজ্ঞান সাধনার উপযোগী বহু উপকরণের 
এমন বিরাট সমাবেশ প্রাচ্ভূমিতে অদ্বিতীয় । 


প সঞরারাক তিতাসে “হা নে হাতও 


নজেশ্বনা কটন মিলস লিমিটড-এল 


শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে টাকা খাটান 


গত ১২ নছ্ধর ধনে নিয়মিত ডিভিডেও দিচ্ছে 


টক ব্রোকারের নিকট লিখুন £-_ 


মিঃ এন, সি, বড়য়া এমএ, 
পোঃ বক্স নং--৭৪২ জি. পি, ও. 
কলিকাতা 





বি- ৬ 














ততায় সংখ্যা 





শক্তির সন্ধানে মা-ষ 


অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ বসু 


স্বর রাজ্যে বৈচিজআোর অব্ধি নেই | কয়লা, 
অভ্র, লবণ, হিল ইত্যাদি কত খনিজ রোজ 
মাটির মধ্য থেকে বেরোচ্ছে । কত উদ্ভিদ কীট- 
পতর্শ পশু-পক্ষী পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে, নিজের ভাবে 
বাড়ছে আবার আয়ু ফুরালে মরছে। প্রাণশক্তির 
তেজে খাগ্ঠের পরিপাক চলছে, কায়বস্ততে তৈরী 
হচ্ছে কত বস্ত্র, আবার কত বস্তর৪ বিকার ঘটছে, 
নাশ হচ্ছে! প্রাণীর শরীরে স্থট্টি হচ্ছে মেদ মাংস 
রক্ত বস। প্রাণের রসায়নশালায় কত জিনিষের 
ভাঙ্গা গড়া চল্ছে! গাছের ফলের মধ্যে বীজের 
মধ্যে তার কাণ্ড, ত্বকের মধ্যে কত জিনিষ 
পাশাপাশি মিশে রয়েছে! প 

জগতের মধ্যে জন্ম মৃত্যু, ভাঙ্গা! গড়া, যোগ- 
বিয়োগ, সবেরই রহস্য বুঝতে চায় মানুষ! সে 
যে শুধু পৃথিবীর কথাই ভাবে তা নয়! নুর চন্র 
গ্রহ তারা, ছায়াপথ, সবের নীহারিকা পর্যন্ত সবই 
সে কৌতুহলের চোখে দেখছে। নিজের বুদ্ধির 
গণ্তীর মধ্যে ভরতে চায় অনস্ত ব্রদ্ধাণ্কে! দুরে 
কাছে, এমন কি নীহারিকার মধোও যে হ্ষ্টির খেল! 
চল্ছে, নতুন নতুন ঘগ্্ আবিষ্কার করে তার নিয়ম 
সে বুঝতে চায় । কি অব্যর্থ নিয়মের বশে বাম্পম্স 


নীহারিকা জমাট বেধে তারা জগতের জন্ম দিলে, 
আবার কোন দুয্যোগের ফলে তারকা ভেঙ্গে-চরে 
গ্রহজগতের হ্ঠি হ'ল, এ সবের সার তথ্য তার 
কল্পনা, তার প্রতিভা ধরৃতে চায়। চোখে দেখ! 
যায় না যে স্থস্মকণারাশির জগৎ, তার কথাও 
সে ভাবে। প্রকৃতির সকল গোপন বুহন্তের উপর 
নিজের বুদ্ধির আলোক ফেলে জান্তে চায় তার 
অন্তরের মশ্মকথা ! 

মৌলিক উপাদানের পরমাণুগুলি কি আকর্ষণের 
বশে মিলিত হ'ল, কিভাবে নিখিল যৌগিকপদার্থের 
স্থটটি হ'ল, অণুপরমাণুরা কি নিয়ম মেনে কিন্ধপে 
সারি বেধে কঠিন তরল গ্যাসের আকারে মাস্থুষের 
ইক্ডিয়গ্রাহা হ'ল, এই সব তথ্যই তার সাধনার 
বিষয় । হ্ধ্য সারা ক্রহ্গাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, 
পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ, আলো! সেই তেজ, 
আলো, উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গড়ছে অদ্ভুত 
জীবজগৎ্। অচেতন বস্বর জড়তাকে দ্র করে 
চেতনের কায়বস্্ গড়তে দরকার বিপুল কার্যসম্তারের, 
তারও চাহিদা! যোগায় সুর্যের এই তেজ, এই 
বিপুল কাধ্যক্ষমতার সার কি করে বস্তুর মধ্যে বদ্ধ 
হ'ল, কি কৌশলে আবার তা'কে মিজের কাজে 


১২৩৬ 


লাগান খাবে, সব সময় এই কণা ভাবছে মাস্ষ। 
যে আবস্থা, যে পরিবেশের মধ্যে সে জন্মেছে, মািষ 
তাহ।কে নিত্য কি ধ্রুব বলে মানে না। সে চায়, 
মনের মত ক্গগৎ গড়তে যার মধ্যে তার প্রাণের 
প্রেরণা অবাণ ক্ষত্তিলাভ করতে পার্বে। জগতের 
স্থষ্টির খেলার মুলস্থব্র্তুলি তাই সে খঁজছে। 
বন্তর মধো লুকানে। শক্তির ভাগ্ারের চাবিকাটি 
তাই তার নিতান্ত দরকার । হাজার হাজার 
বৎসরের ইতিহাসের মধো তার এই সাধনার কথ, 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত এই সংগ্রামের বর্ণনা, 
লেখ। রয়েছে । কত অতিকায় জন্ত লোপ পেয়েছে। 
গশীণকায় মানুষ হাজার হাজার বংসব টিকে মাছে! 
ব্ছ এত পুরুমাশ্থঞ্মের অভিজ্ঞতার ফলে সে 
প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগ।তে শিখেছে । 
প্রকৃতির তাগুবলীলার মধ্যেও সে নি্নতির শাসনের 
সন্ধান পেয়েছে। নিবিড় পরিচয়ের ফলে ঘটন।- 
পরম্পরা মধ্যে কাধ্যকারণের অমোধিশৃঙ্খলা তার 
কাছে আজ স্পষ্ট। বনুপধাবিচ্ছিন্ন বশত বৎসরের 
ব্নণুরুষের অভিজ্ঞত! থেকে জমাট করে পেয়েছে 
বন্তজগতের ব্যবহারিক স্তর, তাই দিয়েই সে 
মানুষের জ্ঞানের চিরস্তন ভাগার বোঝাই করে 
চলেছে! গাছ থেকে ফল পড়ে, শৌরমণ্ডলে 
গ্রহেবা নিজের পথে চলে ফেরে» _মহাকর্ষের একই 
নিয়মের হ্ত্রে, এইরূপ বনু বিচিত্র ঘটনাকে এক 
সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে সে। অণুর প্রতি অণুর 
আকর্ষণের রহশ্ত আজ তার কাছে গোপন নেই । 
সাধনাতেই সিদ্ধি। বহু যুগের চেষ্টায় সে তার 
কল্পনাকে বাস্তব করবার পথে কিছু দূর এগিয়েছে । 
তার কাধ্যতৎপরতাব ফলে প্রকৃতিবও ঘটেছে স্থায়ী 
পরিধর্তন। তারই উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে 
এই জগতে এসেছে অনেক নতুন বস্ত, নতুন প্রাণী। 
নতুন আলোর ছটায় অদৃশ্য পরমাণুজগৎ পথ্যস্ত 
প্রকাশিত হচ্ছে। বহু বাধা সে অতিক্রম করেছে, 
অদম্য ইচ্ছার চাপে প্রতিকূল অবস্থাকে করে 
তুলেছে তাঁর অন্ুকূল। গভীর অরণ্যের জায়গায় 
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আজ বসেছে লোকপূর্ণ জনপদ নগরী । উচ্ছৃঙ্খল 
বন্যার জলরাশি তার ব।ধে ধরা পড়েছে, তারই 
বিপুল শক্তি আজ মানুষের কল্যাণরথের চাকা 
ঘুরোচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তাপের তেজে পাথর গ'লে 
বেরিয়ে আস্ছে শুদ্ধ ধাতুর ম্নোত! কারখানায় 
তৈরী হচ্ছে কত নতুন যৌগিক পদার্থ-_কাচ, 
সেলুলয়েড, রবার ইত্যাদি কত দৈনিক ব্যবহারের 
জেনিষের মালমশল।--উতৎকট রোগের প্রতিষেধক 
কত নতুন উনর্দ-শিল্পীর তুলির জন্য কত বিচিত্র 
উজ্জল রং। সে আর হিংস্র জন্তকে ভয় করে না__- 
শাসন-মারণের অসংখ্য অস্ত, তার হাতে । বশী- 
করণেও সে সিদ্ধহত্ত, বন্য জন্তু আজ তার রথ 
চালাচ্ছে, বোঝ! বইছে, ঝা কৃষির কাজে সাহাধ্য 
করছে। বরফ-ঢাক। পাহাড়ের মাথার সে উঠিয়েছে 
বিজ্ঞানের মন্দির কিংব। শ্বাঙ্ত্যাবাম। সমুদ্রের 
গ্রাস থেকে কেডে নিয়েছে উব্বপা জমি! এইভাবে 
নিজের ইচ্ছামত নতুন জগতে কৃষ্টি কর্ুতে 
বিপুল শক্তির দরকার, তাই প্রকৃতির ক্রিয়। প্রতি- 
ক্রিয়ার মুল হরত্রগুলি সে আত্ম করতে বত্রশীল। 
বস্তর মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকান রয়েছে বিজ্ঞানের 
কৌশলে সে তাকে দখল করবে, ইচ্ছামত ব্যয় 
করবে ও নিজের সেবায় লাগাবে, এই তার বাসনা। 
স্থয্যের অপীম তেজ, সমুদ্র হতে জল বাম্পাকারে 
তুলে সুউচ্চ পাহাড়ের চুড়ায় ঢাল্ছে। নদ-নদীর 
মধ্য দিয়ে সেই বিপুল জলরাশি আবার মহাকর্ষের 
বশে পাতালের দিকে ছুটছে, তার গতি ছর্বার-__ 
কাধ্যশক্তিও অপ্রমেয়। মাধ তাকে নিজের 
কল্যাণকর কাজে লাগাতে বন্ধচেষ্ট। আবার 
অতীতের হাঁজার হাজার বংসরের স্যয্যতেজ 
প্রাণশপ্তি আহরণ করে মাটির করলার মধ্যে জমা 
রেখেছে । কার্বন্র পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর 
সহিত সম্মিলিত হয়ে অতীতের আকাঁশে যে বিরাট 
পরিমাণ কার্বন ডাইঅকৃসাইড চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
ছিল, প্রাণ কুধ্যরশ্মির সাহায্যে তাহাকে বিযুক্ত 
ক'রে, আবার সেই কার্বন দিয়ে গড়েছিল কোটি 
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কোটি উদ্ভিদের কাযবস্ত। অতীত যুগের বিরাট 
অরণ্য মাটির মধ্যে কনে কবর পেয়েছে । আঙ্ 
তাদের সারবস্্ ভেঙ্গেচরে কয়লা হয়ে গিয়েছে 
তবু তার মধ্যে রয়ে গেছে বহু যুগেব সঞ্চিত ধন। 
কয়লাকে আবার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হ'তে 
দিলে, দাহের ফলে প্রকাশ হবে সেই অতীত 
যুগের সঞ্চিত তেজ। এর রূহন্তা মাষ জানে, 
দহনক্রিয়া আজ নিয়ন্ত্রিত, তা'র কাধ্যকরী শক্তি 
মানুষের ইঙ্গিতে মানুষের কল কারুখান। চালাচ্ছে । 
দাহনের উত্তাপ দিচ্ছে অমিত কাধ্যকর বাস্প, তা'র 
চাঁপে নানা যন্ত্র ঘুরছে । শক্তিকে নানীভাবে 
রূপান্তরিত করতে শিখেছে মানুষ । অতীতের 
সম্পদ সে নানাভাবে নিজের কাজে লাগিয়ে ব্যয় 
কর্ছে। মাটিব মধ্যে যে তেলের ম্বোত বইছে, 
তাও এক হিসাবে অতীতের সঞ্চিত দান! তাঁকে 
উঠিয়ে নিজের কাজে লাগাচ্ছে মানুষ । 

মাধ যতই সভ্যতার ধাপে উঠছে, যতই 
সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি হক্চে, ততই বেড়ে যাচ্ছে 
'জমাঁন তহবিল হ'তে খবচের ভাবু ! পৃথিবী প্রতি 
দিন য| শুযোর কাছে পাচ্ছে, তারই পরিমিত বায়ে 
তার সংসারযাত্রা আর চলে না। বন্তমান সভাতার 
চাহিদা মিটাঁন শক্ত তবু সে মোহিনী তাহাকে মুগ্ধ 
করেছে । কল্পনার কুহকে নিজের খেয়ালে সে 
পূর্ববযুগের তহবিল নিঃশেষ করতে চলেছে! 
অঙ্গার সম্পদ কিংবা! মাটির তেল কিছু চিরদিন 
থাকবে না। ভাগার হতে যাহা খনি হয়, তার 
প্রতিপূরণ হচ্ছে না। বে অবস্থায় এই সব সম্পদ 
সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে তারও হয়েছে 
আমূল পবিবর্তন। তাই আজকাল সাবধানী 
মহলে শোনা যায় সতর্কতার বাণী। আর কতকাল 
অঙ্গার বা তেল মন্ুম্তসমাজের নিত্যবদ্ধমান চাহিদা 
ঘোগাতে পারে তারও হিসাব হচ্ছে মাঝে মাঝে, 
আর মানুষ ছুটছে নতুন কয়লা-খনির সন্ধানে, নতুন 
তেলের উৎস মাটির বাহিরে আন্তে। 


সব দেশের মান্ধষ একই ভাবে জীবনযাত্রা! 
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চালায় না। শক্ষায় কৌশলে, কাধ্যকারিতায় 
তাহাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ আছে! আবার 
প্রারৃতিক সম্পদ সাবা পৃথিবীতে একই ভাবে 
ছড়ান নেই । জাতির মধ্যে যার! প্রভাবশালী 
তারা সমস্ত খনিজসম্পদ নিজেদের দখলে বাখতে 
উদ্প্রীব। যাঁরা কপালগুণে পৃথিবীর বিত্ত ভাগ্ারের 
আজ অধিকারী, তারা তাদের দখল চিরস্থায়ী 
করতে চায়। অনুন্নত জাতির দেশে যে প্রাকৃতিক 
সম্পদ আঙ্গও অটুট আছে তার উপর অধিকার 
বিস্তার করতে উন্নত জাতিদের নিয়ত প্রয়াস । 
ফলে হয় কঠোর প্রতিযোগিতা, প্রবলের সহিত 
প্রবলের সংঘধ, নিশ্মম কঠোর সংগ্রাম । এতে সারা 
বিশ্বের কল্যাণকারী বিত্ত বহু বৎসরের মাগষর 
আয়াসেব সঞ্চিত পন অল্পদিনে পরিণত হয় ভম্ম 
ও ধ্বংস শ্তপে। সচ্ছলতার দেশে দেখা দেয় 
দুভিক্ষ মহামারী । বিজয়লক্ী যে জাতির প্রতি 
নি্ষরুণ তার! হয়ত সমৃদ্ধির শিখর হতে সর্ববনাশের 
রসাতলে ডুবে মায় । রক্ত ও বিত্রক্ষয়ে বিজেতারাও 
হয়ে পড়ে নিস্তেজ | শান্তি সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে 
তাদেরও লাগে বহুদিন, লোকসান পুরাতে সঙ 
করতে হয় অনেক ক্লেশ, অনেক ছুঃখ | 

জুয়াখেলায় সর্দস্বান্ত হয়েও পাকা জুয়াড়ীর 
চৈতন্য হয় না। সে ফেরে নতুন বিশ্বের সন্ধানে, 
যা পণ বেখে আবার সেই সর্বনেশে জুয়ায় নিজের 
ভাগ্যপরীক্ষ। নতুন করে করতে পারবে । 

মানুষের প্রকৃতি কতকটা এই জাতীয় । খনিজ 
সম্পদ, তেলের লোত যখন এইভাবে বুথায় উম্মীসভূত 
হতে বসেছে তখন এই পরিচিত জগতে অন্য 
কোন ভাবে কাধ্যকরী শক্তি লুকান আছে কিন! 
তাই সে খুঁজছে! বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করুছে, 
উর্ধে তারামগুলীর বিরাট তেজৌসম্ভাবরের দিকে 
চেয়ে ভাবছে এই সব জ্যোতিষ্করা তো তারই 
মত অমিতব্যয়ী, তেজস্বোতে যা ঢালে তাহাতো! 
ফিরিয়ে পায় না! ওদের অফুরন্ত ভাগাবের রহ্স্ট 
কি? পৃথিবীতো এক হিসাবে স্য্যের কামূবস্তর 
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দ্বারাহ গড়া, তাই মাটির মধ্যে অন্য কোন তেজের 
উতৎ্ম আছে কিন তারই সব নমম খোজ | পরমাণু 
জগতের বহশ্য বিশ্লেষণ করাতে যে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত, 
তাদের কাছেই মাঠব আজ আবার শক্তির নতুন 
উৎসের সঙ্গান পেয়েছে। 

অল্প কমেকটি মৌলিক উপাদান মিলে গড়েছে 
সাপা বন্থজগং। বসামনিক বিশ্লেষণে এদের পাওয়। 
যায়, আবার তাপার আলোর বণালীতে মেলে 
এপেরই বিশেষ বিশেষ ধর্ণচ্ছজ । সুদুর তারকার 
সঙ্গে এই পুথিবীর ধাতৃগত নিকট আত্মীয়তা 
রমেছে । আবাধ কি কঠিন, কি তরল, কি গ্যাসীয় 
সকল অবস্থায় মৌপিক বগ্ধ একই পরমাণুর সমষ্টি । 
যৌগিক বস্থ অণু অবস্থাবৈঞ্চণো ভেঙ্গে উপাদানিক 
পরমাণুতে বিযুক্ত হতে পারে। মৌলিক পরমাণু 
কঠোর তাপে দহন, প্রচণ্ড বৈভাতিক নির্ধযাতন সহ 
করে তবু ব্পায় ন1। মৌলিক উপাদানের মধ্যে 
আবার গোত্র বিভাগ আছে; ব্যবহার অনুসারে 
তাদের পধ্যায় খিশ্কাম চলে, মেগ্েলইয়েফের ছক্‌ 
ভাল করে দেখলে ত৷ ম্পষ্ট হয়ে উঠবে, নিকট- 
পন্মী উপাদান গুলিকে বেশীর ভাগ ছকের এক স্তস্তে 
মিলবে । এই আত্মীয়তার কারণ বহুদিন বিজ্ঞানীর 
আলোচনা কবৃছিলেন। এর মপো কি কোন 
বস্তুগত এঁকোর রহশ্তা লুকান রয়েছে অথব| তাদের 
গঠনমূলক সাদৃশ্ঠই এই আত্মীয়তার মধ্যে প্রকাশ 
পাচ্ছে, 'এ ছিল বিজ্ঞান মহলে বহুদিনের কট প্রশ্ন । 
পরীক্ষা চল্তে লাগলো, বিজ্ঞানীর! স্ুক্ষ্-সন্ধানী 
যন্ত্রপাতি গড়তে লাগলেন, পবমাণু ভাঙ্গার জন্য 
লাগাতে শিখলেন তীব্র বৈদ্যুতিক চাপ! সব 
পরমাণুর ভেতব থেকে বেরিয়ে এল একই ইলেকউন ? 
পরুমাথুণ ভবমান বের করার পদ্ধতিও বিজ্ঞানীর 
আয়ত্তে এল। বিকিরণের নিয়ম ৪ উপলব্ধি হল । ফলে 
পরমাণুর গঠনের একটা বণন। দেওয়াও সম্ভব হল। 
প্রত্যেক পরমাণুটি যেন একটি স্থপ্্ম মৌরম গুল । মধ্যে 
প্রায় সমস্ত ভর জড় কৰে বয়েছে 1 বিছাৎ । কেন্দ্রের 
চারদিকে একটি খুব ছোট গোলকের মধোই প্রায় 
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সমন্ত ভরবস্ত আটকান ভাবা যায় সে গোলকের 
ব্যাসার্দ হবে ১০-১২ সে মি পধ্যায়ের। কেন্দ্রের 
+বিছ্যুতের আকধণ বলে দূরে দূরে নিজের কক্ষের 
মণ্যে থুরছে নিদ্দি্ সংখ্যক ইলেকট্রন। তাহাদের 
কক্ষচ্ত করতে বাহিরে কেন্দ্রের শাসনের বাহিরে 
আনতে কাষ করতে হয়--বিভিন্ন মাপের কাধ্যমান 
বিভিন্ন বলয়ে ইলেকট্রনের অবস্থান জানাচ্ছে! 
একেবারে বাহিবের ইলেকট্রন অল্প আয়াসেই বাহিরে 
টান। যায়--রসায়নিক সমন্নয়ের সময় বিভিন্ন পরমাণুর 
মপ্যে তাদের অদল বদল হয় কিংবা যোগন্ত্র 
হিসাবে তারা ছুই বিভিন্ন পরমাণুর যৌথ সম্পত্তি 
হয়ে খাকে। এই কারণেই বাহিরের কোটায় 
ইলেকটনের একভাবী পিন্তাস ও সমান সংখ্যা 
রসায়নিক বাবহারের সাদৃশ্টের কারণ। তারাই 
বিভিন্ন গোত্র পধ্যায়ের নিদেশ দেমু। পরমাণুর 
সমস্ত ইলেক্ট্রনেব বিছ্যাৎসমষ্টি কেন্দ্রের 
+বিছ্যাতের পরিমীণের সমান, এব জন্যই পরমাণুতে 
বিছ্যুতসামা বজায় রয়েছে ।  বিছ্যুত্ববিষ্তাসই 
যদি রূসায়নিক ধশ্মের কারণ হয, তবে কেন্দ্রের 
ভরমানের বিষয় কোন সঠিক সিদ্ধান্ত কর! গেল 
না। একই বিছা মান বহন করে বিভিন্ন 
ভরের পরমাণু হ'তে পারে কিনা, যাদের ওজনে 
তফাৎ খেকেও বসায়নিক প্রক্রিয়। মধ্যে একই 
বাবহার দেখ! যাবে, এরূপ প্রশ্ন উঠা খুবই 
স্বাভাবিক । একটি পরমাণুকে তৌল করা এখনও 
সম্ভব হয় নি, তবে পরমাণু সমষ্টিকে বিভিন্ন 
ভারের পধ্যায়ে বাছাই করবার যন্্ন আজকাল 
বেরিয়েছে । এই ভরামন্গুগ বিষ্লেষণকারী যঙ্ধের 
সাহাযো একই বএসায়নিক মৌলিক পধ্যায়ে যে 
বিভিন্ন ওজনের পরমাণু খাকৃতে পাবে, তার 
অকাট্য প্রমাণ আজ বেরিয়েছে! মেগ্ডেলইয়েফের 
ছকের ঘর জানাচ্ছে মাত্র কেন্দ্রের বিছ্যুৎমান 
কিংবা সমস্ত পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রন সংখ্যা। 
বিভিন্ন ভবের পরমাণু এর একই পর্যায়ে থাকতে 
আজ সকল বিজ্ঞানী 'এ কথা স্বীকার 
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করেছেন । তেজস্ক্রিয় মৌলিক বস্তরাই এই 
সত্যের প্রথম সন্ধান দিয়েছিল । এই শ্রেণীর পরমাণু 
আপনা হ'তে বিহ্বাৎ, ভরকণা, ও তেজ বিকিরণ 
ক'রে ভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। 
ব্যাকরেলের পরীক্ষায় ইউরেনিয়মের এই ক্রিয়াশক্তি 
প্রথম জানা যাঁয়। পরে ম্যাডাম কুরী, ও রাদার- 
ফোডের গবেষণার ফলে অনেক তেজক্রিয় পদার্থের 
সন্ধান পাওয়া গেছে । এদের মধ্যেও একরকমের 
গোষ্ঠী বিভাগ করা যায়। আদি পরমাণু হতে 
বিকিরণ হলে সে একটা অন্ত পরমাণুর জন্ম 
দেবে! দ্বিতীয়ট হয়ত তেজক্রিয়ই বুয়ে গেল-_ 
ফলে তৃতীয় একটি পরমাণু এল এইভাবে আদি 
পরমাণুর পধ্যাঞ্ঞক্মে বূপানস্তর চল্তে থাকে, একট। 
গোঠী পধ্যায়ের কল্পনাও ফুটে উঠে। ধাপে ধাপে 
কমতে থাঁকে কেন্দ্রের ভরসংখ্যা, শেষে হয়ত একটি 
নিত্যপধ্যায়ের ধাতুর সঙ্গে রসায়নিক প্রকৃতিতে 
অভিন্ন অবস্থায় পৌছে এই তেজন্করী ক্ষমত। 
লোপ পায়। পধ্যায়ক্রম থেমে যায়। কতগুলি 
'ভরকণা এই পরিবর্তনে ক্রমে বেরোলো, তার 
থেকে পাওয়া যায় শেষের অণুর ভরমান-_-কেননা, 
যে ভরকণার বি্চ্যুতির কথা বলেছি, তা হিলিয়- 
মের কেন্দ্রবস্তর থেকে অভিন্ন, তারও মান জানা, 
অতএব আদিতে পরমাণুর ভর জান! থাকলে 
পধ্যায়শেষের পরমাণুর ভর নির্দিষ্ট হ'য়ে গেল! 
ইউরেনিয়ম থেকে সুরু হয়ে তেজক্রিয়ার ফলে 
ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হয়ে “এই পধ্যায় 
থেমে যায় এক পরমাণুতে ষে র্সায়নিক ব্যবহারে 
পরিচিত মীসার সমভাবী, অথচ হিসাবে তার 
ওজন দাড়ায় সাধারণ সীসার অণুর থেকে ভিন্ন। 
সীমা পধ্যায়ে ছুইটি ভিন্ন ভবের পরমাণু পাওয়া 
গেল। রসায়নের নিপুণ বিশ্লেষণও এই সত্যকে 
সমর্থন করলে । 

অতীতে কোন এক সময়ে পৃথিবী ছিল 
স্থধ্যেরই অংশ । হঠাৎ কোন বিপর্যয়ের ফলে 
হূর্য্যপিগ থেকে সে তফাৎ হয়েছে! সুষোক 
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সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিড় লো, সে স্বতন্ত্র হয়ে 
ঘুরতে লাগলো নিজের কক্ষে, আর উগ্র তেজ 
কমতে কম্তে তার তরল »বন্তকার় কঠিন হয়ে 
গেল! আদিম উপাদানগুলি পাথবে ধরা রইল। 
এর মধ্যে ইউবেনিয়মও রয়ে গেল নানা খনিজের 
মধ্যে মিশে! তার তেজক্রিয়ার নিবুত্তি হল না 
খনিজের মধোই তার রূপান্তর চলতে লাগল। 
পরিণামী পরমাণুও জড় হতে থাকল একই 
খনিজের মধ্যে । আজ যদি সেই খনিজের 
বিশ্লেষণ করা হয় তবে মিল্বে ইউধেনিয়ম, সঙ্গে 
এই পরিণামের সীসার সন্দান। যদি খনিজের 
সমস্ত সীসাই তেজক্ষিয়ার ফল হয় তবে বিশ্লেষণের 
ফলে দুইটি কথা প্রমাণিত হবে, প্রথম-_-এই্ঁ 
প্রিণীমী সীসার ভরসংখ্যা সাধারণ সীমার থেকে 
ভিন্ন। দ্বিতীয় -কতদ্রিনের রূপান্তরের ফলে উক্ত 
পরিমাণ সীসা জমা হ'তে পারে তারও মোটামুটি 
একটা নিদ্দেশ। ফলে কতদিন আগে পৃথিবী তার 
স্বতন্তা পেয়েছিল, তারও একটা আন্দাজ পাওয়া 
অসম্ভব ন্য়। পরমাঁণুকে অন্য গোত্রের পর্যায়ে বধলান 
মাগষের বনু পুরানো কল্পনা ' সোনা তৈরী করবার 
চেষ্টা করেছিল সে প্রচর--ঘদিও সফলকাম হয়নি, 
তাঁর নিক্ষলতাই পুগ্পীভৃত হয়ে বর্তমান কিমিয়া 
বিদ্যার প্রথম সুচন1] করেছে ! তেজক্রিয় পদার্থ খন 
ধর|] পড়লো, পরমাণু শ্বাঙ্গার চেষ্টায় মানুষ 
তখন বেশী জোর দিলে! অনেক পরীক্ষাগাবেই 
এর গবেষণা চল্তে লাগলো । রাদধারফোর্ড 
হলেন এই দলের অগ্রণী! এই প্রচেষ্টায় বাধ! 
অনেক । কেন্দ্রস্থানে শক্তি প্রয়োগ করা অতীব 
দুঃসাধ্য ব্যাপার ! ব্লপ্মিত ইলেক্ট্রন রাশি ভেদ 
করে লক্ষ্যে পৌছতে হ'বে। কেনের উপর 
আঘাত করতে শীপ্রগতি ভরকণার দবকায় 
তাতে ভরবেগ অতিমাত্রায় বর্তমান থাকলেই 
তবে সাফল্যের আশা করা যায়। কেন্ত্রস্থানটি 
আয়তনে এত ছোট যে বু লক্ষ অণুকনা এক 
সঙ্গে ছুড়লে মাত্র দুই চারিটির 'লক্ষ্যস্থানে 
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পৌছানর লস্তাবনা। কেন্দ্রে সংঘর্ষের 
ফলও অনিশ্চিত । সাধারণ উপরকণায় আশর করে 
থাকে +বিছ্াৎ, অথাৎ সব কেন্দ্রার বিদ্যুত সম 
পায়ের । পিছুুৎংবিজ্ঞানেব নিয়মে তাদের 
মধ নেকট্োর সর্দে খে বিপ্রকধশক্তি ক্রুত হারে 
বাড়তে পাকবে তা বুঝতে দেরা হয় ন!! 
এব জন্য সংঘর্ষের ফলে গ্রতিকপনের সশ্গাধ্যতাই 
বেশী! আবার ভীব্রবেগেদ পরমাণুর 
শ্োত বহান, এক দুঃনাধ্য ব্যাপার | বিছ্বাহ- 
শর্তিহ একমান্রর এই গুপ্ধ কণার উপর কাজ 
কবৃতে পারেব সংঘষের ঘল আশামবায়ী 
পেতে হ'লে কয়েক লঞ্চ ভোপ্ট বিদ্যুৎ চাপের 
প্রয়োজন! এইসব বাধার জগ প্রথমে তেজগ্ছিয়্ 
ধাতুর উতক্ষিপ্ত ভরকণার ঘা পরমানু, ভাঙ্গবার 
চেষ্টা স্তর হয়। রাদারফোড। এই ভাবে নাইড্ৌ- 
জেনের পরমাণু বিওক্ ক'রে চিরমবূণীয় হয়ে 
বয়েছেন। আবার তার বিজ্ঞানাগারেই তার 
ছাত্রেরীই প্রথমে কাত্রম উপায়ে বিহ্বাত্চাপে 
হাইড্রোজেনের লা প্রোটনকে তীব্রভাবে চালিত 
করে লিখিযমের পরমাণুকে দিখগ্ডিত কর্লে! 
সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু-ভাঙ্গ। প্রচেষ্ঠায় অধ্যায় স্থরু হ'ল। 
এই প্রবন্ধে সব কথা হয়ত সমীচীন হবে না! 
এই নবতম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব অদ্ভুত সত্যের 
শাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তাদের সম্যক আলোচনাও 
এখানে অসস্তব। শুধু এই সব পরীক্ষার ফলে 
মানুষ যে নতুন শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছে তার 
সম্বন্ধে ছু'চারটি কথা এইখানে বলে শেষ করা 
যাক। পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতি ভেদের কথা ভাবা 
যাক! ইউবেনিয়ম আপনা আপনি ভাঙ্গছে। 
অথচ লঘু পর্যায়ের কণাকে ভাঙ্গা অনেক আয়াস- 
সাপেক্ষ! এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা সরু 
করেছেন মীত্র ৮১০ বংসর। তবে সাধারণ ভর- 
কণা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির নিউট্রনের 
আবিষ্কাবে আমাদের জ্ঞান খুব দ্রুত তালে এগিয়ে 
চলেছে । এই কণাটি ওজনে প্রায় প্রোটন কণার 


সাহত 


উঠান ও বিজ্ঞান 


প্রমাণ করেন। 
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সমান অথচ ইহাতে বিছ্যাতের অস্তিত্ব নাই। 
রেডিঘম হইতে বিযুক্ত দ্রতবেগ এলফা কণার 
আঘাতের ফলে বেরিলিয়ম নামক লথু মৌলিক 
উপাদানের পরুমা]ু থেকে একে প্রথমে পাওয়া যায়। 
এর মধ্য কোন বিদ্যুৎ ন। থাকায়, ইহা অনায়াসেই 
যেকোন কেন্ত্রবস্থতে প্রবেশ কারে । এই বিপধ্যঘ্ের 
নানারূপ বিম্ময়কর পরিণতি হয়। পরমাণুর 
রূপান্তর দ্রুত তালে হ'তে পারে। তাছাড়া এই 
নিউটনেরহই আঘাতে ইউরেনিয়মের কেন্দ্রবস্তরকে 
সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে ছিধাবিভক্ত করা সম্ভব 
হয়েছে । ভরানুষায়ী বিশ্লেষণ ক'রে ইউরেমিয়ম 
পয্যায়ের মৌলিক পদাথের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভরের 
পরমাণু পাওয়। গিয়াছে । ২৩৮ পরমাণুর পরিমাণই 
বেশী, ২৩৫ পরমাণু শতকা একভাগেরও কম 
সাধারণ ইউরেনিয়মে পাওয়। যায়। 

এই পখথু ইউরেনিয়ষ মন্দগতি নিউট্টনের 
আঘাতের ফলে ভেঙ্গে যায়, হান ও ন্টেশেম্যান 
নামে ছইজন জামণন বিজ্ঞানী প্রথমে নিঃসন্দেহে 
দুই খণ্ডের ভর অসমান, আবার 
প্রত্যক বিস্ষোরণের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে 
গড়ে প্রায় তিনটি নিউট্রন! আর একটি আশ্চধ্যের 
কথা দুই খণ্ডের ভরমানের সঙ্গে যদি তিনটি 
নিউটনের ভরমান যোগ করা যায় তাহা হলেও 
আদিম কণার ভবমানের সঙ্গে মেলে না' 
সকলরকম বসাঁয়নিক পরিবর্তনে ভবমান এক থাকার 
কথা, অতএব বাকী ভরের কি গতি হ'ল? 
আইনষ্টাইনেব বিশেষ আপেক্ষিকবাদের একটি 
সিদ্ধান্ত এই গরমিলের হিসাব দিল। আপেক্ষিক- 
বাদের মতে বস্তর ভর নিত্য নয়। বস্তর তেজের 
পরিমাণের সঙ্গে তাহা কমে বাড়ে, রসায়নশালায় 
যে ধরণের তেজের ত্রাসবৃদ্ধি হয়, তার ফলে 
ভরমানের হ্াসবৃদ্ধি অতি তুচ্ছ! কাজেই কোন 
রসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভরসম্টির ব্যতিক্রম হয় ন! 
বললে তুল হবে না! তবে পরমাণু ভাবার 
চাময় যে তেজ নিগত হয়, তা" এত বেশী, যে 
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নিঃশ্ত তেজের জন্য ভব কমা ধরা পড়বে । ষে 
ক্ষেত্রে, এই সংখ্যা ধত কমিবে, তেজ বিকিরণ 
অবশ্ঠ সেই ক্ষেত্রে তত অধিক। যদি কল্পন! কর! 
যায় যে আদিতে প্রোটনজাতীয় বস্তকণার সমন্বয়ের 
ফলে নিখিল মৌলিক বস্্বকণার উদ্ভব হয়েছে, 
তবে মোটামুটি এই প্রক্রিয়া সম্ভব হলে বিশেষ 
কোন ব্যাপারে কত তেঙ্জ প্রকাশিত হবে তার 
গণনা করা খুব সোজা । আদি ও অন্তের ভবুসমষ্টি 
তুলনা তা৷ পাওয়া যাবে। ইউরেনিয়ম বিস্ফোরণে 
থে প্রন্ঠত 'তিজজ বেরোচ্ছে তার একটা প্রমাণ যে 
বিস্ফোরণের ফলে ভরমাত্রা শেষে কামে যাচ্ছে! 
এই তেজের পরিমাণ বিস্ময়কর? মাত্র ১গ্রাম 
ইউরেনিয়মের বিস্ফোরণে যে তেঙ্জ পাওয়া যায়, 
তা কয়েক মণ কয়ল। দাহনের সঙ্গে সমপব্যায়ের | 
নতুন শক্তির উৎসের সংবাদ হানের পরীক্ষার 
খবরের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়া'ল। ইউরেনিয়ম 
অণুর বিস্ফোরণের সময় ২।৩টি নিউট্রনও যে সঙ্গে 
সঙ্গে বাহিরে আসে, এটা খুব আশার কথা বলে 
ধিজ্ঞানীদের মনে হ'ল। কোন উপায়ে যদি নিঃহগত 
নিউটনের গতিমান্দ্য ঘটান যায়, ও নতুন আর 
একটি ২৩৫-ইউরানিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটান যায় 
তবে, এক পরমাণুর বিস্ফোরণের পর পর তিনটি পর- 
মাণুর বিস্ফোরণ হ'তে পাঁরে, এবং সুবিধা পেলে এই 
তিনটি থেকে যে নয়টি নিউট্রন বেরোবে তা” আরও 


নটি পরমাণুকে ভাঙ্গবে ! এইভাবে নিউট্রনের পরিমাণ 


বেড়ে যাবে দ্রততালে, সঙ্গে সঙ্গে দিন্ফোরণের 
তেজও দ্রুত মাত্রায় বেড়ে চল্বে। এই কাল্পনিক 
প্রক্রিয়াকে আতংশিকভাবে বাস্তব করতে পার্লে 
যে তেজ প্রকট হবে, তা" বিরাট ও অপ্রমেয়। 
অবশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায়ও অনেক । প্রথম 
শীপ্রগতি নিউন্টনের গতিমান্দ্য ঘটানর প্রয়োজন, 
অথচ তাতে ধেন নিউট্রন সংখা। না ক'মে। 
অন্ত কোন বস্ত যেন তাকে শোষণ করে প্রক্রিয়াকে 


বিপথে না চালিত করে। বেশী মাত্রায় ২৩৮ 


ইউরেনিয়ম পরমাণু তাই সিদ্ধির এক অন্তরায়। তা * 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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ছাড়া অল্পমাত্রায় অন্যজাতীয় পরমাণুর মিশ্রণ হ'লেও 
নিউট্রন বাধা প'ড়ে যাবে, তারা আর বিস্ফোরণের 
কাজে লাগবে না! ২৩৫ ইউবেনিয়মের হার মিশর 
ধাতুতে বাড়ান যায় কিনা, ইউরেনিয়ম ধাতুকে 
শুদ্ধ অবস্থায় পাওয় যায় কিনা, এমন কোন হালক। 
পদার্থ পাওয়া বায় কিনা, যার সঙ্গে সংঘর্ষ 
হয়ে বেগ মন্দীভূত হ'লেও নিউট্রন তাতে বাধা 
পড়বে না। এইসব সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান 
না হলে ইউরেনিয়ম বিস্ফোরণ কাজে লাগান 
যাবে না। গত ম্ৃহাযুদ্ধ বাধে বাধে এমন সময় 
হানের গবেষণার কখ। ছড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধ 
বিগ্রহের সমক্ই বঈশক্তি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের 
পরাশশ নেন,। সভ্যতার যুগে বাহুবল, এমন 
কি বাক্যবলের চেয়ে বুদ্ধিবলের কদর বেশী। 
মরণ বাচন পণ, নৃতন নৃতন মারণ অগ্্কে কত দ্রুত 
তৈরী করতে পারে, এই হপ প্রতিযোগিতার বিষয় । 
কারণ যে যত বিভীষিকার শ্যষ্টি করবে জয়ের আশা 
তাঁর তত অধিক। মহাযুদ্ধের মধ্যে দুই প্রতিতন্বীই 


ইউরেনিয়ম বোমা তৈরী করতে বদ্ধপরিকর 
হ'লেন। ভাগ্যলক্মী এযাংলোস্যাক্সন জাতের 
উপণ প্রস্গ। প্রচুর অর্থবয়ে আমেরিকায় বনু 


শত বিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় প্রত্যেক সমস্যার 
সম্তোষজনক সমাধান হ'ল। ২৩৫ ইউরেনিয়ম 
প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবার পদ্ধতি মিলেছে। 
কার্বনকে অতি শুদ্ধ অবস্থায় পেলে নিউট্টনের গতি- 
মান্দ্য ঘটান যায়--তাঁতে নিউটন সংখ্যারও বিশেষ 
হাস হয় না। এই সব বিশুদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে 
ইউরেনিয়মকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনলে তার স্ত,প 
থেকে স্বতঃই তেজ ও নিউট্রন স্রোতের উৎপাদন 
সম্ভব তার প্রমাণ হয়েছে বু দেশে । বিক্ফষোরণের 
পথে যে ভীষণ মারণ-যস্ত্রের নিন্নাণ সম্ভব, 
হিরোশিম! ও নাগাসাকী সহরের শোচনীয় অবসান, 
ত'র জলস্ত নিদর্শন । 

নতুন এই তেজের প্রথম ব্যবহার এইরূপ 
লোকক্ষয়কারী হ'লেও ভবিষ্যতে তাকে 'মান্থষের 
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কল্যাণে লাগান যাবে, এই হ'ল বিজ্ঞানীদের আশা। 
অবশ্য এখন পরীক্ষা-প্রণালী ও ফপ অনেকাংশে 
গোপন বয়েছে, তবে বেশীপিন এই বিগ্তাকে নিজগ্থ 
সম্প্তি 
জাতি বা দণ। 
অধিকার নিয়ে পরস্পরের কলহের সষ্ডাবন। অদূর 


কারে বাথতে পারবে শানাকোন এক 


ফলে ইউবেনিয়ম খনিজের 
ভবিষ্যতে বেশ আছে । 

মান্তঘের সভ্যতার নানানূপ যুগ বিভাগ করা 
চলে। যেমন প্র্ছর যুগ, লৌহ ধুগ, কমলার যুগ, 
তেল্রে যুগ ইত্যাদি । গত ম্হাযুদে ইউরেশিয়ম 
যুগের গুচন। হল বলা থেতে পাগে। 

পরমাণুর বূপাস্তরে তেজ প্রকাশের মন্ম আজ 
জানাতে বিজ্ঞানীর। একটা পুবানে। সমশ্যার উত্তর 
পেয়েছেন । হ্য্য যে পহশকোটি বৎসর তেজ 
চতুর্দিকে বিকিরণ করছে অথচ তার গুজ্ঞলা হাসের 
কোন লক্ষণহই নাই। এই অন্তর-তেজের ক্ষতি 
পূরণের রহস্য আজ আমর বুঝি । হাইড়োজেনের 
কেন্্রবস্ত প্রোটন ও নিউট্রন এই দুইই হ'ল যাবতীয় 
মৌলিক বন্ত্রকেন্দ্রের প্রধান উপাদ্দান। হাইড্রোজেন 


হইতে হিলিয়ম হওয়া সম্ভব হ'লে আইনষ্টাইনের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


গণনা পদ্ধতিতে বুঝা যাবে, তার ফলে বিরাট 
তেজের বিকাশ সন্তব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেতে একটি 
চক্রবৃত্তের কল্পন! দিয়৷ বুঝাইয়াছেন-_ুয্যকেন্দ্রে 
কোটি সেন্টিগ্রেড উত্ভাপমানের ফলে এইরূপ একটি 
প্রক্রিয়ার নিত্য প্রসার খুবই সম্ভব। স্ুধ্যের 
আকৃতি ও প্ররুতিৰ মধ্যে স্থনপ্দতি আজ এই কল্পনার 
কল্যাণে পাওয়া গেছে । 

ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ খবর আমাদের 
শোন। ধায় গত যুদ্ধের সময় কয়েক 
টন ইউবেনিযম অকসাইভ আমরা সরব্রাহ করে- 


গান নাই । 


ছিলাম । ত্রিবাঙ্কৃবের দিন্ধুসৈকতে প্রচুর পরিমাণে 
ভারতীয় 
যুগে পরমাণু সংক্রান্ত 

যায়। 
চেষ্টার 


তেজঞ্রিয় খনিজেরু সন্ধান মেলে। 


বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন 
গব্ষেণার গ্রস্ত গ্রপার হবে আশা কর! 
তার জন্ত একনিষ্ঠ এবং অক্লান্ত 
প্রয়োজন। 

যে কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ 
করা কিংবা তাহার সম্তাব্যতাকে অবহেলা কর! 
একান্ত বিপজ্জনক; সাময়িক ইতিহাসের সহিত ধার 


পরিচয় আছে তিনিই ইহা স্বীকার করুবেন। 


ভাতের কথা 
শ্রাপরিমল সেন 


জ্ঞাত সন্বদ্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। 
সচ্ছলতার ন্বর্ণযুগে, ধন ধান্য পুস্পে ভরা বস্থদ্ধবায়, 
অন্নচিন্তা নিশ্বাস বাঁযুর মতনই তলে থাক! সম্ভব 
ছিল এবং তত্বাভিলাধী বিদগ্ধ সমাজে এ গুদরিক 
নমস্তার অবতারণা করতে সংকুচিত হতাম, যদি 
বতগ্নানে জাতীয় খাগ্য ভাগারের ক্ষীয়মাণ খাচ্য 
পরিমাণের হিসাব আমাদের চিত্ত আতঙ্ক গ্রস্ত 
ও সভয় দৃষ্টি এর উপর নিবদ্ধ না করত। তাই 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাতের 
কথ! কিছু আলোচনা করতে সাহসী হয়েছি । 
বাঙ্গালী অন্নভোজী অর্থাৎ ভেতো। এই 
ভেতো কথাটির সাখে, বাঙ্গালীর পেশীশক্কির 
অপ্রতুলতা, ভীরুতা ও আলশ্পরায়ণাতার অখ্যাতি 
বিজড়িত। কার্য ও কারণ সম্বন্ধে আমাদের 
বিচার যে সব সময় প্রমাঁদমুক্ত নয়, আর আমাদের 
প্রতিকার পন্থাও যে সময় সময় হাশ্তকর হযে 
উঠতে পারে, তা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে 
উল্লিখিত, স্ুরাপ্রনাদে শৌধ ও গোমাংস ভক্ষণে 
বীর্লাভের করুণ প্রয়াসের কাহিনী হতেই অবগত 
হই। আজ প্রচলিত ও অভ্যন্ত -খাগ্গুলির 
এঁকাস্তিক অভাব, বিড়ম্বিত বাঙ্গালী ভাগ্যকে 
সতত ছৃভিক্ষ-আশঙ্কাক্লি্ট করে রেখেছে । আজ 
বহু অখ্যাঁতিও, ভাতকে খাগ্ঠতালিকায় অপাংক্তেয় 
করতে পারে না। তাই আজ ভাতের খবর 
নেবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে--খতিয়ে দেখা 
প্রয়োজন হয়েছে এর দোষ ও গুণ, পুষ্টিশাস্্ানু- 
মোদ্দিত বিচার পদ্ধতিতে । বিচারে যদি কোন 
দোষ ও ক্রটি আমাদের চোখে পড়ে তাহলে 


পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেগুলি দছুরতিক্রম্য * 
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কিনা । কারণ বাঙ্গালীর খাগ্য তালিকায় ভাতের 
প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবার সম্ভাবনা-কৃষ্টি- 
গত ও কৃষিতাত্বিক ও অর্থ নৈতিক কারণে । সুতরাং 
বাঙ্গালীর থাগ্য তালিকার ন্যুনতম কতখানি পরি- 
বতন করলে, বতমান অর্থ নৈতিক কাঠাম তার 
ভার বহন করতে পারবে ও তা গুরুতর ভাবে 
অভ্যাস-বিরুদ্ধ হবে না, অথচ হবে পু্টিকর। এ 
আলোচন। হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয় । ঃ 

এক একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এতই 
চমকপ্রদ যে কিছু কালের জন্য তা জনসাধারণের 
চোখ ধাধিয়ে দেয়--অন্ধ করে দেয় তাদের 
পারিপাশ্িক বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে । 
সন্দেহের অবকাশ নাই যে পট্টি রহন্টে, 
ভিটামিন বা খাগ্ঘপ্রাণ তেমনি একটি যুগান্তকারী 
আবিষ্ষার। স্থতরাং কোন একটি খাগ্যের 
উপযোগিতা বিচার করতে হলে, ম্বভাবতই 
আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে, তার ভিটামিন সমুদ্ধত! 
সন্বদ্ধে। খাগ্য বিচারে শুচিবাঘুগ্রস্ত ব্যক্তি কোন 
একটি খাদ্যে ভিটামিনের অপ্রতুলতা দেখলে 
ংকিত চিত্তে সে খাগ্টিকে ভোজন-তালিকা হতে 
হয়ত নির্বাসিত করবেন, শুধু এ দোষেই। এই 
রকম খেয়ালী একদর্শা দৃষ্টিভঙ্গী পুষ্রিশান্ত্র বিরুদ্ধ | 
এক ইন্ড্রিয়ের একাস্তিক অভাব যেমন অন্য ইন্দ্িয়ের 
আত্যস্তিক পুণ্টিতে! পূরণ হয় না|) সর্বেজিয়ের 
স্থসম্বন্ধ ও স্বাভাবিক বিকাশই মান্ষকে শক্তিশালী 
করে তোলে; তেমনি খানে অতিপ্রয়োজনীয় 
একটি মাত্র উপাদানের একান্তিক প্রাচুধ, শেই 
খাগ্যটিকে সকল দিক হতে সার্থক .করে তোলে 
না, বদি প্রয়োজনীয়, সব উপাদানগুলি সেই খানে 
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বতমান না থাকে । ম্মবণ রাখতে হবে, যে পুগ্টি- 
শাশ্র সঙ্গত সমস্ত গুণ ও উপাদানের অস্তিত্ব কোন 
একটি খাগ্ বিশেদে পাওয়া গ্দুলভভ। এই জন্য 
বাস্চগুলি এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে বেন তারা 
পরস্পরের পুিকর উপাদানগ্ুলির অভাব পুরণ 
করতে পারে। বণ। বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য 
ভাত সরব্গ্রণাবলীর অপিকারী নয়; স্থৃতরাং এর 
ধোষগুলির গ্রতিকারও উক্ত উপায়ই করা সম্ভব । 
অর্থাৎ যে ব্যঞনগুলি আমরা ভাতের সঙ্গে খাই 
সেগুলির নির্বাচনের সময় সতর্ক থাকতে হবে যে 
ভাতে পুষ্টির যা! অভাব আছে পেঞ্চলি দিয়ে যেন 
তাৰ প্রতিপূরণ হয় । 

পুষ্টিশাথ সম্মত খাগ্যের তালিক৷ তৈরী করতে 
হ'লে দেখা উচিত, সেটির ধাসায়নিক গগন কোন 
পধায়ের। দেখতে হবে, তাতে কতখানি প্রোটিন, 
শ্বেতসার ও স্ষেহজাতীয় উপাদান বতগ্নান--যে 
পরিমাণ খাগ্ঠপ্রাণ ওতে বতর্মান তাতে দেহের 
প্রয়োঙ্গন মেটে কিনা--আর শরীরের নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাতব লবণ সেই খাগ্যে যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে কিনা । খাদ্যটি সুস্বাদু ও স্থপাচ্য 
কিনা সে বিচারও অব্য কত'বা। 

শরীর পোষণ করার কাজে প্রত্যেকটি উপাদা- 
নের একটি বিশেষ মূল্য আছে। কয়লা পেট্রল প্রভৃতি 
দাহ পদার্থের রাসায়নিক গঠনে যে শক্তি সঞ্চিত 
থাকে তার রূপাস্তরিত প্রকাশ দেখি যাক্ত্রিক শক্তির 
বিচিত্র ক্রিয়ায়। সৌর কিরণ হতে আহরিত শক্কি 
সঞ্চিত থাকে খান্যের বিবিধ উপাদানে--্প্রোটিনে 
শ্বেতসারে ও ন্রেহবর্গায় ভ্রব্যে। মুছু অদৃশ্য দহনে, 
দ্বেহযস্ত্রের বনুজ্ঞাত ও অজ্ঞাত ক্রিয়ায়, সেই শক্তি 
মুক্কি পায় । এর! শক্তির উৎস । সাধারণ বয়স্ক লোকের 
প্রতিদিন ২৫০০ বুহৎ ক্যালরি তাপ উৎপাদ্দন- 
ক্ষ্ম খাগ্ঠ গ্রয়োজন। অবশ্য পেশীশক্কির প্রয়োগ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ, আ সংখ্যা 


বালে ক্যালরির প্রয়োজনীতাও বেড়ে যায়। 
এই ক্যালরি যোগায় পূর্বোক্ত খাছ উপাদানগুলি। 
জীবকোষগুলি প্রোটিনে তৈরী । সুতরাং জীব- 
দেহের বৃদ্ধি ও সংস্কার এ উভয়ের জন্যই প্রয়োজন 
হয় প্রোটিনের । বৈজ্ঞানিকগণ বলে থাকেন যে 
আমাদের দৈনিক থাগ্চ তালিকায় একছটাকের 
কিছু বেশী (৭* গ্রাম) উচুদরের প্রোটিন থাকা 
উচিত। ভিটামিনের প্রয়োজন অন্য ধরণের। 
এদের অভাবে স্বাস্থ্য অবনত ও বুদ্ধি ব্যাহত 
হয়। শ্বেতসার অথবা স্রেহঞ্জাতীয় পদার্থের মত 
এরা ক্যালরি উৎপাদনক্ষম নয়; কিন্তু জৈবকোষে 
যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরমাণুবদ্ধ শক্তি 
মুক্তি পাচ্ছে, সেই মুদুদহন ক্রিয়ায় এদের কয়েকটিকে 
বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এদের কারো 
অভাবে হয় অস্থিঘটিত রোগ রিকেট--কাঁরে 
অভাবে হয় স্কারভি-_-কারো অভাবে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ 
হয়। প্রজনন শক্তির উপর কোন কোন ভিটামিনের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর এই 
ভিটামিনগুলি যে আমাদের খাগ্চ তালিকায় অতি 
প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে আছে তা আমরা 
সবাই জানি। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পোটা সিয়াম 
লৌহ, তাত, ম্যাঙ্গানীজ, আযবোডিন্‌, ফস্ফরাস, ও 
ফ্লুয়োরিন্‌ ঘটিত নানাবিধ লবণ শরীরে নানা 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এরা যদি কোন খাচ্ছে 
উপযুক্ত পরিমাণে বতমান না থাকে তা হলে 
পুষ্টি দৈন্য উপস্থিত হয়; এদের প্রয়োজনীয়তা ভিটামিন 


অথবা খাছ্যের অন্ত কোন উপাদান অপেক্ষা 
কম নয়। 

পরীক্ষা করে দেখা যাক চালে কি.কি 
উপাদান ব্তমান আছে। দেহের সব প্রয়োজন 


মেটাতে চাল যে মম্পূর্ণ অন্থপযোগী তা নিম্নলিখিত 


* তালিকা তিনটি পরীক্ষা করলেই বোঝ যাবে। 
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তালিকা ১ 

শতকর! এত গ্রা্ 
নেহজাতীয় শ্বেতসার ও. 
১1 ০2 






দ্রব্য জল 





! 
1 
ধান ( ধোসাসহ ) ১১৭ ৮১ ১৮ ৬৪৫ 


আছাট1 লাল আতপ চাল ১১২ 1 ৯১1 ২০ ৭৪৫ 


টা এ ণ 
কী ছাটা আতপ চা চাল ১২৬ (| ৮৯ 


পপ ৩ পাপা পাপী পিপাসা ১০ 





ূ 
কল চাটা দ্ধ 0 ১১৪1 ৮৯ | বাহ, 2 ডা 
সপ চাটা সাদা মাত তপ চাল ্ রহ 5 : 
ভাত . না | ১৯২ টির | ২৭+৩ 


চিশ্ড়ে ৯*৫ ৬৮ ০*৩ ৃ ৮৮৭০ 











2 হা পনর শি, ২৭ | কী 
মুড়ি ৫৪. ! ৮১ ১০২৩ 1 ৮৩5 
4 28134 8 2 নভি8550857415757 9 র 
| 
খৈ ৯ খ*২ ০২৫ ৮৩০ 








তালিক। ১ 
এতকর। এত গামা * 


রাইবো- | । প্যানটোথে-। 
ফ্লাভিন নিয়াসিন ন নিক এসিড; ৷ পিযিতকিন 








দ্রধা থিয়ামিন 








ধান ( খোঁসাসমেত ) ২৯৩ ূ ৬৭ | ৪৯২০ |. - ! 2 
উঠ ক ্ 3 102255-224284122254558 -- | 
আছাটা লাল চাল ৩৫০ | ৬৪ ঃ ৬5৮৪৮ ১ উঠ 1 ৬ 
ই - রি টু 


টে “কী ঘটা আতপ ১২২ ্‌ ৩২ 


২৬০০ ৰ ৭৭০ ৫১০ 


০০ ওরস পা জর পক তত স্পা ক এ তপ্০আপ্ 7 পিশীশাসিপেশিশীস্পসপপী শিপ পপ? 


ূ 
| 
কল ছাট! আতপ রশ ৬৩০ | ২৬ ূ ১৮৫০ ৬9৪৩ 9৫৩ 








০২৯ ০*০৯*২ ঃ ১,১০৩ ৩৬ 





কল ছাটা আতপ চাল ৰ ৮০০৯ [| ৮০৯৬] ততগগনি  পা৯*ত১৯ 








"' গাম! ৮ ১1১*** মিলিগ্রাম 


৯৩৬ 


উল্লিখত তালিকা কয়টি পরীক্ষা করলে, এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে? (ক) আছাটা 
লাল চাল সম্পূর্ণ ছাট! সাদ। চাল অপেক্ষা অনেক 
পুষিকর, (খ) (গ) 
চালে পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। 
প্রকৃতপক্ষে গম যব প্রভৃতি ধান্যবগায় 


চাল শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য, 
প্রোটিনের 
এন্য ধান 
হতে অধিকতর প্রোটিন সমৃদ্ধ; যদিও পরীক্ষায় 
গ্রমাণিত হয়েছে যে এদের প্রোটিন, চালের প্রোটিন 
চালের প্রোটিন প্রকৃতপক্ষে 
পুষ্টিকারিতায় জ্রান্তব প্রোটিনের সঙ্গে তুলনীয়। 


অপেক্ষা নিরুষ্টতর। 


জান! গিয়েছে যে লাল চালেব প্রোটিনের জীবপোমণী 
মূল্য (131010£1081 58106) ৭২*৭০%, কলে ছাঁট। 
সাদা চালের, চালের কুঁড়ার ও ছানার প্রোটিনের 
মূল্য যথাক্রমে ৬৬৬% ৮২'৯% এবং ৮১৫%। 
স্থতরাং আমরা বলতে পারি, (ঘ) কলে ছাটা 
চাল হতে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তা পরিমাণে 
ও গুণে লাল আকর্কাড়া চালের প্রোটিন অপেক্ষা 
নিরষ্টতর। (৩) ভিটামিন ৭ লবণের পরিমাণ 
দিয়ে খিচা৭ করলেও লাল চাঁলকেই শ্রের়তর বলা 
চলে । (চ) কলে ছাটা সিদ্ধ ও আতপ এ 
(উভয়ের মধ্যে তুলনায় সিদ্ধ চালই অধিকতর 
পুষ্টিকর । 

আমাদের -দেশে নাম মাত্র ব্যঞ্তন সহকারে 
অথবা কেবলমাত্র লবণ সহযোগে ভাত খেয়ে ক্ষুধা 
নিবৃত্তি করে, এ রকম লোকের সংখ্যা নিতাস্ত 


কম নয়। বলা বাহুলা, এতে শরীরে পুষ্টিদৈন্তের 


লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠা অবসশ্থাসাবী; কারণ 
শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি কেবলমাত্র 
ভাভ হতে আহরণ করা একাস্ত অসম্ভব 


(তালিকা-৪)। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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ভালিকা ৪ 


উপযুজ পরিমাণ | দৈনিক যত ছটাক চালের ভাত 


হতে ট পাওয়া যায় 
১২-১৩ ছটাক ঢে'কী ছাটা 
1 ১৩-১৫ ছটাঁক কল ছাঁটা চাল 


প্রোটিন (৭ ০ 
গ্রাম) ূ 





১২-১৩ ছটাঁক ঢেকী অথব। 
কল ছাট! চাল 
লাল চাল-_-১০ ছটাক 
ঢেকী ছাটা--২৬ ছটাক 

_ কল ছাটা সাদা--৫২ ছটাক 


ক্যালরী (২৫০০) 


থিয়াষিন 

( প্রতি ১০০০ 
ক্যালবির জন্য ০*৬ 
মিলিগ্রাম হিসাবে) 


লাল চাঁল-_-৩০ ছটাঁক 


রাইবোফ্রাভিন ঢে'কী চাঁটা--৫০ ছটাক 
কল ছাঁটা সাদা_৬৬ ছটাক 
লাল চাল--২ ছটাক 
শিয়াসিন টে'কী ছাট1--৪ ছটাক 
কল ছাট সাদা- ৫২ ছটাক 
ভিটামিন এসি,ডি | চাল হতে পাওয়া যায় না। 
ক্যালসিয়াম মাছাটা--২ ছটাক 
কল ছাঁটা-_-১৭০ ছটাক 
| ৰ আছাট।--৬ ছটাক 
ফলফরাপ 


কল ছঁট।--১৮ ছটাক 





দেখা যায় দেহ কোমের পুট্টিক্ষুধার তাড়নায় 
অতি দুর্বলদেহ লোকেও অস্বাভাবিক পরিমাণ 
অন্ন ভোজনে অভ্যন্ত হয়; তবুও তাদের সমস্ত 
দেহে পুট্টিহীনতার সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। 
কারণ চালে যে সব পুষ্টিকর উপাদানের অভাব 
আছে তা যদি অন্যান্য থাছ্য হতে সংগ্রহ না 
করা যায় তবে পুষ্টিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পাবেই। 
এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে কেবলমাত্র পুষ্টিকর 
থাগ্যের আত্যত্তিক অভাবই দেহে পুষ্টিদৈন্য স্থপরিস্ফুট 


করে তোলে--মুছু পুষ্টিদৈন্য অন্তঃসলিল! ফন্তর মত 


দেহে অনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণরূপে প্রকাশ 


মার্চ, ১৯৪৮ ] 


পায়। আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থা- 
হীনতাঁর যে মালিন্য দেখা যায় তা প্রায়ই এই 
শ্রেণীর । এই সব গ্রান মৃথে স্বাস্থ্যের উজ্জল দীপ্ধি 
ফিরে আসতে পারে যদি থাগ্য স্থনিবাচিত হয়। 
কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে এ সম্ন্ধে পুষ্টিশাস্তথজ্জের 
বিধান প্রায়ই ব্যঙ্গোক্তির মতন শোনায় । কেবল- 
মাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে খাছ 
নির্বাচন করার ব্যবস্থাই ফলপ্রস্থ হতে পারে। 
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন । স্থানাভাবে 
অত্যন্ত সঙ্কৌচের সঙ্গে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে কয়েকটি 
খাগ্য পরিপুরকের নাম উল্লেখ করা গেল। চাল 
প্রোটিন সম্পদে দীন, এ দৈন্য পূরণ করা যায় ভাল, 
দুধ, ছানা, মাছ, ডিম প্রভৃতি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য 
সংযোগে । ভিটামিন এ"র এঁকান্তিক অভাব পূরণ 
হতে পারে বিটা ক্যারটিন যুক্ত সবুজ শীকশজী ও 
ফল দিয়ে অথবা ভিটামিন-এ যুক্ত ডিম, মাখন ও 
মাছে বক্কতের তেল দিয়ে। থিয়ামিন, রাইবো- 
ফ্লাভিন প্রভৃতি বি-বর্গীম ভিটামিনের অভাব ডাল, 
' আটা, ওট, মণ্ট, ডিম, ষরুৎ, ঈস্ট প্রভৃতি খাগ্ 
তালিকাতৃক্ত করে মেটান সম্ভব। অবশ্য বৈজ্ঞানিক 
রক্ষণ প্রণালীর সাহায্যে ধানের নিজন্ব ভিটামিন 
গুলিও কিছু পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব। ভিটামিন 
সি চালে একেবারেই নাই--অঙ্কুরিত ডাল, পেয়ারা, 
আমলকী, নেবু জাতীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসজী 
হতে আমরা ভিটামিন সি পেতে পারি। মাছের 
যকৃতের তেল, মাখন, ডিম, প্রভৃতি খাগ্চ ভিটামিন 
ডি'র জন্য ব্যবহার করা চলে। স্র্যরশ্মির অতি বেগুনী 
অংশের রিকেট নিবারক গুণ এদেশের ভিটামিন ডি'র 
অভাব এনেকটা পূরণ করে । চালে ক্যালসিয়ামের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে 
কি ধনী কি দরিদ্র সাধারণতঃ সকলের খাছ্েই এ 
ধাতুজ লবণের টৈন্য দেখা যায়। সকল প্রকার 
ক্যালসিয়াম লবণই শরীরের গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রদ 
নয়। শাক, ডিম, ফল, ছোট মাছ, দুধ প্রভৃতি খাগ্ঠ 
হতে আমরা শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াষ 


জান ও বিজ্ঞান 


১৬৭ 


আহরণ করতে পারি। ডিম, ভাল, গুড় ও 
নানা প্রকার ফল হতে আমরা প্রয়োজনীয় লোহা 
আর তামা পাই। দেখ যায়, কোন একটি কি 
দুইটি বিশেষ খাদ্য হতে শরীরের প্রয়োজনীয় 
সম্ত উপাদান সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলে, কোন 
একটি বিশেষ উপাদানের অভাব হবার সম্ভাবন! 
থাকে, কিন্তু নানা প্রকার থাগ্য হতে পুষ্টি সংগ্রহ 
করলে এক খাছ্যের উপাদান বিশেষের অভাব, অন্য 
খাছ্যে বতমান উপাদান দিয়ে পূর্ণ হবার 
সম্ভাবনা খাকে। চালে পুষ্টিকাব্রিতার যে অভাব 
আছে তা এই ভাবে অন্যান্ত খাছ সংযোগে 
প্রতিপুরিত হয়। 

দেখা যাক ভাতের পুষ্টিকারিতা অন্ত উপায়েও 
কিছু বাড়ান সন্তব কিন|। এ প্রচেষ্টায় সামান্ত 
কৃতকাধ হলেও তা দেশের পক্ষে পরম কল্যাণকর 
হবে। প্রথম প্রচেষ্টা কৃষিবিজ্ঞান খটিত। বিভিন্ন 
শ্রেণীর ধানের রাসায়নিক সংগঠন ঠিক এক রকম 
নয় আর সব রকম ধানও সব জমির উপযোগীও 
নয়। এ জন্য উপযুক্ত উচ্চ পুষ্টিমূল্য ঘুক্ত ধানের বীজের 
ব্যবহার বাঞ্ছনীয় ও সংকরীকরণ পদ্ধতিতে শ্রেয়তর 
বীজ উৎপাদনের চেষ্ট। করা কতব্য। আর একটি 
বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । দেখা 
যায় জমির উর্রতার উপর শশ্তের পরিমাণ ও 
পু্িমূল্যের প্রতুলতা এ উভয়ই নির্ভর করে; 
স্ৃতরাং উপযুক্ত সার দিলে শুধু যে জমির উতৎ্পাদিক। 
শক্তি বেড়ে যাবে তা নয়, সে জমি হতে যে 
শল্য পাওয়া যাবে তা হবে অধিকতর পুষ্টিকর 
দ্বিতীয় প্রচেষ্টা উন্নততর প্রণালীতে ধান হতে চাল 
প্রস্তুত করার কৌশল আরত্ত করা৷ কলে ছাটা স্থদৃহ 
সাদ] চাল বেশীদিন সঞ্চয় করে রাখ! সম্ভব হলেও 
শরীরের পুষ্টি সংগ্রহ করার কাজে এ চাল অধিকতর 
অনুপযোগী, অতএব অবাঞ্চিত। কলে ছাটা সাদা 
চাল অপেক্ষা লাল চাল অনেক বেশী পু্টিকর। 
অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, স্বাস্থাগ্রদ বি বর্গীয় 
ভিটামিন, ও লবণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে 


১৩৮ 


বতমান থাকে চালের দানার উপরের প্রথষ কয়েক 
স্তর কোষে। পরিষ্কার সাদা চাল পাওয়ার আগ্রে 
এই পুটি আমর! হারাই । আগাট। পিগ্ছ ৭ আতপ 
চালের মধ্যে পুষ্টিকাবিভার বিশেন কোন পার্থক্য 
নাই কিন্তু কলচাট। সি প্র আতপ চালের মণ্যে 

















সিঙ্গ চাল পুষ্টকারিতায় শ্রেযতর | রর, 
প্রদত্ত তালিকায় (তালিকা ৫) দেগ। যাবে 
ভানিক ৫ 
গামা/গ্রাম 
ও নর রাইলো-। £ 
ঢাল প্রস্তুত করার শান খিয়ামিন ফলাতিন। নিয়াসিন 
লাল চাল | ৩৫? ) ২৩ | ৬০ 
কারি বকম হি চাল | ১২২ ০৩২, ২৩ 
টি প্রণালীতে ] রঃ 
তুষমুস্ত আতপ 
ই51581হওন সিদ্ধ |» . টা 
কল ছাট! চাল ৃ 
কনভারটেড সিদ্ধ যারা 
কল ছাট চাল | 
[819 প্রক্রিয়ায় আতপ ও কনভারটেড 
সিদ্ধচালে অপেক্ষাকৃত আক ভিটামিন সংরক্ষিত 
হয়। এখন পধ্যস্ত 108215 প্রক্রিয়া বেশী 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





| ১ম বর্ষ, ওয় সংখ] 


পরীক্ষিত হয় নাই কিন্তু 900৮6:690 সিদ্ধ চালের 
শ্রেষ্ঠত্ব কয়েক বৎসর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে । 
এই প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গা খুদ বাদ যায় কম স্থৃতরাং 
এই প্রক্রিয়ায় চাল প্রস্ত করলে প্রতি মণ ধান হতে 
বেশী চাল পাওয়ার সম্ভাবন। । 0০970587690 চাল 
তৈরী করতে হলে লাল চাল নির্বামুকূত পাত্রে 
রাখা হয়। এই চাল পরে উচ্চচাপে গরম জলে 
ভিজিদ্বে উষ্ণ বাণ্পে ভাপিয়ে লওয়। হয়। এই 
প্রক্রিয়ায় চালের উপরের স্তরে বতমান ভিটামিন ও 
প্রোটিন ভিতবের স্তরে প্রবেশ করে; স্থতরাং 
পরবর্তী প্রক্রিয়ায় চাল কলে ছাট হলেও ভিটামিন 
ও প্রোটিন নষ্ট হয় না। 

চালের পুষ্টিকারিতা যাতে নষ্ট না হয় এ সম্বন্ধে 
তুতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে রন্ধনশান্ত্রগত | ভাতের 
ফেনের সঙ্গে কিছু পুষ্টিকর উপাদান আমরা হারাই, 
আর কিছু নষ্ট হয় রন্ধনকালীন উত্তাপে। বহু 
প্রচারে এ তথ্যটি জনসমাজে স্তপরিজ্ঞাত, কিন্ত এ 
জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ যে বন স্থানেই অবহেলিত 
তা বলা বাহুল্য। খিচুড়ী প্রভৃতি রান্নাতে ফেন 
সংরক্ষিত হয় আর ডালের সংযোগে হয় আরে 
পুটিকর। ভাতের ফেন না ফেলে রান্না করা 
কষ্ঠসাধ্য হলেও পুষ্টিশাস্্গত বিচারে প্রয়াসযোগ্য | 
চালের কুঁড়। ভিটামিন ও প্রোটিম সম্পদে সমৃদ্ধ । 
ভিটামিন নিধাস ও পশুথাগ্যে এর ব্যবহার আছে। 
এ জন্যে পুষ্টিশাস্্রবিদদের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ হওয়া 
আশ্চর্য নয়। কোন বন্ধনশাস্্জ্ঞ অথবা খাস্তশিল্পী 
যদি এর স্থব্যবহার করতে পারেন তবে জাতীয় 
থাগ্যভাগডারের সমুদ্ধি ষেটুকু বাড়ে তাই লাভ। 


জুড়ি তানা 


গপনবিহারী বান্যাপাধ্যায় 


আকাশে এমন কতকগুলি তার' আছে যারা 
জোড় বেধে একটি অপরটির চারধিকে ঘুরেই চলেছে। 
স্তর জেমস জীনস এদের অনস্ত ওয়াল্টপ (9162) 
নৃত্যে বত বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণের মনে 
এদের সম্বন্ধে অন্ুসন্ধিংসা জাগাবার জন্য এই সরস 
কর্নাটি বোধ হয় তার মনে এসেছিল, কিন্তু জুড়ি 
তারার গল্প এতই আশ্চর্য ও এতই চমকপ্রদ যে 
তাকে রাস নৃত্যের সঙ্গে তুলনা না করে অতি 
চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ এদের প্রসঙ্গ অবতারণ! 
করেছেন। 

জুড়ি তার! সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ছুই একটি কথা 
সাধারণের জানা থাকা আশ্চর্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের 
' বিশ্বপরিচয়” বইতে (৬১ পৃষ্ঠায়) ও জগদানন্ন 
রায়ের 'গ্রহনক্ষত্র পুস্তকে তয় সংস্করণের ২৬৭ পৃষ্ঠায়) 
'ঘমক নক্ষত্' নামক প্রবন্ধে এদের উল্লেখ আছে। 
বন্ততঃ “জুড়ি তারা নামট] রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া । 
এই যুগল নক্ষত্রদের নিয়ে একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকদের 
অল্পনারও অন্ত নেই, অপরদিকে তেমনই এদের 
বিষয় প্রত্যক্ষ কার বস্তরও অভাব নেই । প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ ভাবে এরা যে জ্যেতিবিজ্ঞানীদের কত 
রসদ, কত চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে তার ইয়তত। 
নেই। 

আমর। আকাশে বত নক্ষত্র দেখি তার অন্ততঃ 
এক-তৃতীয়াংশ জুড়ি তার।। “অন্ততঃ এক-তৃতীরাংশ? 
বল! হ'ল তার কারণ বাকি তারাদের মধ্যে হয়ত 
এমন জুড়ি তারা লুকিয়ে আছে যারা আমাদের 
যন্ত্রে এখনও ধর] পড়ে নি। 

ঘষে সব জুড়ি তারা চোখে দেখে বোঝ! ধায় না, 
দুরবীনও সব সময় তাদের দেখবার পক্ষে বথেছট 


নয়। জুড়ি তার! দেখবার ব্যাপারে শক্তিশালী 
ছুরবীনও অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম । এসব 
ক্ষেত্রে জুড়ি তারাকে জুড়ি বলে বুঝে নেওয়ার 
জন্য বর্ণলিপি (309০6080009) দরকার। বর্ণলিপি 
হ'ল এমন একটা যন্থ যা আলোকে বর্ণসপ্তকে 
ভেগে দেকস। যে কোনও আলোর তিতর যেশপব 
রংএর মিশ্রণ আছে তাদের আলাদ1 করে দেওয়াই 
বর্ণপিপির কাজ । যে কোনও তারার আলে৷ এই 
রকম বর্ণলিপি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
রামধন্থতে যেমন পর পর রং সাঞ্জান থাকে তেমনি 
বেগুনী থেকে লাল পর্যন্ত সাতটি রং পর পর 
সাজান রয়েছে; আর কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে 
কয়েকটি সন্ধ কাল বেখ! রয়েছে । যদি কোনও 
তারার গতি পৃথিবীর দিকে হয় তাহলে এই 
কষ্চরেখাগুলি তার্দের বিশিষ্ট স্থান ছেড়ে একটু 
বেগুনীর দিকে সরে গিয়ে সংকেতে নিদ্বের গতির 
কথা জানিয়ে দেয়। অপর পক্ষে যে তার! 
পৃথিবী থেকে দ্বরে সরে যাচ্ছে তার কৃষ্ণরেখাগুলি 
উদ্টোদিকে অর্থাৎ লালের দিকে একটু সরে যায়। 
স্থতরাং কয়েকটি জুড়ি তারাকে ছুরবীনে একক 
তারা বলে জম হলেও বর্ণলিপিষন্ত্র তাদের যুগল 
মুতির খবর এনে দেয়--কারণ পরস্পরের চারদিকে 
ঘুরপাক খাওয়ার কারণে এদের মধ্যে একটির গতি 
থাকে পৃথিবীর দিকে এবং অপরটির থাকে তার 
উল্টোদিকে ; ফলে বর্ণলিপি যনে এদের কৃষ্চরেখা গুলির 
স্থানচ্যুতি ঘটে বিপরীত দিকে--জোড়ের একটি 
তারার কৃঞ্চরেখ! সবে যাঁয় বেগুনীর দিকে আর 
অপরটির সরে লালের দিকে । ব্ুতরাং একক তারায় 
যেখানে একটি কৃষ্ণরেখা থাকার কথ ভুড়ি তারার 


১৪০৩ 


সেখানে কাছাকাছি দ্টো৷ রুষ্বেখা দেখতে পাওয়। 
যার । আবার এই জোড়া কষ্ণরেখাগুলির একটি বা 
থেকে ডাইনে ও অপরটি ডাইনে এেঁকে বায়ে সরে যেতে 
থাকে। এবং কিছুকাল পবে ধেটি আঞ্জ বা থেকে 
ডাইনে যাচ্ছে সেটি ডাইনে থেকে বায়ে যেতে থাকে । 
এবং অপরটি ( যেটি আজ ডান থেকে বায়ে চলেছে) 
ব| থেকে ডাইনে যেতে থাকে । এর কারণ বোঝা শক্ত 
নয়। জুড়ির যে তারাটি আজ পৃগিবীর দিকে এগিয়ে 
আলছে সেটি কিছুদিন পরে পৃথিবী থেকে নূরের 
পানে ছুটবে আর তার সঙ্গীটি ( যেটি আজ পৃথিবী 
থেকে দুরে সরে যাচ্ছে) পৃথিবীর দিকে এগিয়ে 
আসতে থাকবে । এমনি করে মহাকাশের গায়ে 
তারাদের যে পরিভ্রমণের খেল! চলেছে বর্ণলাপ 
ষঙ্গে রুষ্করেখার দোল খাওয়ার তা রূপ পরিগ্রহণ 
করছে। এই দোল খাওয়ার ধরন দেখে তারা গুলির 
গতিবিধি ও পরম্পর দূরত্বের সম্বন্ধে কিছু তথ্য 
পাওয়া যায়। অনেক সময় এমনও হয় যে কুষ্ণ- 
রেখা জোড়া নয় কিন্তু তবু সে একা একাই 
পোল খাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে জুড়ি 
তারার একটির আলোই আমরা পাচ্ছি। অন্যটা 
অত্যন্ত নিস্তেক্ষ অথবা সম্পূর্ণ আলোকশুন্ত বা 
মৃত। তারারা এই জ্যোতিহার! মৃতসঙ্গীকে ত্যাগ 
করে না কারণ তার্দের পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ 
ত1 নির্ভর করে তাদের ভরের বা মোটামুটি ওজনের 
উপর; জ্যোতি হারিয়ে তারার যে মৃত্যু ঘটে তাতে 
আকর্ষণের তারতম্য হয় ন৷। 

কৃষ্ণরেখার যে বিচ্যুতির কথা উপরে বলা হ'ল, 
যার সাহায্যে নক্ষত্র তার গতির বার্ত। আমাদের জানায়, 
তার অনুরূপ ঘটন|! আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও 
নিতান্ত বিরল নয় । কোনও বেলগাড়ি যখন বাশি 
বাজিয়ে আমাদের অতিক্রম করে যায় তখন লক্ষ্য করা 
যায় যে ঠিক অতিক্রম করার পরেই হুইসিলের সুরটা 
ধেন চড়া থেকে হুঠাৎ খাদে নেমে গেল। এর কারণ 
হুইসিলের শব বাতাসে ষে তরঙ্গ তোলে রেলগাড়ির 
গতি আমাদের দ্বিকে হ'লে সে তরঙ্গ ঘনীভূত হয়ে 
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উঠেশফলে আমাদের কাছে তার আওয়াজটা 
অপেক্ষাকৃত চড়া ঠেকে । ঠিক অন্থ্রূপ কারণে দুরে 
যাবার সময় হুইসিলের আওয়াজটা আসল পর্দা 
থেকে খাদ্দে বলে মনে হর়। আলোর বেলাতেও 
ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে থাকে । আলো গ্রিনিবটা 
ঈথারে চড়া তরঙগই হোক বা ছোট ছোট আলোক 
কণিকাই (198০0 ) হোক কাছে আসার দরুণ 
তা ঘনীভূত হবেই এবং যে হেতু তরঙ্গ বা কণিকার 
নানারকম ঘনত্ব নানারকম বর্ণের স্থষ্টি করে, সেই 
হেতু দৃরগামী নক্ষত্রের রুষ্ণরেখা খাদে নেমে যায়। 
আলোর ক্ষেত্রে এই খাদ হ'ল লালের দ্বিকে। 
মনে রাখতে হবে যে কষঙ্করেখার অপষরণের ব্যাপারে 
দূরত্ব গ্িনিষটা সম্পূর্ণ উদাসীন; অপসরণ সম্পূর্ণ 
নিভর করে গতিবেগের উপর। 

কিন্ত জানা দরকার যে কোনও তারার কৃষ- 
রেখার অপসরণ দ্বেখলেই সব সময় মনে করবার 
কারণ নেই যে তারাটি জুড়ি তারা । তারার.গতি 
কষ্ণরেথার স্থানচ্যুতি ঘটায় স্থতরাৎ কোনও তারার 
কৃষ্ণরেখা য্ধি দোল না খেয়ে মাত্র ঈষত স্থানচ্যুত 
অবস্থায় প্রায় স্থির থাকে তাহলে বুঝতে হবে 
গতিট। তার সঙ্গী-পরিভ্রমণের গতি নয়--মহাকাশে 
তার অনস্ত ধাত্রার ( 0:0199£ 200061010 ) গন্ি। 
অনেক সময় এই অনন্ত যাত্রার স্থানচ্যুতি ও 
সঙ্গীপরিভ্রমণের স্থানচ্যুতি এক সঙ্গে ঘটে থাকে 
তখন দেখা যায় যে কৃষ্ণরেখাটি তার বিশিষ্ট স্থান 
থেকে বিচু।ত একটা অবস্থার ডাইনে বায়ে দোল 
খাচ্ছে। 

আরও একট] বড়ই অদ্ভুত কারণে কুষ্ণরেখাদের 
স্থানচ্যুতি ঘটে থাকে । কোনও ছোট্ট অথচ ভারি 
বস্তর অস্তিত্ব স্থান-কালের মাপকাঠিতে সস্কোচন বা 
প্রসারণ ঘটায়, যার ফলে রংএর সুর একটু খাছে 
নেমে আসে। একটু বিশদ করে ব্যাপারটা বুঝে 
নেওয়। যাক--ভারি বস্তর কাছের ঘড়িটা ধীরে 
চলতে আরম্ভ করে; ফলে তার ঘড়ির হিলাবে 
€স ষদ্দি সেকেণ্ডে পঞ্চাশট। তরঙ্গ (বা আলোকণা ) 
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ছাড়ে তবে আমাদের ঘড়ির সঙ্গে মিলিবে দেখা 
যাবে সে হয়ত সেকেগ্ডে মাত্র আটচল্লিশটা তর 
(বা আলোকণা ) ছাড়ছে । এট? হ'ল বিশ্ববিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আবিষ্কার। তিনি নিজের 
চোখে এটা লক্ষ্য করে আমাদের দেখিয়ে দেন নি। 
তিনি অঙ্ক কষে বলেছিলেন এরকম হু'বে-__ 
বৈস্তানিকেরা প্রত্যক্ষ করলেন তার কথ! ঠিক। 
যে তারাটির ক্ষেত্রে এইরকম অপসরণ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য সেটি হল লুব্ধক (31108 ) নক্ষত্রের 
সঙ্গী একটি ছোট তার ; সে তারাটি চোখে পেখ' 
যায় না। তার ওজন হুধের কাছাকাছি--অথ5 
ব্যাস ( 018170697 ) তুর্ষের ব্যাসের তিরিশভাগের 
এক ভাগ । ফলে এর ঘনত্ব (09789165 ) দাড়ায় 
হৃধের ঘনত্বের তিরিশ হাজার গুণেরও বেশী। 

বর্ণলিপি যন্ত্রে তারার বিচারের পথে বিদ্ব অনেক। 
তার মধ্যে প্রধান বিদ্ধ তারা থেকে আলো আসে 
খুব কম। আবার সেই আলোকে বর্ণলিপি দিয়ে 
টুকরো টুকরো! করলে একটি রংএর টুকরোর আলো যায় 
আরও কমে কারণ সব রং মিলে মোটমাট বে 
উজ্জ্বলতা এতক্ষণ পাচ্ছিলাম তাকে ভেঙ্গে পড়তে 
হয় খণ্ডে ৭ণ্ডে। আবার বর্ণ লিপি বন্দও কিছু আলো! 
আত্মসাৎ করে। স্বতরাৎ যথেষ্ট উজ্জ্বল না হ'লে 
তারার বর্ণলিপির বিচার করা যায় না। 

এখানে একটা প্রশ্ন আপনা থেকেই মনে 
হয়। যে সমস্ত জুড়ি তার। যথেষ্ট তফাৎ নয় অথচ 
যাদবের জ্যোতিও কম তাদের কি তা'ছলে খোজ 
পাবায় কোনও উপায় নেই? বর্ণলিপি বা দুরবীন 
উভয়েই এদের খবর দিতে অপারক। কিন্তু তবু 
এদের অনেকের খবর পাওয়া যায় । ঘোরবার সময় 
একটা তার! যখন দৃশ্ততঃ আর একটার উপর এসে পড়ে 
তখন পিছনের তারার আলোটা জামনের তারায় 
ঢাকা পড়ে যায়; ফলে ছুটি তার! মিলিয়ে যতটা 
আলে। পাওয়। যাচ্ছিল ততট]1 আর বায় না। এই- 
রকম জুড়ি তারার আলো! একটা বিশেষ ধারায় 
বাড়তে কমতে থাঁকে । প্রথম যখন একটি সারা, 


অপরটির পিছনে একেবারে লুকিয়ে পড়ল তখন 
কিছুক্ষণ যাত্র একটি তারার আলো! পাওয়া গেল। 
তারপর সেটা আন্তে আস্তে অন্ত তান্নার আড়াল 
থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল--ফলে আলোর 
উজ্জতা বেড়ে চল্ল--সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসার 
পর বেশ কিছুক্ষণ ছুই তারার আলো! পাওয়া 
গেলে- তারপর আবার একটি অপরটির পিছনে 
ধীরে ধীরে লুকোতে লাগল আর আলো 
কমতে লাগল। এই যে কিছুক্ষণ গোর 
আলোর সমভাবে থাকা এইটেই হল জুড়ি তারার 
আলো বাড়া কমার বিশেধত্ব। জুড়ি না হয়েও 
আপনা থেকে যাদের আলো বাড়ে কমে এমন একক 
তারাও আছে--তবে তারের আলো বাড়। কমায় 
এই বৈশিষ্ট্য নেই; তাদের বৈশিষ্টা অন্ধরকম। 

এই রকম আলো! বাড়া কমা জুড়ির অস্তিত্ব, 
প্রথম জানতে পারা যায় ১৭৮২ খৃষ্টান্দে। আর বর্ণ 
লিপি দিয়ে বোঝা ধায় যে সব জুড়ি, তাদ্দের খবর 
পাওয়। গেছে মাত্র ১৮৮৭ খুষ্টান্দে। এটা স্বাভাবিক । 
তারার আলো বাড়া কমা চোখে দ্বেখে বোঝা যায়। 
রাতের পর রাত যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে 
তাদের চোখে আলো বাড়া কমা ধরা পড়বেই । 
বর্ণলিপির বিশ্লেষণ হুক ব্যাপার, সুতরাং তার 
আবির্ভাব স্বভাবতঃই পরে ঘটেছে। ১৬৭০ থুগাবে 
প্রথম মণ্টানারি নামক একজন লোক 'আলগলঃ 
তারাটির উজ্জলত। বাড়তে কমতে দেখেন ( যদিও 
তিনি একে জুড়ি বলে বোঝেন নি )--বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে এ কথা লিপিবদ্ধ আছে; কিন্ত জিনিষট। 
যখন শুধু-চোখেই বেখ। যায় তথন ১৬৭৭ খানের 
আগে যে এট। মানুষের লক্ষ্যগোচর হয়নি এমন কথা 
জোর করে বল! যায় না-_বিজ্ঞানের পাতায় হয়ত 
নে খবর পৌঁছয় নি। আমাদের পুরাণ আগিতেও 
এ সংক্রান্ত তথ্য খুজে দ্বেখা ফলপ্রন্থ হবে । 

চোখে বা ছুরবীনে দেখ! জুড়ি তারাও বিজ্ঞানের 
মতে ১৬৫০ খুষ্টাব্েই প্রথম । তবে এ সন্বন্ধেও 
আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ঘেটে দেখা ভালু__-আরও 


১৪৯ 


প্রাটীনকালের জ্ঞানের খবর পাওয়া অস্বাভাবিক হবে 
না। যে তারাটিকে জুড়ি বলে প্রথম সন্দে্ছ করা হয় 
জেট। সাধারণের 'মতি পরিচিত একটি তারা । সপ্তধি- 
মগুল অনেকেরই অজানা নয়। সপ্রষির গঠন হচ্ছে 
চাঁরট। তাঁর! নিয়ে একটা চতুরুঞ্জ আর চতুভূজের 
এক কোণ থেকে একটা লাজের মত বেবিয়েছে 
যাতে সাজান আছে পর পর তিনটি "চারা । 'এই 
তিনটি তারার মাঝেরটির নাম বশ্ঠি-_ ইংরাজি নাম 
11251, এরই গায়ে আরও একটি ছোট্র মিটমিটে 
তারা আছে। সবাই শ্রধূ চোখে এটা দেখতে পায় 
না-_কেউ কেউ পাঁয়। এই তারাটির নাম অরুত্ধতী-_ 
ইংরাজি লাম £1০0:1। বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতী মিলে 
একটা জুড়ি তার! হয়েছে । এরাই হল গ্রথম চোখে 
দেখা জুড়ি। দেশী ও বিদেশী পুরাণ আদিতে এদের 
সম্বন্ধে অনেক গল্প চলিত আছে। 

আমাদের অতি পরিচিত ফ্লুবতারাটিও জুড়ি 
তারা । তবে শুধু-চোথে এর সঙ্গীটিকে দেখ! যায় না। 

হুড়ি তারা জ্যোতিবিজ্ঞানীপের অনেক খবর 
জোগায় । তার মধো প্রধান হ'ল যে জুড়ি তারাদের 
ভক্ষ (70888) জানতে মোটেই কষ্ট পেতে হয় না। 
ষে তারার ভর যত বেশী যে তার সঙ্গীকে তত 
জোরে টানে; ফলে দূরত্ব অনুসারে তারা পরস্পরের 
চারদিকে ঘুরপাক খার | দুরত্ব ও গতির ভঙ্গী দেখে 
তারা ছুটির ওজন বোঝা ষায়। যে সব তারা 
আকাশের পথে একা একা ঘুরে বেড়ায় তাদের 
তর জানা এত সহজে সম্তব হয় না এবং বন 
একক তারার ভর একেবারেই জানা যায় নি। 

আরও একটা মস্ত বড় খবর একটি জুড়ি তারার 
কাছ গেকে পাওয়া গেছে । ৬১ সিগনি (601 05011) 
নামক একটি জুড়ি তারা তাদের গতির ধরনে 
জানিয়ে দ্বিয়েছে যে তাদের গ্রহ আছে। যদিও 
গ্রহের নির্দের আলে! না থাকায় সেটিকে প্রত্যক্ষ 
করা যায় না তবুও গ্রহুটির টানাটানিতে জুড়ির 
ঘুরপাকের কিছু বিদ্ব ঘটে । এট] নেহা ছোট খবর 
লস । 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


লাখে একটি । স্তরাং কোনও বিশেষ তারার 


গ্রহ গাকার খবর কম কথ। নয়। তবে এ জানটি 


বড়ই নৃতন-_মাত্র ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে এই খবর জানা 
গেছে এবং যে ভাবে এই গ্রহের অস্তিত্ব অনুমান 
হয়েছে এবং গ্রহটির যা ভর হিসাব করা হয়েছে 
সেটা বড বেশী এবং সে সম্বন্ধেও বহু যুক্তি-তর্কের 
অবতারণা হ'তে পারে। গ্রহটির ওজন প্রায় 
বৃহস্পতির ষোলগুণ--অথচ দ্রিল্লীর ডক্টর কোঠারী 
নামক একজন জ্োতিবিজ্ঞানী অঙ্ক কষে প্রমাণ 
করেছেন যে বুহুম্পতির চেয়ে বড় গ্রহ জগতে 
কোথাও থাকতে পারে না। স্ততরাং ৬১ সিগনীর 
গ্রহটি অত ভারি হ'ল কী করে এ প্রশ্ন উঠে। 
আবার কোনও কোনও গণিতজ্ঞ ডক্টর কোঠারীর 
মতটাকে নিভূল বলে মনে করেন নাঁ। সুতরাং 
দেখ যাচ্ছে যে কালের প্রহরীর হাতে এ প্রশ্রের 
বিচার এখনও বাকি । তবু একট৷ তারার ক্ষেত্রেও 
গ্রহের অস্তিত্বের আভাস পাওয়াও বিজ্ঞানী ও পাধাণ 
ছজনের কাছে বড় খবর। ৭” অফিউচি (৭0 
910180101) নামে আর একটি জুড়ি তারার বেলাতেও 
অনুরূপ সন্দেহের কারণ ঘটেছে। 

স্থতরাৎ দেখ। যাচ্ছে জুড়ি তাঁরা শুধু যে একট। 
মঞজজার জিনিষ তাই নয় এদের কাছে থেকে বু খবর 
পাওয়া যাঁয়। যাঁর! ছুরবীন বা বর্ণলিপি নিয়ে 
আকাশে জুড়ি তারার খোজ করে বেড়ান তাদের 
অন্ুসন্ধিৎসাঁ ও দান অবহেলার জিনিষ নয় । 

এই জুড়ি তাঁরা কি করে জন্মাল সে নিয়ে অনেক 
মত প্রচলিত আছে এবং এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
রবীন্ত্রনাগের “বিশ্বপরিচয়” বইতে আছে । এ প্রসঙ্গের 
সবিস্তার আলোচনার জন্চ আরও একটি প্রবন্ধের 
প্রয়োজন । 

আকাশে জুড়ি তারা ছাড়াও অন্য রকম তারা 
আছে যার! তিনটি বা চারটি একত্র কাছাকাছি ঘুরে 
বেড়ায় । বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর খুব কাছে খুরে বেড়ায় 


অথচ শুধুচোখে দেখা যায় না এমন তারার সন্ধান 
পাওয়া গেছে । এদের সবিশ্ার আলোচনা এ প্রবন্ধে 


জোতিষিজ্ঞানীদের মতে গ্রহওয়াল! তার! « সম্ভব হ'ল না। 


স্বাস্থ্য ও 


সূ্যরঙ্মি 


(লঃ কনেল স্ুীন্নাথ সিংহ 


সাহুষে মান্থষে প্রকৃতিগত বৈষম্য অনেক আছে, 
বর্ণ-বৈষম্য ইহাদের অন্যতম; ইহার ফলে দুঃসাধ্য 
রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার অনেক জটিলতার 
স্ষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যাকে 
বর্ণভেদে প্রধানতঃ ছু'ভাগে ভাগ করা হয়_-শ্বেত ও 
অ-শ্বেত। প্রথমোক্তরা সংখ্যায় চতুর্থাংশ, এবং 
কটা» কালো, ও 'ীত, প্রভৃতি অ-শ্বেতর|! তিন- 
চতুর্থাংশ । ংখ্যালঘুদের  বর্ণবৈষম্য-জনিত 
ওদ্ধত্যের ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিরোধ বিসদৃশ রূপ 
নিয়ে দেখা দিয়েছে, ও পৃথিবীময় অশান্তি ও 
অপ্রীতির বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে । অথচ, চোখে ন। 
দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে এই 'সাদারাই রোদ 
লাগিয়ে নিজেদের “সাদা” রং রঙ্গীন করবার প্রচেষ্টায় 
মেতে উঠেছে । নিরমিতভাবে না পারলেও 
কাজের ফাকে, স্থুবিধা পেলে তারা গায়ে একটু 
রোদ লাগিয়ে নেয়। ছুটির দিনে দৈনন্দিন কাজের 
তাগিদ যখন থাকেনা, দলে দলে স্ত্ী-পুরুষ, ছেলে 
মেয়ে এসে হাজির হয় খোলা মাঠে, নদীর ধারে, 
হদের তটে, সমুদ্র-টৈকতে--যেথানেই একটু রোদ 
লাগানোর স্থুবিধ এবং সুযোগ রয়েছে + সকলেরই 
চেষ্ট1 রংয়ের প্রলেপ দিয়ে অশোভনীয় “সাদাত্বটাকে 
ঢেকে দেওয়া । লোকের এই আগ্রহের স্থযোগ 
নিয়ে গড়ে উঠেছে মস্ত এক ফাকির ব্যবস!। 
কারখানা থেকে শিশি, বোতল, কোটায় বেরিয়ে 
আসছে রঙ্গীন হওয়ার নান। উপকরণ । মান্ষের এই 
যে তীব্র আকাঙ্ষা আর প্রচেষ্টা রঙ্গীন হওয়ার 
জন্য---বিশেষতঃ যে সব দেশে দিনগুলি স্থয্যের 
আলোয় তেমন দীপ্ত থাকে না এর মুলে আছে 


সেই স্বাভাবিক আকর্ষণ যার দরুণ জন্ম থেকেই' 


. হলো জামা-কাপড়, 


মানুষ চায় স্য্যরশ্মির পরশ । সভ্যতার 
পূরণ করতে গিয়ে স্য্যবশ্টি আর মানুষের 
ভিতব গড়ে উঠেছে এক প্রাচীর, যাব উপাদান 
পোৌঁষাক-পরিচ্ছদের মোহ । 
“অ-সভা” শিশুরা স্বভাবতঃই চায় আলো, চায়না 
অন্ধকার। যে পর্গ, বাইরে চলাফেরা বা কাজ 
করার শক্তি হারিয়েছে, সে চায় আনন্দময় আলোর 
পরিবেশ । কিন্তু, অত্যন্ত রুগ্ন, জীর্ণ এবং জরা গ্রস্ত 
মানুষ (বা ইতর প্রাণী ) আলো! থেকে দুরে খাকবার 
চেষ্টাই করে। তাদের জীবনীশক্তি এতই ক্ষীণ 
ষে স্ুুষ্যের ডাকে সাড়া দেবার সামর্থা তাদের নেই। 
তাই তারা আশ্রয় খোজে আধারের কোলে । 
আবার যে রোগী আর্োগ্যের পথে চলেছে সে চায় 
আলো; স্থয্যের সপ্তীবনী শক্তির জন্য তার অফুরস্ত 
ক্ষুধ!; আলোর স্পর্শে সে পায় জীবনের স্পন্দন; 
দেহমূন তার আনন্দে নেচে উঠে । সার! দেহ তার 
তাই শস্যের ডাকে সাড়া ন! দিয়ে থাকতে পারে 
না। খুমোবার সময় আমব। চাই অন্ধকার; 
কারণ জাগ্রতাবস্থার উত্তেজনা, উদ্দীপনা কমে 
গিয়ে দেহমন তখন অসাড় হয়ে আসে । আবার 
হুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহে ও মনে কম্মতৎপরতা 
ফিরে আসে; যেন নতুন করে গ্রাণলধশর হয়। 
বোধহয় এই অনুভূতিই রূপ পেয়েছে কবির দীপ্ত- 
ভাষায় £ 
“রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসছে দুয়ার ভেদিয়াঃ 
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুত্বাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া |” 
যুগের পর ধুগ ধরে চলে এসেছে স্থধের 
উপাসনা । অতীতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিদর্শন-. 
প্রাচীন দেবালয় ও অনেক স্থলে নগরীর ধ্বংসাবশেষ 


১৪৫ 


তাএ সা্্য দিচ্ছে । অত্তীতে ডারতবষে, জীবনের 
পবিপোষক এবং সর্ধবপাপনাশক হিসাবে কুধ্যকে 
পূজা কর হতো। মংস্কত ভাষায় হুষ্যের বু 
নামের প্রতে।কটি তার কোন না কোন বিশেষ 
&থণের পর্চায়ক। বৌদ্রন্সানাগার (801871020) 
প্রাচীন রোম নগবীর প্রত্যেক বসতবাটার অপরিহাষ্য 
অঙ্গ ছিল। পম্পেই (910091) নগরীর বসতবাটার 
ছাদ-সংলগ্র বৌ-ক্সান মঞ্চের (3৪-০:০৪) চি 
সেই নগরীর ধ্ংসাবণেষে এখনও দেখতে পাওয়া 
যায়। শ্লান-যঞ্চ এমনভ।বে তরী হ'তে। যেখানে 
গৃহবাসীৰ। শিক্ষপ্নবে ঝুঁতৃহলী দুটির আডালে 
রৌদ্র-ন্নান কগতেন। গ্রাষ্টের জন্মের বহু পুর্বে 
লিখিত শিবরণা থেকে জানা খা মিশরবাসীরা 
তাদের মাথার চুল খুব ছোট করে রাখতেন ; এবং 
বেশী পোদ লেগে মাথার হাড় তাদের খুব শক্ত 
হ'তে! । কিন্তু অধিকাংশ সময় ট্রপী ব্যবহারের 
ফলে মাথায় বোধ খুব কম লাগতো বলে সেকালের 
পারসিকদের মাথার হাড় নগম থেকে যেত। 
যীন্ত গ্রাঞ্থের আবিভাবের বহু আগে হিপোক্রেটিস 
(10100902668) নানাবিধ ব্যাধির চিকিৎসায় শ্যষ্য- 
বৃশ্মির গুয়োগেব নিদেন দিয়েছিলেন | অরিবেসিয়াস্‌ 
(0901098108) নামক প্রাচীন গ্রীসের 'এক চিকিসক 
লিখে গেছেন £ যাঁদের মাংমপেশীর পুষ্টি ও উন্নতি- 
সাধন দরকার তাদের পক্ষে স্যাণশ্িৰ প্রয়োগ 
অপরিহায্য | আযুব্বেদ শাস্ষেও শ্ষ্যর্শ্মির বোগ- 
নিবারক ও বোগনাশক শক্তির উল্লেখ আছে। 

শ্রীষ্ট ধম্মের আবিভাব ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে 
“পৌত্তলিকতা' সংশ্লিষ্ট অনেক বিধি-বাবস্থার উচ্ছেদ 
সাধন করা হয়--ধন্মের গ্লানিকর বিবেচনায় । 
দুর্ভাগাবশতঃ শ্বাস্থ্য-সম্পকিত অনেক মৃূল্যবান্‌ 
প্রথা সেই সঙ্গে লোপ পায়। ধনম্মোন্সাদনার 
তাড়নায় সে সব দেশে সুধ্যপূজাও কিছুকালের জন্য 
চাপা পড়ে । কিন্তু এ অবস্থ! দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 
মানব, তার তল বুঝতে পেরে শোধরাতে দেরী করে 
নাই। 'হ্ধ্যপূজার পুনঃ গ্রচলন হয়। অতি প্রাচীন 


শন ও বিজ্ঞান 


| ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


কাল ছেড়ে গত এক শত বছরের স্বাস্থ্য বিধির 
ক্রম্বিকীশের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা 
যায় মানুষের শরীরের উপর হ্য্যরশ্মির প্রভাব সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভের জন্য পাশ্চাত্য দেশে বহু গব্ষেণা চলে। 
ফলে, শুয্যরুশ্মির প্রয়ৌজনীয়ত। সম্বন্ধে এখন আর 
কোন মতদ্বৈধ নাই । ব্যার্ি-প্রতিষেধক ও ব্যাধি 
গ্ররতিকারক হিসাবে এর প্রচলন পাশ্চাত্য দেশে 
হয়েছে । সেস্ব দেশের লোকেরা এখন জানে যে 
নিয়মিত হ্ব্ারশ্ির প্রয়োগে শরীর সুস্থ, সবল ও 
সতেজ থাকে; দুর্বল দেহ সবল হয়ু--কোন ব্যাধি 
সহজে আক্রমণ করতে পারে না। তাই রোদের 
ম্পশের জন্য সে সব দেশের অধিবাসীদের এমন তীত্র 
আগহ ; "সাদা বং রঙ্গীন করার এত প্রচেষ্টা । 
এর্‌ মুলে রয়েছে তাদের বাচবার আকাঙ্ষ', জীবনের 
প্রতি আকর্ষণ । 

মানব দেহের উপর লুয্যবুশ্মির প্রভাবের বিস্তৃত 
আলোচন। এখানে সম্ভব নয়। অন্ন কথায় সে কাজ 
সেরে নিতে হবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে 
বিবেচ্য শরীরের বহিরাববণ ত্বকের কথা । তার 
উপর এসে লাগে স্য্কিরণের প্রথম ছোয়া । 
তার পর বিশেষ গ্রতিক্রিয়। দ্বার! দেহের প্রয়োজনানু- 
যায়ী ( ও গ্রহণযোগ্য ) পরিব্ন্তনের পরব এর প্রভাব 
শরীরের সব্দত্র ছড়িয়ে পড়ে । সেই প্রভাবে দেহ- 
ন্ব কম্মতং্পব হয়ে উঠে। তকে এই বূপান্তর না 
ঘটলে স্যারশ্মির প্রচণ্ড তেজ সহ্থা করে মানুম বেঁচে 
থাকতে পাবতে। না। হ্য্যরশ্মির শক্তিকে আয়ত্তে 
এনে মানুষের প্রয়োজনের উপষোগী করে দেওয়ার 
দায়িত্ব ত্বকের রংয়ের পরিবর্তন । রং গাঢ়তর হয়, 
চল্‌তি ভাষায় বলা হয়, রং 'কালো” হয় । যে বিশেষ 
পদার্থের (13167009206 । উপস্থিতির দরুণ এই 
পরিবর্তন তার বিশিষ্ট কোন নাম নাই। এবং 
ঠিক কি ভাবে এর উৎপত্তি তা, এখন পধ্যস্ত 
স্থনিপ্ধাবিত হয় নাই। তবে এর প্রয়়োজনীয়ত। 
সম্বন্ধে জানা গেছে যেত্বকে এর উপস্থিতির দক্ুণ 


* (১) প্রয়োজনাতিরিক্ত হুর্যযরশ্মি শরীরের ভিতর 


মাচ, ১৯৪৮ ] 


প্রবেশ করতে পারেনা; (২) যে আলোরশ্শি 
শরীরের ভিতর প্রবেশ করে ( শোষিত হয় ) তা' 
তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ও কারে কারো মতে, 
আলোশক্তি এমন বিশেষ এক শক্তিতে রূপাস্তবিত 
হয় যা" দ্রেহের প্রতিরোধশক্তির ( 19818681008 ) 
সহায়ক বা পরিপোষক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়! 
উৎপন্ন করে। বাহাতঃ "স্যয্যকিরণের সংস্পশে 
ত্বকের কোমলতা, মস্থণতা ও স্থিতিস্থাপকত। 
বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া, স্ব্যরশ্মির প্রভাবে ত্বকে 
(ক) জীবাণুর বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়, এবং অনেক জীবাণু 
বিনষ্ট হয়; (খ) ভিটামিন “ডি” খাগ্যপ্রাণ তৈরী 
হয় (কিন্তু প্রয়োগের মাত্রাধিক্যে ভিটামিন নগ 


হয়ে যায়); এগ) আ্যান্টিবডি । &0010900) ) 
উৎপন্ন হয়। 
শরীরের যে সব অংশ নিয়মিত বোদের 


ংস্পর্শে আসে..সেখানে বক্তশিরার প্রাচ্ধ্য এবং 
শিরাগুলি প্রসারিত (9118699); কারণ রোদে 
বুক্তশিরার প্রসারণ হয়। রক্ত চলাচল এ সব 
অংশে বেশী হয়। এ সব অংশ জীবাণুৰ আক্রমণ 
সহঙ্জে প্রতিরোধ করতে পারে, এবং খঝতুভেদে 
ঠা এবং গরম ছুহইহ অনায়াসে সহা করে। 
পক্ষান্তরে, যে সব অঙ্গ নাধারণতঃ বশ্বাচ্ছাদিত 
থাকে যেখানে রক্ত চলাচল অপেক্ষারকুত কম 
এবং রক্তাল্পতাহেতু সেখানে. শরীরের অঙ্গ নিশ্রও 
ও দুর্বল; গাগা বা গরম স্হা করার এবং 
জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তিও কম। 
রোদে ত্বকের রক্তশিরার প্রসারণের ফলে রক্ত 
চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক হয়; ভিতবের রক্ত 
বাইরের দিকে আসতে থাকে । সঞ্চিত রক্তের 
চাঁপ থেকে মুক্তি পেয়ে ভিতরের ফন্ত্রগুলি কম্ম- 
তৎপরতা ফিরে পায়। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা 
ভাল যে রক্তশিরার উপর স্ধ্যকিরণের এই 
অপ্রত্যক্ষ (09715896159) প্রভাব নান! প্রকার 
যাপ্য রোগে (02:07010 01899) বিশেষ ফলগ্রদ । 

শরীরে নিয়মিত সুর্য্যকিরণ প্রয়োগ রক্তের, 


তান ও বিজ্ঞান 


পুঠি হয়। কারণ, রক্তকণিকার (919০0 ০০%- 


) 
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খ্যাধিক্য এবং রোগজীবাশু নাশের 
ক্ষমতা (08069101081 1১09:) বৃদ্ধি পায়; রক্তে 
ক্যালসিয়ম্‌ (০810109), ফস্ফরাস্‌ (91081980858) 
প্রভৃতি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । 

দেখা, শোনা, প্রাণ নেওয়া, ম্বাদ পাওয়া । 
ঠাণ্ডা এবং গরম বোধ; স্পশ, বেদনা বা চাপ 
অঙ্কভব অথব। দেহের অঙ্গ প্রত্র্ণ চালন। কর৷ 
প্রভৃতি যাবতীয় কাজ চলে স্সামুর (97৪) 
সাহায্যে । ম্বামুগুলিব শ্রাস্তভাগ বহুধা বিভক্ত 
হয়ে ওকে ছড়িয়ে আছে। এদের কাজ বাইরের 
জগতের সঙ্গে শবীঝের যোগ রক্ষা করা-যাতে 
সব অবস্থাও সঙ্গে সামঞ্ধও রক্ষা করে এবং স্থস্থ 
ও সতেজ থেকে শরীর আপন কাজ করে যেতে 
পারে। স্য্যকিরণের সংস্পশে তন্তগুলির উত্তেজন! 
্নাযূপথে সায়ুকেন্ত্রে পৌছে । তারপর এই উত্তে- 
জনার সাড়া ভিন্ন নাধুপথে শরীরের সর্বত্র স্া- 
রিত হয়। শরীরে কম্মতৎপরত। বি পায় । 
শরীর এমনঃ হুস্থ ও সতেজ হয়। 

নিয়মিত ও শিলয়গ্ত্রিত সুয্যকিরণ সংস্পশ্ে 
শরীগের মাংখশপেশীর বিন্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। 
সমুদয় মাখপেশীর সমন্বয় ও সৌগব বজায় রেখে 
এমন পুঠি অন্ত কোন উপায়ে সম্ভবপর নয়। 
স্থয্যরশ্মি-চিকিৎসাধীন, দীর্ঘক।ল শব্যাশায়া রোগা- 
দের মাংলপেশীর উন্নতি ও পুষ্টি দেখে বিশ্ময় 
লাগে; এবং না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে 
এমন পরিবস্তন সম্ভব । 

বিভিন্ন আরুতির ও আয়তনের হাড়ের সমন্বয়ে 
গড়েছে মাছগষের শরীরের কাঠামো | এই কাঠামো 
যতক্ষণ শক্ত ও মজবুত থাকে, মানুষের স্বাভাবিক 
গঠন ও আকরুতির বৈকল্য ঘটেনা | . ক্যালসিয়াম 
(০8101870) হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান, 
এবং এ পদার্থ আছে বলেই হাড় ও দাত শক্ত 
হয়। এর অভাবে এদের পুষ্ি ব্যাহত হয়। 
ভিটামিন পডি”্র (৬1687050 ])) সহায়তা ছাড় 


1)59019) 


€ 
১৪৩৬ 


শরীর খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে 
পারে না। ছুই-উপায়ে ভিটামিন ডি পাওয়া 
যায়) খাগ্চ থেকে, এবং ত্বকের উপর সুর্যারশ্মির 
ক্রিয়া । আমরা সাধারণতঃ যে খাগ্য গ্রহণ করি 
তাতে ভিটামিন ডি বড় একট। থাকে না। 
কাজেই দ্বিতীয় উপায়ের উপর নির্ভর করাই 
সঙ্গত। ক্যালসিয়ামের অভাবে ছোটদের রিকেট 
নামে ব্যাধি দেখা দেয়। বয়ঞ্কদের--বিশেষতঃ 
গর্ভবতী: স্ীলোকদের অস্টিওম্যালেসিয়া (9৪86৪০- 
[1)919019) নামক ব্যাপি হয় ক্যালসিয়ামের 
অভাবে । শরীরের ভাঁড় রুমশঃ নবম হয়ে পড়ে । 
মায়ের শরীর থেকে উপাদান আহরণ করেই 
গর্ভস্থ শিশুর শবীর পুষ্ট হয়। সেই জন্য গর্ভাবস্থায় 
যথেষ্ট পরিমাণ পুর অভাবে ক্ষয় পূরণ না হলে 
মা'র শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে গর্ভস্থ 
শিশুরও অনিষ্ট হয়। মা'র শরীর থেকে ক্যাল- 
সিয়াম গিয়ে শিশুর হাড়ের পুষ্টি সাধন করে। 
কাজেই মার শরীরে এর অভাব ঘটা-_গর্ভাবস্থায় 
খুব স্বাভাবিক । নিয়মিত স্ধারশ্মির প্রয়েগে 
ক্যালসিয়ামের অভাব-জনিত ব্যধির হাত থেকে 
অব্যাহতি পাওয়। যায়। 

মাঙ্ছষের শরীরে বিশেষ এক জাতীয় গ্রস্থি 
(£1800 ) আছে বাদের অন্তঃক্ষরণ (1706910%] 
880:961018 ) বহন করে নেবার জন্ত কোন নালি 
€( নঃ0৮ ) নাই । ক্ষরণ সরাসরি রক্তের সাথে 
মিশে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের উপর এই 
গ্রন্থিগুলির ( অর্থাৎ এদের ক্ষরণের ) প্রভাব 
অপরিসীম, বিশেষ করে শরীরের বৃদ্ধি ও উন্নতি 
এবং প্রজনন ক্রিয়ার উপর । এই ক্ষরণের ব্যতিক্রম 
হলে দেহের ক্রিয়া ব্যাহত হয়-_-অঙ্গ গ্রত্যঙের 
বিকৃতি ঘটে । বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার উপর 
গ্রস্থিবিশেষের প্রভাব সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ । 
কিন্তু সব গ্রস্থিগুলির সমবেত প্রভাবে শরীর 
সহজ স্বাভাবিক ও নুশৃঙ্খল ভাবে চলে। এই 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


পরিণতি ও পূর্ণ বিকাশ একান্ত ভাবে নির্ভর করে। 
যেকোন একটি বা একাধিক গ্রন্থির আংশিক ব৷ 
পূর্ণ নিক্িয়তার ফলে দেহের অনিষ্ট হয়, এমন কি 
দেহের ও মনের স্বাভাবিক বুদ্ধি বাধা পায়। 
অভিজ্ঞতায় দেখ। গেছে নিয়মিত ্য্যরশ্শি প্রয়োগে 
বিকল গ্রন্থির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ও তৎপরতা ফিরে 
আসে? নিক্ষিয় গ্রন্থি সক্রিয় হয়। রোদের অভাবে 
পশুপক্ষীর প্রজনন-শক্তি হাস পায়। শুনে বিম্মিত 
হতে হয় যে এসকিমো ( 0881510)0 ) দের তুষারাচ্ছন্ন 
দেশে স্থদীর্ঘ শীতকালে যখন মাসের পর মাঁস 
ৃয্যের মুখ দেখা ষায় না তর্দেশীয়া রম্ণীরা তখন 
সাধারণতঃ: খতৃমতী হন না। শীত অন্তে স্ধ্যের 
আবির্ভাবের সঙ্গে তাদের এই স্বাভাবিক ক্রিয়! 
ফিরে আসে। প্রজনন ক্রিয়ার উপর পিটুইটারি 
()1601/%:5) গ্রন্থির যথেষ্ট প্রভাব । অত্যধিক শীতে 
এই গ্রস্থির কর্মক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে 
দেহের যে সব ক্রিয়া এর প্রভাবে চালিত হয় 
সেগুলিও মন্থর বা! শুব্ধ হয়। 

অনাহার ও অর্ধাহার অধিকাংশ ভারতবাসীর 
জীবনের সাথী । আমাদের দেশের শতকরা প্রায় 
৭০ জন লোক জানে না পেট ভরে খাওয়া কাকে 
বলে। সমস্ত দিনে একবার খেতে পেলেই এরা 
সন্তষ্ট। এবং এই বিশেষ দয়ার অন্য ভগবানকে 
কৃতজ্ঞত। জানায় । এর বেশী খাগ্য তার্দের জন্য 
তাদের ভগবান নিপ্ধারণ করেন নাই--মনে করে। 
লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরে এ দেশেই । 
এই চরম ছুর্ভাগ্যকেও বিনা প্রতিবাদে অদৃষ্টের ফল 
বলেই মেনে নিই । খাছ্ঠাভাৰ পুরণ করা সম্ভবপর 
কিনা আমরা ভাবি না। এই নিশ্চেষ্টতার মুখে 
রয়েছে আমাদের হৃদয়হীনতা ও চিন্তার দন্য 
বা পঙ্গুত্ব। কারো দুর্ভাগ্য আমাদের ষে সহানুভূতি 
বা বেদনা বোধ হয়, ক্ষণস্থায়ী হয়ে তা” নিঃশেধিত 
হয়ে যায়। দেহতত্বজ্ঞরা বলেন উপযুক্ত খাছ্যের 
অভাবে দেহের যে ক্ষতি হয়বা হওয়ার আশঙ্কা 


স্থশৃঙ্খলার উপর মাচুষের দেহের ও মনের পূর্ণ ' থাকে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া বায় নিয়মিত 


মার্চ ১৯৪৮ ] 


হূর্যাবশি প্রয়োগে | বিখ্যাত দেহতত্ববিদ লেনাও হিল 
(817 1/900510. [71]1) এই সম্পর্কে যে দৃষ্টাস্তের 
উল্লেখ করেছেন তা" প্রণিধানযোগা । ভিয়েনা 
সহরে € ড76100% ), পুষ্টিকর খাগ্া পাচ্ছে না 
এমন কতকখুলি ছেলেকে নিয়মিত বোদ লাগান 
হয়। ফলে দেখা গেল যে ছেলেদের বিকেট 
হসলো না। এবং যাদের হাড়ে রিকেট দেখা 
দিয়েছিল তারা রোগমুক্ত হলো । কিন্তু ছেলেদের 
মধ্যে যারা হীসপাতালে খরের ভিতর থাকায় 
বোদ পায় নাই তাদ্রে সকলেরই রিকেট হয়: 
মাত্র একজন এই ব্যাপ্বির আরুমণ থেকে মুক্ত 
ছিল)১--একট] খোল। দরজার পাঁশে ছিল তার বিদ্বান! 
এবং তাঁরই ভিতর দিয়ে নিয়মিত বোদ এসে তার 
শরীরে লাগতো | 

বেঁচে থাকতে হলে যে সবখাদ্য অপরিহাধা 
তাঁর অধিকাংশই এদেশের বেশীর ভাগ লোকের 
ভাগো জোটে না। কিন্তু হুর্য্যরশ্মির অভাব এদেশে 
নাই। একে কাজে লাগাতে আপত্তিকি? এর 
প্রয়োগে ব্যয়বাহুল্যও নাই । 

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ছুটো আপাত- 
বিরোধী কাজ পাশাপাশি চলছে-_ভাঙ্গা ও গড়া, 
ক্ষয় ও পুষ্টি-_এই ভাঙ্গা গড়ার সমতার অভাব 
হলেই স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু একটা নিদ্দি্ 
বয়সের পর গড়ার কাজ মন্থর হয়ে আসেস্দেহের 
ভাঙ্গন সুরু হয়। তারপর একদিন ভাঙ্গা গড়ার 
কাজ শেষ হয়ে যায় জীবনের সমাপ্তিতে | শরীরের 
কাঁজ অবিরাম চলেছে, কাজেই দৈহিক যন্ত্রের ক্ষয় 
হচ্ছে। ক্ষয়পূরণের কাজও পাশাপাশি চলে বলেই 
দেহ দীর্ঘকাল কর্মক্ষম থাকে ! আমরা যে খাগ্য 
গ্রহণ করি সেগুলি শরীরের ভিতর বিভিন্ন বাসায়- 
নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে শরীরের পুষ্টি এবং 
ক্ষয়পূরণের উপাদান উৎপন্ন করে । বিশেষতঃ যে শক্তি 
শরীর চালায় তা'ও উৎপন্ন হয় এই এক প্রক্রিয়ায় । 
ষে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এ রূপান্তর ঘটে তার বৈজ্ঞানিক 
নাম “মেটাবলিজম্” (20568001187) )। ত্বকের, 
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উপর স্ুর্যযরশ্থি পতিত হয়ে এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত করে । 

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের নির্দিষ্ট কাজ আছে 
এ সব কাজের সুচারু সম্পাদনের উপর নির্ভর করে 
মান্গষের স্বাস্থ্য | অঙ্গ বিশেষ বিকল হয়ে পড়লেও 
শরীর চলবে; কিন্ত সে হবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা । 
সে অবস্থা কারো কামা নয়। ক্থস্থ সক্ষম দেছই 
সকলে চায়। শরীরের প্রতি অঙ্গ পৃথকভাবে এবং 
সমস্ত অঙ্গ একযোগে কাজ করবে এই হলো 
স্বাস্থ্যরক্ষার মুল কথা । এ জন্য চাই যত্বু ও চেষ্টা। 
শুধু ইচ্ছা! করলেই স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় না। 
ইতিপূর্বে ত্বকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
ঘা” বলা হয়েছে তা থেকে উপলব্ধি করা শক্ত 
নয় যে এর সহায়তা ছাড়া শরীরের হিত অসম্ভব । 
প্রত্যক্ষ এবং অপ্রতাক্ষভাবে শরীরের মঙ্গল বিধানের 
সহিত এর নিকট সম্পর্ক । কিন্তু দেহের এই অতি 
প্রয়োজনীয় অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন । 
আলো! ও বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে 
শরীরের ত্বক ফ্যাকাশে ও কিয়ৎপরিমাণে রুক্তপৃন্ত 
হয়ে পড়ে। এবং আবার স্বস্থ ও স্বাভাবিক হয় 
আলো বাতাসের ছোয়া পেলে । কোন কোন মা- 
বাপ তাদের সন্তানদের জামা কাপড় দিয়ে ঢেকে 
রাখেন; রোদ না পেয়ে ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। 
তাদের বিশ্বাস নিষ্প্রভ ফ্যাকাশে ত্বক দেহের সৌন্দর্য্য 
বুদ্ধি করে । 

অনেকট পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্থকরণে গ্রীক্ম- 
প্রধান দেশের লোক হয়েও অনাবশ্যক আচ্ছাদনে 
শরীর ঢেকে রেখে বিধাতার আলো এ বাতাস থেকে 
আমর নিজেদের বঞ্চিত করি । ফলে, সভ্য-আমাদের 
অধিকাংশেরই গায়ের ত্বক ফ্যাকাশে, নিষ্পরভ ও 
অল্প-বিস্তর রক্তশূন্ । শুধু যে অংশ ঢেকে বাখা 
যায় না সেখানে সুস্থ সতেঙ ত্বক দেখ যায়। 
শিশুরাও অনানশ্টক পরিচ্ছদের বাহুল্য থেকে 
অব্যাহতি পায় না। সভ্য করবার চেষ্টায় তাদের 


্বাস্থ্যহীন ও ছুর্বল করা হয়। 


( 


* ৪৮ 


প্রয়োজনাতিবিজ্ক খাদি দ্বাপা শরীর ঢেকে 
রাখার ফলে ভকের উপবিভাগে এক আর্দ মাব- 
হাওয়ার শ্ৃঙ্টিহয়। এই অস্বাভাবিক আবেঈনীতে 
ক ক্লান্ত তয়ে পন্ড, এবং তার নিদিষ্ট কাজ সম্পাদন 
করতে পারে না । হকের সঙ্গে সক্ষে শরীরের 
অপরাপর আঙ্গরণ কম্দমততৎপপতা মন্তর হয়ে আসে; 
দেতের প্রি বাহত হয়; প্তিবোপের শক্তি কামে 
আসে?) ন্যাধির আণমণে শরীর সহজেই কাব্‌ হারে 
পড়ে । 

বিভিন্ন দেশের গরপিবাসীদের শাযক্ধালের ভিসাবে 
দেখা যায় গঢপডতায় ভারছ্ভবাসী পাচে ২৭ বচ্ভর 
মাদধ।। 'এমশ আল্লায় পগিবীর অত কোণ দোশও 
অপিবাসীরা নয় । কেন এ অবস্থ। আ' শনমান কণ। 
সহজ হবে এদেশের পাখসবিক মুতাভাঁর "আালোচনায়। 
গতি ব্ভর এদেশে 


কলেণায় মে ১,৪৫, ০ ৪ ০ 
বমস্তে এ ৭) ৩০ 
প্লেগে নর ৩১,৯০০ 
পেটের ব্যারামে এ 
মায় প্র ৫১০ ০১০ ০০ 
জবে ৩৬,৬৭১০ ৩ ০ 





মোট ৪৬,৫৮,০০০ 
এক বছরের কম বয়স্ক শিশু-মৃতুর হাঁ প্রতি 
হাজারে ১৬৭। এই সরকারী হিসাবের বাইরে 
আরো কত রকমে কত লোক মারা যার তার 
কোন হিসাব নাই । সর্বোপরি, অনাহারে যে কত 
গ্রাণ নষ্ট হয় তার হিসাব এদেশে রাখা হয় না। 
স্বান্তয অটুট বাখতে হ'লে প্রধানতঃ পুষ্টিকর খাছা, 
ব্যাধির প্রতিরোধ ও চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি দিতে 
ইবে। অনাহার বা অদ্দাহার এদেশের অধিকাংশ 
লোকের নিতাযসহচর । পেট ভবে খাওয়া খুব কমেরই 
ভাগ্যে জোটে । পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার সঙ্গতি 
জন কয়েকের আছে । রোগ প্রতিরোধ মস্তব হয় 
যদি জীবনীশক্তি ( বা রোগ-প্রতিবোধ-শক্তি ) যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকে । আমাদের এ ছুটোরই অভাব। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 
বোগগ্রবণ ; ব্যাপ্রির জীবাণু সহজেই আমাদের 
আক্রমণ করে| ফলে, প্রীয় সব রকম ব্যাধির স্থায়ী 


আস্তানা হয়েছে আমাদের দেশ | 

লেনার্ড হিল বলেন পুষ্টিকর খাদ্য উপযুক্ত 
পরিমাণে পেলে মাভস এবং ইতর প্রাণী সুর্যের 
আলোকের অভাবেও কিছুকাল বেচে থাকতে পারে। 
উপযুক্ত খানদোর অভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়; শরীর 
ভেঙ্গে পড়ে। শরীরে নিয়মিত রোদ লাগালে, 
খাদ্যাভাব সত্তেও স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়--লেনার্ড 
ঠিল একথাও বলেন । খাদ্যাভাব পূরণের শক্তি 
হুমারশ্মির নিশ্চয়ই আছে। নতৃবা আমাদের দেশের 
মুতার হার আরে! বেড়ে পেত । 

নানা কম ব্যাপির--বিশেষতঃ বশ্মার--প্রতি- 
বোপ ও প্রতিকাবে এ সাপারণ শ্বাস্থোর উন্নতিতে 
হর্ষ বশ্মিন প্রভাব অনন্থীকাধ্য । হ্ধ্যের আলোরও 
অপ্রাঠযা নেই) তবে আমাদের মত দরিদ্র ও 
নিব দেশে চিকিৎসায় হ্যারশ্বির প্রয়োগ প্রচলন 
কেন হয় না-এ প্রশ্ন স্বভাবতঃত মনে আসে। 
এ প্রসঙ্গ উখ্বাপন করে দেখেছি শিক্ষিত সম্প্রদার 
ও প্রধানত: চিকিৎসকদের গদাসীন্, অজ্ঞতা ও 
নংক্কারই এ জন্য প্রধানতঃ দায়ী । দেশবাপীর 
স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যাধির প্রতিকারের জন্য নানা 
রকম পরিকল্পনার কথা শুনতে পাই । কিন্তু স্থ্য- 
রশ্মির প্রয়োঞনীয়তার উল্লেখ কোথাও নাই। 
অথচ, সুষ্যরশ্মি-চিকিৎসা পদ্ধতির (1261108089781)%) 
প্রচলন হওয়া দরকাঁর। ক্ধ্যরশ্মিব উপকারিতা 
ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোকের যাতে জ্ঞান 
জন্মে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরাই অগ্রণী হবেন এ 
আশা কর! যাঁয়। কারণ বিজ্ঞানের চর্চা শুধুই 
মানসিক বিলাস নয়, সমাজ-সেবা ও ইহার অন্ততম 
হয়তো প্রধান--উদ্দেশ্ত । এই বিশেষ চিকিৎসা 
পদ্ধতি সম্বন্ধে একমাত্র তাদেরই আলোচনা 
নিরপেক্ষ হওয়া সম্তব। কেন না যে দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে তারা আলোচনা করবেন তা সংস্কারমুক্ত 


কারণ পুষ্টির অভাবে আমাদের দেহ ক্ষীণ ও* হবে ও স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হবে না। 


নৃতত্বের ডপব্রমণিকা 


| দ্বিতীয় পর্যায় - 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


গীত্রবর্ণ অন্ুদারে যাহার্দিগকে মোটামুটি এক 
গোঠীতৃক্ত করা হইয়াছে কেশের প্ররূতি ও মস্তকের 
গঠন অনুসারে তাহাদিগকে পুনরায় বিভিন্ন শ্রেণীতে 
ভাগ কর! যায়। কেশের প্রকৃতি অনুসারে মম 
গোঠী সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, 
অর্থাৎ চুল পশমের মত ঘন 
ও গুটিপাকান (৮০০15 17817 ০0৮ [79910167০01 
সরল (862915076 


যথা 10621010098 
1912 )১ 19160710108 বা 
081) এবং 9500060017098 বা মস্থণ, কুঞ্চিত 
বা ডেউতোল (সদ৪ঘঠ ০০] 1791) মম্তকের 
গঠন অনুসারে মনুষ্য গোঠীকে তিনশ্রেণীতে ভাগ 
'করা হইয়াছে, যথা লম্বামুণ্ড (00110130992179110) 
গোলমুণ্ড (:801)5080179119) ও মধ্যমাকৃতি মুণ্ড 
(109909610179110) । 

পশমের মত চুল সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় 
খর্বকায়, গোল বা কতকটা মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের আন্দা- 
মান, মালয় ও পূর্বন্থমাত্রার কতকগুলি জাতির মধ্যে 
ও নিউগনির তাপিরোদিগের মধ্যে । ইহাদিগকে 
নেগ্রিটো (0%£816০) বলা হয়। আফ্রিকার নিরক্ষ 
অঞ্চলের অরণ্যের নেগ্রিললো, কাগাহারি মরুভূমির 
বুশম্যান ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফিকার হোটেন্টট 
দিগের মধ্যে পশমের মত চুল দেখা যায়। ইহাদের 
মন্তক মধ্যমাকৃতির কিন্তু গায়ের রং গীতাভ। 
বর্ণ উপকূলের শিরক্ষ অঞ্চলের নিগ্রোদিগের মধ্যে 
(নেগ্রিটান, পশ্চিম স্থান ), পুর্ব স্থুদানে এবং 
উত্তর নীলনদের উপত্যকার নিলোট এবং বাণ্ট ভাষা 
ভাষী নিগ্রোয়েডগণের চুল এরূপ, বুং কাল কিন্ত 
মস্তক লম্বা। 


পূর্ব আফ্রিকায় হেমাইট গোচীর' 


রং সাধারণত কাল বা শ্টাম কিন্তু তাহাদের 
চুল তৃতীয় শ্রেণীর, অথাৎ কুঞ্চিত বা ঢেউতোগ।। 

দেখা যাইংতছে যে কেশের প্রকৃতি বিচার 
করিয়া যাহার্দিগকে এক গোঠীতৃক্ত কর। যায় 
মন্তকের গঠন বিচার করিলে তাহাদিগকে বিভিন্ন 
গোষ্ঠীতে ফেলিতে হয়। গায়ের রং অন্রসারে 
বিচার করিলে এইরূপ পৃথক গোষ্ঠীর সংখ্যা! আরও 
বৃদ্ধি পাইবে। নৃতত্ববিজ্ঞানী সর্বাধিক সমান লক্ষণ- 
যুক্ত জাতিগুলিকে এক গোগিতে ফেলেন। 

পীত, গীতাভকায় এবং সরলকেশ মন্থুষু 
গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল বনু বিস্তৃত। এশিয়ার 
একটি বৃহৎ মন্তুম্ুগোগির মধ্যে পীত ও গীকাভ 
রং ও সরল কেশের সঙ্গে আরও কতকগুলি 
দৈহিক লক্ষণ এক সঙ্গে দেখা যার। এই সকল 
লক্ষণকে মোঙলীয় লক্ষণ (01010801180 0119:80- 
698) ব্লা হয়। এই সকল বিশিষ্ট লক্ষণের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুখমগ্ডলের গঠন, চোখের গঠন, 
নাসিকার গঠন ও কেশ। ইহাদের চুল কাল 
ও পরল, মুখে ও গায়ে চুল কম, গণ্ডাস্থি উচ্চ, 
মুখের গঠন চেপ্ট।, নাকের গোড়া নীচু, মধাভাগ 
মোটা ও চওড়া, নাকের পাটা চওড়া, 
চোথ টেরছ1 (0011009) এবং চোঁখের পাতার উপর 
একটি চামড়ায় ভাজ থাকে (909806010 1010) 
প্রত মোঙ্গলগোঠী গোলমুণ্ড কিন্ত এমন অনেক 
জাতি আছে যাহাদের অন্যান্ত মোনলীয় লক্ষণ 
থাকিলেও মন্তকের গঠন ভিন্ন প্রকারের.। সে 
যাহ! হউক মোটামুটি যাহাদের গাত্রবর্ণ গীত ব 
গীতের সহিত অন্তবর্পণের মিশ্রণ আছে এবং উপরের 
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বণিত দৈহিক লক্ষণঞ্জলির কোন কোনটি আছে 
তাহাদিগকে এক বাঁ সম গোষ্ঠীতুক বলিয়া মানিয়া 
লইলে দেখা যায় যে উত্তরু এশিয়া ৪ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিষ্তুত অঞ্চলে এই গোঠীর বিভিন্ন 
শাখা বাস করিতেছে । কতকগুলি শাখ। বন্ধ পর্বে 
মুনোপেব নানা আগলে ছড়াইযা পড়িয়াছে 'এবং 
কোন কোন শাপা আমেরিকা মভাদেশের মণো 
অগ্রসর হইয়াছে । 

ভারতবর্ষের পর্ন এ উত্ধর-পূর্ব এবং উত্তর- 
পশ্চিম শীমান্তবতণ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে 
এই গোগঠির সমগোঠানুক যে সকল জ্ষাতি নাস 
করে তাভাদের। কথ! পরবে বলা হইবে । ভারত- 
বর্ষের বধাছিবে উচ্ভাদের সমগোঠাতৃক্ষ জাতি দেখিতে 
পাওয়া যায় উত্তরে তিনবত, উত্তব-পূর্বে চীন, 
এশিয়ার দক্ষিণ-পুৰ অঞ্চলের ব্রহ্ম, শানদেশ, ্টাম, 
ইন্দোচীনের কাম্বোজ, আনাম, টংকিন প্রভীতি 
অঞ্চলে, উত্তর মালয় ও ভারতীয় হীপপুণ্রে। 
কোরিগ্না ও জাপ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী (আইন 
বাদে) এই গোঠীত্ৃক্ত । মাঞ্চুরিয়ায় অধিবাসীও 
উব্সবৈকালিয়ার টু্জগণ মোঙ্গল গোঁগিয়। 
তিযেনসান পবতমাঁলার উত্তরে জুঙ্গেরিয়া ও তাহার 
পৃবে মঙ্গোলিষার কালমুখ, তরাঞ্চি, তোরগোদ, 
তেলেঙছ্গেত মোঙ্গল গেগীয়। পৃব তৃকাস্থানেয় হামী, 
তুবফান, অঙ্গ, ইত্যার্দি ও তারিম অববাহিকার 
কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ ইত্যাদির অধিবাস- 
দিগের মধ্যে কিছু কিছু মোজলীয় লক্ষণ দেখা যায়। 
 “সাইবেরিয়ায় লেন নদীর অববাহিকায় ইয়াকুট 
* গাতার নামে পরিচিত গোষ্ঠীগুলি, তৃকীস্থানের 
কিষগিঞ্জ, কাজাক ও উজবেগ, কাম্পিয়ান সাগরের 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তৃর্কম্যান এবং এশিয়া মাইনর 
ও খুরোগীয় তৃকীর তুকগণ বৃহৎ তৃকাঁ গোঠীতুক্ত। 
প্রাচীন উদ্তজ ও উইগুর জাতি তুকাঁ গোরঠীতুক্ত। 
তুকী গোষ্ঠীতে কিছু পরিমাণ মোঙ্গলীম় লক্ষণ দেখা 
যায়। এই গোষ্ঠীকে আসোলা হুনদিগের একটি 
শাখা বলিয়া বর্ণনা করাহয়। এই গোষ্ঠীর একটি 


শুধান ও বিজ্ঞান 
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শাখাকে পেলিয়ার্টিকাস বা উগ্নিয়ান নাম দেওয়া 
হইয়াছে । ইহারা অতি প্রাচীনকালে সাইবেরিয়ার 
পথে যুরোপের দ্রকে অগ্রসর হইতে থাকে! 


পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার বিভিন্ন 
জাতি, শ্যামেয়েদ ও লাপ জাতি, আমুর 


নদ অঞ্চলের গিলিয়াক ও উত্তর শাখালিনের 
অধিবাসী এই শাখাতুক্ত। পারমিয়াক, মর্দভিন 
প্রভৃতি শাখ! রুশিয়ার অভান্তরে ও লাপগণ 
স্বযাঞ্ডিনেভিছায় প্রবেশ করিষাছে । ফিল, এস্ত। 
লিভোনীয়ান প্রভৃতি ফুরোগীয় জাতি এই শাখাতুক্ত | 

এই গোঠার একটি দলকে দক্ষিণ মোঙ্গলীঘ নামে 
শ্ন্যান্ত খাখা হইতে পথক করিয়া উল্লেখ করা! 
হইয়াছে! তিব্বত) দক্ষিণ চীন, ইন্দে-চীন ও 
জাপানের অধিবাসীদিগকে এই দক্ষিণ মোঙ্গলীয় 
দলুক্ত বল] হয়। এই দলতুক্ত যে শাখার লোক 
পূর্ব-ভাবতীয় দ্বীপপুঞ্ধে উপখ্িত হয় তাহাদিগকে 
প্রোটো-মালয় বা [107601ও নাম 
দেওয়া হয়। 

হাওয়াই হইতে নিউজিলণ্ড ও সামোয়া হইতে 
ইস্টার দ্বীপ পর্য্স্ত অঞ্চলকে পলিনেশিয়া বলে। 
পলিনেশিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে নানা জাতির 
সংমিশ্রণ হইয়াছে । কেহ কেহ তাহাদিগকে প্রোটো- 
মালর আবার কেহ কেছ “নেপ্য়িট” (98898) 
নাম দিয়াছেন এবং এইব্ধপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে ইহার! প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বেতকায় মন্তুষ্য 
গোঠীতুক্ত। 


আমেরিকার আদি অধিবাসী (& 10678098) 
সন্ধপ্ধে পণ্ডিতগণের মত এইরূপ ষে প্রাচীন কালে 
বিভিন্ন সময় কতকগুলি জাতি উত্তর-পূর্ব সাই- 
বেরিয়ার পথে আমেরিকার উপকূলভাগে উপস্থিত 
হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয় 
পড়ে। আমেরিকার অধিবাসীদের কতকগুলি জাতি 
সরলকেশ, পীত বা পীতাতকায়, গোল বা লম্বামূ্ড 
কিন্তু অন্তান্য মোস্কলীয় লক্ষণযুক্ত নহে। তাহাদের 
“উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ যত প্রকাশ 
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করিয়াছেন ষে এশিয়ার একটি মৃলগোষ্ঠী হইতে 
বিভিন্ন শাখা গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই 
সকল শাখা গোচীর একটি মোঙ্গলীয় ও অন্ত একটি 
আমেরিকান । ব্রিটিশ গায়েনার ওয়াবান, আরওয়াক, 
ওয়ানিয়ানা, করিব জাতিগুলির মধ্যে মোঙ্গলীয় 
লক্ষণ দেখা যার। 

তাহ। হইলে দেখা যাইতেছে ষে ভারতবর্ষের 
বাহিরে পূর্বে আসাম সীমাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়। 
বর্ষ, শানদেশ, শ্তাম, ইন্দো-চীনে, দক্ষিণ-পূর্বে 
পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, উত্তর-পৃবে তিব্বত ও চীন 
হইতে মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া ও জাপান . পরস্ত 
মোটামুটী সমগোঠীতূক্ত বিভিন্ন জাতির বাপভূমি 
অবস্থিত। পামীর পবতমালার পূর্বে পুরৃতৃকীস্থান 
ও উত্তরে ও পশ্চিমে তুর্কম্যানিস্থান পথ্যস্ত তৃকাঁ 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার বাস। এই অঞ্চলের উত্তর- 
পশ্চিমে উরল পব্তশ্রেণী হইতে পুবে' বেরিং 
প্রণালী পর্যস্ত বিস্তৃত বিশাল সাইবেরিয়ায় সরল- 
কেশ, পীতাভ রংয়ের কোন কোন মোঙ্গলীয় লক্ষণ- 
যুক্ত বিভিন্ন গোঠী দেখিতে পাওয়া যায় । বেরিং 
প্রণালীর অপর কূলে আমেরিক1| মহাদেশের উত্তর, 
মধ্য ও দক্ষিণ অংশে ব্রিটিশ গায়েনা ও ওয়েস্ট ইপ্ডিজ 
হ্বীপগ্তলিতে এই বৃহৎ গোঠার সম্পকিত বিভিন্ন জাতি 
প্রবেশ করিয়াছে। 

এখন শ্বেতকায় মনুষ্য 
গোঠীর অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে 
যাস্ারা এই গোষ্ীতূক্ত তাহাদের কথা এখানে বলা 
হইতেছে না। 

শ্বেতকায় মনুষ্যগোষ্ঠী বগিতে যাহাদের গায়ের 
রং সাদা, গোলাপী, কটা, বাদামী ব! শ্যাম, যাহাদের 
চুল ঢেউতোলা বা কুঞ্িত, চোখ সরল ও সম্পূর্ণ 
খোলা (86:5101)6 8100. 10917 01068) নাক, 
উচ্চ ও তীক্ষ (1906077101709 800 [9:00010906), 
গণ্ডাস্থি উচ্চ নয় এবং যাহাদের মধ্যে কোন প্রকার 
মোজলীয় লক্ষণ দেখ! ধার না! এইকপ মছ্ষ্য গোষ্ঠী' 
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বুঝায় । চুলের রং সোনালী, কাল বা বাদামী 
হইতে পারে, চোখের তারা কাল, ধূনর-হা নীল 
হইতে পারে, মস্তক গোল, লম্বা বা মধ্যমাকৃতি 
হইতে পারে কিন্তু মোটামুটি উপরের লক্ষণগ্ডুলি 
যাহাদের মধো দেখা যায় তাহাদিগকে এই গোরঠী- 


ভূক্ত বলা হয়। 
শ্বেতকায় মনুষ্য গোষ্ঠীর মধো যুরোপের জাতি 


সমূহ, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ 
জাতি ও উত্তর-পূর্ঁ আফ্রিকার অধিবাসীদিগকে 
ধরা হয়। 


আরবের সেমাইটগণ এই গোঠীতৃক্ত | দক্ষিগ 
আরবের জাতিগুলি হিন্তারাইট ও উত্তর 
আরবের জাতিগুলি বেছুইন শাখাভৃক্ত বলা 
হয়। সেমাইট গোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ঁ এশিয়া হইতে 
উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরব, 
ইরাক, হেজাজ, নেজ, ইমেন, ট্রান্সজর্ডান, মিশর, 
সিরিয়া, লেবানন, প্যালে্টাইন সেমাইট গোষ্ঠীর 
অধু/যষিত দেশ! ইমুদী জাতি উত্তর-স্মাইট 
গোষ্ঠীর একটি প্রাচীন শাখ!। উত্তর আফ্রিকা 
হইতে আইবেবিযান উপদ্বীপের পথে সেমাইটগণ 
মুরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। 

আমে নিয়া, কুদীস্থান, ককেসাসের পূর্ব অঞ্চলের 
যোঙগল-তুর্ক গোষ্ঠীর জাতিখুলি বাদে অন্ত কতকগুলি: 
জাতি (জজজিয়ান বা কাতণলিয়ান গোষ্ঠীর জাতি) 
আদিখে বা সিরকাপিয়ান, ৪সেট ইত্যাদি) শ্বেতকায় 
গোষ্ীতুৃক্ত । ইরাণের অধিবাসী এই গোঠীতূক্জ। 
ইবাঁণের অধিবাপী জাতীগুলির মধ্যে আরব ও 
তুর্কম্যানের সংমিশ্রণে কতকগুলি উপজাতির স্টটি 
হইয়াছে । পামীরের কারাডেগিন, পিগনান, 
রোশান, ওয়াখান প্রভৃতি উপতাকার অধিবাসী এই 
গোষ্ঠীতুত্ত । ইহারা ইরাণের তাজিক গোষ্ঠীর 
বিভিন্ন শাখা । পামীরের বোঁখারার (এখম 
তাজিকীস্থান ) অধিবাসীদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ 
তাজিক গোঠীয়, বাকী অংশ তুর্কগোষঠীয় উজধেগ 
শাখা । আফগানীন্বান এবং পশ্চিম ও পূর্ব হিশু- 


রঃ তান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বধ) ৩য় সংখ্য) 


কুশ পব তষাপার উপতাকাগপির অধিবাসী বিভি- ইহাদের সহিত অগা এর সংনিশেণে পশ্চিম 


জাতি শ্বেতকার় গোঠীরুক্ত । ইহার পরে আমর! 
ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করি । 

দেখা যাইতেছে যে শ্বেতকার গোষ্ঠীর অধ্যুষিত 
অঞ্চল ভারতবর্ষের উত্তবে হিন্দুকুশ-পামীর হইতে 
আরস্ত করিয়া পশ্চিম আফ্গানিস্থান, ইরাণ, কু্দী- 
গান; আজারবাইজান, আমেপিয়া ও ককেশাদ 
হইয়া রুশিয়া পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । আজার- 
বাইজানে তুর্ক গোষ্ঠীর সহিত সংমিঅরণ ঘটিয়াছে। 
আরব ৪ দিনাই উপদ্বীপ ৪ উত্তর আফ্রিকার 
সেমাইটগণ এই গোগঠির একটি শাখ।। সুরোপীয় 
জাতি সমূহ শ্বেতকায় গোঠার কতকগুলি বিভিন্ন 
শাখাভুক্ত। 

মুরোপ শ্বেতকায় মন্থ্য গোঠীর অন্ততম প্রধান 
বালভৃমি। এই গোষ্ঠীর ঘুংরাপীয় শ।খাপুলি সম্বন্ধে 
ক্ষেপে কিছু বলা যাইতে পারে। 

মুরোপে  আধবানীগুলিব উত্পত্তি স্থান 
ঘুরোপে নহে অনেকে এইবপ বলেন। ঘুরে।পের 
লগ্থামুণ্ড ও গোলমুণ্ড এই ছুই গোগি কথ বগা 
হইতেছে। মন্তকের গঠন অনুমারে যে শ্রেণীবিভাগ 
কর! হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে স্পেন, 
পতুগাল, পশ্চিম ভূমপ্যলাগরের দ্বীপ সমূহ, দক্ষিণ 
ফ্রান্স, দক্ষিণ ইটালী এবং গ্রীসের দ্বীপগুলিতে লম্ব।- 
মুণ্ড, হালকা গড়নের একটি গোষ্া দেখ! যায়। এই 
গোঠীকে মেডিটারেনিয়ান গোষ্ঠী নাম দেওয়া হয়। 
পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এই গোঠীর উত্তব-কেন্দ্র 
(8:69 01 07)878066719561017) | ইহার উপত্তি 
সম্বদ্ধে কেহ কেহ বলেন যে 90100 08109116 
(0:06০-150010101580 বা 10015100510 ) ও 
নিগ্রোগোষ্ঠীর লক্ষণ যুক্ত 97109101 জাতির সহিত 
অন্থান্ত গোঠীতৃক্ত জাতির সংমিশ্রণে এই ভূমধ্য- 
সাগরীয় গোঠীর উৎপত্তি হইয়াছে । এইরূপ 
অন্থমান করা হঃ যে প্রথমে 09200 081)9119 ও 
31170810) জাতি উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রাচীন 


ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলে যে নৃতন গোষ্ঠীর উপ্তব হয় 
নৃতন প্রস্তর যুগে সেই গোষ্ঠীতুক্ত জাতিগুলি সমগ্র 
ভুমধ্যসাগরীর অঞ্চলে, ফ্রান্দে ও বুটিশ দ্বীপপুঞ্জে 
ছড়াইয়া পড়ে। 

লম্বাদুণ্ড ভূমধ্যসাগ্রীয় গোষ্ঠীর পরে গোলমুণড 
গোঠীর জাতি (/11109 ) এশিয়া মাইনর হইতে 
যুঝোপে প্রবেশ করে। এইরূপ মত প্রকাশ করা 
হইয়াছে যে এই গোষ্ঠীর জাতিগুলি ঘুরোপে কুষিকার্ধ, 
পশুপালন, তাতবুনা এবং ধাতুর ব্যবহার শ্রবত'ন 
করে। মুরোপের এই গোলদুণ্ড গোষ্ঠীকে হিমালয়ের 
পশ্চিম হইতে ইরাণ, আমেনিয়া, আনাতোলিয়। 
হইয়। বন্ধান ও আল্পস পবতমাল। পর্যন্ত যে 
পাবত্য অঞ্চল অবস্থিত তাহার পুবাঁংশের তিনটি 
মালভূমির ( ইরাণ, আমেণিয়! ও আনাতোলিয়। ) 
অধিবাসীদের সম-গোষ্ঠীয় বল। হয় । যে সকল গোল- 
মুণ্ড গোীর জাতি অতি প্রাচীন কালে মুরোপে 
প্রবেশ করে তাহাদের উত্ভতবস্থান আমেনিয়া ও 
আনাতোনিয়ার মালভূমি । এই গোষ্ঠীকে সাধারণ- 
ভাবে আমে নো আনাতোলিয়ান গোঠী বলা হয়। 
যুরোপের যে যে অঞ্চলে ইহাদ্দিগকে দেখা যার 
তাহার নাম অনুসারে দুইটি শাখায় ইহাদিগকে ভাগ 
কর] হয়, যখা আল্লো-কাপেখিয়ান ও ইলিরিয়ান, 
দিনারিক বা আদ্রিয়াতিক। 

মধ্য ফ্রান্সের মালভূমি, জুরা ও আল্লস্‌ পাবত্য 
অঞ্চল, বন্কান, গ্রীন ও রুশিয়ার প্রথম শাখার জাতি- 
গুলিকে দেখা যায়। দ্বিতীর শাখার জাতিগুলি 
দিনারিক আল্লস্‌ অঞ্চলে বান করে। কুমানিয়া, 
ষুগোল্সাভিয়া, আলবেনিফা, দক্ষিণ অন্তরিয়া ও পশ্চিম 
গলিশিয়ার ( পোল)াণ্ড) অধিঝাসীদিগকে এই 
শাখাতুক্ত বলা হয়। রুশিয়ায় স্সাভদিগকে প্রথম 
শাখা বা দক্ষিণ সাভ বলিতে যাহাদিগকে বুঝায় 
তাহাদিগকে দ্বিতীয় শাখাতুক্ত করা হয়। 

এই দুইটি লম্বামুণ্ড ও গোলমুণ্ড গোষ্ঠী বাদে 


প্রস্তর যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া যুরোপে প্রবেশ করে। * স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, উত্তর জামে নী, হলাগু, বেলজিয়াম, 


মাচ, ১৯৪৮ ] 


উত্তর ফ্রান্স, ব্রিটিশ ঘ্বীপগুলির কোন কোন অঞ্চলে 
ও দক্ষিণ-পৃব” বাণ্টিক অঞ্চলে কতকট! মধ্য মাকৃতি 
মুণ্ডের (00880981)1)8110) গোষীকে দেখ! যায়। 
কেহ কেহ এই গোষ্ঠীকে নিক নাম দিয়াছেন। 
নডিক নাম ও নিক গোঠীর অস্তিত্ব বিতর্কের 
বিষয়। বিতর্ক এড়াইয়। এই গোঠীর উত্পত্তি সম্বন্ধে 
ষে ব্যাখ্যা পাওয়। যায়_-তাহা সংক্ষেপে এইরূপ £ 
নডিক গোষ্ঠীর উৎপন্ত হইয়াছে প্রোটো-নভিক 
গোঠী হইতে । প্রোটো-নভিক নামটি প্রকৃত 
প্রস্তাবে একটি কল্পিত (07065561081) গোঠীর 
নাম, সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এই নাম উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । প্রোটো-মালয়। প্রোটো-অষ্টরালয়েড 
প্রভৃতি নাম এইরূপ নামকরণের অন্যান্য 
উদ্দাহরণ । মধ্য ও উত্তর যুরৌপের নডিক গৌোঠীর 
পূর্বপুরুষ যে লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান ও এশিয়া- 
মাইনর হইতে আগত গোলমুণ্ড গোষ্ঠী নহে তাহা 
প্রমাণ .করিবার জন্য প্রোটো-নভিক গোগীর কথা 
তুলিতে হইয়াছে । অনুমান কর! হয় ষে থুঃ পৃঃ 
২৫০০ বৎসর বা এইরূপ সময়ে দেশময় অনাবৃষ্টি ও 
দুভিক্ষের দরুণ লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর কতকগুলি জাতি 
পশ্চিম এশিয়ার তৃণময় অঞ্চল হইতে দক্ষিণ রুশিয়ার 
পথে যুরোপে প্রবেশ করে। ইহাদের কোন কোন 
দল. ভলগা নদীর অববাহিকার দিকে চলিয়া যায়, 
কোন কোন দল উক্রাইনের মধ্য দিয় নীপার নদীর 
গতি অনুসরণ করিয়া পোলাও, জার্মেনী ও কস্ক্যাণ্ডি- 
নেভিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে, এই গোষ্ঠীর অস্তিত্বের 
প্রমাণ হিসাবে নীপার ও ভলগ! অঞ্চলের কতকগুলি 
স্মাধিত্ত,পে ((.01:8808) প্রাপ্ত নৃতন প্রস্তর যুগের 
কতকগুলি মনুষ্যদেহাবশেষের উল্লেখ করা হইয়াছে । 
এই প্রোটো-নডিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য কথা এই যে কোন কোন মতে ইহারা 
ইন্দো-মুরৌপীয় ভাষাভাষী ছিল। এই স্বীকৃতির 
কতকগুলি ফল দেখা যায়। প্রথমত এই মত 
প্রচারিত হইয়াছে যে আর্ধজাতি লম্বামুণ্ড গোষঠীতৃক্ত 
জাতি। দ্বিতীয়ত কল্পিত প্রোটো-নডিক গোষ্ঠীর, 


উঠান ও বিজ্ঞান 


১৫৩ 
দেহ হইতে এশিয়ার রক্তটুকু নিফাশিত করিবার 
বা অন্বীকার করিবার চেষ্টা হইয়াছে । ইহার 
প্রতিবাদে আরেকটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, 
তাহার উল্লেখ পরে করা হইতেছে । কেহ কেহ 
বলিয়াছেন যে প্রোটো-নডিকগণের সঙ্গে এশিয়ার 
দুর সম্পর্ক থাকিলেও তাহারা বাস্তবিক যুরোপের 
লোক। পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে যে প্রোটো- 
নভিকগণ খাটি যুরোপীয় ও খাঁটি আর্য ( আর্ধ কথার 
প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক ) এবং তাহাদের উত্তরপুরুষ 
নডিকগণ শ্রেষ্ঠ আয। প্রোটো-নডিকগণের প্রকৃত 
গুণপণ। অজ্ঞাত হইলেও নডিক আর্ধগণের যোগ্য 
পূর্বপুরুষ হইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক গুণ 
তাহাদের উপর আরোপিত হইয়াছে । যথা, গ্রীস 
বিজেত৷ আফিয়ানগণ প্রোটোশ্নভিক ছিল। আমে 
নিয়ার ও পিরিয়ার হিতাইতগণ খুঃ পুঃ ১৯২৬ সনে 
হাদ্মুরাবির বংশকে পরাজিত করিয়া বাবিলোন 
লুঠন করে; হিতাইতগণের মধ্যে প্রোটো-নর্ডিক 
সংমিশ্রণ ছিল। কাসাইতগণ বাবিলোন জয় করিয়া 
সেখানে নৃতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে? ইভাদের 
নেতৃত্ব করিয়াছিল প্রোটো-নভিকগণ। খুঃ পুঃ 
১৩৭০ সনে লিবিয়ান ও অন্য যে সকল জাতি মিলিয়া 
মিশর আক্রমণ করে তাহাদের মধ্যে প্রোটো-নভিক 
ছিল। একট সকল অন্থমান গড়িয়া উঠিয়াছে ক্ষীণ 
ভাষার প্রমাণে । সংক্ষেপে বল! যায় যে প্রোটো- 
নভিকবাদী কেহ কেহ কতকটা এইব্ধপ মত পোষণ 
করেন যে ফুরোপের বাহিরে সধত্র এবং সুরোপের 
ভিতরে ভূমধ্যসাগবীয় ও গোলসুণ্ড গোঠীভৃক্ত জাতি 
সমূহের অধ্যুষিত অঞ্চগুলিতে সকল প্রাচীনযুগের 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনার নায়ক প্রোটো-নভিকগণ। 
তৃতীয় প্রচেষ্টার উদ্দাহরণ হিসাবে বল! যায় যে 
বতমানে এই মত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে থে 
মুরোপের বাহিরে যে সকল আর্ধ ভাষাভাষী জাতি 
আছে তাহার প্রোটো-নডিক গোঠীর সম্পকিত। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে এশিয়া হইতে জাগত 
মুরোপের গোলমুণ্ড গোঠীর জাতিগুলির স্থান 


অব্দবিভ্ভায় পমর গবেষণা 
[দ্বিতীয় পর্যায় ] | 
শ্রীবিড়তিপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় 


স্শবতবাগর প্রতিফলনের জন্য প্রতিধ্বনির টি 
হয়। প্রতিধ্বনি বড় দাঙজানের মধ্যে বেশ ম্পই 
শোনা ঘায়। দালানের মধ্য কোনও শব্দ হ'লে 
দেঘাল, মেঝে, ভিতরের ছাদ থেকে সেই 
শবের প্রতিফলন হয়। 
ড্রালের গ্যালারীতে শবের প্রতিফলনের এক আশ্চ 
কপ ধরা পড়ে। এখানে গথুজের নীচে দেয়ালের 
পাশে কোন স্থানে খুব অল্প শব্দ হলেও, এ গানের 
হথাযথ বিপরীত দিকে সেই শব বেশ শোন। যায়। 
কিন্ত এই গালারীতে মধ্যবর্তী কোনও স্থানে সেই 
শখ একটুও শোনা যায় না। 

১৯১৪ সালে লর্ড র্যালে বলেন, এই অবস্থা 
খের প্রতিফলনের জন্য হয়না। শষ তরঙ্গের 
বিশেষপে গন্ুজের দেয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে 
বিস্বৃত হওয়ার জন্ত হয়। শব্দ তরঙ্গ বহিবাডিমুখে 
পরিচালিত হওয়ার দঙ্জে সঙ্গে গমুজের দেয়ালকে 
জড়িয়ে জড়িয়ে চলে এবং ঘুরে খুরে গোলাধেরি 
যথাষধ বিপরীত অংশে পৌছয়। দেয়ালগুলি 


কোথায়? মুরোপীন্ব আধবাঞ্ছের এই প্রকার ব্যাখ্যার 
'ফলে দাড়ায় যে ইহাদের ও লঙ্থামুণ্ড ভূমধাসাগবীয় 
গোষ্ঠীর জাতিগুজলির আধ নামে কোন অধিকার 
নাই। 

এই নকল আহ্থমানিক বিবরণের মধ্যে অনেক 
ফাক বহিয়াছে। পঞ্ডিতগণ আপনাদ্দের ধারণ! ও 
অভিপ্রায় মত ব্যাখ্য। দিয়াছেন, কাহার কথা ঠিক, 
কাহার ব্যাথ। ভ্রান্ত এ বিচার নিরর্থক। পৃথিবীর 
অধিবালীদিগের গোঠ়ী বিভাগ ও বিভিষ্ধ গোঠীব 


লঞগুনের সেণ্ট পল ক্যাথি- 


গথ্বজারতি হওয়ায়, শব তরঙ্গ উপরের দিকে বিস্তৃত 
হয় না। ১৯২২ সালে রমন ও সাদারল্যাণ্ড সেপ্ট 
পল ক্যাথিড্রালে পরীক্ষা করেন ও র্যালের সিদ্ধান্ত 
যাচাই করেন । পরীক্ষায় তী'রা দেখেন, ব্যালের 
সিদ্ধান্ত বিশেষ একটি অবস্থায় অত্যন্ত উপধোগী । 
এই বিশেষ অবস্থাটি হলো, যখন শব্ধ সোজাসুজি 
বিপরীত দিকে পরিচালিত না হ'য়ে গযালারীর 
দেয়ালের পাশাপাশি ট্যানজেন্ট অভিমুখে 
পরিচালিত হয়। তাদের পরীক্ষা থেকে আরও 
জানা যায়, গ্যালারীর ব্যাসাধে ও ট]ানজেণ্টের 
অভিমুখে শব্দের তীব্রতার যে সাময়িক পরিবত'ন 
ঘটে, তার ব্যাখ্যা র্যালের সিদ্ধান্ত থেকে সম্ভব 
নয়। সেবাইন বলেন, গাযালারীর ভিতরে ঢালু 
দেয়ালই শবতরঙ্গের এই অবস্থার বিশেষ উপযোগী । 
এই ঢালু দেয়াল গালারীর সমতলে শবতরঙ্গ ধরে 
রাখে । শবতরঙ এরূপে ধরে না রাখলে, গজের 
ছাদ্দের ভিতর দিয়ে পালিয়ে ষেতো৷ এবং শ্রোতা 
কখনও শুনতে পেতো না। রমন সেবাইনের এই 


সম্প্রসারণের অঞ্চল সম্বন্ধে একট] সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া হইল। এই বিবরণের মধ্যে ভারতবর্ষের 
অধিবামীর কথা বলা হয় নাই। ইহার পর তাহাদের 
কথা বলা হইবে ।* 


চে সপ এ - পাশা শ্পিশিস্স্স্পা্ী শি 


* মনুষ্ব-গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীগুলির উৎপত্তি ও 
নামকরণ সম্বন্ধে মোটামুটি ডাঃ হেডনের (৯, 0. 13500017, 
0:1),0২,5) অনুসরণ কর! হইয়াছে । ভারতবর্ষের. অধিবাসী- 
দের সম্ন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের প্রচারিত মতবাদগুলির যে 
ধারাবাহিক আলোচনা কর! হইবে বতগান প্রবন্ধ সেই 


আলোচনার ভূমিকা! মাত্র ।-লেখক। 


০ পপ ৩ শা শাপলা ২ পা পাপা পাপ আস রে পস্টি 


মার্চ, ১৯৪৮] 


মতবাদ নমর্থন ক'রে তার নিজের পর্যবেক্ষণ ইত্ডিয়ান 
এসোলিয়েশন-এর ৭ নং 'বুলেটিনে? প্রকাশ করেন। 
রমন পাচটি বিভিন্ন গ্যালারীতে পরিধি ও ব্যাসাধের 
নোডাল রেখ পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন, ব্যাসের 
বিপরীত অংশে শব্দের তীব্রতা চরম হয়। 
_ ছড়-টানা তার সম্বন্ধে রমনের গবেষণার কিছু 
পরিচয় পূর্বের প্রবন্ধে দেওয়া হ'য়েছে। যখন তারে 
ছড় টানা হয়, তার ছড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং 
ষে পধস্ত তারের টান স্থির ঘর্ষণের বেশী না হয়, 
তার ছড়ের সঙ্গেই সঞ্চারিত হয়। তারের টান 
বেশী হলে ছড়ের সঙ্গে যোগ ছিনহয়। এরপরে 
ছড়ের সঙ্গে সঙে তারও যখন স্থির হয়ে আসে, তখন 
তারে আবার ছড় টানা হয়। ১৯১৪ সালে রমন 
প্রমাণ করেন ছড়ের সঙ্গে সঙ্গে তারও যথাযথ 
সঞ্চারিত হম । তিনি বলেন, শব্দরূপে যে শক্তির 
বিকিরণ হয় ও ঘধণের ফলে যেক্ষয় হয়, তাকে 
পূরণের, জন্ত যে শক্তির বায় হবে তা নির্ভর 
কবে কয়েকটি কাধের উপর। স্ঞ্চরণের সময় 
তারের উপর ছড়ের জন্তা যে কাধ সংঘটিত হয় তা"র 
পরিমাণ ষখন যোগ ছিন্ন হবে তখন ছড়ের উপর 
তারের জন্য যে কার্য তা” থেকে বেশী । তারের 
যেকোন বিন্ৃতে বেগ কম্পনের ছুই অধেই 
একবিধ অর্থাৎ সমান। এবং গতির রেখাচিত্র 
দু'টি সরল রেখায় প্রকাশিত হয়। এই রেখাচিত্রে 
তারের মধ্যবিন্ুতে সরল রেখা দুটি সমান 
ঢালু। ০: 
ছড়ের চাপ এবং প্রস্থ সম্বন্ধেও রখন গবেষণা! 
করেন। ছহড়র চাপ যদ্দি বৃদ্ধি পায়, কিংবা এর 
বেগ হ্রাস পায়ঃ তবে ষে সময় পধস্ত তার গড়ের 
সঙ্গে যুক্ত থাকে তা বেড়েযাবে। রমন পরীক্ষা 
করে দেখেন, তারের প্রান্তে ছড় টেনে কম্পনের 
প্রাথমিক (£9:0990)90651) সৃষ্টি করতে ষে চাপের 
প্রয়োজন, তা নোড থেকে ছড় টান! বিন্বুর দূরত্বের 
বর্গরাশির সঙ্গে হ্রাস পায়। এই কারণে বেহালায় 


স্থবের তীব্রতা বুদ্ধি করতে হলে ছড়ের বেগও বৃদ্ধি ' 


জান ও বিজ্ঞান 


১৫৫ 


করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের ভ্রিজ-এর কাছে 
ছড় টানতে হয় । 

হেল্মহোল্খস ছড়-টানা তারের গতি সম্বন্ধে 
গবেষণ। করেছেন। এই গবেষণ। গতীয়ধ্মী। 
যে কোনও গতীয় তত্বের প্রধান লক্ষ্য হলো, 
ছড়ের গতি ও তারে ছড় টানা বিন্দুর গতির 
মধে। যে সম্বন্ধ তাকে প্রকাশ কর। হেল্মহোলধ্স 
বলেন, “যে ব্যবস্থায় ছড়-টান৷ বিন্দুর গতি ছুই পদের 
বক্রতায় প্রকাশিত হয়, সেখানে অগ্রগতির বেগে 
মনে হয়, ছড়ের বেগের সমান।” পরবর্তা গবেষণ! 
থেকে জানা যায় এই অগ্রগতির বেগ ছড়ের 
বেগের হিয়তো প্রায় সমান? । অর্থাৎ এই 
বেগের সমতার কোনও প্রমাণ পরীক্ষিত হয় নাই। 
যদিও প্রমাণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
কারণ, হেল্মহোলত্ন্এর গবেষণা থেকে জানা 
গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই ছড়-টান। বিন্বুর কম্পন- 
রেখা ছুই পদের বক্রুতায় প্রকাশিত হুয়। অগ্রগতি 
ও পশ্চাৎ্গতির বেগের অনুপাত তারের ছড়-টানা 
বিন্দুর সঙ্গে সম্পকিত। এই সম্পর্কের যুক্তিযুক্ত 
ব্যাখা। হয় নাই। 

রমন ছড়েরু গতি ও ছড়ের সঙ্গে যুক্ত তারে 
ছড়-টানা বিন্দুর গতির এককালীন আলোকচিত্র 
গ্রহণের একটি স্থন্দর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। 
রমনের ব্যবস্থাটি ছিল এরূপ :--একটি লম্বা তার 
(ছড় টানবার জন্ত ) নেওয়া হয়। ধাতুর পাতে 
একটি ক্ষুদ্র লিট 'কেটে এই তারের পিছনে 
মুখোমুখি রাখা হয়। তারের সামনে একটি 
আর্ক-দীপ জালান থাকে । আর্কের ধনাত্মক 
মেরু তারটিকে উপযুক্তরূপে আলোকিত করে। 
আলোকিত লিট-এর যতট। সম্ভব নিকটের তারের 
একটি বিন্দুতে ছড়-টানা হয়। ছড়ের মাঝখানে 
একটি পিন আড়াআড়ি ভাবে যুক্ত থাকে। 
আলোকচিত্র গ্রহণের যে ব্যবস্থা থাকে তাতে 
তারের সমান্তরালে একটি ফোটো -প্লেট একদিকে 
পরিচালিত হম। এই গতির সঙ্গে বনে ছুড়ে 
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সংযুগ্ত পনটির ছায়া! আলোকিত ল্লিউ অতিক্রম 
করে চলে ঘবায়। এই ভাবে ছড়ের গতি ও 
তাবের ছড়-টান! বিস্বুর কম্পনের এককালীন 
আলোকচিত্র নেওয়া হয়। এই পরীক্ষা থেকে 
রমন প্রমাণ করেন, যে সকল ক্ষেত্রে ছড়-টানা 
বিন্দুর গতি ছুহ পদের বঞুতায় প্রকাশিত হয় 
সেখানে অগ্রগতির বেগ ছড়ের বেগের যথাযথ 
সমান । রমনের এই সিদ্ধান্ত পর্যাবৃত্ত গতি 
স্থাপনের গতীয় তত্বের নির্দেশের অনুরূপ! 

রমন বলেন, 'হেল্মহোলৎস তারের গতির 
জন্ত যে সুত্র উন্তাবন করেছেন এই গতির 
সংস্থাপনের ব্যাখা ত। থেকে সম্ভব নয় এবং 
তা'র গতীয় স্তর অসম্পূর্ণ । অতিরিক্ত একটি 
রাশি এই শুতে যোগ করলে গতির সংস্থাপনের 
ব্যাথা! হয়। এই সুত্রে তারে ছড়ের ঘর্ষণের 
জন্থ গতির পরিবতন বিবেচনা কর] হয় নাই ।, 
হোল্মহোপৎ্স-এর ধারণা ছিল, প্রথমে ছড়ের 
জন্য তারের নিজের গতির দিকে ছু'টি রেখায় 
বিঙ্ষেপ হয়। ছড়-টানা বিন্দুতে এই ছুই সরল 
বেখা স্থক্ কোণে মিলিত হ্য়।” রমন বলেন, 
'ছু'টি সরল রেখা নয়* তিনটি সরল রেখা স্থুক্ 
কোণে এসে মিলেছে । এর মধো ছুটি সরল 
রেখ! সকল ক্ষেত্রেই ছড়-টানা বিন্দুতে মিলিত হয়। 
এদের মিলিত কোণ লামান্য পধাবৃত্ত পরিবতনের 
অধীন। গতির সংস্বাপনের ঝাখ্যার জন্য এই 
সামা পর্যাবুতত পরিবত্ন অতান্ত প্রয়োজনীয়। 
গতীয় স্জ্রে কোণের পধাবৃত্ত পরিবতনের জন্য 
অতিরিক্ত একটি ক্ষুদ্র রাশি যুক্ত করলে অনেক 
অনিয়মের মীমাংসা হয় ।, 

হেলম্ছোলৎস “কম্পন-অণুবীক্ষণ” নামে একটি 
যন্ত্রের সাহাযোে কয়েকটি সহজ অবস্থায় ছড় টানা 
তারের কম্পন-রেখ! সমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। এই 
পর্যবেক্ষণের জন্তু তিনি যে ব্যবস্থা করেন তা 
অত্যন্ত জটিল ও অনুপযোগী । রমন নিজের উদ্ভাবিত 


যক্জে বিভিম্ন অবস্থায় কম্পন-রেখার আলোকচিত্র ' 
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[ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


গ্রহণের সহজ ব্যবস্থা! করেন। আলোক ব্যবস্থার 
কন্ডেন্সারটি একটি আচ্ছাদনে অর্থাৎ টুপি দিয়ে 
ঢাকা হয়। এই টুপির মাঝথানে খাড়াভাবে একটি 
সরু লিট থাকে । ৮০ সেন্টিমিটার লম্বা ইস্পাতের 
তার ছড় টানবার জন্য নেওয়া হয়। এই তারটি 
কন্ডেন্সাবের মামনে টুপির নিকটে নিটকে দ্বিখণ্ডিত 
করে আহনুভূমিকে প্রদারিত থাকে । তড়িৎ-সংস্থাপিত 


৬০ কম্পাঙ্কের একটি ফর্ক নেওয়া হয়। ফর্কটি 
ধাড়াভাবে থাকে । ফর্কের একটি প্রং-এ অল্ল 
ফোকাল দৈর্ঘ্যের (৭৫ সেন্টিমিটার ) একটি 


লেন্দ নরম গালা দিয়ে যুক্ত করা হয়। এই 
লেম্সটি দুরের পর্দার ন্িটের বধিত প্রতিবিশ্ব ফেলে । 
শ্িটের প্রতিবিষ্বের মাঝামাঝি তারের ছায়া এসে 
পড়ে। ল্িটের মধ্যে তারেন্ প্রতিবিষ্ব এত বর্ধিত 
আকারের হয় থে সুক্ষ পধবেক্ষণের পক্ষে তা 
অত্যন্ত অনুপযোগী । ফর্কের কম্পাঙ্কও অল্প হতে 
হবে স্থতরাং খুব সরু তার ব্যবহার করা চ'লবে 
না। খুব সরু তার এবং বেশী কম্পাঙ্কের ফর্ক 
ব্যবহার করলে কম্পনের বিস্তার এত অল্প হয় ষে 
উপযোগী অভিক্ষেপণ সম্ভব নয়। এই সব বিবেচনা 
করে রমন আঙ্গোকিত শ্লিটের ঠিক বিপরীত 
দিকের তারের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ হাতুড়ি পিটিয়ে 
পাতলা পাতের মত করেন। সিটের সামনে 
এই ক্ষুদ্র অংশের তার ফিতার মত পাতল] হওয়ায় 
এব পাশাপাশি প্রতিবিষ্ব পর্দার উপর খুব সুস্থ সরু 
রেখার মত দেখা যায়। তারের বিন্দুমাত্র স্থানের 
পবিবতনের জন্য তারের কম্পনের কোন পরিবত'ন 
হয় না। এখন তারে ছড় টেনে ও ফর্ককে কম্পনে 
প্রবৃত্ত করে হেল ম্হোলৎ্স-এব “কম্পন-অণুবীক্ষণ”- 
এর অস্রূপ চিত্র পাওয়! যায়। রমন শেষে পর্দার 
বদলে ক্যামেরা ব্যবহার করে বিভিন্ন অবস্থায় 
কম্পন-রেখার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং 
এদের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। এই সকল কম্পন 
রেখার সাহাধ্যে ছড়-টান। ভারের বিভিন্ন গতীয় 
তত্বের তিনি সুন্দর মীমাংসা করেন। 


মার্চ, ১৯৪৮ ] 
রমন বিশেষভাবে ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে 
যে সকল গবেষণা করেন তা থেকেই ছড়-টানা 


তারের গাণিতিক সিদ্ধান্তের গোড়াপত্তন হয়েছে। 
তিনি ছড়-টানা তারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে. সম্পূর্ণ 
ইতিবৃত্ত বহুচিত্র-সম্বলিত ১৬০ পৃষ্ঠার জামঁনীর 
179070001 06) 1১1/811-এর একটি পুস্তিকায় 
প্রকাশ করেন। 

১৯১৮ সালে রমন পিয়ানোর তারে শক্ত 
হাতুডির আঘাতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 
হাতুড়ির আহত বিন্দু যখন তারের উপর ক্রমে 
সরে যায়, তখন আঘাতের স্থায়িত্ব কিরূপ হবে 
তা” তিনি পধবেক্ষণ করেন। আহত তারের 
কম্পন সম্বন্ধে হেল্মহোলৎস্‌ ও কাউফম্যান 
গবেষণা করেছেন । কাউফ ম্যান নানা অনুমানের 
উপর ভাবে আহত বিন্দুর অবস্থা, সংযোগের সময় 
ও হাতুড়ির অবস্থা নিয়ে এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করেন।. রূমনের উদ্দেশ্য ছিল কাঁউফম্যানের সিদ্ধান্ত 
যাচাই করা। রমন পরীক্ষায় দেখেন কাউফম্যানের 
সিদ্ধান্ত আহত স্থানের দূরত্ব অল্প হ'লে সত্য হয়। 
তিনি এক নতুন সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। এই 
সিদ্ধান্তে রমন বিবেচনা! করেন “যে গতির স্থষ্টি 
হয় তা তারের বিশ্বর কম্পনের লব্ধি এবং আহত 
বিন্দুতে তারের একটা ভর আছে, থে ভর হাতুড়ির 
ভরের লমান। রমনের সিদ্ধান্ত যে কোনও দূরত্বেই 
প্রযোজা । ১৯৩০ সালে লগুনের 27099801100 
0£ 689 78০58190০19 তে এই গবেষণা প্রকাশিত 
হয়। 

১৯৩৪ সালে রমন ভারতীয় খাছ্ষপ্ধ তবল! 
ও মুদঙ্গের পদ্ণার কম্পন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 
তবলার বাযুঘর একদিক পদায় ঢাকা। মুদজের 
ছু'দিকই পর্ণায় ঢাকা । যুরোপীয় বাগ্যযন্্ দামামা 
সঙ্গে এদের কিছুট? সাদৃশ্ঠট আছে। অবশ্ঠ বিভিন্নতাও 
যথেষ্ট বয়েছে। তবল! ও মুদঙ্গের পদর মধ্যভাগে 
শক্ত পেষ্টের পুরু স্তর আছে । এবং এই যন্ত্রগুলিতে 


শ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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বাদ্যযন্ত্রে এমন হয় না। এই সকল বাচ্যেঘস্ত্রে কম্পনের 
বিভিন্ন অবস্থা এবং নোডাল রেখার স্থান নিঙ্গেশ 
সম্বন্ধ রমন পরীক্ষা করেন। 

রমনের বিশেষভাবে ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে 
প্রকাশিত গবেষণার ফলেই ছড়-টানা তারের 
গ।ণিতিক তত্বের গোড়াপত্তন হয়েছে । ১৯৩৫ ও 
১৯৩৬ সালের [:00980100৪ 01 609 [0018 
4১080910৮০0 30191009+-এ বমন শঝোত্বর 
তরঙ্গ” (90191807310 95০৪) সম্বন্ধে এক 
গাণিতিক তত্ব প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তার 
বিশদ আলোচনা সম্ভব হলো না। | 

অধ্যাপক রমন শব্ববিদ্যার গবেষণায় ডুব 
ব্রজেন্ত্রনাথ চক্রবতী, ডক্টর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডক্টর 
টি. কে. চিন্ময়ানন্দম্‌, ডক্টর পঞ্চানন দাশ, এবং 
বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত আশু দের সহযোগিতা 
পেয়েছেন। রমনের গবেষণায় এদের অংশ বিশেষ 
স্মরণীয়। ১৮৭৬ সালে ডাক্তার মহ্েন্দ্রলাল সরকার 


বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য কলকাতায় ইতিয়ান 
আসৌোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স- 


এর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট 
রমন ভারত গভর্ণমেন্টের রাজন্ব বিভাগে 
চাকবী নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং ১৯০৮ সাল 
থেকে এই গবেষণাগারে গবেষণা আরম্ভ করেন। 
এই সময়ে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তারই 
অনুপ্রেরণায় চাকরী ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিহ্যালয়ে 
পদার্থ-বিষ্যায় পালিত অধ্যাপক পর্দ গ্রহণ করেন 


(১৯১৭ থেকে ১১৩২ সাল পর্যন্ত )। প্রথম দিকে 
রমন ইগ্ডিয়ান এপোসিয়েশনে শব্বিদ্যায় গবেষণা 
করেন। ১৯১৯ সাল থেকে এই গবেষণাগারেই 


“আলোকের গ্রতিকিবণ” সম্বন্ধে গবেষণা আরম 
করেন এবং ১৯২৮ সালে “রমন পরিণাম” প্রকাশিত 


হয় | 


পপ শী পাটি ও পাপা পাই শত ১ পা হক্ব 


*এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ গত সংব্যা (ফেব্রুয়ারী ) 


হারমোনিক-বন্ুল ন্বরের স্বঙ্ি হয়। কিন্তু যরোপীয় , 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'এ প্রকাশিত হয়েছে। 


পৃখিবান বয়স 


শ্রীগিরিজাভষণ মিত্র 


গথিবীর বয়দ কত তা নিয়ে সতাকারের 
আলোচনা শ্বরু হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। 
পৃথিবীর সম্ভান আমরা__পৃথিবী আমাদের দলা । 
মায়ের বমস নিয়ে ছেলেদের মাথা ঘামানোর দরকার 
পড়ে পা। পৃথিবীর বয়স সম্থন্ধে বিশেষ কোন 
আলোচন। তাই প্রাচীন কালের বিদ্বান ব্যক্তিরা 
করতেন না। যদিই বা কারো মাথায় ঢুকত এ 
প্রসঙ্গ তিনি বা তার! পৃথিবীকে অতিবৃদ্ধা অথচ ৮র- 
যৌবনা বলে কল্পনা! করতেন । কথায় বলে পৃথিবীর 
বয়সের গাছপাথর নেই । অর্থাৎ গাঁছ এবং পাথনের 
বয়স অনন্ত সংখ্যায় গণনা করা যায়। স্বৃতরাং 
পৃথিবীর বয়স যে সীমাহীন কল্পনার শেষ প্রান্তে 
এসে অনস্তে লীন হবার উপক্রম করবে তার আর 
আশ্চধ্য কি? 

কিন্ত কি করে বুঝব পৃথিবীর বয়ন কত? 
চিরযৌধন। পৃথিবীর অনন্ত লাবণ্যের দীপ্চি যে 
বিহ্বল করা--কি কবে আন্দার্ড করব তার বয়স? 
কিন্তু এই বেধাড়। যুগের অতি কৌতুহলী বৈজ্ঞানিক, 
আছুরে ছেলের মত স্মে! পাউডারের অগ্তরালে 
বলীরেখার সন্ধান করে--গয়নাগুলায় কতখানি 
সোন! ক্ষয়ে গেছে তাই থেকে হিসাব করে কতকাল 
আগেকার সেগুলা। এমনি সব টুকিটাকি প্রমাণ 
থেকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে পৃথিবীর সত্যা- 
কারের বয়স । 

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি পৃথিবীর রূপ 
অপরিবর্তনীয়। সেই পাহাড় তেমনি দাড়িয়ে, সেই 
সমুদ্র তেমনি গভীর, সেই নদী তেমনি উজ্জল। 
এক একটা অস্থিরমতি নদী খেয়াল খুসী মত দিক 
পরিবর্তন করে বটে--তবে ত৷ ছাড়া কয়েক পুরুষের 


মধ্যে একটা দেশের ভৌগোলিক সংস্থার খুব বেশী 
পরিবর্তন হয় না। পৃথিবীর বুকে পরিবর্তন আসে 
অতি ধীরে-্প্রায় অলক্ষিতে | (ভা9০7০৪:) ভেগে- 
নারের মতে সমন্ত ভূগাগ একদিন জোড়া ছিল। 
একদিন ছিল তা এক বিরাট দ্বীপের আকারে। তার 
পর পীরে ধীরে স্থলভাগ বিদীর্ণ হয়ে গেল। ধারে 
ধীরে মহাদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এমনি 
করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বর্তমান রূপ। ভাঙ্গ। 
গড়ার বিপুল খেলা চলেছে প্রতিনিয়ত--কিন্ত 
আমরা তা টের পাচ্ছি না। ন্দী বয়ে যাবার 
মুখে সামনের মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়। তার শ্রোতো- 
বেগ যখন ক্ষান্ত হয় তখন পলি জমতে থাকে । 
এমনি করে এক অংশের মাটি ক্ষয়ে যায়, অন্য 
অংশে নতুন ভাঙ্গার স্ব হয়। সমুদ্রও কিছু 
স্থলভাগ আত্মসাৎ করে। প্রতি বছর নরফোক 
আর সাফোঁকের ৩৬ একর জমি সমুত্রগর্ভে লীন হয়। 
এই গতিতে এই কাউটি ছুটি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত 
হবে ৬১০০০ বছরে । এমনিতর ঘটন। যেকোন 
তৃতাত্বিক যুগে একাধিকবার ঘটতে পারে। 
স্ৃতরাং এক একট। যুগের স্থাযিত্বকাল কয়েক লক্ষ 
বছর হবে। আবার দেখা গেছে নায়াগ্র জল- 
প্রপাতে বছরে এক ফুট করে ক্ষয় হয়। তাই এই 
জলপ্রপাতের আধার স্বরূপ ৭ মাইল দীর্ঘ গহবরটি 
তি করতে ৩৬০০০ বছর লেগেছে । এই গহবরের 
খাড়া দেওয়ালে ক্ষয়ের চিহ্মাত্র নেই। স্পষ্টই 
বুঝতে পারা মায় গহ্বরটি অত্যন্ত হাল আমলের। 
ষদি ধরে নেওয়া যায় এক একটা উপত্যক। তৈরী হয় 
এমনিতর ক্ষয়ের ফলে তবে পূর্ণাঙ্গ একটি উপত্যকা 
গড়তে এর একশত গুণ বেশী সময় লাগবে। 


মার্চ, ১৯৪৮ ] 


এইসব হিসাব থেকে কিন্তু পৃথিবীর বয়সের 
সঠিক পরিমাণ পাওয়া যায় না । শুধু একটা 
আন্দাজ পাওয়া যায় মাত্র। কিছুট! সঠিক হিসাব 
পাওয়া যায় ভূমির ক্ষয়হার থেকে । নদীর স্রোতের 
সাথে কতটা মাটি ভেসে ষায় আর তার ফলে 
নদীর তল কতটা ক্ষয়ে ষায় তাই থেকেই এই হিলাব 
পাওয়? ষায়। ছুটি উদাহরণ দেওয়া! হল ₹-_ 


নদী বছরের ক্ষয়  অববাহিকার ১ ফুট অপসরণের 
৮১০৬৩ টন আয়তন «১০৬ সময় 
বর্গমাইল বছর 
অয়ে& 
এবং ভাল ১৩ ৩৩৫ ১৫৩০ 
সিসিমিপি ৭৩৯ ১২৬ ৩০০০ 


উপরের হারে দক্ষিণ আফ্রিকার ৩৯০০ ফুট 
উচ্চ উপত্যক! ক্ষমীভূত করতে ৯* লক্ষ থেকে সাড়ে 
চার কোটি বছর লাগে। প্রত পক্ষে কিন্ত আরও 
বেশী সময় লাগবে, কারণ ক্ষয়ের ফলে উপত্যকার 
ভার কমে গেলে তার উচ্চতা বেড়ে যায়। 

নদীধোয়া মাটি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। ফলে 
ধীরে ধীরে নৃতন ভূভাগ সৃষ্টি হয়। এই ভৃকরণের 
হার প্রায় ২০০০ বছরে এক ফুট । কেম্ত্রিয়ান 
যুগ থেকে এ পর্ধ্যস্ত যতট৷ পলি পড়েছে তাব উচ্চতা 
প্রায় ৩,৬০১০০০ ফুট। এতটা পলি পড়তে 
লেগেছে অন্ততঃ ৭০ কোটি বছর। 

এই হিসাবও কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয়। অনেক 
কিছু আন্দাজের উপর ধরা হয়েছে । তবে এই 
হিসাবের স্থবিধা হচ্ছে এই যে অন্য উপায়ে 
পাওয়া পৃথিবীর বয়প ঠিক হচ্ছে কিন! তা মিলিয়ে 
দেখা যায়। 

অন্য উপায়ের কথায় মনে পড়ে লর্ড কেলভিনের 
নাম। পৃথিবীর বর্তমান তাপ পরিষাণ করে তিনি 
পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেছেন। তাঁর উপপত্তির 
কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হ্য় পৃথিবীর 
জন্মের কথা । কাস্ট আর লাপ্লাসের মতে পৃথিবী 
আর অন্ান্ত গ্রহের জন্ম হয়েছিল এক স্থদূর অতীতে 
নীহারিকার বক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে। নীহারিকার 


জান ও বিজ্ঞান 


১৫৪ 


কেন্দ্রপদার্থ রূপায়িত হল সুধ্যে ; পৃথিবী ধীরে ধীরে 
শীতল হয়ে প্রথমে তরল পরে কঠিন আকার ধারণ 
করল, তারপর ধীরে ধীরে প্রাণের নার হল। 
ভূতাত্বিক সময্নকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়, 
প্রথমে ছিল (০1০) এাজোয়িক ব। নিশ্রাণ যুগ । 
তখনে। প্রাণের সঞ্চার হয় নি। তারপর এল 
(781902010) পালিওজোয়িক বা জীবাণু যুগ। 
তখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র প্রাণের লীলা, প্রাণের প্রথম. 
স্পন্দন, তারপর (048020$9) মেসোজোয়িক 
বা অতিকায় সরীস্থপ যুগ আর (8100201) 
কোনোজোয়িক বা বণ্তমান যুগ। 
লর্ড কেলভিন দেখলেন ষে ভূগর্ভে ১০* মিটার 
নামলে ২* সেন্টিগ্রেড তাপ বেড়ে যায় । ভূমগুলের 
মধাস্থলে আছে উত্তপ্ধ লোহা আর নিকেল---তার 
তাপ প্রায় ৩৯০০* সেটিগ্রেড। লর্ড কেলভিন 
ধরে নিলেন পৃথিবীর তাপ আসিতে ছিল ৩৯০০* 
সেন্টিগ্রেড । এখন হয়েছে ০* সেট্টিগ্রেড। লর্ড 
কেলভিন অঙ্ক কষে দেখালেন পৃথিবীর পক্ষে 
৩৯০০* থেকে ০* সেন্টিগ্রেডে শীতল হতে লাগে 
প্রায় ১৭ কোটি বছর। কিন্ত আগেই দেখা গিয়েছে 
পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ পক্ষে ৭০ কোটি বছর স্থতরাং 
কোথাও হিসাবের গণ্ডগোল হয়েছে । 
লর্ড কেলভিনের হিসাবে ঘে গণ্ডগোল হয়েছিল 
তার প্রমাণ পাওয়া গেল তেজজ্রিয় (8৫010806159) 
পদার্থের আবিষ্কারের পর । তেজক্রিয় পদার্থ নৃতন 
করে উত্তাপ সৃষ্টি করে। তাই পৃথিবীর 
শীতলীভবনের হার লর্ড কেলভিন ধা ধরেছেন তার 
চেয়ে অনেক কম। যদি জানতে পার! যায় 
পৃথিবীতে সবশুদ্ধ কতট! তেজন্ডিয় পদার্থ আছ্ছে, 
তবে তাই থেকে হিসাব করে পৃথিবীর শীতলীভবনের 
হার বার কর! ষান্ম। কিন্তু মুষ্ষিল এই যে কি করে, 
জানা যাবে কতটা তেজক্রিয় পদার্থ আছে। 
তেজক্ক্িয় পদার্থ তো সর্ববঞ্র সমভাবে বিতরিত নম্ব। 
পৃথিবীর উপত্বকে তেজক্রিয় পদার্থের পরিমাণ 
* অন্তস্থলের চাইতে অনেক বেশী। 


১৮: জান ও বিজ্ঞান 


তবু তেগক্রিঘ পদার্থ থেকেই স্রনিশ্চিতরূপে 
পৃথিবীর বয়স নিন্ূপণ কর। সম্ভব । দেখ! গিয়েছে 
যে সব খনিজ ইউরেনিয়ম আর থোরিয়াম প্রন্তৃতি 
তেজক্রিম় পদ1থের মাধিক্ায তাদের মধ্যে বেশ 
কিছু পরিমাণে ঠিলীয়ম গ্যাস থাকে । প্রাচীনতর 
যুগের গনিঙ্জে বেশী পরিমাণে হিলীগুম থাকে। 
এই মব খনিক্গ্ুলি অনেক সময় দুদ আও ছল 
বাতাসের সংল্পশবি্ান। স্থতরাং ধণে নেয়া 
যায় বাইবে থেকে এই হিলীদম আসে শি। 
তবে এল কোথা হতে? 

গ্রত্যিকটি পরমাণু যেন এক একট পশৌন- 
মণ্ডল; হ্যধ্যকে কেশ করে যেমন গ্রহগ্তলি 
আবর্তিত হয়, ভেমনি একটি নিউক্রিয়দকে 
(011019118) কেন্দ্র করে কয়েকটি ইলেকট্রন 
আবপ্ডতিত হয়। এই নিউক্রিয়স আর ইলেকট্রনের 
লমবায় হল পরমাণু। নিউক্রিয়ম আবার প্রোটন, 
নিউউন ইত্যাদির সমষ্টি। হাইড্রোজেন অএু৭ 
গঠন খুব সহজ, একটি মাত্র প্রেটনকে কেন্দ্র করে 
একটি মাত্র ইলেকই্বন আবন্তিত হচ্ছে । হিলীয়মের 
নিউক্লিয়সে আছে চারটি প্রোটন। পরমাখুর 
নিউক্লিয়সের গঠন যথন খুব জটিল হয় তখন এ 
নিউক্রিয়স বিদীর্ণ হয় এবং পরমাণু সহঞ্জতর রূপ 
নেয়। তেজগ্রিম পদাথের নিউক্লিয়লের গঠন খুব 
জটিল। তাই এ নিউক্রিয়স হতে হিলীয়ম পরমাণু, 
ইলেকট্রন ও অত্যন্ত হুষ্বতর্-দৈর্ধ্যের চুম্বক- 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গ--আলফা বিটা ও গাম! রশ্মির 
আকারে বিকীণ হয়। এমনি করে তেজস্ডিয় 
পদাথের পরমাণু বিডিঞ্ন রূপ পরিগ্রহ কৰে অবশেষে 
সীসায় পরিণত হঘ়। সুতরাং তেজষ্রিয় পদার্থ 
শেষ পধ্যস্ত সীসা ও হিলীসমে পরিণত হয়। এই 
হল ইউরো নয়ম ও থোরিয়ম-সমুদ্ধ খনিজে হিলীয়মের 
আবির্ভাবের কারণ। নি্ঘই সময়ে নিদ্দিই পরিমাণ 
থোরিয়ম বা ইউরেনিয়ম কতট। হিলীয়ম উৎপন্ন করতে 
পারে ভা সহজেই পরীক্ষা করে জানতে পারা ষায়। 
হ্ৃতরাং কিছু পৰিমাণ খনিজে কতটুকু ইউরেনিয়ম 


| ১ম বধ, ওর নংখ্য। 


ার কতটুকু হিলীগ্কম আছে তা দ্রানতে পারলেই 
&ঁ হিলীগম টুক গ্রমতে কত বছর লেগেছে তা 
বোঝ! যাবে। 


একটা উদাহরণ দিচ্ছি । পসিংহলের খনিজ 
ধোরিয়ানাইটে শতকরা ৬৮ ভাগ থোরিয়ম 
৪১১ ভাগ ইউরেনিরম আছে । এক গ্রাম 


থোবিঘ়ানাইট হতে ৮৯ ঘন সেন্টিমিটার হিলীয়ম 
পারছ! বামু। এক গ্রাম ইউবেনিয়ম এক সেকেগ্ডে 
৯৭ ১০৮টি আলকা কাঁণক। বিকীর্ণ করে অর্থ।ৎ 
বছরে ১১০১১০-ৎ ঘন মিলিমিটার হিলীয়ম গ্যাস 
উৎপন্ন করে। এক গ্রাম ধোরিয়াম সেকেও্ডে 
২.৭১৫১০স৭টি আলফা কণিক| বিকীর্ণ করে, অর্থাৎ 
বছরে ৩১১১০-* ঘন মিলিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন 
করে। 

হ্তরাং একগ্রাম খোবিয়ানাহইট বছছে 
(১১১৫-১১+৩১১ ১৫৬৮) ১০7৭ অর্থাৎ ৩৩৮ ১০৫ 
ঘন মিলিমিটার হিলীয়্ উৎপন্ন করে, তাই ৮৯ 
ঘন সেন্টিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন করতে লাগবে 
৮৯৯১০  _ ২৭১৫১০৮ বৃছ্র অর্থাৎ ২৭ কোটি 


৩৩ ১৮ ১০- 
বছর, অতএব থোরিয়ানাইটের বয়স ২৭ কোটি 
বছর এবং পৃথিবীর বয়ন তার চেয়েও বেশী। 

কিন্ত হিলীম়মের পরিমাণ থেকেও পৃথিবীর 
বয়স সম্পূর্ণ মঠিকভাবে নিরূপণ করা ষায় না, কারণ 
হিলীয়ম যে সবটাই জমে থাকবে এমন কোন কথ 
নেই। উত্তর ক্থারোলিনার ইউরিয়ানাইট নামক 
খনিজে শতকরা ৮* ভাগ ইউরেনিয়ম ও ৪ ভাগ 
সীসা আছে । এই পরিমাণ সীসা উৎপন্ন হতে 
প্রায় ২৩ কোটি বছর লাগে । এই সময়ে একগ্রাম 
খনিজ সাধারণ তাপ ও চাপে ১৮ ঘন সে্টিমিটার 
হিলীয়ম উৎপন্ন হওয়ার কথা । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
পাওয়া গিয়েছে '১ ঘন সেন্টিমিটার হিলীয়ম | 
সমন্ত হিলীয়ম টুকুই যদি থেকে থাকে তবে এই 
সন্কোচনের ফলে তার চাপ হবে বাযুমগুলীর চাপের 
আঠার গুণ। এতটা চাপ সহ করবার ক্ষমতা 


* এই খনিজের নেই। স্থৃতরাং খনিজে ফাটল ধরবে 


মার্চ) ১৯৪৮ ] 


এবং হিলীয়ম নিক্ষান্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে দেখা 
গিয়েছে অধিকাংশ তেজস্কিয় পদার্থসম্দ্ধ খনিজে 
বড় বড় ফাটল থাকে । এই ফাটলের মধ্য দিয়ে 
জল ঢুকে কিছু পরিমাণ সীপা ধুয়ে নিয়ে যায়। 
ফলে সীসার পরিমাণ থেকেও যে খনিজের বয়স 
নিখুতরূপে নিরূপণ করা যাবে তার উপায় থাকে 
না। আবার ইউরেনিয়মের সঙ্গে গ্ালেনা নামক 
সীসকসমুদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সুতরাং খনিজের 
লীসা ইউরেনিয়াম নিক্ষান্ত না বাইবের তা বোঝবাও 
উপায় থাকে না। বেলজিয়ান কঙ্গোর কাটাঙ্গা 
নামে জায়গায় কালে আর হলদে এই দুই প্রকারের 
পিচব্রেণ্ড পাওয়া যাঁয়। পিচব্রেগ্ড ইউরেনিয়ম 
সমৃদ্ধ। এই খনিজে সীসার পরিমাণ থেকে এর 
বয়ম নিরূপণ করে পাওয়া গিয়েছে কালে। 
পিচব্লেণ্ডের বয়ম ৫৮ কোটি বছর 
আব হলদে পিচব্রেতখের বয়স 
৯৭ কোটি ব্ছর। কিন্তু এই 
দুই প্রকারের পিচব্রেগ্ড যেরকম 
অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিিত থাকে 
তাতে সর্বদাই মনে হয় এরা 
সমসাময়িক । সুতরাং গণনায় 
নিশ্চয়ই ভূল হয়েছে । 

কিন্তু এই তুল সংশোধন 
করবার উপায়ও আছে । অরি- 
কাংশ মৌলিক পদার্থের মত 
সীসারও কয়েকটি আইসোটোপ 
(180601)9) আছে । অর্থাৎ 
সীনার সবগুলি পরমাণুর ওজন 
সমান নয়, ভিন্ন ভিন্ন ওজনের পরমাণুষুক্ত 
সীসা সীসার এক একটি আইসোটোপ। 
আযাস্টনের “মাস স্পেক্ট্রোগ্রা৮ নামক যন্ত্রের 
দ্বারা বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর অঁন্থপাত বার 
করা যায়। দেখা গিয়েছে প্রত্যেকটি পরমাণুর 
ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের কয়েক পণ 
বেশী। একটি পরমাণুর ওজনকে একটি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর ওজনের দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা 
পাও] যায় তার নাম “ভাবরসংখ্য]” বা 10888 
10017))9। সীসার চারটি আইসোটোপ আছে। 
তাদের ভারসংথা। যষথাব্রমে ২০৪, ২০৬, ২০৭ 
ও ২০৮। থোরিয়ম পরমাণুর ভারসংখ্যাা ২৩২, 
থোরিয়ম পরমাণু থেকে ছয়টি আলফা কণিকা 
অর্থাৎ হিলীয়ম পরমাণু নিক্কাস্ত হয়ে সীস্] 


/ 


৬হি 
সি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩) 





১৩৯৯%১০১ 
বছর 








১৬১ 


উৎপন্ন হয়। হিলীয়ম পরমাণুব ভারসংধ্যা ৪। 
স্থতরাং থোরিয়াম-উদ্ভূত সীসাঁর ভারসংখ্য। হবে 
২৩২-৬১৫৪-২*৮। ইউরেনিয়মের ছুটি আই- 
সোটোপ আছে। একটির ভারসংখ্যা ২৩৮) 
অপরটির ২৩৫। প্রথমটি থেকে ৮টি হিলীয়ম 
পরমাণু নিচ্ছান্ত হয়, আন্টি থেকে ৭টি। ফলে 
২০৬ ও ২০৭ ভাবসংখার সীসার জন্ম হয়। নীচের 
চিত্রে এইগুলি বোঝান হল। 


চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ২০৪ ভারমংখ]ার 
সীসা তেজজ্রিম পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয় না। 
সুতরাং কাটাঙ্গা পিচব্রেণ্ডের বিশ্লেষণে ঘে অন্বিধ! 
হয়েছিল তা দূর হল। অর্থাৎ বোঝ গেল কতটা 
সীমা তেজক্তকিয় পদার্থ থেকে এসেছে, আর কতটা 
এমনিই ছিল । আবার খনিজে যদি খোরিয়ম ন। 


৪ 
(৮) টা ৫ হি 
২০৭ 


থাকে তবে ২০৮ ভারসংখ্যায় সীনাও বাইরে থেকে 
এসেছে । 

ইউবেনিয়মের দুইটি আইসোটোপের ক্ষয় হয় 
বিভিন্ন হারে। ২৬৮ ভারপংখ্যার পরমাণুগুলির 
অদ্ধেক ক্ষয় হতে লাগে ৪৫৬ ১১৭৮ বছর। ২৩৫ 
ভারসংখ্যার পরমাণুর লাগে **৭১১১০৮ বছর । 
স্থৃতরাং এই ছুটি আইসোটোপের অনুপাত যুগে 
ঘুগে পরিবন্িত হয়েছে । বর্তমানে ইউরেনিয়মের 
১৪০ ভাগেনন এক ভাগ ইউরেনিয়ম-২৩৫ | 3০ 
কোটি বছর আগে ছিল ১২৯ ভাগে এক, ১০ 
কোটি বছর আগে ছিল ৬২ ভাগে এক । স্কতরাং 
যুগে যুগে ২০৭ আর ২০৬ ভারসংখার সীসার 
অন্নুপাতও পরিবন্তিত হয়েছে। বর্তমানে এই 
অন্থপাত ০**৪৬, একশ' কোটি বছর আগে ছিল 


০'৭১১১০৯ 
খ্রি 





এ থধোরিয়াম সীসা 





২৮৭ % 
চি 
পি বিটিভি ও 
সু্ারশ 
] | সাড১২-১৪% 
২৩৮ +০৭*২০৫ ২০৫ 98 
০*১০৪। ধে খনিজের জন্ম হয়েছিল ১০* কোটি 


বছর আগে, তার থেকে ১০৭ কোটি বছর ধরেই 
ছুই প্রকারের সীসা উৎপন্ন হয়েছে পরিবর্তনশীল 
অনুপাতে । বরুমানে এই খনিজে প্রার্ধ সীসার 
অন্ুপাত্ত ১০০ কোটি বছরের বিভিম্্ অন্থপাতের 
গড়। বর্তমানের অন্পাত স্থতরাং 
খনিজে প্রাপ্ত সীসায় ২০৭ সীসার অনুপাত থেকে 
খনিজের বয়স নির্ধারণ করা যায়। 

অতএব রাসায়নিক বিঙ্লেষং ও আইসোটোপ 
নির্ধারণ দিয়ে খনিজের বয়স নিরূপণ করবার উপায় 
তিনটি £স 

(১) থোরিয্ম/২০৮ সীসার অনুপাত থেকে 

(২) ইউরেনিয়ম/২০৬ সীনার অনুপাত থেকে 


০০৭২ | 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৩য় নংখ)। 


(৩) ২০৭/২৯৬ পীসার অন্থুপা্ত থেকে । 

অবগ খুব কম খনিজই আছে ধার উপর তিনটি 
নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু যা আছে তা! 
থেকে খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে । গ্লাস্টোন- 
বেরী, কনেকটিকাট থেকে পাওয়া শেষ ডিভনিয়ান 
মুগের ইউরেনাইটে আছে শতকরা ৬৯১ ভাগ 
ইউরেনিয়ম, ৩০৫ ভাগ থোরিয়ম, ০*৩১৭ ভাগ 
সীনা। এই সীসাম়ু ২০৪, 
আইসোটোপের অনপাত ০১৬৭2 ১০৭ 8 ৭৬০ ২ 
২১'৩। এর থেকে বোঝ। যায় ৯% সাধারণ সীগা, 
১২ থেোবিমুম ক্ষয়ের ফলে পাওয়া, ৭৫% ইউরে- 
নিয়ম-২৩৮ খেকে পাছা এবং 8% ইউরেনিয়ম- 
২৩৫ থেকে পাওয়া । এই খনিজের বয়ম পাওয়া 
গিয়েছে । 


২০৬, ২০৭) ২০৮ 


(১) খোরিয়ম থেকে--২৬৬ কোটি বছর 

(২) ইউরেনিধম থেকে-২৫৩ কোটি বছর 
(৩) ২০৬/২০৭ সীসা থেকে--২৮ৎ কোটি বছর 
এই তিনটি ফলের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ঠ 


রয়েছে । বিভিন্ন খনিজের বয়সের কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া হল। 
প্রার্ধিস্থান খনিজ্জের ভূতাত্বিক বয়স 
নাম সময় কোটি বছর 

উভসমাইন, 
কলোরাডো৷ পিচর্েণ্ড উর্ধক্রিটেসান ৫৭ 
গালহোগেন, 

স্থইডেন কোম উর্ধী কেমব্রিয়ানা ৭৭ 
প্যারী সাউণ্ড ইউ।পয়ানাইট - 9 
ছরোন ক্লেন মোনাজাইট - ৩১৮ 


কাজেই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ 
৩০০ কোটি বব তো! হবেই | এখন পধ্যস্ত এমন 
কোন খনিজ পাওয়া! যায় নিযার বয়স এর চেয়ে 
বেশী । অতএব আমরা মোটামুটি ভাবে ধরে নিতে 
পারি যে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৩০০ কোটি বছর । 


নছারকার কথা 


"শানলিনাগোপাল প্বায় 


চ্চষ্টির মহাপ্রতীক্ষায় সমস্ত বিশ্ব নিস্পন্দ-_ষেন 
যোগমগ্ন । হঠাৎ সমুদ্র চঞ্চল হ'লো। দিগস্তবিসারী 
পরমাণুর পারাবার কেঁপে উঠলো । অনম্ত আকাশ 
জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো স্থির মহা আয়োজন ।। নিম্পন্দ 
নিপ্রাণ বিশ্বে প্রাণের সাড়া পড়ে গেল। সীমাহীন 
শৃন্যের অস্তরলোক ভরে উঠলো বিশালকায় জনস্ত 
বাশ্পের কুগুলীতে ;-_ প্রচণ্ড তাদের গতি । 

স্ট্টির আদিপর্ক্র ছিল ব্রন্াগুব্যাপী বাম্পসমুদ্র-_ 
যাকে বৈজ্ঞানিক বলেছেন আদি নীহারিকা বা 
[10058] 01808 | কোন্‌ বিধানে সেই বাম্প- 
দিন্ধুতে সংক্ষোভ দেখা দিল, যার ফলে সতীদেহের 
মত আদি জননীর দেহ বনুধা হ/য়ে ছড়িয়ে পড়লো 
বিশ্বের চারিদিকে? এক চাহিলেন বহু হইতে। 
অন্তরে যে কথ! বলার ছিল কিসে যেন সমস্ত 
ব্যাহত হ'য়ে শুধু দেহের কীাপনে তা. বনুধা হয়ে 
ভেঙে পড়লো । 


বৈজ্ঞানিক হিসাবে গ্যাসের অস্তরে কোথাও 
কোন চাঞ্ল্োর স্থষ্টি হ'লেই কতকগুলি পরমাণু এত 
কাছাকাছি এসে পড়ে ষে তাদের আণবিক আকর্ষণ 
বিকর্ষণের মাত্র। জয় ক'রে নিজেদের এক গোঠী- 
ভুক্ত ক'রে নেয়। ক্ষমতার লোভ “অপরাজেয়। 
তাই এই পরমাণুগো্গী আপেপাশের লমস্ত পর- 
মাণুকে দখল করে, আপন গোঠী বাড়িয়ে তোলে । 
হত হবার এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলেন-- 
ং₹হতি বা 90208091085%6107) | বিশ্ব-রাজোর প্রচার 
বিভাগ বড় সজাগ ও সক্রিম্ন। এর কোথাও কোন 
ক্ষোভ হলেই তার বার্ী ছড়িয়ে পড়ে সারা 
বিশ্বে। অরফিউসের বীশীর সরে ষেকেবল বনের 
পশুই থমকে দীড়িয়েছিল, তা নয়। স্থদুর নীহারিকা 


লোৌকেও তার স্থর বেজে উঠেছিল। হয়ত বা! 
চলার পথে নক্ষত্রবাজিও চম্‌কে উঠেছিল । 

88108 বলেছেন, “08010 61109 609 97110 
017০৪ 165 605 00 01165 10807-927:180, 
16 01960105009 10006192 06 9০ ৪69: হা 
6186 01015 9190.৮ 

“ধনীর হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি*__ 
এক্স দৃষ্টান্ত শুধু মাটার পৃথিবীরই একচেটে নয়। 
আদি টির সহভ্ঞাত এই প্রবৃতি। স্বদূর নীহা- 
রিকালোকের ইহা দান। মাটার ছেলেরা কেবল 
সেই দানেরই উত্তরাধিকারী । এই গ্যাসের 
কুগুলী তার আশেপাশের ছোট ছোট কুগুলীদের 
আত্মসাৎ ক'রে নিজের কলেবর বাড়িয়ে চলে। 
এমনি ক'রে মহাশুন্য জুড়ে জায়গায় জায়গায় 
বিশালকায় গ্যাস-মেঘের স্থঠি হলো । এই মেঘেরই 
বৈজ্ঞানিক নাম নীহারিকা বা 9১০1৪ । 


বিজ্ঞান তার স্যষ্টির পর্ব স্থরু করেছে আদি 
নীহারিকা ব। থেকে । 
তখন অধুপরমাণুর প্রথম স্থতি শেষ হ'য়ে গেছে। 
কবে কোথায় এই অণুপরমাণুর প্রথম স্টি হ'লো 
সে পন্বন্ধে বিজ্ঞানের কোন সঠিক জবাব নাই। 

“0 80079 দা 109%6689 ড719101) 1780 


[১71109581]:010808 


006 10295100917 9318680) 081006, ০01 9৪ 
0:00616 11060 109100.৮ এই রকমের ঘোরাল 
তাদের জবাব। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, 
অনধিক ১'৩১৫১০-১৩ সেমি দেখেযের বিকিরণ 
(:80180102) যদি বিশ্বের অন্তরে বিক্ষিপ্ত হতে 
থাকে তাহলে এই শক্তি (6097:85) ভেঙে ভেঙে 
ইলেকট্রন ও প্রোটন '৫ত'রী হ'তে পারে ও 


১৬৪ 


তাদের মিলনে পরম হতে পারে। কিন্ধ এই 
বিকিরণ-শক্কির (7581517 চিরই 
বা উৎস কোগাম্ ? কোন 'ফুবস্থ ভাণ্ডার থেকে 
অবিরল পারায় এই শক্তি বিশের গহবনে বিকীণ 
হতে পারে, ধার থেকে অপরিমের এই বিশ্ববস্ুর 
উদ্ভব হয়েছে? এইখানে বিজ্ঞান সংশয়সঙ্কল । 
কারণ দৈবের আশ্রয় ছাড়! ঠিকমত বাব পাণয়া 
যাচ্ছে না । 

89708 


91)970৮) 


ব্লিছেন, 16৮৮০ ৬006 & 
007001:966 1১106010 0£ 9101) 2 01986101), 
7০ 1709 (11111 01 0170 11110" 01 (011 
ক্র্াত ইপার তরঙ্গে 
ঢেউ খেলিয়ে এই রকমের বিকিরণ-শর্ষির সি 
বিজ্ঞানসম্মত । 

কপ-বৈচিত্রা বিহীন আদি নীহারিকা খেকে 
বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো শীহাঁরিকার দল জঙম্ত গ্যাস 
বা নক্ষত্রপুঞ্ধের অতিকায় মংহতিরূপে। সষ্টির 
অনস্ত সম্ভাবনা নিয়ে তাবা বিশ্বময় খুরে বেডাতে 
লাগলো গ্রচণ্ড বেগে । 


(71696100076 66101 


কালের তৃহিনম্পশে তাদের যৌবনের তেজ কমে 
এলো । দেহের রেখায় রেখায় স্থষ্টির অপরূপ সৌন্দধা 
ফুটে উঠল । গ্যাসদেহ থেকে তাপ নিরগমনের ফলে 
তার স্থানে স্থানে ঘন্ত্ব বেড়ে গেল! এবাই বান্পময় 
নীহাবিকার অন্তরে রূপের আগুন জেলে দিল। 
দূরবীনের মারফতে নানান রকমের নীহারিকার 
সন্ধান মিলেছে । কেউবা পরিপূর্ণ যৌবনে রূপের 
নেশায় ঝলমল করছে । তার চাউনিতে বিস্ময়ের 
গভীরতা । অন্তরে পরিপূর্ণ স্গ্রির আনন্দ । কেউব। 
আদব যৌবনের উদগ্র আনন্দে আত্মহারা । দেহতটে 
অতিক্রান্ত কৈশোর ও আসন্ন যৌবনের প্রথম দেখ । 
চোখে রোমাঞ্চময় ভীরুতা। প্রাণে অনন্ত সুষ্টির 
আকাজ্ষ।। বনুযুগ ধরে” এরাই নক্ষত্র স্যষ্টির 
উপাদান যোগাবে । আবার কেউবা আলো 
আঁধারের মায়ামুত্তি ধরে শুন্পথে নিরুদ্দেশ অভিনারে 
চলেছে! 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ) ওয় সংব্য। 


রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বৃহৎ অপেক্ষা 
ক্ষ অধিক আশ্ধ্য 1 বিশ্বস্থগ্টির ব্যাপারেও সবচেয়ে 
সেইটেই বেশী করে চোখে পড়ে। স্থির গোড়ায় 
ঘন ছিল একট পবিব্যাপ্ধ জলন্ত বাষ্প, তখন 
কোথায় ছিল তার বৈচিত্র্য ? অসীম শুন্তময় এক- 
ঘেয়ে নীরাকার বাম্পসমুদ্র । যখন সেই বাম্পীয় 
বাপ্ধি জমাট হয়ে টুকৃকো টুকরো হায়ে চারিদিকে 
হডিয়ে পড়লে, তখনই ফুটে উঠলো বিশ্বব্ূপের 
হবি । প্রথম দেখা দিল উদয়াচলের 
পিস্ুরিত বর্ণভটায় দিগঞ্ছের বাপীতটে মায়াজাল। 


সেইদিন 


অতিক্রান্ত উযার মহাব্যোম শীলপিন্ধু। আর 
তিমিরশোকের মাকাশভরা শরনন্থ বিশ্বয় | এইবপ 
পৈচিন্তরো মাটীপ মাসের লাগল নেশ।।  অবূপকে 


অজ্জাতকে জানবার জগ তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে 
উঠল । বিপুল আকাক্ষ! নিয়ে সে রূপে রূপে 
তন্ন তন করে পরম অজ্ঞাতকে খুঙ্গে বেড়াল । গিরি, 
প্রান্তর, আকাশ কোথাদ্ধ তার আবির্ভাব? এই 
শাশ্বত প্রশ্নের ভার নিয়ে কেউ হলো ঠবজ্ঞানিক, 
কেউ বা হ'লে। কবি আর কেউ বা দার্শনিক। 
অগ্থুরে তাদের সেই একই প্রশ্ন, কোথায় সেই পরম 
অজ্ঞাত । 

নীহারিকার দলে সবাই ঠিক একই রকমের 
ন্য়। সবার ওজনও এক নয়, চেহাবাও এক নয় 
আর গতিবেগ এক নয়। যত দিন যায এই 
গতি বেড়েই চলে। কারণ দেহ যতই ঠাগা হয়, 
ততই সঙ্কুচিত হয়। বেগও ততই বেড়ে চলে। 
অবশেষে কোথায় যে তার পরিণতি তা এখনও 
সঠিক জানা যায় নি। 

বিশ্বধ্বংসের ইতিহামে যেমন বৈজ্ঞানিক! 
বলেন, সমস্ত জ্যোতিষ্ষমগ্ডলী দিনের পর দিন তাদের 
তাপ খুইয়ে অবশেষে সব ঠাণ্ড। হিম হয়ে যাবে। 
সেইদিনই বিশ্বের শেষ দিন। অন্যদিকে আর একদল 
বলেন, যেমন পুরান জ্যোতিক্ষেরা বিলীন হচ্ছে, 
তেমনি স্দুর নীহারিকালোক থেকে নতুন জ্যোতিক্ষের 
কৃন্টিও হচ্ছে । স্থতরাং শুষ্টি চলতেই থাকবে। 


মাচঃ ১৯৪৮ ] 


কিন্তু কতদিন? স্যরি যদি আদি নীহারিকা 
থেকেই হয়ে থাকে, তাহ'লে তার বস্তরভাগ্ড সসীম। 
তা থেকে ষে বিভিন্ন নীহারিকার সৃষ্টি হয়েছে 
তাদেরও বস্তভাণ্ড সসীম। স্থতরাং তার্দের থেকে 
ষ্ট জেঠাতিক্কের সংখ্যাও সশীম। বস্তাপণড যখন 
অনস্ত নয়, তখন একদিন না একদিন তার শেষ 
,হ'বেই। তবে নীহারিকার অন্তরলোক থেকে 
এখনও কত কোটী কোটী জ্যোতিষ্ষের যে সম্ভাবনা 
আছে তার পরিমাণ করা শক্ত। 

দূরবীন দিয়ে দেখলে আমরা তারাগুলোকে 
আলোর এক একট! বিন্দুর মত দেখতে পাই। 
এর চেয়ে বড়ে। করে দেখাতে পারে এমন দূরবীন 
আজও তৈরী হয় নি। কিন্তু দূরবীনের মধ্যে 
নীহারিকাগুলে৷ তারার চেয়ে বড় দেখায়--যষেন 
অন্পষ্ট আলোর কুগুলী। বিজ্ঞানীরা নীহারিকা 
শ্রেণীকে তিনভাগে ভাগ করেছেন! 

(১) 518096%চ্য 00189 

(২) 35180610 এব 91001896 

(৩) 7525-98190810 (61)0189 

প্রথমোক্ত নীহারিকা শ্রেণীর সকলেরই গ্রহদের 
মত একপ্রকার সুম্পষ্ট আকৃতি আছে। এরা 
দেখতে অনেকটা গোলাকার থালার মত।, স্থ্যের 
চেয়ে দশগুণ বেশী এদের আলো | এর! আমাদেরই 


নক্ষব্র-পরিবারের ( 05180810 9৪6920 ) 


অস্ত ভূক । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকাদের কোন সুস্পষ্ট 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


১৬৫ 


আকৃতি নেই । মনে হয় যেন একটা জলগ্ত গ্যাসের 
মেঘ তারকারাজির উপর বিছান রয়েছে। এরাও 
আমাদের ক্ষত্রপরিবারেরই লোক । অসংখ্/ নক্ষত্র 
এদের অন্তরে বতমান রয়েছে । একটানা আলোর 
বদলে এদের কোথাও আলো, কোথাও আধার । 
এই আলো।-আধারের সংমিশ্রণে এদের অস্তরলোকে 
নানান রকমের অদ্ভুত আকৃতির মত দেখতে পাওয়। 
ষায়। 

তৃতীয় শ্রেণীর নীহারিকাদল সম্পূর্ণ পৃথক 
রকমের। এদের আরুতির পূর্ণ সুম্পষ্টতা আছে। 
এদের থেকে সাধারণতঃ একরকমের সাদা আলো 
বিকীর্ণ হয়। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে শ্বেত 
নীহারিকা এর কিন্ত 
আমাদের নক্ষত্রগোরষ্ঠীর কেউ নয়--অগ্ত নক্ষত্র- 
জগতের লোক। আয়তনে এর! অতি বিশাল। 
সাধারণভাবে বলা যেতে পারে এই নীহারিকা- 
পুণের প্রতোকের মধ্যে সধ্ের অনুরূপ দেহবিশিষ্ট 
২০০ কোটি নক্ষত্র তৈরী করার বস্ত আছে। 

আমাদের কুর্ধযও তার গ্রহপরিবার নিয়ে একটি 
বৃহৎ নীহারিকার ভিতর রগেছে। কোটি কোট 
নক্ষত্র এর সম্পদ। সব চেয়ে দুরের যে নীহারিকার 


ছবি পাওয়া গেছে তা থেকে পৃথিবীতে আলো 
আসতেই লাগে প্রায় ৫* কোটি বৎসর। এই 
নক্ষরসংগঠিত নীহারিকাগুলি যেন মহাশূন্যে এক 
একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত (1818200 0101%9789) | 
এরা ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে এক অঙ্কানা 
লক্ষোর দিকে। 


(17166  1091902186)। 


বতগান খাত ও অথ-সমপায় ডিমের স্থান 


ভীভথা4পণ রায় 


জমাদের এই অনশন-অপ্বশনকিষ্ট দেশে, যেখানে 
ছুইবেলা ছুটমুঠা ক্ষুদার অঞ্র সংগ্রহ করাটাই 
জনসাধারণের আীবনের প্রায় একমাজ সমস্যা, 
দেখানে পুঠিকর খাগ্ের নাম মুখে উচ্চারণ করাটাই 
হয়তো উপহাসের দাখিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
তবুও এই যে আদ্গ থাছ্যবস্তর একা অভাব দেশময় 
একটা যাঁপ্য ব্যাধির (910702010 0186889) আকার 
ধারণ করিয়াছে, সে বিধয়ে কিছু বলিতে গেলে 
পুটিকর থাগের কথা আপন! হইতেই মনে 
পড়ে। পুষ্টিকর খাক্যের একট] মহৎ গুণ এই যে, 
ইহাতে এক ঢিলে ছুই পাখী মারা যায়ঃ খাগ্ের 
অভাবে যা" ভা খাইয়। একট। যাঁপা বাাখির 
হাত হইতে শিল্কৃতি লাভের দুরাশ।য় আর একট! 
ঘাপ্য ব)াধির কবলে গিমাও পড়িতে হয় না। 
ইহাতে পেটও ভরে, স্বাস্থ্োরও জাতরক্ষা হ। 
অধিকন্ত, পু্টীকর খাদ্যের সঙ্গে অর্থশীতি-শাস্তের 
কোনরূপ ম্বভাবগত থাগ্খাদক সম্পর্ক নাই, 
বরং বাঞ্জাবে সচরাচর যে সব বিষ উপাদেয় থাগ্ঠের 
বেনামীতে দিধা চলিয়া! যাইতেছে, বছক্ষেত্রেই 
পুষ্টিকর খাদ্য তাহা হইতে হ্বলভ ও সহজল-্য। 
এইরূপ একটি খাগ্যবস্ত হইস ভিম। ইহা 
নিতান্তই দুই-দখজন নিষ্ঠাবান ব্যাক্ত ছাড়া হিন্ু- 
মুলমান নিধিশেষে বাগালীমাত্রেরই খাদ্য; এই 
একাস্ত অভাবের দিনেও মোরে উপর বেশ সহজ 
লভ্া। আর এই দারুণ দুমূল্যের দিনে প্রায় 
সকলেরই কাছে যেটা সবচেয়ে মূল্যবান কথাঃ তাহা 
হইল এই যে, বাস্তবিকই বস্তাটির দাম বেশী নয়। 
ধাগ্বস্তর চলতি তালিকার মধ্যে বোধ করি ইহাই 
একমাত্র পুষ্টিকর খাগ্যবস্ত যাহাতে কোনরূপ ভেজাল 


দেওয়া চলেনা । অবশ্য আমেরিকান ডিমগুড়ার 
(1706 [00%/09:) কথা স্বতগ্ত্র। 

তবে একথাও ঠিক ষে আজ্জ বৎসর কয়েক 
যাবৎ বাঞ্জারকে বাজার যে লঙ্কাকাণ্ড সুরু হইয়া 
গিয়াছে ডিমের বাজারও তাহার করাল গ্রাস 
হুইতে সম্পুর্ণ নিষ্কৃতি পায় নাই। সেখানেও দেখি 
চাহিদার অন্পাতে সেই ঘাটতির ফাঁক! হাসি 
আর ফাকাহাসির শুন্য হাটে সেই আগ্রমূল্যের 
বেসাতি। তবে সাদ! ভিম বোধ হয় আরও পাচটা 
জিনিষের মত তেমন করিয়া কালোপর্দার আড়ালে 
গ। ঢাক! দিতে পারে নাই। ডিমের বাজারের 
এই ঘাটতি ব্যাপারটা হয়তো একেবারেই 
কারসাজি নয়-_চাহিদার অন্থপাতে সত্যকারের 
ঘাটতি সত্য সত্যই হয়তো কিছু আছে। বস্ততঃ 
এ বিষয়ে বাংল সরকারের তরফ হইতে অনেক 
রাখিয়া ঢাকিয়া যেটুকু সংবাদ আমাদের পাতে 
পরিবেধ্ণ কর! হইয়াছে তাহাতেও আমাদের এ 
অন্গমানের অনেকটা সমর্থন মেলে। আমাদের 
দেশে হাসপালন আর ডিমের চাষ কাধ্যত 
গৃহস্থালীর অঙ্গীভূত-_নামান্ত এক আধটি ক্ষেত্র 
ছাড়া আর কোথাও বড় কারবারের অস্ততক্ত নয়। 
সরকারী সংবাদে প্রকাশ, অবৈজ্ঞানিক পঞ্ছতির 
দোষে আর হিং জন্ত ও শিকারী পাখ-পাখালীর 
দৌরাত্ে এই গৃহস্থালী কারবারে হাস-মুরগীর 
বাচ্চাদের শতকরা নব্বইটিকেহ নাকি অকালে 
প্রাণ দিতে হয়। অবশ্ত এত বড় একট। ক্ষতির 


হিসাবকে ম্বভাবত সরকারের অতিরপ্রিত 
উদাহরণ বলিয়া সন্দেহ করিতে হয়; তবে 
অত্যন্ত উদার অস্তঃকরণে এতবড় অঙ্কটার 
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শতকর৷ পঞ্চাশভাগকে ও যদি অতিভাধণ-দুষ্ট বলিয়া 
বাদ দেওয়া যায় তবুও এই ক্ষতির অস্কট! আলিয়া 
ঈাড়ায় শতকরা ৪৫-এর কোঠায়। 

তবুও এ ক্ষতির কথাট। বক্ষ্যমান ক্ষেত্রে 
অপধ্রাসঙ্জিক। আস্ল কথা হইল উৎপাদনের 
অল্পত।। বস্তত স্বাধীন ভারতে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় 
বস্ত সম্বন্ধেই এইটিই হইতেছে প্রধান সমস্যা_ 
চাহিদার অন্থপাতে উৎপন্ন দ্রব্যের ঘাটতি । এক 
'মাজ্র উৎপাদন বুদ্ধির দ্বারাই এ সমস্যার সমাধান 
হইতে পারে। আর উৎপাদন বুদ্ধির সহজ উপায় 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অঙ্থসরণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
অনুমরণে একদিকে যেমন ক্ষতির পরিমাণ আশ্চর্ধ- 
রূপে হাস পাইবে, আর একদিকে তেমনই 
লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়। ছুইদিক দিয়াই 
উৎপাদন বুদ্ধির সহায়তা করিবে। নহিলে সমগ্র 
ভারতীয় রাষ্ট্রের (10180 [00100 ) ত্রিশ 
কোটি. নরনারীও যদি আজ গৃহস্থালী কারবার 
হিসাবে হাস-পালনে মাতিয়1 উঠে তবে ডিমের 
উত্পাদন অবশ্যই বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে কিন্ত 
তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অনর্থক ক্ষতির পরিমাণও 
প্রায় তদনুপাতেই বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে 
দেশের বুভূক্ষু নরনারীদের ক্ষ্ধার জালা কতদুর 
প্রশমিত হইবে জানিনা, কিন্ত দেশের হিংঅজস্ত 
আর শিকারী পাখ-পাখাপির বংশবৃদ্ধি যে দুর্দাস্ত 
গতিতে নিরস্কুশ হইয়। উঠিতে পারে তাহাতে 
সন্দেহ করার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না। অন্তত 
সরকারী হিসাবে ক্ষতির রে ৯*এর অঙ্ক আর 
ষথালাভের ঘরে ১০এব অঙ্ক দেখিবার পর গৃহস্থালী 
কার্বাবের উপর ভরসা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
হইয়া বসিয়া! থাকিতে ভরুপা পাই না। এভাবে 
চলিতে থাকিলে গৃহপালিত হাস-মুরগীর অচিরেই 
বংশলোপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা । ভাগ্যে পৃথিবীর 
অগ্তান্ত দেশে গৃহপালিত হাস-মুরগীর এ হেন দুর্দশ! 
নয়, নহিলে আমাদের এই সনাতন ভারতবর্ষে 
অচিরাৎ বন্ত হাস-মুরগীকে ধরিয়া আনিয়া নৃতন 
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করিয়া সভ্যতা দীক্ষাদানের প্রয়োজন দেখা দিতে 
পারিত । তবে পুগ্টিকর খাগ্যের অভাব দিনে দিনে 
যেরূপ মমস্তিক হইয়া উঠিতেছে তাহাতে না 
ছুইচার পুরুষের মধ্যেই আশেপাশের পাহাড়-পব্ত 
হইতে পুবাতন অনাধ্যজাতির বংশধরদের আনিম়! 
ভারতীয় জনসংখ্যার ঘাটতি পুরণ করিতে হর। 
প্রকৃতির প্রতিশোধের ইহার চেয়েই বা চমৎকার 
দৃষ্টান্ত আর কোথার মিলিবে? 

ডিমের মধ্যে হাস-মুরগীর জ্রণ ডিমের জলীয় 
শ্বেতাংশ শোষণ করিছ্া' জীবিত থাকে এবং বধিত 
হয়। তারপর য্থাকালে খোল ভাঙ্গিয়া শাবক্ধের 
আকারে উহা বাহির হইয়া! আসে, বাহির হইয়। 
আসিবার প্রাক্কালে নাভি-রজ্জুর (10981 000:0 ) 
সাহায্যে উহা ডিমের হবিদ্রপটল ( 5018 ) শোষণ 
করিয়া লয়। এই হরিদ্রাপটলই শাবককে তখন 
থাগ্রূপে একাদিক্রমে প্রায় ৭২ ঘণ্ট। পর্যস্ত পোষণ 
করে। এইরূপ অবস্থায় খান্পানীয় ব্যতিরেকেই 
শাবককে অনায়াসে ৪৮ঘণ্টার পথে প্রেরণ করা 
যায়। ইহার পরে সংস্কারের (170861006 ) 
সহায়তায় শাবক মাতার সাহায্য ব্যতীত আপনিই 
আহার খু'টিয়া খাইতে পারে। হাস ও 
মুরগী পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মুলত এই 
ব্যাপারটির উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিতভাবে এবং 
ক্রতগতিতে হাল-মুব্গীন বংশবুদ্ধির কাজে এই 
ব্যাপারটিই প্রধান সহায়। এভাবে একদিকে যদি 
প্রত্যহ দলে দলে নৃতন শাবক সরবরাহের ব্যবস্থা! 
থাকে তবে আব মাংসের বাজারের প্রাত্যহিক 
চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে 
দলে দলে উৎ্পাদনক্ষম হাস-মুবগীকে অকালে বলি- 
দানের জন্য পাঠাইতে হয় না--প্রজননে অক্ষম অথচ 
পুষ্টকায় হাস-মুরগী সরবরাহের দ্বারাই মাংসাশীদের 
তৃপ্ধিাধনের ব্যবস্থা হইতে পারে। তবে মাংসের 
চাহিদা! মিটাইবার উপযোগী হাস-মুরগীও বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে প্রতিপালিত হওয়! চাই, কেনন! অবৈজ্ঞানিক 
অপপদ্ধতিতে পালিত প্রজননে অক্ষম বয়স্ক হাস- 
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মুরগীর নাংস স্কাদ বা পুটি কোনপিক দিয়াই বিশেষ 
ক্বিধার গিণিষ হম না,বাজারে উতৎরষ্ঠ বস্তর 
অভাব বশত এবং ক্রেতার অজ্ঞতার ফলেই এবপ 
জিনিষ কাটিয়া যায়, ব/বসামীরা9 শুধু পাথার বাহার 
দেখাইয়া ক্রেতাদের ঠকাইয়া থকে। 

উল্লিধিত পঞ্ছতিতে ডিম, হাল, মুগগী নিয়ামত 
তাবে লরধরাহ করিতে হইলে এমন একটি কেন্দ্রের 
প্রয়োজন, যেখানে ভিম্বাবস্থ| হইতে পরিণত বয়ল 
অবধি সকল রকমের ঠাস-মৃরগী গরতিপালিত হয়। 
এন্ধপ পালন-কেন্দ্রের পক্ষে আবার একটি স্ফোটনাগার 
(10809:5) একান্ত গ্রয়োঙ্জনীয় | স্ফোটনাগারের 
অপরিহার্য অজ হইতেছে ডিম ফুটাইবার তা'-কামরা* 
(1093860£ )১ ডিম পরীক্ষার উপযুক্ত বিশেষ 
এক ধরণের প্রদীপঃ ডিমের ব্গ-বিভাগের (£7%- 
106 ) জন্ত কয়েক ওকমের যপ্তপাতি ৭ হাতিয়ার 
( 80[)1180995 ), দিনবয়লী (0%7-010 ) শাবক 
স্থানান্তরের পেটিক] (1১9896), আর বিশেষ 
কয়েকটি টুকিটাকি জ্িনিষপত্র । দুঃখের বিষয় এই যে, 


প্কোটনাগারের ভিম ফুটাইয় হাস মুরগীর দিনবয়সী 
ছানাঙ্গের স্থানাস্তরে চালান দেওয়ার কোন কারবারই 
ভারতের কোথাও নাই । অন্যান্ত বনুবিধ ব্]াপাবে 
ঘেমন এই বিষয়েও তেমনি আমরা অন্যান্য নান 
দেশের বন্ধ পশ্চাতে পড়িয়া আছি। ব্রহ্মদেশ 
ভারতবধের প্রতিবেশী-্বৎ্লর দশ এগারো আগেও 
ভাবতবধেরই একটি প্রদেশ বলিয়। গণা হইত। 
১৯৩৮ সাল অবধি হিসাব-নিকাশের যে খতিয়ান 
ধযিকে তাহাতে দেখি সেখানে চীনা স্ফোটন- 
বা।পারীদের কূপায় গড়পড়তা ২০ লক্ষ দিপবয়সী 
হংসশাবকের চাষ হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
 ট্বছাতস্ল্ফোটনাগারে জাত দিনব্য়সী হাস-মুবগীর 
'সংখ্য। বলবে ১৪ হাজার কোটী । সেদেশে এইরূপ 


ও বিজানচিৰ ইনতাননাধ বহ দশ রত পরিভাব। 
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এক একটি মাঝারি ধরণের স্ফোটনাগার হইতে 
বংসরে গড়পড়তা ১৫০,০০০ ছানা ডিম ফুটিয়। 
বাহির ভয়। 

হাস-মুরগীর বংশবৃদ্ধি ছাড়া উহাদের স্বাস্থ্যের 
উন্নতিসাধনও স্ফোটনাগারের কার্ষ্য-তালিকার 
অস্ততূক্ত। আমাদের দেশী হাস-মুঝগীর ওজন 
গড়ে ২ পাউগ্ড হইতে € পাউগ্ডের মধ্যে, ডিম 
পাড়ার দৌড় বংসরে ৬* হইতে ১০০টি ডিমের 
মধ্যেই শেষ হইয়া বায়। আমেরিকান বা ইংলিশ 
হাস-মুরগীর ওজন ৬ পাউণ্ড হইতে ১৪ পাউগ্ড 
অবধি, ডিম পাড়ার স্বাভাবিক সীমা বৎসরে ২৫* 
হইতে ৩০০টি ডিম পর্যস্ত। ইহার উপর আর 
কথা চলেনা_- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাস -মুরগী 
পালনের বাবস্থা হইলে আমাদের দেশের ভাগ্যেই 
বা অচিরে এতগুলি ডিম্বলাভ হুইবেনা কেন 
তাহার সঙ্গত কারণ দেখিন|। 

একটি প্রজননক্ষম হাস বা মুরগী একেবারে আট 
হইতে দশটির বেশী ডিমে তা” দিতে পারে না। 
ইহাতে হাস-মুঝগীর চাষের পক্ষে নানা দিক দিয়াই 
ক্ষতি হয়। হাস ও মুও্গীকে এই ডিমে তা” দেওয়ার 
দায় হইতে উদ্ধার করিয়। বৈজ্ঞানিক পন্ধতিতে 
নিমিত তা”-কামরাম় ডিম ফোটানে। নানা দিক 
দিয়াই লাভজন ক--এক একটি তা+-কামরায় এক এক- 
বারে লক্ষাধিক ডিমে একই সঙ্গে তা দিবার ব্াবস্থ। 
হইতে পারে। এভাবে মুরগীর ডিম ফুটাইতে লাগে 
একুশ দিন, হাসের ডিম ফোটাইতে অ।টাশ দিন। 
মাদী হাস-মুরগী ব্লরে মাত্র ছুইবাঝ ডিমে তা” দিতে 
বসে; একটি তা'-কামর! দিয়া বৎসরে পুরা দশমাস 
ভিম ফোটানোর কাজ চলে। তাছাড়া হাস-মুরগী 
ডিমে তা” দিতে বসিলে অনেক রকমের ছোয়াচে 
রোগ ছানাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার সন্ভাবনা ও 
থাকে । তা'-কামর। টজ্ঞানিক প্রণালীতে শোধন 
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মার্চ, ১৯৪৮ ] 


করা একান্ত সহজ বলিয়া) তা'-কামরায় ডিম ফুটাইলে 
এ আশঙ্কা বড় একট। থাকেন।। বস্তত হাস-মুরগীর 
মধ্যে রোগ সংক্রমনের সম্ভাবনা খুবই বেশী; হাস- 
মুরগীর কারবারীদের কাছে ইহা একটি অত্যন্ত 
গুরুতর সমস্তা । কেবলমাত্র স্ফোটনাগারেই এ 
সমন্যার সমাধান পমস্ভবপর। 

অথচ স্ফোটনাগার স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে হাস-মুরগীর চাষ করার একক প্রচেষ্টা 
সহজ্জনাধ্য তো নয়ই--দস্তরমতো। অসাধ্য । ন্ফোট- 
নাগার চালাইবার মত টৈজ্ঞানিক শিক্ষার একাস্ত 
অভাব দেশেতো! আছেই, তাহার উপর অর্থাভাবেরও 
কিছুমাত্র অপ্রতুলতা নাই; অধিকন্ধ ভিম ফুটানো 
হইতে স্থুরু করিয়া ভিম আর হাস-মুরগী বাজারজাত 
করা পর্যস্ত সমগ্র বাপারটিকে বিজ্ঞানের বল্গ! 
পরাইয়া স্ুপথে চালনা করিতে যে বিপুল প্রয়াসের 
প্রয়োজন তাহ! ব্যক্তিবিশেষের কাছে আশা করা 
যায় না_অন্তত কাজের গোড়াপত্তনের দিকে করা 
যায় না। আর কিছু ন। হউক, এ অবস্থায় ব্যর্থতার 
আশঙ্কাও যথে্ইই আছে। একাজে তাই সরকারী 
সাহাযোর একান্ত প্রয়োজন । 

কলিকাতার মত কেন্দ্রীয় সহরে সরকারী সাহ1য্যে 
অনায়াসেই একটি কেন্দ্রীয় স্ফোটনাগার স্থাপন কৰা 
যাইতে পারে। পার্বতী পল্লী-অঞ্চল হইতে ডিম 
আমদানী করিয়। নিয়মিতভাবে ডিম ফোটানো, হাস- 
মুরগীর চাষীদ্দের বিনামুল্যে দিনবয়সী হাস-মুরগী- 
ছান! সরবরাহ করা, চাষীদদের এসব বিষে শিক্ষা- 
দানের বাবস্থ|। করা ইত্যাদি ব্যাপার হইবে এইক্প 
কেন্দ্রীয় স্ফোটনাগারের কাধতালিকার অস্ততুক্ত। 

এইভাবে বৎসরকাল কাজ চালাইবার পর আশা 
করা যায় ষে, উন্নত শ্রেণীর হাস ও মোরগের সংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে সামান্য চেষ্টাযই অন্থলোম সঙ্গমের * 
মধ্য দিয়া অপরুষ্ট শ্রেণীর হাস মুরগীর উন্নতিবিধান 
সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। ইহার ফলে যে নৃতন বর্ণ- 


ক উন্নততর হাস ও মোরগের সহিত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট 
মামী হান ও মুরগীর সঙ্গম । 


ন্ট 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৬৪৯ 


সঙ্করের উদ্ভব ঘটিবে তাহার মধ্য হইতে হাস ও 
মোরগগুলিকে সঙ্গমের পূর্বেই মাংসের বাজারে 
চালান দেওয়া দগকার। এভাবে চলিলে বৎসর 
তিনেকের মধোই হাস-মুরগীর বিস্তর উন্মতিবিধানের 
আশা করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ অগ্ান্ত যাবতীয় 
পশ্তপক্ষী পালনের চেয়ে হাস-মুরগীর চাষে ক্রততর 
গতিতে আশামন্ুরপ ফল লাভের সম্ভাবন! 
রহিয়াছে, অন্ততঃ ইংলগ্ড ও আমেরিকার হাস- 
মুখগী পালনের ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দিয়! থাকে । 
কৃষি, গো-পালন প্রভৃতি নানারূপ গ্রাথমিক 
উত্পাদনের (02100810 1১:000061020) আয়ের 
সঙ্গে হাস-মুবগী চাষের তুলনায়ও দেখিতে পাই ইহা 
অধিকতম লাভজনক ব্যবসায় । ১৮৮* সাল হইতে 
১৯৩৭ সাল অবধি নানারূপ প্রাথমিক উৎপাদনের 
মধ্যে আয়ের দিক দিয়া হস-মুর্গীর চাষ আমেরিকায় 
(যুক্তরাষ্ট্রে) কিরূপভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর 


হইয়াছে নীচের তালিকারটিই তাহার এ 
প্রমাণ £ 
প্রাথমিক উত্পাদন 
( যুক্তরাষ্ট্র) 
শতকরা লভ্যাংশ 

সাল 

১৮৮৩ ১৪৯০০ 
গোপালন ৯৫ ৯৭ 
চপ্ধজাত খাছ ১০'২ ১৯*৫ 
ছাগ ও মেষ ৮*৫ ১২ 
কার্পাস ও কার্পাস-বীজ ১২৬ ১০৪ 
তামাক ১৪ ৩৩ 
অন্যান্ত খাদ্যবস্ত ৪'৮ 8'৩ 
ঠাস-মুরগী ৪"৮ ১১৭ 


আমাদের ভারত সরকারের বাধিক আয়ের 
পরিমাণ ৫** কোটা টাকা, আর যুক্তরাষ্ট্রে গুধু 
হাস-মুরগীর চাষেই খাটে ২৫ হাজার কোটা 
টাকার মতে মূলধন। যুক্তরাষ্ট্রের এই স্থবিপুল 
কারবার আজ 'গ্রশাস্ত মহাসাগর ডিঙাইয়। ভারত- 
বর্ষে আসিয়। ডিমের বাজার গ্রাস করিতে উদ্ভত। 


(তন আর ঘি 


»রেন[গাপাল চট্টোপাধ্যায় 





ম্রঙ্ছ প্রাচীন কাল থেঃকই থাগ্ হিসাবে বৃক্ষ 
বাশশ্যজাত বীঞ্জ তেল কিছ পণ্ুঞজাত তেল মানুম 
বাবার করে আসছে। মনে হয়, শশ্যজাত বীজ 
তেগের ব্াবহার পশুজাত তেলের বাধহারের 
চাইতে প্রাচীন । চীন ৪ ভারতবধ বছ প্রান 
দেশ। সরিষা গাছের আদিম বাসস্থান হ'ল টান- 
দেশে। গুনলে বিশ্মিত হবেন, ভারতবর্ষে চাষ- 
করবার আ্ন্তে সরিষার বীজ 'ছান। হয়েছিল এগ্ত 
দেশ থেকে। কোন্‌ দেশ তা এঁতিহাসিকে৭। 
বলতে পারেন না, তবে নিশ্চমই কোন গ্রীষ্মপ্রধান 
দেশ থেকে । চীনদেশে অনেকদিন থেকে লবিষার 
চাষ হচ্ছে । মঙ্গোলিয়ার তুকীঙ্গাতি চীন দেশে 
সর্বপ্রথম সরিষার চাষ প্রচলণ করে। আর তুকীর। 
ইরাণীদের কাছ থেকে এই চাষ করা শেখে। সেই 
সথদুর পারন্য দেশ থেকে ভারতবধের সব গ্রীশ্মপ্রধান 
অঞ্চলে মরিধার চাষ করা হয়। সধৃদ্দশ শতাবীতে 
ই সীদ নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক রাই ও কৃষঃ 
সরিষার চাষ ভারতবধে হয় বলে উল্লেখ করেছেন। 

তিল তেলের প্রচলন৪ কম প্রাটীন নয়। গ্রীক 


লিপ শতশত সত 


ইহ] যুগপৎ আমাদের ভয় ও ভরসা দুইয়েরই 
কারণ হুইয়৷ উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিম গু'ড়ার 
কারবার বিপুল মূলধনের বলে ষদি একবার আসিয়া 
ভারতীম ভিমের বাজারে জাকিয়া বসিতে পাবে 
তবে তাহাকে স্থানচাুত করিবার জন্ত আমাদের 
পক্ষে আবার না স্বরাজ আন্দোলনের অন্ুবূপ কোন 
আয়োজন করিতে হয়। অথচ আমাদের দেশের 
ভিমের কারবারীরা এ কথা এখনও বুঝিতেছেন না 
ষে, ডিমের মুল্য হাস না করিলে আমেরিকান ডিম 


এতিহামিক হেরোডোটাস বার বার উল্লেখ করেছেন 
যে ব্যাবিলনবাসীরা কেবলমাত্র তিল তেলে 
ব্যবহার জানত । নেত আজকের কথা নয়, খুষ্ট 
পূর্ব চতুথ শতাবীতে। তার চেয়েও আগে 
থেকে তিল তেল আমাদের দেশে ৰাবহার হচ্ছে; 
অথর্ববেদে এর উল্লেখ আছে। তিলের চাঁষও 
আদিমকাল থেকে ভারতবর্ষে হচ্ছে। এঁতিহাসিক 
প্রিনি উল্লেখ করেছেন যে তিলের চাষ ভারতবর্ষে 
হয়। তার থেকে আরবীবরা তেল তৈরি করে। 
এর থেকে মনে হয় তিল তেলের অবিষ্কার হয় 
ভাবরুতবধে । তারপর অন্তদেশে তারু প্রচলন হয়। 
উদ্ভিদতত্ববিদেরা কিন্তু বলেন তিলগাছের আদিম 
ধাসস্থান ভারতবর্ষ নয়। এর জন্মস্থান হ'ল 
আফ্রিকার গ্রীক্মপ্রধান অঞ্চল, সেখানে বার জাতের 
তিল দেখা যায়; ভারতবর্ষে মাত্র দুই জাতের। 
বৌদ্ধ যুগে গ্রদীপে তিল তেল জ্বালান হ'ত। 
এই বিশেষ তেলকে বলা হত অধিমুক্তক। জ্রিরত্বের 
পাদপীঠে চন্দন, সোম ও চম্পক স্থরভিত তিল 
তেলের প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হ'ত। এদেশ 


গুড়ার কারবারের সঙ্গে গ্রতিযোগিতায় তাহাদের 
পরাভব অনিবাধ্য,. তবে একথাও ঠিক যে, ডিমের 
উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে মুল্যহাসের 
আশাও ছুরাশা মাত্র । অথচ একক গ্রচেষ্টায় উতৎ্পাঙ্ন 
বৃদ্ধি সম্ভবপরও নয়। দেশের খাগ্যসমশ্যা সমাধানের 
ভার ধাহাদের উপর ন্থান্ত একমাত্র তাহাদের গ্রচেষ্টা 
ও সাহায্যের ফলেই সমাধান সস্তবপর, নহিলে ডিমের 
বাজারে দেশের লোকের ভাগ্যে সত্যই ডিম্বলাভ 
ঘটিবে। 


মার্চ, ১৯৪৮ ] 


থেকে কালক্রমে তিল তেলের প্রচলন হ'ল পারস্য- 
দেশ ও মধ্য এশিয়ায় । ক্রমশঃ চলে গেল চীন ও 
রুষদেশে। 

আর একটি প্রাচীন বীজ্জ তেলের নাম করা৷ 
ষেতে পারে, রেড়ির তেল। মিশর দেশে বেড়ির 
তেলের বাবার করা হ'ত বলে হেরোডোটাস 
পরিচয় পেয়েছিলেন। মিশরবাসীরা রেড়ির তেল 
অঙ্গে মাধত ব'লে প্রকাশ । গ্রীস দেশে প্রচুর 
পরিমাণে রেড়ির গাছ জন্মায় । মিশর দেশে এর 
বল পরিমাণে চাষ হয়। নদী ব| দীঘির ধারে, 
পুকুরের পাড়ে রেড়ির গাছ খুব 'ডালভাবে জন্মায়। 
মিশর দেশের প্রাচীন কবর উদঘাটিত করে অন্যান্য 
জিনিষের সঙ্গে রেড়ির বীজও পাওয়া গেছে। 
বেড়ি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার হস্ত 
বলে মুতের সঙ্গে কবরেও স্থান পেয়েছিল । বৈজ্ঞানি- 
কেরা বলছেন তিলের মত বেড়ির আদিম বাসস্থান 
আফ্রিকার গ্রীক্ষপ্রধান অঞ্চলে । সেখান থেকে 
বেড়ির প্রচলন হয় মিশর দেশে, আর মিশর 
'থেকে আমাদের দেশে । ভারতবর্ষের প্রাচীন 
গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই,--বেদে নেই) মন্ুতে নেই । 
এমন কি বৌদ্ধ গ্রস্থেও সচরাচর উল্লেখ নেই। 
পরব্তীকালে রেড়ির উল্লেখ এরণ্ড ও গন্ধর্ব নামে 
সংস্কত পুস্তকে পাওয়া যায়। ভারতবধ থেকে 
রেড়ির প্রচলন হয় চীন দেশে, আর মলয়, স্ুন্দ, 
যব ও শ্টাম প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে । 

আজও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে 
বেশি তৈলবীজ উৎপন্ন করে। সরিষা, তিসি, 
তিল, নারিকেল, সবই এদেশে পেষণ করে তেল 
বের করা হয়। কর্ধিত ভূমির প্রায় শতকরা 
৮ভাগ বর্গক্ষেত্র প্রতি বছর বিবিধ ত্ৈলবীজ 
উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। তুলার বীজ, 
রেড়িন্ব বীজ, চিনাবাদাম, কপিবীজ ও মন্য়া। 
সব সমেত ১৬২০লক্ষ মণ বীজ বছরে উৎপন্ন 
হয়। সম্প্রতি যদিও অনেক বেশি পরিমাণে বীজ 
উৎপন্ন কর! হচ্ছে, ভারতের বাইরে বেশী পরিমাণে 
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পাঠান হচ্ছে না, এদেশেই তা ব্যবহার কর! হচ্ছে। 
তা সত্বেও বছরে ২৭৭লক্ষ মণ বীজ এখনও বিদেশে 
রপ্তানি হচ্ছে। আমেরিক। হ'ল সব চেয়ে বড় 
ক্রেতা । এর পরে ফ্রান্স, জার্যানী, ইতালী ও 
হল্যাণ্ড। 

বাংল দেশে ঘরে ঘরে মবিষার তেল ঝ/বছার 
করা হয়। অবশ্বু ভারতবষের অন্যান্ত প্রদেশেও 
সরিষার তেলের ব্যবহার আছে। সবরিষায় ছুই 
প্রকার তেল আছে । একটির জন্তে এর ঝাঝালো 
গন্ধ পাওয়া যায়, তাকে উদ্বায়ী তেল বলে। 
আর অন্যটিকে বদ্ধ তেল বলে। বন্ধতেলের 
পরিমাণ উদ্বায়ী তেলের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক 
বেশি। সবিষার তেল বলতে বন্ধ তেল বোঝায়। 
শুধু সরিষা কেন, তিল, রেড়ি, চিনাবাদাম, নারিকেল, 
তিগি প্রভৃতি বীজ তেলে বিভিন্ন জাতীয় বদ্ধ 
তেল থাকে । বদ্ধ তেল বিভিন্ন এসিডের সঙ্গে 
গ্লিসংবিনের যৌগিক পদার্থ। সরিষার তেলে 
এরিউনিক এসিড, রেড়ির তেলে রিসিনিক এপিভ, 
নারিকেল তেলে পামিটিক এসিড প্রভৃতি গ্রিমারিনের 
সঙ্গে যুক্ত আছে। বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে এই সকল এসিডের অবস্থিতি প্রমাণ করা 
যায়। 

রসায়নের মতে মাথন আর ধি একই জাতীয় 
জিনিষ। শুধু তাই নয় নারিকেগ, সরিষ| ইত্যাদি 
তেলেরও লগোত্ত। মাখনেও নিলারিনের সঙ্গে 
এপিভযুক্ত আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ষে 
মাখনে গ্রিসারিন-যুক্ত হয়ে নিম্রপিখিত এপিডগুলি 
মিশ্রিত আছে। 

বিউটিরিক এমিভ শতকরা 


০১ ভাগ 
কেপ্রইক, কেপ্রাইলিক | ৃ 

২'১ ভাগ 
ও কেপ্রিক এসিড 
মিরিষ্টিক, পামিটিক | ৪৯'৪ ভাগ 
ও ষ্টরিয়ারিক এসিড 
ওলেছিক এসিড ৩৬*১ ভাগ 
গ্লিসারিন ১২ ভাগ 
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এ ছাড়া মাথনে গতকর। ২ভাগ জল থাকে । 
ঘিকআর মাথনে একই রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান । 
ফেবল ধিয়েতে গজল থাকে না । আর বর্ণ ও গন্ধের 
তারতম্য হয়। গিসারিন-যুক্ত এপিডকে উক্ত এসিডের 
গ্লিসারাইড বলা হয়। যেমন নারিকেল তেলকে 
রসায়নের ভাষায় বপতে পারি গ্লিসারাইড অফ 
পামিটিক এপিড অথবা গ্লিসারিন পামিটেট | 

মাখন বা ঘিয়ের পবিবতে একজাতীয় কৃত্রিম 
পদার্থ আঙ্গকাল বাজানে খুব চলছে, এর নাম 
মার্জারিন। তুলার বীজ থেকে নিক্ষাশিত তেলকে 
হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত করে উত্তপ্ত কাচ নলের 
ভিতর রাখ! নিকেল চুর্ণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত 
করালে তেলটি হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে মাখনের 
মত গাঢভা প্রাঞ্ধ হয়। কৃত্বিম মাখন হিসাবে 
বাবহারও হয়ে থাকে । আমাদের দেশে নারিকেল 
তেল থেকে উক্ত উপায়ে তথাকথিত “ভেজিটেবল 
ঘি” করা হয়, যা' আজকালকার বাজারে দালদ। 
বা এ জাতীয় হাইড্রোজেনাম্িত বীজ তেলের 
সমকক্ষ । বল! বাহুল্য দুধ বা মাখন জাতীয় গব্য- 
পদার্থে ফ্যাট বাস্সেহ ছাড়াও ভিটামিন ব] থাছা- 
প্রাণ আছে। কিন্তু এই রকম কৃত্রিম উপায়ে 
প্রস্তুত ন্েহতে কোন খাস্ঘগ্রাণ নেই, একেবাবেই 
নেই। উপরস্ধ এসব বেশিদিন ব্যবহার করলে 
চক্ষু রোগাক্রান্ত হুয় বলে গ্রকাশ। তেলকে হাই- 
ড্রেজেন ঘটিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন 
ছুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক, সাবাতিয়ে ও দেওারেন্স 
( 8৪898819: 8100 910709:808 )। রাসায়নিক 
প্রণালী টি বসায়নশাস্ে এবং রসায়ন শিল্পে এত বেশি 
কাজে লাগে ষেতাবা উত্তরকালে এই আবিক্ষিার 
জন্যে নোবেল পুরস্কার পান। হায় তখন কি তারা 
জানতেন যে তাদের আবিষ্কার মানুষের স্বাস্থ্যহানির 
আংশিক কারণ হ'য়ে দাড়াবে! গত মহাধুদ্ধের 
পর্‌ থেকে বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও তার সঙ্গে বিজ্ঞানই 
এই বকম যুদ্ধের গন; দায়ী বলে অনেকেই হুঙ্কার 
ছাড়ছেন। বৈজ্ঞানিক বলেন বিজ্ঞান হ'ল যন্ত্র, মানুষ 
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তাকে যেমন খুনী কাজে লাগাতে পারে, তাতে 
বিজ্ঞানের অপরাধ কি? হাতুড়ী দিয়ে মাথাও 
ভাঙতে পার, আবার মন-ভাল-কর1 ছবিও টাঙাতে 
পর। তাতে হাতুড়ীর কৃতিত্ব কোথায়! 

যাক সে কথা, এখন কথা হচ্ছে সরিষা, নারিকেল, 
তিল, চিনাবাদাম প্রভৃতি বীজ তেলের মাখন ও 
অন্তান্ত গাঢ় ম্মেহের মত খাগ্যগুণ আছে কি না? 
যেকোন স্নেহ পদার্থ শরীরে মেদ সঞ্চার করতে 
সাহায্য করে। আর তা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষ 
কতটা পরিমাণ স্রেহ পবিপাক বা আত্মগাৎ করতে 
পারে তার উপর। ধীরে ধীরে অভ্যান করতে 
পারলে দৈনিক বেশ খানিকট। পরিমাণ স্মেছ পদার্থ 
মামর। পরিপাক করতে পারি। যেমন, একজন 
মাড়োয়ারী যতখানি ঘি একদিনে খেতে পারে 
একজন বাঙাপী তা" পারে না। অবশ্য এমন 
বাঙালীত আছেন। যিনি সাধারণ 'একজন 
মাড়োয়ারীর চাইতে অনেক বেশি ঘি দৈনিক 
হজম করতে পারেন। তবে বেশি ঘি বা তেল 
খাওয়ার বিপদ আছে, থেলে অনেকক্ষণ পর্য্স্ত 


পেট ভার থাকে । অন্নগ্োগ হ'তে পারে। পিতৃ" 
বোগ ও মেদবাহুল্য ঘটতে পারে । তেমনি আবার 
কম খাওয়াতেও স্বাস্থাহানি হয়। সবচেয়ে বেশি 


দেখা যায় কোষ্ঠকাঠিন্য আর শারীরিক শীর্ণতা, 
আর তার উপর গব্যজাতীয় শেহের ভিটামিন না 
পাওয়াতে শরীরের দৌর্বল্য। ম্বেহ হিসাবে কৃত্রিম 
ঘি বা মার্জারিন মাখন বা ঘিয়ের মত অত সহজে 
পরিপাক হয় না। এমন কি সবটা পরিপাক করবার 
শক্তিও পাকষস্ত্রের থাকে না। পরীক্ষা করে দেখ। 
গেছে মাখন, শুকরের বা গরুর চবি, চিনাবাদামের 
তেল, জলপাইয়ের তেল, তুলার বীজের তেল 
প্রভৃতি সম্পূর্ণ হজম হয়, এবং শরীর মেদল করতে 
সাহায্য করে। চবি বা বীজ তেলে ভিটামিন নেই 
বললেই চলে। গব্যজাত মাখন, দুধ প্রভৃতি 
ন্সেহ পদার্থে ভিটামিন আছে । বেশ খানিকট! বেশি 
'পরিমাণেই আছে। তাই মাখন আর ছুধ আরশ 


মাটি ও ।বজগ€ 
শ্রীত্বশীলক্মার মুখোপাধ্যায় 


শ্রুতির দানের উপর একাস্ত নির্ভরশীল মানুষ 
যখন কৃষিকাধ দ্বারা নিজের জীবিক। নির্বাহের 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করতে শিখল তখন 
থেকেই সভ্যতার উদ্মেষ হ'ল বল! যেতে পাবে। 
ইতিবৃত্তের পুষ্ঠায় দেখা যায় একই জমিতে বছর বছর 
আশানুরূপ ফসল না পাওয়ার দরুণ মানুষ এ+ জমি 
ছেড়ে নতুন আর এক জমির দিকে ধাবিত হয়েছে। 
পরিশেষে যাযাবর জীবনে যখন প্রায় পরিশ্রাস্ত 
হয়ে পড়ছিল, এক ক্ষুপ্র অনুসদ্ধিৎম্ব মন আকস্মিক 
আবিফার করে বসল যে নদীতীরবর্তী এবং তার 
সন্নিকট-ভূমি ফসল তোলা সত্বেও অভূতপূর্ব উপায়ে 
বছরের পর বছর উর্বরতা বজায় রেখে চলে। 
তারপর থেকে দেখ! গেল বড় বড় সভাতার জন্ম 
ও ক্রমোগ্নতি হ'ল নর্দ ও নদীর তটভূমিকে কেন্দ্র 
করে। সিন্ধু, গঙ্গা ও নীলের নজীর অনায়াসেই 
মনে আদে। জীবিকা নির্বাহের প্রশ্ন সমাধান 
হ'লে দেহরক্ষায় প্রকৃতির প্রতিত্বন্দ্রী মানুষ মানসিক 


চর্চার অবনর পাবে এ আর বিচিত্র কি? মন 


পপ পা 


থাগ্চ ও পানীয় বগা চলে । আজকাল বাঞ্জারে যা, 
টিনে ভর। বিদেশি ছাপ মারা মাখন দেখতে পাওয়া 
ষায়,। তাতে শতকরা ৮৫ ভাগ বিশুদ্ধ মাখন 
আছে, আর ১২ ভাগ মার্জারিন আছে। উপরস্ত 
যা'তে নষ্ট না হয়ে বায় তাই লবণ, বেঞ্রোয়েট অফ. 


সোডা, ভাই এসেটাইল ইত্যার্দি পচননিবারক 
রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে। বীজ তেলে 


সামান্ত পরিমাণে এ, বি ও ই ভিটামিন আছে। 
কিন্তু শোধন করবার সময় এই সব ভিটামিন নই 
হয়েযায়। সেই জন্তে অনেক সময়ে কত্রিম উপায়ে 
গ্রস্তত ভিটামিন তেলে মিশিয়ে দেওয়! হয়। 

৭ 


€ দেহের নিত্য টানা-পোড়েনে বায় বাদে যে 
ংশটুকু জমা হয় সভাতার মণিকোঠায় তারই 
আসন স্থায়ী হয়ে থাকে । জীবজগতে অস্তরে 
ও বাইরে অহরহ যে সীমাহীন ছন্ব চলেছে, 
মাটিকে তার জন্য ষে ব্যয়ভার বহন করতে হয় ত। 
সামান্য নয়। মাটিব এই অকু& সেবার কাহিনী 
কিছু বলবার চেষ্ট। করব--অবশ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্গ 
নিয়ে। 


যে দশ বারোটি উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের 
পোষণ রক্ষণ ও গঠনকাধে অত্যাবশ্যক তা প্রধানতঃ 
মাটি থেকেই আহরণ করা হয়। কিন্তু একথা বল৷ 
চলে না যে মাটিতে এই সব উপাদানের সঙ্গে 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরস্থ পরিমাণের কোন আহ্- 
পাতিক সম্পর্ক আছে। বস্ততঃ কোন সম্পর্কই 
নাই। মাটিতে সিলিকন, এলুমিনিয়ম ও লৌহের 
পরিমাণ গাছ (যে সব গাছ অথবা তাদের ফল-ও 
ফুল খাছ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ও মানুষের শরীরে 
এ সব উপাদানের পরিমাণের ঠেয়ে অনেকগুণ 
বেশী। আবার ক্যাপসিয়ম্, পটাসিয়ম, সোডিয়ম্‌ 
গদ্ধক, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম ও ফস্ফরাম্‌ মাটির 
চেয়ে গাছ ও মানুষে বহুগুণে বেশী । 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সব পদার্থ 
বিভিন্ন আকারে মাটি থেকে গাছে সঞ্চারিত. হয়| 
বল! বাহুল্য যে মৌলিক পদার্থ হিসাবে একেবারেই 
সম্ভব নয়; যেমন ফস্ফরাস্‌ ও গন্ধক ফন্ফেট ও 
সালফেট হিসাবে কিন্তু ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম 
ইত্যাদি প্রধানতঃ আয়নের (10) আকারে । 

লাইট্রোঙজেন শুদ্ধ উপরি উক্ত উপাদানগুলি 
থাকা সত্বেও কতগুলি পদার্থ হবল্পপরিমাণে €লক্ষ- 


১২৪ 


ভাগের একভাগ কিম্বা তারও কষ) গ্রয়োঞ্জন। 
সাধারণত; মাটিতে এগুলো প্রয়োজনাতিরিজ 
পরিমাণে থাকে | এদেকষ অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী 
নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। ম্যাঙ্গাণিজ, 
দপ্ত|, তামা, বোরন, কোবল্ট এ আয়োডিনকে এই 
জাতীয় উপাদানের ভাপিকাঠুক্ত করা ভয়েছে। 

মৃতিকার যে অংশ জলে দ্রধণীম় তাতে যে 
সব উপাদান থাকে গাছ প্রধানতঃ সেই থেকেই 
খাগ্য মাহরণ করে। মাটি প্রয়োজন ও সাধ্যমত 
এ দ্রেবণীয় অংশ নিঙ্গের াগডার থেকে সরবরাহ 
করে। দ্রবণীয় অংশের একমণ পরধিমাণ আলে 
মাত্র তুই ছটাক বা ততোধিক শুফ লবণ থাকে । 
কিন্ত গাছের দেহে এ লবণের পারমাণ বহুগুণ 
বেশী এনং বিভিন্ন গাছ মাটি খেকে কমবেশী 
লবণ শোষণ করে। গাঞ্ের পাতা ব সম্পৃণ 
গাছের অজৈব অংশের বিশ্লেষশ করলে দেখা 
যায় যে, ঘাস জাতীয় গাছে সিলিকনের, আলু 
জাতীয় গাছে পটাসিয়মের,। শন্তপ্রস্বতকারী 
( ধথ! ধান্য, গম ইত্যাদি) গাছে ম্যাগনেসিয়ম্‌ 
ও ফস্ফরাসের, বাধাকশি ও ফুলকপিতে গন্ধকের 
প্রাধান্ত রয়েছে। স্থৃতরাং গাছের প্রয়োজনীয় 
উপাদান মাটিতে না থাকলে গাছ সম্পূর্ণ সুস্থ 
অবস্থায় কখনও বাড়তে পারে না। কি কি 
কারণে গাছের এই সব উপাদানের বৈবম) ঘটে 
সেই বিষয় আলোচনা করা যাক। 

(ক) মাটির বৈগুণ্য-_মাটির বৈগুণা তু 
গাছের উপাদানে যে শ্রিভিরতা দেখা দেয় তা 
সহজেই অনুমেয়, কিন্তু তা প্রথাণ করতে হ'লে একই 
আবহাওয়ায় অথচ বিভিন্ন মাটিতে এক গাছের 
উপাদান সমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । অস্থবিধা 
এই যে একই আলো বাতাসে বিভিন্ন প্রকারের 
মাটি পাওয়। সুদুলভ। স্থতরাং একমাত্র উপায় 
ইচ্ছে বিভিন্ন জায়গার মাটি সংগ্রহ কবে একই 
আবহাওয়ায় নিয়ে এসে তাতে একই গাছের 


তান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৩য় সধ্য। 


গবেষণার সংখ্যা অধিক নয়। ওটু ও গম শস্য 
নিয়ে এমনি এক পরীক্ষায় দেখা গেল যে মাটির 
পটাসিয়ম্‌ ও ফস্ফরাসের সঙ্গে গাছের এ এ 
পদ'র্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, অথাৎ যে যে 
মাটিতে এ ছুটি বেশী আছে, গাছও দেই মাটি 
থেকে এ গুলো! অধিকমাত্রায় শোষণ করেছে। 
শুধু তাই নয়, যে মাটি থেকে বেশী শোষণ 
করতে পেরেছে দলেই মাটিতে ফসলের পরিমাণও 
হয়েছে বেশী । 

(খ) পর পর চাষ ্রমান্ধয়ে যদি একই 
জমিতে একই ফসপ তোলা হয় তবে দেখ! যাবে 
পরবতী গাছে যেমন উপাদান গুলির পরিমাণও 
কমছে তেমনি ফনলেরও যথেষ্ট হ্বাসপ্রাপ্তি হচ্ছে। 
অন্টান্ত সব পদার্থের মধ্যে পটাপিয়মই সত্তর হ্াঁ 
পেয়ে থাকে, কিন্তু আশ্চযের বিষয় পটা[সয়মের 
ঘাটতি সম্কুলাণ করবার জগ্ত গাছ ক্যালপিয়ম 
ও ম্যাগনেপিয়ম অধিক পরিমাণে শোষণ করতে 
পারে। কিন্তু এই পরিবত প্রথা সব গাছের 
বেলা খাটে না। একই মাটিতে বারবার একই 
ফদ্ল তুলতে যেমন পৰঝবর্তা ফসলের পরিমাণ 
কম হয়, তেমনি খড় বা ঘাসজাতীয় কোন গাছকে 
যদি বার বার কেটে নেওয়া যায় তবে প্রত্যেক 
বারেই পরবর্তী কাট। অংশে বিশেষ করে পটাসিয়াম্‌ 
ও ক্যালপিয়ামের অভাব ঘটতে থাকে--অথচ 
ফদ্ফরাপসের অত ঘাটতি দেখ যায় ন|। 

(গ) আবহাওয়1--বভিন্ন মাটি নিয়ে একই 
আবহাওয়ার পরাক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
তেমনি একই মাটি পিয়ে বিভিন্ন আবহাওয়ায় 
গম শস্ত 'নয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। 
আবহাওয়ার প্রভাব এত বেশী হ'তে পারে ষে 
ষে মাটিতে পটাস্য়াম বা অন্ত কোন পদার্থ কম 
আছে উপযুক্ত আবহাওয়ার গুণেই কেবল গাছ 


এসব পদার্থ অপেক্ষাকৃত বেশী শোষণ করতে পারে। 


(ঘ) জল--জলের পরিমাণ এবং যথোপযুক্ত 


উৎপত্তি ও. পরিণতি লক্ষা করা। এই রকম , ব্যবহাবের উপর গাছের উপাদানের পরিমাণ 


মার্চ) ১৯৪৮ ] 


বহুলাংশে নির্ভর করে। যেখানে জল হ্বভাবতঃ 
কম জলের পরিমাণ বৃদ্ধিকালে সেখানে নিশ্চিত 
শন্তের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সব মাটিতে 
গাছের পুষ্টিলাথনের প্রয়োজনীয় উপাদান বুল 
পঞ্জিমাণে আছে, সেখানেও জলের অভাবে এসব 
অতিরিক্ত উপাদান কোন কাজেই আসে ন। 


জলের পরিমাণেরও একট। সীম! আছে; অধিক 
জলসেচনে বিপরীত ফল দে” গিয়েছে। 
(৬) সার--যে-সার দেওয়া হয় গাছ থে 


কেব্ল সেই সারের উপাদানই অধিক পরিমাণে 
মাটি থেকে শোষণ করে তা নয়। অন্তান্ত উপাদানের 
পরিমাণও নিরিষ্ট করে দ্েয়। যেমন দেখা গিয়েছে 
ঘে গমের গাছে ষদি এমোনিয়ম্‌ সালফেটু দেওয়। 
যায় তবে ফসল বাড়ে বটে কিন্তু শ্তে পটাপিয়াম 
ও ফ্স্ফরাসের পরিমাণ যথেষ্ট হাস প্রার্ হয়। 
তেমনি পটাসিয়ামযুক্ত লবণ প্রয়োগে পটাপিয়ামের 
পরিমাণ গাছে বেড়ে যায় বটে, কিন্তু অন্যান্য 
উপাদানের পরিমাণ হ্রাস প্রাঞ্ধ হয়। স্থৃতরাং 
পটাসিয়ামের পরিমাণ ক্রমা্য়ে বাড়িয়ে গেলে 
এমন এক সময় আসবে যখন অন্থান্ত উপাদানের 
অন্থপাতে পটাসিয়ম এত বেশী দেওয়া হবে, 
যে এই অন্ুপাতিক বৈষম্য হেতু ফসলের 
পরিমাণ কমে যাবে। অন্যান্ত সারের বেলাতেও 
এই সাধারণ নিয়মটি খাটে । ফস্ফরাপের ব্যাপারে 
একটু গোলমাল আছে, কারণ বাইরে থেকে 
ফস্ফরাপযুক্ত লবণ দিলেও সম সময়েই যে গাছে 
উহার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে তেমন কোন 
খাটি নজীর পাওয়া যায় না। মাটিতে বতমান 
লৌহের সঙ্গে যুক্ত হলে ফস্ফরাসকে শোষণ কর৷ 
সাধারণতঃ গাছের ক্ষমতার বাইরে । অথচ 
ফস্ফরাসের মতন অতিপ্রয়োজনীয় মূল্যবান সার 
এই বুকম নই হতে দেওয়া সমীচীন নয়। এই 
বিষয়ে ব্ছ গবেষণার ফলে জান! গেছে কি উপায়ে 
এই ক্ষতির পরিমাণ কমান যায়। ভবিষ্যতে এই 
বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থধোগ পাওয়া যাবে। 
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বু পরীক্ষার পর ণিভিক্ন প্রকার সারের 
পরিমাণের ও গাছের পরিপাক-ক্ষমতার মধো 
কতকগুলে| নিয়মের সন্ধান পাওয়! গিয়েছে এবং 
এই নিয়মের আশ্রয় নিয়ে গাছের সারের প্রয়ো- 
জনীয়তা নির্ণয় করা সম্ভব । কিন্তু এই নিয়মগডুলির 
যথারীতি গ্রস্থোগ সময় ও স্থযোগ সাপেক্ষ। 

গাছের উপাদান প্রয়োজন মত সর প্রয়োগে 
সামান্ত পরিবত্তন করা সম্ভব হলেও, গাছের 
আহরণ প্রক্রিয়া এতই জটিলযে জোর করে কিছু 
বলা চলে না। অবশ্য কোন কোন গাছের বিশেষ 
বিশেষ উপাদান শোষণের ক্ষমত। অন্তান্ত উপাদানের 
তুলনায় অধিক। 


উপাদানের অভাবের নানাবিধ কারণ সংক্ষেপে 
নিদেশ করা হয়েছে । কিন্তু এর প্রতিকার করতে 
কখন এবং কি পরিমাণ সার মাটিতে দিতে হবে 
তার হিসেব নিভূলি ভাবে করা গম্ভব হয়নি । নতুন 
নতুন পরীক্ষালন্ধ ফলাফল মোটামুটি কতকগুলি 
কাধকরী স্থত্রের সন্ধ!ন দিয়েছে মাত্র । 

মাটির রাপায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা মাত্র এইটুকু 
ধারণা করা যেতে পারে যে কি পরিমাণ উপাদান 
মাটিতে সঞ্চিত আছে, কিন্ত তা যথেষ্ট কিন। অথবা 
গাছ সেই পরিমাণের কতটুকু দেহ পোষণ ও গঠন 
কাধে লাগাতে পারবে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে 
কিছুই বল! যায়না। তবে খার্মিকট আভাস 
পাওয়া যান এমন পরীক্ষা বু করা হয়েছে এবং 
হচ্ছে। যে পরীক্ষা থেকে নির্ভরযোগ্য ফলাফল 
আশ করা যাম্ম সে হচ্ছে ছোট ছোট খণ্ড জমিতে 
পরিমিত বিভিন্ন সার সংযোগে শস্য উৎপাদন 
এবং তার পরিমাণ নির্ণয়। যে সার দিয়ে সব 
চেয়ে বেশী ফসল পাওয়। যাবে, নিশ্চিতরূপে নেই 
সারের অভাব বতর্মান। হিসেব করে সেই সার 
দিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া বাবে। কিন্তু এই 
পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বনল। 

উপরের পরীক্ষা খণ্ড জমিতে পরিচালিত ন৷ 
করে ছোট ছোট ম্বৎ্পান্জে করা 'ষধতে পারে। 


টা 


কমল হওয়। পগস্ত গাছকে না বাড়তে দিয়ে কিছু- 
দিনের পরই বদি সম্পূর্ণ কচি গাছ 'থবা গাছের 
পাতার তণ্ম বিগ্লেষণ কর! যাঁয় তবে যে-লার লংযোগে 
পাততাপ বা কচি গাছেবু উপাদানের পরিমাণ সব 
চেয়ে বেশী পাশয়া যাবে, সেই মারই ফসল বৃদ্ধি 
কতুতে সম হবে এই নিয়মটি এখনও পরীক্ষার 
মধা গিয়ে চলছে এবং বহু ক্ষেত্রে আশাপ্রদ ফল- 
লাভ করা গেছে। 

প1ঙার বাসামনিক বিশ্লেষণ ছাড়! কেবলমাজ্ 
চাক্ষুষ পরীক্ষা ছ্বার!৪ মাটির প্রয়োজনীয় উপাদানের 
অভাব কখন কখনও সঠিক জানা যায়। পট্টালসিয়ম্‌, 
ফস্ফরাস্‌, নাইট্রোজেন, ম্যাগনেমিয়ম্‌। লৌহ, ক্যাল- 
সিয়ম ইত্যাদি এবং ম্যাঙ্গানিজ, দন্তা, তাম। ঠত্যাদি 
এদের একটিত্রও অভাব যদি খুব বেশী হয় তবে 
গাছ অল্পদিনের মধ্যেই রোগাক্রান্ত হয়। এই 
রোগের নিদর্শন পাতায়, ফুলে, ফলে দেখতে পাওয়া 
যায। পাতার বংএর পরিবত্ন অথবা পাতায় 
বিচিত্র রংএর দাগ, পাতা সঙ্ষোচন, ফলের অস্বাভা- 
বিক পরিণতি ইত্যাদি এইরূপ বোগের স্পষ্ট নিদর্শন 
হিলাবে কাজে লাগান যায়। দৃষ্টান্ত স্বব্ূপ বল! যেতে 
পারেযে ঘদি ফোন মাটিতে পটাসিয়মের অভাব 
থাকে এবং তাতে তামাক রোপণ করা হয়-- 
দেখা যাবে ষে তামাক গাছ হয়ত বাড়তে লাগল 
কিন্ত পাত] বিচিত্র রংএ রঞ্িত হয়েছে পাতার 
আগা এবং ধার দাগে ভি হয়ে গেছে; ধারগুলো। 
'কুঞ্িত হয়েছে; কাণ্ড সরু সরু । তামাক পাতায় 
অন্তান্ত উপাদানে অভাবজনিত কি কি বাহক 


নিদর্শন লক্ষ্য করা হয়েছে তারণ ব্যাপক 
পরীক্ষা করা হয়েছে । এখানে বলা দরকার 
যে কোন রকম ছাতকবাহী বা পোকা- 


মাকড়জজনিত রোগ হলেও এই রকম নিদশন দেবে 
এবং একের. প্রভাব জানতে হলে অন্তের প্রভাব 
মুক্ত হতে হবে। তামাকের মত অন্তান্ত গাছের 
বেলাতেও এমনি নিদর্শনের উপর নির্ভর করে 
ফোন বিশেষ পদার্থের অভাব জানতে পারা যায়| 
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উদ্তিদ-জীবনের উপর মাটির ব্যাপক 
প্রভাবের কথ! উল্লেখ করা হয়েছে । প্রাণিজগৎ 
উদ্ভিদের কাছ থেকেই দেহরক্ষার অধিকাংশ 
প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে, সুতরাং ভতিদের 
মধ্যে যদি কোন অপরিহাধ পদার্থের অভাব থাকে 
প্রাণিজগতেও সেই অভাবের প্রতিক্রিগা দেখা 
দেবে। অভাবে যেমন রোগের গ্রাছুর্ভাব সম্ভব 
তেমন অত্যাধিক্যেও। এই নিয়ম প্রাণী ও 
উদ্ভিদ জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর খাটে। 
কোন কোন পদাথের (যেমন, তামা, দস্তা, ম্যাগ- 
নেপিয়ম্‌ হত্যাদি) আধিক্য বিষবৎ কাজ করে, 
আবার কোন পদার্থের (বেমন, পটাসিয়মঃ ক্যাল- 
সিয়ম ইত্যাদি) আধিক্য কেবলমাত্র আনুপাতিক 
বৈষম্য হুষ্টি করে গাছকে রোগপ্রবণ করে তোলে। 
যে জামতে ঘাস ব গবাদি পশুর খাছ জন্মান 
হয় সেই জমিতে ঘদ্দি ফস্ফরাসের অভাব থাকে 
তবে এ পশুর দেহেও ফম্ফনাসের অভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। আমেরিকায় ফস্ফরাসের অভাবজনিত 
রোগের বনু দৃষ্টাস্ত পাওয়া! গিয়েছে । এই রোগে 
গরুর হাড় নরম হয়ে পড়ে এবং চরম অভাব 
ঘটলে গরুর হাড় ভক্ষণ করবার অতৃপ্ত স্পৃহ। 
জন্মে। অন্তদিধে, ম্যাগনেসিয়ম অধিক পরিমাণে 
থাকলে গবাদি পশু কাপুনি রোগে আক্রান্ত হয়। 
এই বরূকম বহু উদাহরণ দেওয়' যেতে পারে এবং 
গত দশ-পনের বছরে এই সন্বক্ধে বিস্তর তথ্োর 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 

বতমান প্রবন্ধে রাসায়নিক উপাদানের মাত্র 
অব অংশের সম্বন্ধেই বল হয়েছে । মাটির জৈবাং- 
শের (নু00998 ) কাধকলাপ পরে আলোচন। 
করা হবে। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন আকা ও আয়- 
তনের মৃত্তিকা-কণিকার ও জৈবাংশের সমাবেশে 
মাটি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভৌতধম” (0059108] 
0:010976198) প্রাপ্ত হয়) এই ভৌতধম+ও 
জমির উর্বরক্ষমতা নিধ্ণারণ কবে। বারাস্তরে এই 
* আলোচনাও আরস্ত করা যাবে। 


পরিষদের কথা 


প্রথম সাধারণ অধ্বিঘেশনের বিবরণী 


চাত ২১শে ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাহ ৪11 টায় 
বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রপণায়নের বক্তৃতা ঘরে 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন 
হয়। সভায় অনুমান ছুই শতাদ্িক সভা উপাস্থত 
ছিলেন। সভার প্রারন্তে শ্ীপ্রফুল্লচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের 
প্রস্তাবে অধ্যাপক শ্রীসতোক্দ্রনাথ বন্দু মহাশয় উক্ত 
সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 

সভার কাধ আরস্ত করিবার পূর্বে সভাস্থ সকলে 
এক মিনিটকাল নীরব দণ্ডায়মান থাকিয়। মহাত্মা 
গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 

গতঃশপ সভাপতি কতৃক আহত হইয়া 
পরিচালক মগুলীর কম সচিব শ্রীক্নবোধনাথ বাগচী 
'পরিচালক মগুলীর কাধবিবরণী পাঠ করেন। 
বিবরণীতে বল হয় যে এয।বৎ পরিষদের ৫৫০ জন 
সাধারণ এবং ১৮ জন আজীবন সভ্য হইয়াছেন । 
ইহা ভিন্ন শ্রীঅতুলচন্দ্র 'গুপ্ের বিশেষ দান ৩৫০২ 
ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে । ২৫শে জানুয়ারী 
পরিষদের উদ্বোধন হয় এবং এ দিনেই "জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান”-এর প্রথম সংখা প্রকাশিত হয় । 

অতঃপর কোধাধ্যক্ষ শ্রীজগন্ধাথ গুপ্ত পরিচালক 
মণ্ডলীর খরচ-খর্চার হিসাব দাখিল করেন । এ যাবৎ 
পরিষদের মোট আয় ৮৫৩০-১৪-৭০ হইয়াছে ও মোট 
ব্যয় ২৭৩৬-০-৩ হইয়াছে । অবশিষ্টের ৪৬০ ৩-১৩-৩ 
ব্যাঙ্কে আছে এবং বাকি টাকা কম'সচিব্র হাতে 
আছে। 

অতঃপর গঠনতস্ত্রের আলোচনা হয় এবং সভায় 
স্থির হয় ষে বতমান গঠনতন্ত্রে নিয়লিখিত পরিবত'ন 
কয়টি করার পর উহ। সামফমিক ভাবে কার্যকরী 
হইবে। ইতিমধ্যে একটি “নিয়মাবলী উপসমিতি, 


গঠিত ক্রযা তাহার্দের হাতে বত মান গঠনতস্ত্রের 
আলোচ6নাদির * পূর্ণভার অপিত হইবে। এই 
উপসমিতি ৩০শে সেপ্েম্বরের মধো তাহাদের 
কাধ বিবরণী সভাপতির নিকট দাখিল করিবেন। 
গঠনতন্ত্বের বত গ্রান পরিবত্নের তালিকা £ 
১। বানান ভূল ও ছাপার তল সংশোধন কর 
হইবে। 
২। ১নং নিয়মের "সংক্ষেপে বলা ভইবে 
বিজ্ঞান পরিষদ” অংশটি বাদ যাইবে। 
২ নং নিয়মের “কাধকরী সমিতি অন্য 
ঠিকানা না স্থির কর| পস্ত বিজ্ঞান পরিষদের মূল 
কার্ধালয়-+৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
এই ঠিকানায় অবস্থিত হইবে” অংশটি বাদ যাইবে । 
৪। ৮ (ক) ১ নিয়মের “বিশেষক্ষেত্রে কার্ধকবী 
সমিতি বাকি টাদা পূর্ণত বা অংশত রেহাই দিতে 
পারিবেন? অংশটি বাদ যাইবে। 
(গ) নিয়মের ২৫ জাঙুয়ারি'র 
পরিবতে” “২১শে ফেব্রুয়ারি” লিখিত হুইবে। 


৩। 


€ | ৮ 


৬। ১* নং নিয়মের ২য় পংক্তির “ভবিষ্যতে, 
কথাটির পর “ধাহার উপর” কথাটি যুক্ত হইবে এবং 
নিয়মটির শেষে *কর্মীসভ্য সাধারণ সভ্যের মত চাদা 
দিবেন' বাকাটি যুক্ত হইবে। 

৭। ১১ নং নিয়মের প্রথম পংক্তির ঞ্জান- 
সাধক" কথাটি বাদ ধাইবে। 


৮ ১২ (ও) নিয়মের প্রথম পংক্তির বর্ষের 
চাদ বা” কথ। কমটি বাদ যাইবে। 


এপস 4৮ ৮ পাপা | তপ্ত এ ** ৫০ ীপন পউরপাম। 





পি সাপ 





পপ আস্পপরা 5 তি পাতি 


* আলোচনার অর্থ হইল আবহ্কমত পরিবর্তন, পরিবর্ধন 
ও পরিব্রন সংশোধনী প্রস্তাব দাখিল কর!। 


১৭৮ 


৯। নিম্নলিখিত নৃতন নিয়মটি যোগ করা 
তইবে ১-- 

১৪ (ঘ) (১) গ্রয়োঞ্জন হইপে অনধিক তিনজন 
মভ)কে কাধকরী সমিতি অতিরিক্ক সদশ্তরূপে 
মনোনাত করিতে পারিবেন । 

১০। ২৮ (৩) নিমের প্রথম পংাকির 'দশ' স্থানে 
“সাত, হইবে এবং “এই স্থগিত অধিবেশন পনের 
দিনের মধ্যে যথাবিধি আহৃত হইলে এবং তাহাতে 
কোনও নুতন আলোচা বিষয় পেশ না করিলে 
পাঁতঞ্জন সদস্তের উপস্থিতিতে কাজ চলিবে অংশটি 
বাদ যাইবে। 

১১। ২২ 
'দেড়শত? হইবে। 

নিয়মাবণী উপলমিতি £-- 

মভাপতি--শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; আহবাঘ ক 
শ্রীরমণীমোহন রায়; সদশ্য--শ্রজ্িতেন্্রমোহন সেন, 


(ক) নিয়মের একশত? স্থানে 


প্রক্ষিতীশগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রীপুণ্যন্্রনীথ 
মজুমদার, শ্রিশুভেন্্রমোহন মিত্র, শ্রীদ্িজেরলাল 


ভাছুড়ী, শ্রীচাকুচন্ত্র ভটা চার্য, শীবিশ্বনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্ীহুঃখহর্ণ চক্রবী, শ্রীবিষুপদ মুখোপাধ্যায় 

অতঃপর আগামী বৎসবের জন্য কাধকরী 
সমিতি নিবাচিত হয়। নিরাচনের পৃবে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হয় ষে অস্কার সভা এই বৎসরের 
যাবতীয় নিবাঁচন কাধ সম্পন্ধ কবিবে। 

শ্রীচারুচন্ত্ব ভট্টাচাধ কতৃক প্রন্জাবিত হইয়া 
সবসম্মতিক্রমে শ্রীদতোন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় পরিষদের 
সভাপতি নির্বাচিত হন। 

যথরীতি প্রত্থাবিত ও সমথিত হয়৷ শ্রাহ্ুহ্বৎ- 
চত্জ্র মিজ্, শ্রীসতাচরণ লাতা ও শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় সহঃ সভাপতি পদে নির্বাচিত হ'ন 
এবং শ্রীহবোধনাথ বাগরী কম€-সচিবের পদে, শ্রী- 
স্বকুমার বন্দোপাধ্যাঘ় ও শ্রীগগনবিষ্কারী বন্দ্যো- 
পাধ্যায় সহসকম মচিষের পঙ্গে ও শ্রীজগন্নাথ গ্প্ত 
কৌষাধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হন । 

পরিচালক ম্গুলী কতৃক যথারীতি প্রস্তাবিত 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১মব্্য, ৩য় সংখ্যা 


ও সমধিত হইয়া নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্যকরী 
সমিতির সশ্যপদে নির্বাচিত হন: শ্রীঠারুচন্ত্র 
তট্টাচাধ, প্রীজ্ঞানেন্্রল'ল ভাগুড়ী, শ্রকুক্মিণীকিশোর 
দত বায়, প্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, শজীবনময় পায়, ী- 
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীত্বিজেন্্লাল ভাছুড়ী, 
শ্রান্বকুমা৭ বন্ধু, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শুদ্বিজেন্দ্রপাল 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীগোপালচন্তর 
শট্টাচাধ, ঈসত্যব্রত সেন, শ্রীন্থনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, 
শ্রীবাবেন্্নাথ মুখোপাধায়ু | 

অভ্ঃপর নিমুলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া 
মন্্রণাপরিষদ গঠিত হয়। 


মন্ত্রণ পরিষদ 

রসায়ন-__শ্রপ্রিয্ধারন রায়, * ৯২ আপার 
মাবকুপার রোড, কলিকাতা-৯। শ্রীস্থধাময় ঘোষ, 
১৫ জাহিস চন্দ্রমানব রোড কলিকাতা-২৫) 
শ্রীপঞ্চানন নিঞ্জোগী, ৪৪।এ নিউ শ্যামবাজার গ্্রীট, 
কলিকাতা; শ্রীিবাকর মুঃখাপাধ্যায়। রাঠায়ণিক 
গবেষণাগার, বরাহনগর জুট মিল বরাহনগর, 
২৪ পরগণা; শ্রানিমলকুম।র সেন, প্রেসিডেন্সী 
কলেজ, কলিকাতা; শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, 
৯৩ আপার সাবকুলার বোড, কলিকাতী-৯ ; 
শ্রীবম্ণীমোহন বায়, ২১০ বহুবাজাব গ্ীট, কলিকাতা; 
গ্িহুঃখহরণ চক্রবর্তী, ৯২ আপার পারকুলার রোড 
কলিকাতা-৯; শ্রাবীরেশচন্ত্র গুহ, ৯২ অপার 
সারকুলার রৌড কলিকাতা-৯। শ্রীশাস্তিরঞ্ন 
পালিত, ** ২১০ ব্হুবাজার স্ট্রীট, কলিকাত1-৯; 
শ্ীমহেন্জনাথ গোস্বামী, ৯২ আপার সারকুলান 
রোড, কলিকাতা -৯; শ্রীকুমুদবিহারী সেন, ৯।সি 
মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রহীবালাল রাঃ, 
যাদবপুর কলেজ, ২৪ পব্গণা ॥ শ্ীস্থধাময় মুখোপাধ্যায়, 
৮৮:এফ শ্বরেন্দ্রনাথ বানাজি রোড; কলিকাতা; 


হা শাপপাপজ ০ রি & 


* শাখার সভাপতি যাহার! মন্ত্রণা পরিষদের সহকারী সভা! 
নায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। 

ক শাখার আহ্বায়ক । 

1 কার্ধকরী সমিতির সদস্ত ধাহার! পদাধিকার বলে মস্ত্রণা- 
পরিষদের সভাসদ্দ আছেন। 


মাচ,১৯৪৮ ] 


্রপুলিনবিহারী সরকার, ৯২ আপার সারকুলাব 
রোড, কলিকাতা-৯$ শ্রভৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৯২ 
আপার দারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রব্রজেন্্র- 
চন্দ্র ভট্রাচার্ধ, অধাক্ষ, বেঙ্গল টেকৃস্টাইল ইন্ষ্টিটিউট, 
শ্ররামপুর, হুগলী; শ্রীন্ববোধনাথ বাগচী ণ ৪৯২ 
আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা -৯; শ্রন্কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৭, ৬০ জয়মিস্ত স্ত্রী, কলিকা ত1-৫; 
গ্রীজ্রগন্মাথ গুপ্ত ণ, ৯২ সাপার সারকুলার রোড, 
' কলিকা ১৯7 গ্রুসত্/ব্রত সেন ৭, ৪১।২ডি চারু 
এভিনিউ, টালিগঞ্জ, কলিকীত।; শ্প্রফুল্লচন্ত্র মিত্র ৭ 
২২ গড়পার বোড, কলিকাতা-৯। 

পদ্দার্থবিজ্ঞান--দেবেন্্রমোহন বসত ৯৩ 
আপ।র সারকুপার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীশিশির 
কুমার মিত্র,* ৯২ আপাগসারকুলার রোড, কপিকাতা 
৯ শ্রিব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৯২ আপার সাবকুলার 
রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরা, 
৩৩.১ .বি ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা ২) 
শ্রীগৌরপান মুখোপাধ্যায় ৬১।১ বি ওয়েলিংটন গ্রীট, 
কলিকাতা; শ্রীহ্বধিকেশ রক্ষিত **১ ৯২ আপার 
সারকুলার রৌভ কলিকাতা ৯; শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহাপ্ডি, 
৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯) 
শ্রীঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত, ৯২ আপার সারকৃলার রোড, 
কলিকাতা ৯; শ্রচজ্জশেখর ঘোষ, ২ আপার 
সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীকুলেশচন্ত্র কর, 
প্রেসিডেম্সপী কলেজ, কলিকাতা); শ্রশ্যামাধাস 
চট্টোপাধায়, ৯৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
৯; শ্রীহ্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪এ বাওয়ালী 
মণ্ডল রোড, কলিকাতা ২৫; শ্রীন্সেতময় দত, ৩৯ 
হিন্বস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ কলিকাতা; শ্রীদত্যে্রনাথ 
বন্থ, ৭ ৯২ আপার সাএকুলার রোড, কলিকাতা ৯) 
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্ধ, ৭ ৩ বিপ্রদাস গ্রীট, কলিকাতা 
৯; গ্রীতবি-জন্্লাল ভাদুড়ী, + ১০1২ অবিনাশ মিজ্র 
লেন, কলিক।তা ৬. 

গ্রণিত--শউ্রনিথিপরঞগ্রন সেন,* ৯২ আপার 


সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯$ ্রীক্ষেত্রমোহন বহু, 
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৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাত। ৯3 
ক্াতিমগ ঘোষ, অধাক্ষ, হুগলী মছমীন কলেজ, 
হুগলী; শ্রাসতেশচন্দ্র কর; ৯২ আপার সারকুলার 
রোড, কলিকাতা ৯; ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষষ&, 
৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; 
শ্রীভূপতিমোহন সেন, ১৬ পাম এভিনিউ, বালিগঞ্জ 
কণিকাত। ; গ্রনলিনীমোহন বন্থ, ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়, 
রমনা, ঢাকা; শীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৭, ৯২ 
আপার সারকুলাব রোড, কলিকাতা ৯। 


রাশিবিজঞান- শ্রীপ্রশাস্তচন্্ মহলানবীশঞ*১প্রেসি- 
ভেম্সী কলেজ, কলিকাতা ; শ্রাসমরেন্ত্র নাথ রায়, 
রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় ; শ্রীবিষলচন্দ্র 
ভট্টাচাধ, স্টাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, প্রেসিভেন্সী 
কলেজ, কলিকাতা । শ্রহরিকিস্কর নন্দী, ১৯৬ পি 
উন্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাত।; শ্রীপূরেন্দুক্মার বন, 
রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়; শ্রীবীরেন্্ 
নাথ ঘোষ*ক্চ। অধাঁপক রাশিবিজ্ঞান, প্রেসিডেন্সী 
কলেজ, কলিকাত।; শ্রামনীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাশি বিজ্ঞান, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; শ্রীবীরেন্্রনাথ মুখো- 
পাধ্যাণ, ৭ ৩ রাধানাথ বস্থু লেন, কলিকাতা ৬। 

চিকিওস। বিভ্ঞান--শপশুপতি ভট্টাচার্য, * * 
১৬ বাগবাঞ্জার সীট, কলিকাতা-৩; শ্রাধীরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ]ায়, রাধাগোবিন্দ কর মেডিক্যাল কলেজ, 
কলিকাতা; শ্রীস্ধীন্ত্রনাথ সিংহ, ২৭।বি বা পিগঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা ১৯; শ্রীমনিলকুমার রায় চৌধুরী, ৫ 
কর্ণওয়ালিস স্তীট, ফ্ল্যাট-১এ, কলিকাতা) শ্রঅযুল/দন 
মুখে।পাধ্যায়, সম্পাদক, চিকিৎস। জগৎ ২৭।পি 
আপার সারকুলার রোড, কলিকাভা-৯; শ্রীহ্ববোধ 
চন্দ্র মিত্র।ণ ১২ গোথেল বোড, কলিকাত। ; 
শ্ীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৪৭২ হাজরা রোড, 
বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রঁধীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪।ডি 
ইত্ডিয়ান মিরর স্ত্রী, কলিকাতা-১৬, শ্রীহ্শীলকুমার 
সেন, ২৩৩ চিত্তরঞন এভিনিউ, কলিকাতা; 
্ীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, * ৫৬।২ ক্রীৰক রো, কলিকাতা 
শ্রদতীনাথ বাগছী, ১২৪৪ মাণিকতলা গ্ীট, 
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কলিকাতা; প্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেডিক্যাল 
কলেজ, কলিকাতা । 

শারীরবৃত্ত--এবিজগীবিহ্বারী সরক্কাঃ। * ৯২ 
আপার সারকুলার রোড, কপিকতা-৯। শ্রীপরিমল 
বিকাশ মেন, ৯২ মাপার লারকুলার রোড, কলিকাতা 
৯: শ্রীবিষুপদ মুখোপাধ্যায়, ৭৪ গোপীমোহন দত্ত 
লেন, কলিক(ত।-৩$ শ্রীুপ্রেন্কুমীর পাল, ৫.৪ 
বালিগঞ্জ প্রেস, কলিকাতা-১৯) জ্ীনিবারণ ভট্টাচাধ, 
১৯ হিন্বুন্থান বোড, কলিকাত। ১৯) এনগেস্দর 
নাথ দাস * কর্ণ) ৯২ মাপার পাবুকুপার বোড। 
কলিকাতা-ন । 

মনোবিজ্ঞান -- শাগিবিজ্রশেধর বত * ৯২ 
আপার সারকুলার রোড, কলিকাক্া-৯, শিশ্বদীশ্দ্রন।৭ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ পাল দ্্রীট, কলিকাভা-9 7 শ্রী- 
ক্ষীবোদচন্দ্র মুখোপাধায়। ৯২ আপার মাবকুলার 
রোড, কলিকাতা । শ্রাহরাশস ভট্াচাখ »হ্রীস্ হৃতচন্ত্ 
মিত্র, শ ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাত! ৯। 
শ্ীত্থিজেন্ত্রলাল গঙ্গোপাধায়, ৯২ মাপার সারকুলার 
রোড, কলসিকাত'-৯। 

কৃষিবিজ্ঞান-_উস্থশী্গকুমার মুখোপাধ্যায়) ৯২ 
আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্ীপ্রাণ- 
কুমার দে, গভর্ণমেপ্ট কমি ফাম? চু"চুড়া, হুগলী; 
শ্রপবিত্রকুমার সেনগুপ্ত, * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; 
শ্রীসতাপ্রসন্ন দত্ত, পি ১৩ গণেশচন্ত্র এভিনিউ, 
কলিকাতা; শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী, * * মাখনপুর, 
হবিণঘাটা, ২৪ পরগণ।; শ্রাজিতেন্দ্রনাপ চক্রবতী, 
৩৭।বি বালিগঞ্জ প্রেস, কলিকাতা-১৯। 

উদ্তিদ-বিজ্ঞান-- প্রীসহায়রাম নন্তু, 
বৃন্ধাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা। শ্রীগ্রভাতভন্তর 
সর্ধবাধিকারী, ৩৫ বালিগ্জ সারকুলার রোড, কলি- 
কাতা-১৯; শ্রীকালিপদ বিশ্বাস, বটানিক্যাল গাডে নি, 
হাওড়া; শ্রীধফতীশচন্দ্র স্নগুধ, ২ বিপিন পাল রোড, 
কলিকাতা২৬, শ্্রগিরিজা প্রসন্ন মজুমদার, প্রেসিডেন্সী 
কলেজ কলিকাত। শ্রীপুণোজ্রনাথ মজুমদার, ** প্রেসি- 
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ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯; শ্রীমমিয় কুমার ঘোষ, *' 
৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাত'-১৯। 
প্রাণিবিজ্ঞান- শুহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, 
৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯; 
্রদূর্গাদাস মুখোপাধ]ায়, ৩৫ বালিগঞ্ সারকুলাব 
রোড, কলিকাতা-১৯; শ্রপুর্েন্দুকুমার সেন, ৩৫এ 
হিন্ুস্থান পার্ক, কলিকাতা-১৯) শ্রীথগেন্্রনাথ দ[দ, 
১৪ সীতারাম বন্থু লেন, সা লখা, হাওড়া; শ্রীদত্যচরণ 
লাহ| 4, ৫০ টৈলাস বন্থ রা, কলিকাতা; শ্রজ্ঞানেন্ত্ 
লাল ভাছুড়ী, * * ৭" ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, 
শ্রীগেপালচন্দ্র ভট্রাচাধ, ণ ৯৩ অপার 
সারঞুলার রোড, কলিকাতী-৯। 
নৃতন্্-_শ্রীননী মারব চৌধুরী, ৯৭ বালিগঞ্জ প্রন, 
কলিকাতা-১৯। তারক চন্দ্র দাস, * * ৩৫ বালিগঞ্জ 
সারকুলার পোঁড, কলিকাঁতা-১৯; শ্রীভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত, ৩ গৌর মুখাজি গ্রীট, কপিকাছ।; শ্রীক্ষিতীশ 
প্রসাদ চটেপাধ্যায়, ৭ ৩৫ বালিগঞ্জ লাকুলার রোড 
কলিকাতা-১৯; শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ, ৭ ১০ 
প্রিয়নাথ বানাঁজি স্রীট, কলিকাতা । 
ভূতন্ব খনিজতত্ব ও ভুগোৌল- শ্রীনিম'ল 
নাখ চটোপাধ্যায়। * ভূতন্ব বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ; শ্রীপ্রকৃতিকুমার 
ঘোষ, ২৭ চৌরঙ্ী রোড, কলিকাতা ; শ্রীবরদাচরণ 
গ্রপ্পু, ৬৭ কেয়াতলা রোড, বাঁলিগঞ্জ কল্সিকাতা ; 
শ্রীপভাকীকুমার চট্টোপাপযায়। ২৭ চৌরজী 
রোড, কপিকাতা , শ্রী 5বেশচন্দ্র বায়, ২৭ চৌরঙ্গী 
রোড, কলিকাতা; শ্রীসস্তোষকুমার রায়, অধ্যাপক, 
ভূতত্ব বিভাগ, প্রেগিডেন্দি কলেজ; শ্রীকুব্বিণী- 
কিশোর দন্তরার * * ৭) ২৭ চৌবজী রোড, 
কলিকাঁত:; শ্রীশিবপদ চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয় ; শ্রীনিম'লকুমার বন্থ, ভূগোল 
বিভাগ, কলিকাঁত৷ বিশ্ববিষ্ভালঘ ; শ্রীকীননগোপাল 
বাগচী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্যালয় । 
সেচ বিজ্ঞীন-_-শ্রীদেবেদ্ট্রমোহন পেনগুপ্ত। 


কপি তা; 


ডেন্সী কলেজ, কলিকাতী) প্রীবুদ্ধদেব ভষ্টাচা, ২ কালু, ৬ গোখেল রোড, কল্লিকাতা ; শ্রীস্থরেন্দ্রকুমার গুহ, 
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প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এাণগ্ডারসন 
হাউস, আলিপুর, কলিকাতা; এগোপীবল্লভ মণ্ডল, 
হ্পারিন্টেপ্তিং ইঞ্জিনিয়ার, এযাগারসন হাউস, 
আলিপুর, কলিকাতা; শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, 
পি ৩৭৮ সাদান্” এতিনিউ, কলিকাত| ; শ্রানলিনী 
কান্ত বসু)** ডিরেক্টর, প্রিভার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, 
এগারসন হাউস, আলিপুর, কণিকাতা। 

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান-_গ্সতীশচন্র 
ভ্টাচাষ, যাদবপুর কলেজ, ২৪ পরগণ!; শ্রীবীরেন্্ 
নাথ দে, ১১ লোয়ার বডন গ্ীট, কলিকাতা; 
শ্ীনক্ষকুনার সাহা, ৪ গণেশ এভিনিউ, ফ্যাট ১২৩, 
কলিকাতা; শ্রীঅখিলচন্দ্র চক্রপতাঁ**, শিবপুর 
ইঞ্সিনিয়ারীৎ কলেক্গ, শিবপুর, হাওড়া । 

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান-__্ররবীন্ত্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, 
হাওড়া ; শ্রীভূপতিকুমার চৌধুরী; শ্রীশচীন্দ্রকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫বি মতিলাল নেহেরু রোড, কলিকাত। 
২৯) শ্রীমাথনলাল বন্বোপান্যায় শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, 
অধ্যক্ষ শিবপুর কলেজ, শিকপুব, হাওড়া ; শ্রীঅমুল্যধন 
দেব, লোকোমোটিভ বিল্ডিং প্রজেক্ট রেলওয়ে বোর্ড, 
নেতাজী স্ভাষ রোড, কলিকাত। ; 
জীস্কুমার বন্থু ৭, ১৬ আরল স্ীট, কলিকাতা -২৬) 
শহ্ননীলকুষ্ণ রায়চৌধুরী, ১৩২।১এ কনয়ালিস স্ীট 
কলিকাতা-৪। 

সাহিত্য বিজ্ঞান-শ্রীবিনয়কুমার সরকীর, ৪৫ 
গিরিশ বন্থ রোড, কলিক।তা-১৪ ; শ্রীরাজশেখর বস্থ, 
৭২ বকুল বাগান রোড, কলিকাতা-২৫, বালিগঞ্জ ; 
শ্নীহনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, 
কলিকাতা; শ্রীাভাস্কর মুখোপাধ।ায়, কণপিকাত। 
করপোরেশন, কলিকাতা 7; শীঅমল হোম, ১৬৯।বি 
রাঁজা দীনেন্দ্র গ্রীট, কলিকাতা; শ্রামতুলচন্দ্র গুপ্ত, 
বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 
শ্রীহেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ*, ১২।১০ গোপ়াবাগান লেন, 
কলিকাত।; শ্রীহিরণ সান্তাল, পরিচয়”, ৩০ চৌরঙ্গী 


১৯০৫ 


১২৫ 


বোড, কলিকাতা; শ্রঁগিরিজাপ(তি ভট্টাচার্য, ১৭।১ 
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১৮১ 


একতালিয়৷ রোড, কলিকাত।; শ্রঁমিছিরকুমার সেন, 
৫* লেক প্রেস, কলিক1তা-২৯; গ্রশ্তামলকুষ ঘোষ, 
৭ডোভার লেন, কলিকাতা-১৯; শ্রীঅরুণকুমার 
মেন, ১২১ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৬ 
শ্রীজনীকান্ত দাস**, ২৫২ মোহনবাগান জেন, 
কলিকাতা; শ্রগোপাল হালদার; শ্রীনীরেন্ত্ 
নাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেন, কলিকাতা-১৯। 
শসত্যেন্্রনাথ সেনগুপ্ত, ৫ রঘূনাথ চট্টোপাধ্যায় 
স্বাট, কপিকাত।; শ্রাবাণী চট্টোপাধ্যায়, ০19 ডাঃ 
শচীকুমার চট্টোপাধ্যায় মেডিকাল কলেজ, 
কলিকাতা-* ; শ্রাঅতুলচন্দ্র বসন্ত, প্রিন্সিপ্যাল, 
গভর্ণমেণ্ট আট স্কুল, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা । 
প্র্থশীলকুমার পাল, রূপবাণী, ৪২,এ জয়মিত্র সীট, 
কলিকাতা-৫ 7 শ্রীনিখিল ভাদুড়ী। 

দিল্লী-শ্রশ্তামাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী ভারত 
সরকার, নয়ািলী ; শ্রাজ্ঞানচন্ত্র ঘোষ, শাজাহান 
রোড, নয়াদিল্লী ; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
ডিরেক্টর, ভারতীয় রুষি গবেষণাগার, পুলা, নয়া দিল্লী; 
শ্রশিখিভৃষণ দত্ত, অধ্যাপক, দিলী বিশ্ববিষ্ভালয়; 
শ্প্রমথনাথ সেনগুঞ্চ, শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর, নয়াপিল্লী | 

এলাহাবাদ-_শ্ীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জান 
কুটার, বেলী রোড, এলাহাবাদ । 

বোন্বাই-_প্ীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ এণ্টা- 
মণ্ট রোড, বোদ্বাই ২৬। 

বারাণসী --শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তাঁ, বেনারস 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় । 

পাঁটনা-শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, সায়েম কলেজ, 
পাটন1; শ্রীনজনীকুমার চট্োপাধ্যায়, পারিক হেলথ 
লেববেটারী, বাকিপুর, পাটন1। 

নাগপুর- _শ্রীরঘুবীর, ওল্ড এযাসেম্ী রেস্ট 
হাউস, নাগপুর। 

জমলেদপুর--শ্রানলিনবিহারী সেন, ৫ ফন্ক 
রোড, টাটানগর, জমসেদপুর | 

কটক--গ্রীদর্বাণাসহায় গুহ সরকার, রাভেনশ 
কলেজ, কটক। | 


১৮৭, 


রাচী--জপ্রফুল্পকুমার বন্ধ, ল্যাক রিসাচ ইন- 
স্টিটিউট, পোঃ নামকুম, ঝশাচী। 

ঢাকা--পতীশরঞজন খান্তগীর, ঢাকা বিশ্ব 
বিগ্যালয়, রমনা, ঢাকা; কাজী মোতাহার হোসেন, 
9াক] বিশ্বধিগ্ালয়, রমনা, ঢাকা । 

ধানবাদ-_শ্রুঙ্গগন্তারণ পর, 
বিদ্যালয়) ধানবাদ। 

পুণা_পিএরদিন্দু বন, ডেপুটি ডিরেক্টর অব 
আবস।রভেটরিজ, গণেশখিগ্ড রোড, পুণা-৫ | 

ইহার পর শ্রীজানেন্দ্রলাল ভাছুড়ী কতৃক আনীত 
নিয়পিখিত প্রস্তাবটি বিশেষ আনন্দে সহিত 
সভায় গৃহীত হয় £-- 

“সছাগৃহীত নিম়মাবলীর 
অন্রনারে এই প্রথম সাধারণ অধিবেশনে বিশিষ্ট 
সভা নিবাচন অসম্ভব বলিয়া আমরা প্রস্তাব 
কবিতেছি--যে এই প্রথম অধিবেশনে আচাধ 
শ্রীযোগেশচন্ত্র বায় বিদ্যানিধি এবং ডাক্তার 
শ্রীহুন্দরীমোহন দান এই ছুইজন প্রবীণতম বিজ্ঞান- 
দেবী নাহিতাককে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষন্দের 
প্রতিষ্ঠাকাপীন বিশিষ্ট সভাব্ূপে নিবাচন করা হউক ।+ 

সভায় শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ ও শ্রুসমরেন্দ্র নাথ 
রায় হিসাব পরীক্ষক নিধুক্ত হন এবং স্থির হয় 
যে এই সভার কাঁধক্রম নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়- 
গণ কতৃক অনুমোদিত হইয়া গৃহীত হইবে । 

অন্থুমোদক মগ্ডলী :-শ্রীবিষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, 
ভ্রনমণীমোহন বায়, শ্রীঅরুণকুমার সেন, শ্রীবিজয়রুষঃ 
গোস্বামী, শ্রীভুঃখহরণ চক্রবতী। 

সডাভঙ্গের পূর্বে সভাপতি জানান যে বঙ্থ 
বিজ্ঞান মন্দিরের কতৃ পক্ষ বৎসরকাল ব্যবহারের জন্য 
পরিষ্দকে তাহাদের মন্দিরের একটি ঘর ছাড়িয়া 
দিয়াছেন। 

সভাবুন্দ একবাক্যে এই প্রস্তাবে আনন্দপ্রকাশ 
করেন এবং কত পক্ষকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। 
_.. সাঃ শ্রীসত্যন্্রনাথ বন, সভাপতি 
. সাঃ শ্রহ্থবোধনাথ বাগচী) কম'পচিব 


ভারতীয় খনি 


১১ সংখাক নি্যুষ 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


সাঃ শ্রবিষ্ণপদ মুখোপাধ্যায় 

সাঃ শ্রীবিজয়কালী গোন্বামী 

সাঃ শ্রঅরুণকুমার সেন 

সাঃ শ্রীরমণীমোহন রায় 

সাঃ শ্রুুখহরণ চক্রবর্তী | তাং ১১ই মার্চ ১৯৪৮ 


মন্ত্রণাপরিবদের সভা 


গত ১৮ই মার্চ সায়েন্স কলেজে রসায়ন বিভাগের. 
বন্তৃতাগৃহে মন্ত্রণাপরিনদের প্রথম অধিবেশন হয়। 
শ্রীদত্যেন্্রনাথ বনু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন । 

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রদেবেন্রমোহন বন্থ এবং 
শ্রীহঃধহরণ চক্রবতী যথাক্রমে মন্ত্রণাপরিষদের 
সভানায়ক ও মন্ত্রণাসচিবের পদে নির্বাচিত হন। 
সভায় বিভিন্ন শাখার সভানায়ক (যাহার! মন্ত্রণা- 
পরিষদের পহকারী সভানায়করূপে কাধ করিবেন) 


এবং আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয় । 


সভার প্রারস্তে সভাপতি মন্ত্রণাপরিষদের উদ্দেশ্য 
ও কার্যক্রম বর্ণনা করেন। উপস্থিত স্থধীবৃন্দ এ 
সম্পকে আলোচনা করেন। শ্রীঅক্ষয়কুমীর শাহ 
আবিষ্ষারকদের সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পকে উল্লেধ করেন এবং তাহাদিগকে সাহায্য করা 
বিজ্ঞান পরিষদের কতব্য বলিয়া মন্তব্য করেন। 
নিয়লিখিত ব্যত্তিগণকে লইয়া! একটি সমিতি গঠিত 
হয় :-- 
সভাপতি--শচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
আহ্বায়ক--শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা 
সদন্য-_শ্রহীবালাল রায় 
শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ 
শরপূর্ণচন্্র মহান্তি 
শ্রীন্টাম!দাস চট্টোপাধ্যায় 


শ্ীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য 


মার্চ, ১৯৪৮] জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৮৩ 
২৬শে জানুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্যদের ভালিকা 


সা ৪৯৭ 
শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত 
পি ৪৯১ সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা 


সা ৪৯১ 
শ্লীঅজিতকুমার সেন 
৭০ কাশারীপাড়া রোড, কলিকাতা ২৫ 


সা ৪৯৫ 
শ্বীঅনিল ভট্টাচাধ 
১১ €ভরব বিশ্বাস লেন, কলিকাতা 


সা ৫৩১ 
শ্রীঅনিলকুমার সেন 
৬৮ নং হবি ঘোষ শ্রী, কলিকাতা 


সা ২১৪ 
শ্রীঅবনীকুমার দে 
,২৭ চৌরঙ্গী বোড, কলিকা'ত। 


লা ৫২০ 
শ্বীঅমিয়কুমার ভট্রাচাধ 
২০৬ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাত। ২ 


সা ৪৯২ 

প্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন 

বিদ্যাসাগর কলেজ 

৩৯ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা 


সা ৫৪৭ 
এম, এ, সাবুব এক্ষোয়ার 

ডিরেকর অফ ইগ্ডাষ্টীজ 

৭ কাউনসিল হাউস স্ত্রীট, কলিকাতা 


সা ৫৩৮ 
শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২০।১।১ এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা ৪ 


সা ৫০৫ 
শ্রীকিরণময় সিংহ 
৫৬২১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯ 


আ ১৮ 
১] 20110003912 
& 9017091)7) 1386 70980, ও 19111), 


স। ৫১৪ 
শ্রীকত্তিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
২ একভালিয়! রোড, কলিকাতা ১৯ 


সা ৫১১ 

শ্রগণপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬৯ পূর্ণ মিত্র প্লেস 
টালিগঞ্জ, কলিকাত। 


স। ৫৪৩৬ 
শ্রগোপাল হালদার 
১৪৫-বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাত। ৬ 


সা ৫৩২ 
শ্বীকুমুদনাথ চটোপাধ্যায় 
৭৬।৪ ইচ্ছাপুর রোড, হাওড়। 


স। ৫৪৮ 
শ্রীচন্রশেখর ঘোষ 
২০ হাঁজরা রোড, কলিকাতা ২৬ 


সা ৫৪৩ 
শীচারুচন্দ্র চৌধুরী 
৭১ গোয়াবাগান স্রাট, কলিকাত। ৬ 


সা ৫১৫ 
শ্রীজয়স্তকুমার ভাদুড়ী 
১১ ২1১ বামচা? নন্দী লেন, কলিকাতা ৬ 


সা ৫৪০ 


শ্রীদেবকূমার বন্ধু 
১৬ ডি ভোভার লেন, কলিকাতা ১৯ 


১৮৪ 


সা ৫৪৫ 
গ্রীনকুড়চন্দ পন্দ্যোপা৭]।য 
পোঃ আনাই) গ্রাম-বাকস। 
(জল--.৪গলী 


»1 ৫8০ 
শনাবারণচ্খা গঞ্জ পাপ্যার 
8৪ বাদ।স টেস্পল স্ট্রীট, কালকাত। 


সা ৫৩৬ 
শীনিতাইচাদ মিও। 
১৭৭ কণনিয়াপিস প্রাট, কলিকাত। 


স। ৫১৩ 
শানিশ্মলব্মার সকার 
১৩৫ পঞ্চাননতল। বৌ, ঠালিড। 


শা ৫২২ 

আানীরজামোহন এক্স 

সিটি কলেজ, কলিকাতা ৪ 
সা ৪২১ 

শিপধশনন উট্র1টাঁস 

280] ও লি: 

১ শঙ্গরঘধোষ লেন, কাজকাত। 


আ ১৭ 
311 08198010700 13106650188, 
11 11081811089, ০ 1)61101 


সা ৫০৭ 
শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচাঁষ 
৪০।১ আমহাস্ট” স্ট্রীট, কলিকাত। ৯ 


সা ৫০১ 
শপ্রবোধচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
পল্লীমধু, বৈদ্যবাঁটি 


জেল হুগলী 


হাস ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ম, ৩য় সংখ্যা 


স! ৫+৪ 
আপ্রভাতকুমার মিত্র 
৩ গণেন্্ মিত্র লেন, কলিকাত। ৪ 


সা ৫০৩ 
আ.পুভীঁস্চন্দ দে 


যাদবপুর ইন্্িনিয়াপিং কলে, কলিকাতা 


সপ €১৭৯ 
শগ্রণান্থবমার ঘোষ 


৩৪ সীতি।বাম ঘোধ প্রাট, গ্লিকাতা এ 


প ৫৩১ 
শাবিজয়কেতু ব£ 
১৪1১ পাশীৰাগাণ, কপিকাতা ৪ 


সা ৫৩৭ 
শবিনয়কুমার ডালমির। 
৮ শিউ পোড, কণিকাতি। ৫৭ 


সা ৫০৩ 
বিপদ সেন গ্পু 
[পি ১৪ সদাব শঞ্চর রোড, কলিকাতা ২৭ 


91] 1)11009100108,1)01 13081 
1170100 ৬966111081৮ 15999801) [778616066 


1228600507 138251]15. 


সা] ৪88৯৪ 
শ্ীভূপেন্দনাখ গুহ 
৩৯ বীডন গ্ীট, কপ্পিকাতা 


সা ৫২৫ 
শিভৃপেন্্রনাথ দত্ত 
৩ গৌরমোহন মুখাজি স্রাট, কলিকাতা ৬ 


মার্চ, ১৯৪৮] 


সা ৫৩৫ 
শ্বিভোলানাথ মুখোৌপাধায় 
শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন, খিবপুর 


স। ৪৯৬ 
শ্ীমৃতাপ্ঘয়ুমার মিএ 
৫৬।.পি গোপাল মলিক লেন, কপিকাতা .১ 


|! ৫২৪ 
সতী ক্দন।খ টঞবনী 
*৭পি ধালিগঞ্জ প্রেস কপিকাত। ১৯ 


মা ৫5৪8 


শীদতী ন্রমোভন দাশশন্মা 
৫ মণুছধন |বগ্বাস পেন, জা লড়। 


1৫৩৯ 


গমতীশ্চন্দ %৭ 
২« বৃন্দাবন নঙ্লিক লেন, কপিকাতা ৯ 


না ৪৯০ 

31] 18851111311 

(010 /১8991)1)]) 11900903670 
201) 


স। ৫১৭ 
শীরমেশকুমার ঘোবাল 
৩৫ ধামানন্দ চাটার্জি ্রাট, কলিকাত। 


পা ৭৯৮ 


3171 1571098170108/107% 1৬5 
13. 1. 1085 309৫ 
13800110076, 728608 


সা ৫৫০ 
শ্বীরামগোপ'ল চটোপাধ্যায় 
+৯ বাজা বসন্ত বায বোঁড, কলিকাতা ২৯ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৮৫ 


সা ৫১৬ 
শ্রীলক্মমীনা পায়ণ দাস 
৯৭ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা ৬ 


সা ৫৬৭ 

ীললিতমোহন দাস 
১11১৮ বৈগাগীপাড়া লেন 
সাঁলিখা, হাওড় 


» ৫২৬ 
শ্বাণঞ্করসেবক বড়াল 
৯২ আপার সাপকুলার রোড, কলিকাতা ৪ 


নস] ৫০৭ 

511 13898817010) 917910011 31709)1 
£1001)701)91981981 30156 01 11)018 
04 (081060101109716, 139179198 00810, 


স| ৫১০ 

শাশশীভূষণ ইয়া 

পল্লীশ্রা শিগ্ষায়তন, উদয়রামপুর 
পোঃ বিষুপুধ, ২৪পরগণা 


সা 9৪৯৩ 

শ্বীশেলেন ঘোষ 

১০ মার্কেন্টাইল বিল্ডিং 
লালবাজার, কলিকাতা 


সা ২২১ 
শিঙ্যামঠাদ বসত 
৮ সি মোহনলাল গ্রীট, কলিকাত। ৪ 


সা ৫২৮ 

91 91110011890 90168 

01511 &51561010777%10116 09106165 
81825010075 


১৮৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


লা ৫০৬ 
শ্রীসচ্চিদানন্দ কুমার 


১৩৭1৮ বেনিয়াপাট। বরো, কলিকাতি। ১৫ 


সা ৫৩৪ 

শামতীশচন্দ বে 

নহং প্রদান শিক্ষক, পিজ্জান বিভাগ 
গড় পাইপুর 


সা ৫১১ 
শীসত/প্রল্জ দর 


পি ১৩ গণেশচন্। এভিনিউ, কলিকাত। 


সা ৫১৮ 

শিসন্্যাসীচরণ দে 

২২, পাইকপাড়া বো 
বেলগাছিয়া, কলিকাতা 


সা ৫২৭ 
শি 13810] 1)0668 
01511 %1601017 17:111110 (00261 


78118100201)016 


বিজ্ঞপ্তি 

নিয়মাবলীগ পরিবত ন, পবিবদ ন, পরিবজন ব। 
ংশোধনাদি সম্পর্কিত প্রস্তাব ৩০শে এপ্রিলের মন্যে 
২.০) ব্ভবাজার হ্লীট, শীরমণীমোহন রায় মহাশয়ের 
নিকট পাঠাইবার জন্য সভাদিগকে অনুরোধ কণ। 
হইতেছে। 

স্ববোধনাথ বাগ চি 
কম” সচিব । 


লা ৫৩৩ 
শ্বীসরোজকুমার দক 
৫ 51; বিপিনবিহারী গ্রাট, কলিকাতা ৪ 


সা ৫1৮ 

শ্রিন্দীরকুমার বসু 

মনোনিদ্যাবিভাগ 

৯২ আপার মাফলার রোড, কলিকাতা 
সাঁ ৫১৪ 

77 7111016510011)01 0200011 

(1151] 5196101] 1710110100 000679 
301101:8101)070, 


শা! ৫৪৭ 
শীমারিশচণ ঘোন 


৬৯।এ ডু, সি, ব্যানার্চি ই্রীট, কলিকাত। 


সা ৫৬৯ 

01] 1781:01007810961) 105 

1১0 6050010278%, 

[170191) ৬666:1708 19889101) 11079616066 
[1 00699109 


সা ৫২৩ 
শাহীবেন্নাথ দাশগুপু 
৯২ আপার পারকুলাব ধোড, কলিকাতা ৯ 





ভম সংশোধন 

গত ফেঞ্য়।রী সংখ্যায় প্রকাশিত “বাঙালী 
কলেজ ছাত্রদিগের দেহিক দৈর্ধা ও মস্তকাকারের 
ভেদ" নামক প্রবন্ধটি শ্রীমীনেন্্রনাথ বনু কতৃক 
অনুদিত । 

& সংখ্যায় ৯৬ পৃষ্ঠার পর মুদ্রিত আচাধ 
প্রফুল্লচন্দ্রেরে ছবিখানি, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী 
কতৃক গৃহীত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।-_সম্পাদক। 





. আহতত্ভ ওত 
বিশুভ মাখন, ঘত ও সরিষার তৈলর 
বিশিষ্ট বাঞ্ধালী এ্রতিষ্ঠা 


ত্রিহুত বাটার কনসার্ন 


পি ২২১১, ফ্বাও ব্যাঙ্ক রোড, বড়বাজার 
ল্রাঞ্চ ১৩৭, হ্বাজার ফট, নফর বাবুর বাজান, কলিকাত। 


ফোন নং ঃ বড়বাজার ৩৫৭? 





স্পা ররর সহচর রর পথ ভগ” পাদ হারার” বাক ওরা 


জ্াঞ্রী্ন ভ্ভালুভ্ডন্ষে বাচতে হলে, বাড়াতে হবে উর *পা-্ন ভকক্মভ্। 






তার জন্যে দরকার স্পিন ও ন্থিভভান্ন শিক্ষার বহুল প্রসারণ, 
চাই বহু ন্নিতভ্তাম্নী ও ম্পিল্ী আন 


তাজ হলম্লঞ্জাঙ্ষয সমেত গবেষণাগার ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠঠন। 


যাবতীয় সরগ্জাষের একত্র সমাবেশ ও প্রাপ্তিস্থান 2 


নদীয়। কেমিক্যাল য়ার্ষ মিঃ 


ফোন £ বি, বি, ৩১৭৬ স্নি৪৪--৪৬ কুলেক্ক ড্রীউ াক্ষেউঠ কলিকাতা--১, 





ন্বজ্মহ্ছা সরু 


বিষয় 
খনিজ সম্পদ « নও মান সডত। 
থাঞ্যোত্পারন সমন 
রেডার 
বৈজ্ঞাপিক পি ভা 
পরুজীবী 
ভারতে পন শি 


৬|রতের কয়লা মম্পদ এ তাহার সাপক্ষণ 





পপ 


প্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য ঙ ণীত 
ভা ভি দহ রঙ্গে তাপ! ছোটদের সচিএ 
ছ( চ ্ ছড|4 বই। মূল্য ১৪5 
ভ্রীদীরেন বল প্রণীত 
ক পতায় পাতায় ছবিতে ভ41 


ছুই পর শেপা রূপকথার 
কবি জসীম উদ্দীন প্রণীত 


*. অভিনব সংগপপরণ | মুল্য ২২ 
৬ 
এক পয়সার বাঁশী 


ছোটদের প্রাণমাতানে। ছড়। ও কবিতা । আগাগেডা 
রং-বেরঙে ছাপা । মুল্য ১. 


শ্রীস্থৃনির্ধল বন্থু প্রণীত 
জানায়ারর চভা 


বনবাসী জানোয়ারদের জীবনকথ। অবলছনে ধুক্তাক্ষর ছাড়। 


কথায় মনোরস ছড়া; বহু ছাৰ সংবলিত। মুল্য ২ 


লেখক পত্রাঙ্ধ 
শ্রপ্রফননচন্দ্র মিত্র ১৮৭ 
শ্রশ্তুভিন্দ্রুমার মি ১৯১ 
শ্রীগ্ুনীলবুমার সেন ১৯৭ 
শভনুমার ব2 ১০৩ 
শরঅনিলকুমার বনদে]াপাণ্যায় ২০৮ 
শ্রচুখহরণ ১রুবতা ২১৬ 
শনিম লনাথ চট্যোপাপা।র ২.৪ 





থারারাীরাছি। হারার আর, - 


স্বম্ল নে ভিজিজ্ুন্নেল ভিজ ভিশহান্ন 


শাদীরেজ্দলাল পর প্রণীত 


ফাধীনতার সঙ্গম 


ভারতের গ্গাবানতা সংগ।ম-মন্নাসী বিজ্রোহ, দিপাহী 
বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ, অনহযোগ, আইন এমান্ত, ভারত 
ছাড়ে, আজাদ হিন্দ, নৌবিজোহ, সন্ত্রাসবাদ, প্রজা- 
আন্দোলন এবং আমেরিকা, আয়র্লাগ্ড প্রভৃতির 
শ্বাধানতাযুদ্ধ, প্রাতদালদের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বর্তমান 
যুগর নব কয়টি বিপ্লবের কাহিনী ; ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও 
শহীদদের ছবিতে সযুদ্ধ। মুল্য ৩ টাক! 


শ্ররাকেজ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


ঘৃতুযুগুয় দুতাষ ১1০ 


ীখগেক্জনাথ মিত্র প্রণীত 


চীনর জগকথা ২. 


এ সস 
আশুতোব লাইব্রেরী 
৫ কলেজ স্কোয়ার স্কল সাপ্লাই বিজ্চিংস 
কলিকাতা ঢাকা ূ 








বি--ঃ৪ 


ন্বিম্বস্্ স্লুন্ভি 


বিষয় লেখক পত্রাঙ্ক 
শিল্পী ও বিজ্ঞানী :*- শ্রীঅমূলযধন দেব ২২৫ 
নিখিল ভারত প্রদর্শনী -" শ্রসত্যেন্রনাথ সেনগুধ ২২৭ 
ভারতের নদীসম্পদ ও জলবিছ্যুৎ '-- আীচিত্তরঞজন রায় ২৩১ 
রসায়নশিল্পের কতিপয় প্রবর্তক :... শ্ীরমেশচন্্ বায় ২৩৭ 
কথোপকথন ..- শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯ 
বিবিধ প্রসঙ্গ রি ২৪১ 
পরিষদের কথ। ৮৯ ২৫? 








হকত্সেকখানা ন গ্রল্ছ £ 


 শ্রীবিনয়কুমার গ'ঙ্গাপাধণায় প্রণীত 
সৃত্যু্জয় গার্বীজী 
বহু চিত্রে শেভিত £ উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। মুগ্য ২২ 


ন্র্া আগামী বৈশাখে ২৭শ বর্ষে পদার্পণ করবে! 
শরবিজনবিহারী ভটটাচাধ প্রণীত গত ২৬ বংসর যাবত বাংলার শিশুমহলে 


গার্হীজির জীবনপ্রভাত আনন ও শিক্ষা পরিবেশন করে স্বধী- 


গান্ধীজির আবাল্য-কৈশোরের কাহিনী । মূল্য ১।, সমাজের প্রশংসা-লাভে ধন্ত হয়েছে এই 


শ্রীহরপদ চট্রোপাধায় প্রণীত. শিশুসাী ! 
গান্ধীজীকে জানাত হলে ৷ ধারা গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তাঁরা অবিলম্বে বাধিক 


গান্ধীজীর মতবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনকথা । মূলা ১০ মুল্য পাঠিয়ে দেবেন। এক বছরের কম সময়ের 
জন্ গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত কর! হয় না। 


_'আদশ বৈজ্ঞানিক” মহাত্মা! গান্ধী সন্বদ্ধে ছেলেমেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পঞজিকা 





শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ৃ বাধিক মুল্য ৪২ চার টাকা | 
শিশুসাগীর মূল্য কলিকাতার ঠিকানায় 
মহাত্মাজীর নিশ্মম হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী সমস্ত | পাঠাতে হবে। ঢাকার গ্রাহকেরা ঢাকার 
কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায়? সচিত্র। মৃল্য ১1০ লাইব্রেরীতে টাক! জমা দিতে পাবেন। 


* আশ্ঞত্ভোহ্ন হাই জ্রল্জ্রী * 


৫) কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা : স্কুল সাপ্লাই বিল্ডিংস, ঢাকা 


_. রানার পেত ৮ লে জপ পভ শি াশী 02 ৩০ পারা রঙ জা তি 
বি ৫ 





__ আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে গবেষণায় 


নত খাতে পানেন 
স্লাঁনী। 
আপনার গবেষণাশারের নিত্য-প্রয়োজনীয় অপরিহার্য দ্রব্য থেকে 
আরম্ত করে নানাবিঘ অত্যাবশ্যক অথচ দ্রশ্রাপ্য জিনিষের 
সরবরাহ করার ভার নিয়েছে 


দি মায়োটিফিক মাঠ ইন 


(বেল ) ০ন্কাঁও 
সি ৩৭ ও ৩৮, কলেজ ঘ্বীট মার্কেট, কলিকাতা 


টেলিফোন টেলিগ্াম- 
নি, বি, ৫১৭ ৭ ১৮০ 4[316১১00--বলিকাত। 





বিজ্ঞান সাধনার উপযোগী বনু উপকরণের 
এমন বিরাট সমাবেশ প্রাচ্ভূমিতে অদ্িতীয় 
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স্পেস... ক্স পি বা সে বালিজিপপ 


চত্্থ সংখ্য 


খনিজ সম্পদ ও বতমান সভ্যতা 


শ্রাপুফুলঢন্র মি 


সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মান্গষের অভাবগুলি 
বর্ধিত হইতেছে এবং সেইগুলি মিটাইবার জন্য 
তাহাকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্য 
, গ্রহণ করিতে হইতেছে ।  £ 
প্রাচীন সভ্যতা বলিলে আমরা প্রাক্যন্তরযুগীয় 
সভ্যতা বুবি। ইহার প্রথম উন্মেষ কোন্‌ সুদূর 
অতীতে হইয়াছিল তাহ। জানিবার কোন উপায় 
নাই। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তখন 
ষে' ক্ষীণ রেখাপাত হইয়াছিল তাহা বহু শতাব্দীর 
পুর্বীভূত ধূলিকণার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। 
তবে ইহাও নিশ্চিত যে প্রাচীন সভ্যতু! অতি 
দীর্ঘকাল ব্যাখিয়া আপন প্রসার বিস্তার করিয়াছিল। 
প্রাচীন সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে 
প্রাচীনেরা শক্তি উৎপাদনের জন্য শক্তির চিরস্তন 
উৎসগুলি মাত্র ব্যবহার করিতেন। শ্রমশিল্প 
বলিলে কুটার-শিল্প বুঝাইত। মানুষের ও গবাদি 


পশুর কায়িক পরিশ্রম শক্তি উৎপাদনের প্রধান, 


উপায় ছিল। নৌকা, অর্ণবপোত ইত্যাদি পালে 
চলিত। যানবাহন ইত্যাদির জন্য গো, অশ্ব, হস্তী 


প্রভৃতি ব্যবস্থত হইত। . রর 


পূর্বে বল! হইয়াছে যে পৃথিবীর সভ্যতার 
ইতিহামে বতগান যুগ যন্ত্যুগ নামে অভিহিত, 
হইতে পারে। যন্ত্রাদি প্রস্তত করিতে মৃখ্যতঃ 
লৌহ এবং গৌণতঃ তাত্র, দস্তা, নিকেল, এলু- 
মিনিয়ম প্রভৃতি লৌহেতর ধাতুসমূহ প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়। অবশ্য যন্ত্রনিমণণ ভিন্ন পৃত কার্ষেও 
বল পরিমাণে লৌহ ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, 
যন্ত্র চালাইবার উপযোগী শক্তি উৎপাদনের জন্ত 
পাথুরে কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি খনিজ পদার্থের 
প্রয়োজন স্ৃতরাং দেখা গেল যে- পৃথিবীর বত'মান, 
পরিস্থিতিতে অর্থাৎ তথাকথিত “যান্ত্রিক সভ্যতার). 
যুগে মান্থ্যকে খনিজ পদার্থের উপর অত্যধিক 
পরিমাণে নির্ভর করিতে হইতেছে । : 

পৃথিবীর ইতিহাসের 'এক অতি প্রাচীন অধ্যায়ে 
ধাতব পদাথের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং সেই 
সঙ্গে প্রস্তর-যুগেরও অবসান হম়। তখন হইতেই 
খনিজ পদার্থের ব্যবহার ক্রমব্ধ মান রূপে পৃথিবীর 
নীনাস্থানে দেখ! দিয়াছে অর্থাৎ মানুষে পৃথিবীর 
কোটি কোটি বৎসরের সঞ্চিত খমিজ-ভাগারের 
উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরুষ্ঠ করিয়াছে। তবে 


১৮৮, 


বিংখ শতাব্দীর প্রথমাধেযে দুইটি মহাসমর সমগ্র 
পৃথিবীকে এক কথায় বিধ্বস্ত করিয়াছে, তাহাতে 
খনিজ পদার্থ যে পরিমাণে নঃঈট হইয়াছে তাহ। 
পৃথিবীর ইতিহাসে পূৰতন কোন পাচ শতাব্দীতে 
যে হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 

দেশমাত্রেরই শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কতকগুলি 
কাচ। মালের সরবরাহের উপর নির্ভর -করে। 
এই কাঁচা মাল অংশতঃ রুধষিজাত এবং অংশত: 
খনিঙ্গ পদার্থ। কাচা মালের প্রথমোক্ত উৎস 
চিরপ্তন, কারণ অতিবৃষ্টি অনাবুষ্টি প্রভৃতি নানা 
কারণে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণের তারতম্য হইলেও 
মে।টের উপর 'প্রতিবংসরই কৃষিজাত পদার্থ কিছু না 
কিছু পাওয়া যায়। কিন্ত খনিজ পদার্থের সম্বন্ধে 
সে কথা একেবারেই বল। চলে না। ইহার ভাণ্ডার 
স্থান বিশেষে প্রচুব হইতে পারে, কিন্তু অফুরস্ত 
কোন স্থানেই নহে। এজন্য খনিজ পদার্থের থোপ- 
যুক্ত সরবরাহের উপর যদি কোন স্থানের বতমাঁন 
বা ভবিষৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করে তবে সেই স্থানের 
সপ্ধদ্ধে আমরা কোনরূপেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিনা । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমাদের বতমান 
যাক সভ্যতার মূলে দুই জাতীয় খনিজ পদার্থ :__ 
৯। যন্ত্রনিমর্থণোপযোগী লৌহ, তাত্র, নিকেল, 
এলুমিনিয়ম ইত্যাদি ধাতব পদার্থ; এবং ২। শক্তি 
উৎপাদনের জন্ত ব্যবহৃত পাথুরিয়া কয়লা ও খনিজ 
তৈল ইত্যাদি দাহ পদার্থ । এই দুইয়ের কোনটির 
অভাব হইপ্পে আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতা একটা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে ইহা 
বল! বাহুল্য । 


খনিজ সম্প্দ জাতীয় সম্পদ । ইহার স্থরক্ষা এবং 
সন্থ্যবহারের উপর জাতীয় মঙহ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে। এ কারণ ইহার সংরক্ষণের জন্য একট! 
জাতীয় পরিকল্পনার নিতাস্ত প্রয়োজন। 

সংরক্ষণ . কথাটি এখানে কেবলমাত্র ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। খনিজ পদার্থ ধত 
দন থাকিবে ততদিন আমরা উহার বাবহার না 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


করিয়। পারিব না। সংরক্ষণ বলিলে ইহাই বুঝিব 
“যে ইহার বাবহাঁর যেটুকু না করিলে নয় কেবল 
সেইটুকুই করিতে হইবে। এবং তাহারও যতদুর 
সম্ভব সদ্ধযবহার করিতে হইবে। | | 

কেবল সদ্ধবহার মাত্র নহে। খনিজ পদার্থের 
উত্তোলন এবং তাহ। হইতে ব/বহারোপযোগী পদার্থ- 
সমুহের নিক্কাখন বা প্রস্ততকরণেও প্রতিপদেই 
আমাদের যতদুর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। এই সম্পর্কীয় কাজে ধাহারা ব্রতী হইবেন 
তাহাদের সর্বদাই তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে 
তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কোন প্রকারেই জাতীয় 
স্বর্ধের পরিপন্থী না হয়। ঘ্দি কোনস্থলে তাহা 
ঘটতে থাকে তবে দেশের শাসনভার ধাহাদের 
হাতে তাহার! সেই প্রতিষ্ানগ্ুলির পরিচালনার 
ভার স্বহস্তে গহণ করিবেন । 

ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহের স্থান সর্বাপেক্ষা 
উচ্চে। লৌহ নিষাশনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি 
বস্তর প্রয়োজন, বথা-_লৌহপ্রস্তর, চুণা৷ পাথর 
এৰং কয়লা । ভারতবধের নানাগ্থানে বিশেষতঃ 
মযুর্ভর্ে এবং মহীশুরে লৌহপ্রত্তর এ্চুর পরিমাণে 
পাওয়। যায়। চুণা পাথর ও কয়লাও অনেকস্থানে 
মিলে। কিন্তু লৌহপ্রস্তরের এবং চুণা পাথরের 
যেরূপ প্রাচুর্, কয়লার সেইরূপ প্রাচুষ নাই-_ 
বিশেষত: লৌহ নিষ্কাশনে ব্যবহারৌপযোগী কঠিন 
কোক যাহ। হইতে প্রস্তুত করা যায় এমন কয়লার্‌। 
বিশেষজ্ঞের মতে আমাদের দেশে এই জাতীয় 
কয়ল| যাহা! আছে তাহা ৬৭ বা ৭০ ব্ৎসরেই 
নিঃশেষিত হইবার আশঙ্কা আছে। কোন দেশের 
পক্ষে ৬০ বা ৭* এমনকি ১০* বৎসর দীর্ঘকাল, নয়, 
অতএব আমাদের দেশে লৌহ নিফাঁশনের ভবিষ্ৎ 
সম্বদ্ধে চিন্তিত হইবার বিশেষ কারণ বত'মান। 
লোহার ব্যবহার যেমন একদিকে 'বন্ত্রাদি নিমণে 
তেমনি ইমারত, সেতু নিমণণ ইত্যাদি পৃত কার্যে । 
বতগ্মান শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে পৃত্কার্ধে লৌহের 
গ্লরিবর্তে বিইন্ফোস্ড কংক্রিট-এর ব্যবহার 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


প্রবতন হইয়াছে এবং ইহা! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাই 
তেছে, বিশেষতঃ ইয়োরোপ এবং আমেরিকায়। 
আমাদের দেশে এখনও অনেকক্ষেত্রে যেখানে 
রিইন্ফোস্নড কংক্রিট-এর ব্যবহার হইতে পারে 
সেখানে লৌহ মাত্র ব্যবহৃত হইতেছে । ইহা 
আমাদের জাতীয় সম্পদ্দের অপচয় । 

ধাতব পদার্থের একটা প্রধান অন্ুকল্প তথা- 
কথিত “প্ল্যাস্টক”। অধ্যাপক বেকলাণ্ড কতৃক 
বেকেলাইট নামক প্র্য।ট্টিকের আবিষ্কারের পর এই 
জাতীয় পদার্থের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকুষ্ট 
হইয়াছে । তাহার প্রথম কারণ, এই প্র্যান্টিক 
অনেক ক্ষেত্রে ধাতব পদার্ধের পরিবতে ব্যবহার 
কর। যাইতে পারে এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, 
কোন প্ল্যার্টিক গৌণতঃ খনিজ পদার্থ হইতে উদ্ভূত 
হইলেও এমন অনেক প্্যাস্টিক আবিষ্কৃত হইয়াছে 
মাহা কুষিজীত পদার্থ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ যাহার 
উত্দ অফুরন্ত | 

কঠিন এবং তরণ এই ছুই জাতীয় দাহ পদার্থ 
শক্তি উত্পাদনের জন্য প্রচুৰ পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। পাথুরে কয়ল। প্রথম পর্ধীয়ের এবং খনিজ 
তৈল দ্বিতীয় পায়ের অন্ততুক্ত। 

পাথুরে কয়লার সংরক্ষণ ও সদ্যবহার সম্বন্ধে 
আমাদের দেশ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। তাহার প্রধান 


কারণ এই যে বহুদিন হইতে ভারতের খনিজ 


মম্পদের ব্যবহার বৈদেশিকের স্বার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 
নিয়ন্ত্রিত হইয়। আসিতেছিল। ভার্ত স্বার্ধীন হওয়া 
সত্বেও আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর যে 
পরিবত'ন আবশ্ঠক তাহা এখন পধস্ত যথেষ্ট পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বল! যাইতে পারে 
ষে, এখনও কাচ] কয়ল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ'ণটিতে 
পুড়াইয়া কোকে পরিণত করা হয়। ইহার ফলে 
আমরা কাচ! কয়লার অন্তধূ্পাতন করিলে যে 
সমস্ত বহুমূল্য বায়বীয় ও তঞ্জল পদার্থ উপজাত 
পদার্থ হিসাবে পাইতে পারিতাষ তাহা সমন্তই 
দগ্ধ হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। এতপ্তিন্ন কোক* 


হঙান ও বিজ্ঞান 


১৮৯ 
কয়লাও যতটা পাওয়া উচিত তাহার অনেকাংশ 
ভন্মীভূত হয়। 
কেবল ইহাই নহে! ধাতুনিধাখনে ব্যবহা- 
রোপযোগী কঠিন কোক হইতে যাহা হইতে প্রস্তত 
পারে এমন কাচা কয়লাও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে 
স্টীম এঞ্জিনের ইন্ধন রূপে বাবহৃত হইতেছে, যদিও 
এই জাতীয় কাচা কয়লার এদেশে বিশেষ অভাব । 
শক্তি উৎপাদনের জন্য ইন্ধনরূপে ব্যবহারধোগ্য 
তরল দাহ্য পাদার্থ যাহা খনিজ তৈল হইতে 
পাওয়া যাঁ়, তাহার চাহিদ] পৃথিবীময় ভ্রুত বাড়িয়া 
চলিতেছে । অথচ ভারতে ইহার বিশেষ অভাব । 
খনিজ তৈলের সংরক্ষণ প্রধানতঃ ছুই প্রকারে 
হইতে পারে । প্রথমতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ 
দ্বারা অঙ্গীরের সহিত হাইড্রোজেন যোজন! করিয়া 
কৃত্রিম বা সংশ্সেষণজাত পেল প্রস্থত কর! ধাইতে 
পারে। বিগত মহাধুদ্ধের সময় হইতে পৃথিবীর 
নানা স্থানে ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে । এই প্রক্রিয়া 
দ্বারা আমর! খনিজ পদার্থের স্থান কষিজাত পদার্থ 
দ্বারা পূর্ণ করিতে ন! পারিলেও যে খনির্গ বাস্তবিক 
অপ্রতুল তাহার স্থান অপর খনিজ, যাহার অপেক্ষ- 
কৃত প্রাচ আছে, তাহা দ্বারা পূর্ণ করিতে পারি। 
সুখের বিষয়ে যে আমাদের দেশের কতৃপক্ষের 
দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে 
ভারতে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুত করিবার কারখান। 
স্থাপিত হইবে ইহা আশ। করা যায়। 
তরল ইন্ধনরূপে স্ুরাসার বা কোহল ব্/বহার 
করা ধাইতে পারে। চিনি বা গুড়ের ভব খঙ্জির 
দ্বারা সদ্ধিত করিলে কোহলের উৎপত্তি হয়। এই 
কোহল সাধারণতঃ পাওয়ার আযালকোহল নামে 
পরিচিত। মোটর গাড়ীর ইন্ধনরূপে ইয়োরোপের 
অনেক স্থানেই পেট্রল ও পাওয়ার আলকোহল-এর 
মিশ্রণ বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রচলিত আছে। 
যখন এদেশের টিনির কারখানাসমূহে চিনি 
প্রস্তুত করিবার অন্থপযোগী চিট গুড় যথেষ্ট উৎপন্ন 
হয় অর্থাৎ পাওয়ার আলকোহল গ্রস্তত' করিবার 


১৯০ হান ও বিজ্ঞান 


উপাদান যথেষ্ট "মাছে তখম অহ্তঃ মোটর 
চাঁলাইবার জন্য পেল ও পাওয়ার আলকোহ্ল-এব 
মিশ্রণের ব্যবহার প্রবতন অবশ্যকতব্য। স্থদূর 
ভবিদ্াতে এমন দিন আসিতে পারে খন কোহলই 
অন্থদহন এগ্রিনের একমান্ড ইন্ধন হইবে। 

ইজন সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা প্রধান উপায় 
পলন্নোতের সাহায্যে অর্থাৎ বিনা ইন্ধনে শক্তি 
উত্পাদন করা। পৃথিবীর ব্হস্থানে স্বাভাবিক 
জলপ্রপাতের সাহায্য প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি 
উদ্পয় হইয়! থাকে । নদীর উপত্যকায় বাধদ্বার! 


[ ১ম বধ, ৪ লংখ্া। 


কৃত্রিম হ্রদ এবং উহা হইতে জলপ্রপাত হি করিয়া 
সেই জলল্েতৈর সাহায্েও এক্ি উৎপন্ন ক্র! 
হইয়! থাকে। দামোদর পরিকল্পনা, মযুবাক্ষ পরিকল্পন! 
ইত্যাদি কার্করী হইলে আমাদের দেশ্রের শিল্প 
প্রতি্ঠানাদিতে ব্যবহারোপযোগী প্রচুর বৈহ্যুতিক, 
শক্তি উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতে 
যতই শক্তি উৎপন্ন হউক না কেন, দেশের সীমাবদ্ধ 
খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কোন 
অবস্থাতেই কমিবে না বর উত্তরোত্তর বাড়ি 
যাইবে। 


শা 
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ভাত সরকারের প্রাক্তন টিখ্ার ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও উড 


প্রিজার্ডেশন এক্সপার্ট ডক্টর কামেশম ভারতের বতমান ইম্পাত-ঘাটতির 
প্রতিকারের গন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি পরিকল্পন! পেশ কবেছেন। 
উক্টর কীমেশমের মতে পৃতকাধে যেখানে আজকাল ইস্পাত ব্যবহৃত হয়, 
তার অপ্িকাংশ ক্ষেতেই ইম্পাতের পরিব্তে” কাঠ ব্যবহার করা চলে। 
অধ সে গন্যে সাধারণ কাঠকে বিশেন প্রক্ধিয়া দ্বার দৃতর এবং অন্ান্ত 
গু৭সম্পন্ন কর! প্রয়োজন । তিনি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান--টিশ্বার ডেভেলপমেন্ট 
অ]াডমিনিসট্রেখন-বঙ্জনা করেছেন । এই প্রতিষ্ঠান ভাঁবতের বিভিন্ন স্থানে 
২০টি কেন্দ্র খুলবে । প্রতি কেন্দ্রে কা সংক্রান্ত প্রক্রিয়। এবং এন্জিনিয়ারিং 
বিদ্যা শেখান হবে। পরিকল্পনাটির ব্যয় অনুমান করা হয়েছে পাচ কোটা 
টাকা । পরিকল্পনাটি বতণ্ণানে কেন্দ্রীর শরকারের পরীক্ষাধীন" সরকার 
বি পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তাহলে ডর কামেশম ইয়োবোপ ও 
আমেনিকা থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে এদেশে একটি টিথার এন্জিনিক়্ারিং 
কলেজ খুলবেন বলে মনস্থ করেছেন । 


নি, 


খাদ্যোত্পাদন সমস্যা 


গ্রঞ্তভেন্দ্রকুমার মিত্র 


নিশ-পচিশ বছর আগে প্রায়ই শোনা যাইত 
যে ভারতবর্ষের ,অন্নবন্থের যা কণ্ট সে সুধু আমর! 
কষিপ্রধান দেশ বলিয়া। যথে্ শিল্পোন্নতি 
হইলেই আর আমাদের স্ুখ-সমৃদ্ধির অন্ত থাকিবে 
না। অবশ্ঠ শিল্পোনতি বলিতে যদি এই 
বোঝায় যে দেশের সমস্ত শিল্পসঞ্জাত দ্রব্যের চাহিদা] 
স্বদেশী শিল্পই মিটাইতে পারিবে তাহা হইলে সে 
অবস্থা হইতে এখনও আমরা অনেক দুরে আছি। 
কখনও সে লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিব কিন। তাহাও 
মন্দেহ। কিন্তু এটা ঠিক যে সম্প্রতি আমাদের 
শিল্প-সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়িয়াছে। সম্প্রতি যে মহাযুদ্ধ 
শ্ষ হইল তাহার আওতায় শিল্পোন্নতি বেশ দ্রুত 
'বাড়িয়াছে। 'ইহ। সন্তোষের কথা সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এই যুদ্ধেরই ফলে যে বস্ুটা আরও বেশী 
ও কষ্টদায়ক ভাবে প্রকট হইয়াছে মেটা. এই যে 
আমাদের কৃষি-সমুদ্ধিওত যথেষ্ট নয়। অর্ধাং 
যদিও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই চাষ করিয়া 
খায় তবু আমাদের চাষের ফসলে আমাদের পেট 
ভরে'না। এই কারণেই একাম্ত পেটের দায়ে 
আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। 
যদি কোন কারণে বিদেশের আমদানী বন্ধ হইয়। 
যায় তাহা হইলে দেখা দেয় দুভিক্ষ। খা 
আমদানীর একান্ত দায়ের স্থুষোগ লইয়া বিদেশীর! 
এমন নিম'ম ভাবে আমাদের নিকট মূল্য আদায় 
করিতেছে ধে আমাদের রাস্ীয় অর্থনীতি বানচাল 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । এই এপ্রিল হইতে যে 
রাষ্ট্য় বর্ষ আরস্ত হইল তাহাতে প্রায় ১১০ কোটি 
টাকায় খাগ্শশ্য আমদানী করায় প্রস্তাব আছে। 
ইহা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র বাধিক 


ব[/য়র প্রায় অধেকি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে 


সে ব্যাপারটি কিরপ গুরুতর আকার 
করিয়াছে । 

আমদানী খাছ্যশস্যের মূল্যের বিপুল পরিমাণ 
ছাড়া আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। বিদেশ 
হইতে কিছু আমদানী করিতে হইলে তাহার 
বিনিময়ে সেখানে কিছু রপ্তানী করিতে হয়। 
মচরাচর যে সকল দেশ শিল্পসজ্ঞাত দ্রব্য বপ্ধানী 
করে তাহারাই খাগ্ঘখশ্য আমদানী করে। 
আমাদের দেশে যে সামান্য শিল্পসঞাত দ্রব্য উৎপন্ন 
হয় তাহাতে আমাদেরই অভাব মেটে না। আবার 


ধারণ 


সেগুলি এমন কিছু উতরু্টও নয় যে বিদেশীরা 


আদর করিয়া আমদানী করিবে। কাজে কাজেই 
আমাদের বেশীর ভাগ বপ্তামীই কতকগুলি কাচা 
মাল। ইহার বিনিময়ে -আমবা ধা কিছু সামান্য 
মূল্যের দ্রব্য আমদানী করিতে পারি তাহ! যদি 
কৃষিজাত দ্রব্ই হয় তাহা হইলে অতি 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিব কি দিয়া? 
আর যন্ত্রপাতি আমদানী না হইলে আমাদের 
শিল্লোন্নতি কি করিয়া হইবে? শিল্লোন্নতি না 
হইলে আবার আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা হইবে 
কি উপায়ে? সাম্প্রতিক মহাযুন্ধে ধে জিনিষটা 
অবিসম্বা্দিত বূপে প্রমাণ হইয়াছে যেটা এই যে 
আধুনিক যুদ্ধ জিতিতে হইলে সাহসী ও নিপুণ 
সৈনিকের অপেক্ষা শিল্পস্তারই বেশী কার্ধকরী । 
অতএব খাগ্ভোইপাদন বৃদ্ধি বত'মানে আমাদের 
দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুতব ঈমস্তায় দাড়াইয়াছে। এখন 
কষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইতে হইলে হয় 
বেশী জমি চাষ করিতে হয় (66908155.001818- 


১৪২ 


(100) অথনা চাঁষের প্রণাপীয় উপ্রতি করিতে 
হয় (11060108559 ০0181586100) | ভারতবধের 
মত ঘন-বসতি দেখে প্রথম, প্রথার বিশেষ স্থান নাই । 
তবু আমাদের প্রাদেশিক সরকারর! এদিকেও চেষ্ট। 
করিতেছেন। যুক্ত সরকার হিমাশছের 
দক্ষিণে অনেক পতিত জমি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি 
সাহায্যে সমবায় প্রখায় চাষ করার ব্যবস্থা 
করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারও পতিত জমি 
নিজ্জায়ত্তে লইয়া সেখানে পূববঙ্গ হইতে আগত 
চাষীদের বসতি করাইবার ব্যবস্থা কণিতে সঙ্বক্প 
করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর খান্ভশশ্বের 
উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ধিতীয় পঞ্থাহই আমাদের 
লক্ষ্যবস্ | 


গ্দেশ 


একই পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন 
শন্তের তুলনা কগিপে দেখা খায় যে এ বিষয়ে 
আমাদের উন্নতির যথেষ্ট স্বান আছে। ধানের কথাই 
ধরা যাক। আমাদের দেশে প্রতি একরে (প্রায় তিন 
বিথ। ) জমিতে গড়ে সাড়ে নয় মণ ধান হয়। 
সেস্থলে সেই পরিমাণ জমিতে জাপানে ও 
কালিফোনিয়াতে প্রায় সাতাশ মণ এবং ইটালি ও 
স্পেনে প্রায় ৫৫ মণধান উৎপন্ন হয়। ব্ত'মানে 
আমাদের খাগ্ের যা ঘাটতি তাহা পুরণ কর! 
যায় উৎপন্ন শস্য শতক ষোল ভাগ বৃদ্ধি করিলেই। 
অবশ্য লোকসংখ্য। যে পরিমাণ বুদ্ধি পাইতেছে 
তাহাতে আমাদের লক্ষ্য আরও উধ্বে” রাখিতে 
হইবে-প্রীয় শতকরা ৫* ভাগ। ধানের তুলনা 
হইতে বুঝ। যায় যে এই লক্ষো পৌছান কিছুই 
আশ্চর্য নয়। 

কিছুদিন আগে নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে 
ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের অধ্যক্ষ আচাধ 
জ্ঞানেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণে শুনিয়। 
আশ্চর্য হইলাম যে সাধারণ যে ধারণা আছে-_ষে 
আমাদের দেশের চাঁধীরা এত পুরাণে! ও অকেজো 
প্রথায় চাষ করে যে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


1 ১ম বধ ৪র্থ সংখ্যা _ 


চাঁষের প্রণালীর আমূল পরিবতর্ন করা হয়-এই 
ধারণা সপ্পূর্ণ ঠিক নয়। আচার্য মহাশয় তাহার 
নিজ অভিজ্ঞত। হইতে বলেন তাহাদের গ্রামে 
এমন রুষক€ আছে যাহার ক্ষেত্রে উৎপন্ন শশ্তের 
পরিমাণ একর পিছু ৫৫ মণই হয় অথাৎ পৃথিবীর 
সবোচ্চ উৎপাদনের সমানই হয়। ইহা হইতে 
বোঝা বার যে এবস্থ। সর্বতোভাবে অনুকূল হইলে 


আমাদেনু দেশের চাষধীরাও তাহাদের অভ্যস্ত 


গ্রথাতেহই আমাদের খানের চাহিদ। যথেষ্ট মিটাইতে 


পাবে। 

»াষে পবাপেক্ষা সুফল পাহতে হইলে প্রয়োজন 
অনুধুল নৈসগিক অবস্থা, যথেছ পরিমাণ সার ও 
যখাসময়ে বপন-বোপন ইত্যাধি। চাষের অনুকুল 
নৈসগিক অবস্থা বলিতে বেঝাম উবর জমি, 
যথেষ্ট সৃধকিরণ €& পরিমাণমত জল সরবরাহ । 
আমাদের দেশের কধিত ভূমির বেশীর ভাগই স্বভাবতঃ 
যেন উবর্ণ। স্থযকিরণের কোথাও কণনও অভাব 
হয় না। আর সাধারণতঃ গাছে যে বৃষ্টিপাত 
২য় তাহাতেই জল সরবরাহের কাজ মোটের 
উপর মিটিয়! যায়। কিন্তু দেশের কোন অংশে 
অনাবৃষ্টি বা অতিবুষ্টি হইলেই চাষের কাজে 
একেবারে , বিপধয়ের শষ্টি করে। বুষ্টির জলেব 
উপর এতখানি একান্ত নিভর অন্যান্ত দেশের 
চাষীদের করিতে হয় না। যে যে দেশে চাষের 
কাজ বেশ ভালভাবে হয় সেই সেই দেশে জল 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেচের ব্যবস্থ! বেশ 
ভাল ভাবেই আছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে সেচকাধ 
চালাইবার মুলন্থত্রগুলি অনেকদিন আগেই 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । পূর্বতন ব্রিটিশ ভারতের 
পশ্চিম পাগ্ডাৰ ও সিন্ধু প্রদেশে সেচকার্ষের 


ব্যাপক ভাবে ব্যবহারও হইয়া! গিয়াছে । ফলে ইহার 


ব্যবহারিক প্রণালীগুলিও মোটামুটি প্রত্যক্ষভাবে 
দেখার স্থযোগ আমাদের হইয়াছে । কাজেই 
মেচকাধের ব্যাপকতর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন 


দেশের উৎপাদন হওয়া অসম্ভব ষদি না আমাদের « রাস্্রীয় প্রচেষ্টা ও বাবহারিক সেচবিগ্ঠায়, নিপুণ 


এপ্রিল, ১৯৪৮] 


'পৃতিবিদি। আপাততঃ গবেষণীকারী বিজ্ঞীনীয় 
অভাব বিশেষ অনভূত হইবে না। ++ 

আস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে দেখিলে 
উপযুক্ত সার ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় 
বিষয়। আব্হমীন কান হইতে যে সর্ূল জমিতে 
চাষ হইয়া আদিতেছে, সে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা 
যতই বেশী থাকুক না কেন তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় 
পাইবেই। , ইহার ব্যতিক্রম হয় মাত্র সেই সকল 
জমিতে, যেখানে বৎসরের পর ব্সর বন্যার জলের 
পলি পড়ে, যেমন নীল নদের উপকূল। কাজেই 
জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ ও যথোপযুক্ত সার ন| দিলে 
পূর্বের মত উৎপাদন হইতে পারে না। এই জন্য 
স্বদেশে ও অর্বকালেই চাষীরা জমিতে সার দেয়। 
এ বিষিয়ে একমাত্র বিচাধ উহা! উপযুক্ত কি না এবং 
যথেষ্ট দেওয়া হইল কি ন]। 

স[র ছুই প্রকারের হইতে পারে; এক প্রাকৃতিক 
ও অপর বাসায়নিক। প্রাকৃতিক সার ছুই ভাবে 
প্রয়োগ করা যায়। এক পশ্তপক্গীর পরিত্যক্ত 
মুত্রপুরীষ আদি পচনশীল দ্রব্য, খইল ও ক্ষার জাতীয় 
দ্রব্য মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া, আর এক পধায়- 
ক্রমে এমন ছুইটি ফসল বপন করা যাহাতে একটি 
ফসল দ্বারা জমি হইতে যে উপাদান বেশী খরচ 
হইবে তাহা অন্য ফসলটি দ্বারা পূরণ হইবে। 
শেষোক্ত প্রথাকেই রোটেশন অফ ক্রপস বলে। 
যদিও এই দুই প্রকারের প্রাকৃতিক সারের ব্যবহারের 
কথা আমাদের দেশের চাষীদের জানা আছে তবু 
ইহাদের যথেষ্টভাবে ব্যবহার করা হয় না নানা 
কারণে । প্রথমতঃ পরিত্যক্ত জৈব বস্তর মধ্যে 
মানুষের মলমুত্রের যেরূপ ব্যাপক ব্যবহার চীন- 


দেশে প্রচলিত আছে আমাদের দেশে তাহা নাই, 


সম্ভবতঃ ধমের অন্ুশাসনে | দিতীয়তঃ গবাদি 
পশ্তর মলের অধিকাংশ শুকাইয়া জালানী হিসাবে 
ব্যবহৃত হ্য়। ইহাতে অনেক পরিমাণ নষ্ট হয়। 
'ফলে এই ধরণের সার যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ কর! 
কোন চাষীর পক্ষেই প্রায় সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


' ক্রমশঃ 


"১৪৩ 


প্রা্কত্কি উপায়ে জমির উৎকর্ষ সাধন করা যে হয় 
না তাহার কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বটে, 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গতির অভাব। প্রথমতঃ, 
কোন্‌ ফসলের পর কোন্‌ ফসল বপন করিলে জমির 
উপকার হয় সে সম্বদ্ধে খুব পরিষ্কার জ্ঞান অনেক 
চাষীর নাই । দ্বিতীমূতঃ, সব ফসলের মূল্য সমান 
নয়। জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য অপেক্ষাকৃত 
কম অথপ্রদায়ী ফসলটি রোপন কুরার মত সঙ্গতি 
অনেক চাধীরই থাকে না। যদিও ইহার ফলে 
তাহাদের ক্ষতি বেশী হইয়া পড়ে তবু 
আপাত ভাত-কাপড়ের তাগিদে তাহার! অর্থকরী 
ফসলগুলিকে পর পরবপন না করিয়া পারে ন]। 
অবশ্ত যথোপযুক্ত প্রথার দ্বারা যদি তাহাদের 
প্রাকৃতিক সার প্রয়োগের মুল্য বিশ্বাসযোগ্য ভাবে 
বোঝান যায় তাহ! হইলে এই বিষয়ে চাষীদের 
অভ্যন্ত প্রণালীর পরিবত'ন কর! খুব সহজেই ঘটিতে 
পারে। রর 

নাইট্রোজেন ও ফস্ফোরাস ঘটিত কতকগুলি 
রাসায়নিক দ্রব্যের সার হিসাবে ব্যবহার অনেক 
দেখেই চলিত আছে । এই সম্পর্কে আমোনিয়াম 
ফসফেট ও স্থপারফসফেটের কথা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এইগুপির ব্যবহারে অনেক দেশে যে 
আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহে নাই । আমাদের দেশে কিন্তু এগুলির 
ব্যবহার খুব বেশী প্রচলন নাই। তাহার কারণ 
জ্ঞানের অভাব এবং সরবরাহের অভাব। এই 
দুই প্রকারের বাসায়নিকই বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হয়, কাজেই দামও বেশী পড়ে। এই 
অভাব দূরীকরণের জন্য ভারত সরকার বিহারের 
অন্তর্গত সিন্দরী নামক স্থানে আমোনিম়াম সালফেট 
তৈয়ারী করায় বিরাট কারখান! নির্মাণ করিতে- 
ছেন। এই কারখানা চালু হইলে এই ব্য সুলভ 
পাওয়া যাইবে। তাহ! ছাড়া অন্ান্ত স্থানে জল- 
শোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সমস্ত ব্যবস্থা 


, হইতেছে সেই সমব্য পরিকল্পন] কার্ধকরী হইলেও 
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নাইট্রোজেন ঘটিঠ রাসায়নিক বস্কগুলি প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিবে । কিন্তু এই সমস্ত, 
রাসায়নিকগুলি যথে্ পরিমাণে পাওয়া . গেলেও 
যে ইহাদের 'প্রয়োগ-সমশ্থ। মিটিয়া গেল তাহা 
নয়। 

বিখ্যাত কমিধিদ হাওগ়াওড ও তাহার অন্ুচর 
আরও অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীরা মনে কবেন 
ঘে রাসায়নিক পার প্রয়োগ করিলে জমির স্থায়ী 
ক্ষতি হয় এবং এই একার সার ব্যবহারের ফলে 
যে সকল ফসল জন্মায় তাহার স্বাদণও ভাল হয় 
না. এবং তাহার পুষ্টিকারিত1ও' আশান্থরূপ থাকে 
না। ইহা ফলে এই প্রকারে উৎপন্ন খাগ্মকল 
যাহারা নিয়মিতভাবে খায় তাহারা রোগপ্রবণ 
হয়। এই অভিযোগগ্ডলি এত গুরুতর যে বলাই 
বাছল্য যে এই মতগুলি ঘদ্দি সববাদিসম্মত হইত 
তাহা হইলে আর কেহই রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করার কথ উল্লেখই করিত না। আসলে উক্ত 
মতবাদ সকল কৃষিবিদ স্বীকার করেন না। ইহ 
লইয়া বু তর্ক-বিতর্ক হইয়! গিয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে । উপরে আচাধ জ্ঞানেন্দনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের যে ভাষণের উল্লেখ করিয়াছি, সেই 
ভাষণে তিনি বলেন যে যদ্দিও ইহ! অবিমম্বাদিত 
সত্য যে কোন কোন দেশে অতিরিক্ত রাসায়নিক 
সার. না বুবিয়। প্রয়োগ করার ফলে উর্বর জমি 
 মকুভূমিতে পৰিণত হইয়াছে তবুও ইহাও সত্য 
নয় যে সব ক্ষেত্রেই এইরূপ হইবে। তিনি বলেন 
যে মৃত্তিকীয় যে সকল উপাদান থাকিলে রাসায়নিক 
সার ব্যবহীর করা ক্ষতিকর সেগুলি বহুদিন হইল 
গবেষণার দ্বার! স্থিবীকৃত হইয়াছে । এই বিষয়ে 
এখনও যে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে সে শুধু অজ্ঞতা 
জনিত। 

আচার্য মহাশয়ের বন্তৃতা শোনার কিছুদিন 
পরে বয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আর একটি 
আলোচন৷ শুনিবার স্থযোগ হইয়াছিল। এ দিনের 
প্রধান বক্তা মিং ফস্টার জোর দিগ্া বলেন যে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১মবর্ধ, ৪র্থসংখ্যা 


উৎপন্ন শস্যের স্বাদ ও পুষ্টকাঁরিতার উপর রাসায়নিক 

সার প্রয্নোগের ষে প্রভাব হাওয়ার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা 
আরোপ করেন তাহা বৈজানিকাবে প্রমাণ হয় 
নাই। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে চীনদেশে 
ব্যাপকভাবে মল-সার প্রয্মেগের জন্ত সেখানকার 
ফসল সম্বন্ধেও এরূপ নিন্দা তিনি শুনিয়াছেন, যে 
এ সব ফসল খাইয়া চীনারা সংক্রামক রোগে 


বেশী আকান্ত হয়। এমন কি এই জন্য গত যুদ্ধের 


সময় সেখানকার আমেরিকান সেনা বিভাগ স্থানীয় 


উৎপন্ন শস্য ও ফলাদি খাঁওয়। বারণ করিয়া দিয়া- 


ছিলেন। অথচ চীনের লোকসংখ্য।. পৃথিবীর 
মধ্যে সকল দেশের অপেক্ষ। বেশী এবং সেখানে 
এ সার এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় যে 
'অভিযোগটির সত্যত৷ সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়। 
যাই হোক চীনের ঘটনা হইতে প্রমাণ হয় থে 
এই প্রকারের অভিযোগ শুধু রাসায়নিক সার সম্বন্ধেই 
আবদ্ধ নয়। ৰ 
লেখকের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ফস্টার কিন্তু স্বীকার 
করেন যে স্বাভাবিক সার যেরূপ চোখ বুজিয়া 
যেখানে সেখানে ব্যবহার করা যায়, সেরূপ ভাবে 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে জমির ক্ষতি হওয়ার 
সমূহ সম্ভাবনা । তবে রাসায়নিক মার কেন.ব্যবহার 
করিব ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে খান্যোৎপাদন 
বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণ সার ব্যবহার 
করা প্রয়োজন তত প্রাকৃতিক সার আমাদের দেশে 
পাওয়া অসম্ভব। কাজেই কিছু পরিমাঁথ রাসায়নিক 
সার না ব্যবহার করিয়া উপায় নাই। সেদিনকার 
দীর্ঘ আলোচনার ফলে মনে হইল যে মিঃ ফস্টার 
প্রমাণ কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ম্বত্তিকার উপাদান- 
গুলি বিশ্লেষণ দ্বার! স্থির করিয়া যথোপযুক্ত রাঁসায়- 
নিক সার প্রয়োগ করিতে পাবিলে আশ্ত-উৎপাদন 
বৃদ্ধিত হয়ই এবং জমির কোন ক্ষাত না হইয়! 
উহার উৎ্পাদিক।-শক্তি স্থায়ীভাবে বাড়িয়। যায়। 
কিন্তু কথা হইতেছে যে প্রত্যেক অঞ্চলের 
মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া কতখানি এবং কোন বিশেষ 
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রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে তাতা স্থির 
করা চাষীদের পক্ষে স্তন নয় । এইখানে বিজ্ঞানীর 
স্থান। কিন্তু বড় বড় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে সমবেত' 
হইয়া বিজ্ঞানীরা এই কার্য করিতে পারিবেন না। 
আচার্য জ্ঞানে্্রনাথের তে, আমাদের দেশে 
কেন্দ্রীয় গবেষণাঁগারের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য সরকারী 
খামারের জমি সম্বদ্ধে তথ্যের কিছু অভাব নাই। 
সেখানকার সকল প্রকার বিঙ্লেষণ ভাল ভাবেই 
করা হইয়াছে । কিন্তু চাষীর! যেখানে নিজেরা চাষ 
করে সেখানকার নৈসগিক অবস্থা মন্বদ্ধে তথা 
সংগ্রহের একান্ত অভাব। আরও গবেষণাগার 
বার্ড়াইয়৷ ব! সরকারী খামারে আদর্শ চাষ করিয়া 
দেখাইয়া এই অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে না। 
ইহার জন্য বিজ্ঞানীকে চাষীর কাছে গ্রামে গ্রামে 
যাইতে হইবে। চাষীরা বহু শতাব্দীয় অভিজ্ঞতা 
পুরুষান্ক্রমে শিখিয়াছে । কাজেই তাহাদের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসিলে বোঝা যাইবে যে চাষীরা এমন 
অনেক কথা জানেন যাহা বিজ্ঞানীরা জানেন না 
আর বিজ্ঞানীরা এমন অনেক কথা জানেন চাষীরা 
যাজানেন না। এবং এই ছুই পক্ষের সহযোগিতা 
চাঁমের ক্ষেতে সফল করিতে হইবে । গবেষণাগারে 
মৌলিক গব্ষেণা করিয়া আপাততঃ বিশেষ সুবিধা 
করা যাইবে না। কেন না লেখাপড়া জানা লোক 
যে সব প্রচার করেন চাষীর! তাহা! স্বতঃই সন্দেহের 
চোখে দেখেন। চা 

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীকে গ্রামের 
দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। বেশী কিছু বিদ্যার 
প্রয়োজন নাই, ইহার জন্য টাকা পয়সা খরচ 
করিয়া বিদেশে বিদ্ধা অর্জন করিতে ধাওয়ায় 
প্রয়োজন নাই। শুধু চাই বৈজ্ঞানিক মনোভাব 
ও চোধ-কান্? খোলা রাখার অভ্যাস, আর 
সর্বোপরি চাই চাষীর প্রতি সহানুভূতি ও 
সশ্রদ্ধ মনোভাব। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে আমাদের দেশেও এমন চাধী আছেন ধাহার 
উৎপাদন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কষকের উৎপাদনের সমান । 
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তাহ।র প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্সেমণ করিয়া 
অন্যান্য চাষীদের কাছে পরিবেশন কবিতে হইবে। 
এইকপ করিতে করিতেই দেখা যাইবে যে কোন 
কোন স্থানে উৎপাদনের অল্লতার জঙ্। দায়ী চাষের 
প্রথা নয়, জমির কোন দোষ বা নৈসগিক কোন 


. কারণ। সেইগুলি দূর করার জন্য বিজ্ঞানী তাহার 


বিদ্যার ব্যবহার করিবেন। তাহার কাছে হয়ত 
প্রয়োজনীয় যগ্পাতি থাকিবে না। কিন্তু তিনি 
সেধানকার মৃত্তিকা কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে বিশ্লেষণ 
করিতে পাঠাইতে পারিবেন এবং নৈসগিক ব্যাপারেও 
সেখানকার পরামর্শ লইতে পাবিবেন। পরামর্শ 
পাইলে সেগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা তিনি 
তাহার ক্ষেত্রস্থ অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিতে 
পারিবেন ও চাষীর সহিত আলোচনা করিয়। 
যেগুলি যথোপযুক্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন । 

অনেক স্থলে চাঁষের ঘথোপযুক্ত উন্নতি করিতে 
হইলে রাশ্্বীয় উদ্ভমের প্রয়োজন । এস্বলে মনে 
রাখিতে হইবে যে শ্ধু যে সেচেরই দরকার তা! 
নয় । অন্ততঃ বাংলা দেশে অনেক জায়গা আছে 
যেখানে সেচের অপেক্ষা জলনিকাশের ব্যবস্থার 
বেশী দরকারে । অতিরিক্ত জল সঞ্চারের জন্য 
এসব স্থানে জমির উর্বরতা-বধক অনেক উপাদান 
ধুয়া যায়। তাহা ছাড়! জল জমার জন্য পানীয় 
জল খারাপ হয় এবং মশা প্রভৃতি, জন্মাইয়া 
এস্থানের স্বাস্থ্যও খারাঁপ করিয়া দেয়। মনে হয় 
যে উপযুক্ত ভাবে জলনিকাশের ব্যবস্থা কপিতে 
পারিলে পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়াব প্রকোপ অনেক 
কমিয়া যাইবে। এছাঁড়! যথাসময়ে বীজ, সার বা 
বলদ ও লাঙ্গল সংগ্রহ করিবার সঙ্গতি না থাকায় 
অনেক চাষী যথাসময়ে বপন-রোপন ইত্যাদি : 
করিতে পাবেন না। এ জন্যও শস্যের সমূহ 
ক্ষৃতি হয়) এ সকন্ব অভার দুর করা যায় গ্রামে 
গ্রামে সমবার সমিতি স্থাপন করিয়া । ইহার জন্য 
এই সকল সমিতির পিছনে চাই: রা্্ীয় গ্রচেষ্টা ও 
উৎসাহ। কিন্ত রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা যাহাতে যথাস্থানে ও , 
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বথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ কর] দায় ভাভাগ অন্য ও চাই 
স্থানীয় অভিজ্ঞতাযুক্ত বিজ্ঞানীর উপস্থিতি । গাষ্ায় 
সাহাধ্য বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে নিয়ঙ্তিত ন। করিলে 
তাহার ফল সরকারী 970% [1০016 7০০ ন| 
“ফসল বাঁড়াও” চেষ্টার গায়ই সম্পূণ বিক্ষণতায় 
পরিণত হইবে | সহবে বসিয়া গবেসণাই করা বাক 
ব। কল্পনাই বর। মাক তাতার বিশেষ মাপলা নাই । 
মধাত্ম! গাঙ্গী মুত্যুর কিছুদিন পুনে গাদীন 


আতল্লিলাক্জ চর 


ভারতবর্ষের মত 'মামেরিকার যুকরাষ্টে বহু 
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ভারতে কংগ্রেসের মে মৃত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন 
তাহার নাম দিয়াছিলেন “লোক সেব। সঙ্ঘ* তাহার 
প্রধান কম্ষেত্র নিধধরিত করিয়াছিলেন ভারতের 
ছম়লক্ গ্রাম । আমাদের পামাঞ্জধেক ও রাষ্্ীয় চেতন! 
এইন্ধপে একটি বিজ্ঞানীদের দ্বারা গঠিত “লোক 
সেবা সঙ্গ” সম্ভব করার মত যথেষ্ট প্রবৃদ্ধ হইবে 
কি? ন। হইলে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সদর 
স্বপ্নই থাকিয়। মাইবে। 


জমি জলাভাবে চাষের 


অধোগ্য হয়ে আছে। এই রকমের জমি আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলেই বেশী.। 
আমেরিকার সরকারী রিব্ল/মেশন ব্যুরোর চেষ্ঠীয় নদী নিয়ন্বণ করে 'এই রকম 
অনেক জমি বতমাঁনে সেচগ্রাপ্ত হয়েছে । পশ্চিম যুক্তরাষ্টে ৪ কোটী একর 
চাষযোগ্য অমির মধ্যে ২ কোটী ১০ লক্ষ একর অমি এইভাবে চাষের কাজে 


শাগান অন্তব হয়েছে। 


কলান্ষিয়া নদীতে গ্র্যাওড কুলি বাধ এবং কলোরাডো! নদীতে হুভার বাধ 
পৃথিবীর বৃহত্তম বাধগুলোর অন্ততম। জমির উন্নতি সাধন ছাড়া প্রচুর পরিমাণ 
বিছাৎ-শন্তিও এই সব বাধের জজল্মোত থেকে তৈরী হচ্ছে। নতুন আরও 
কয়েকটি পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে | এগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে মিসৌরী 
উপতাক। পরিকল্পন। | এই বাধ তৈরী হলে ৫, লক্ষ একর জমি সেচপাবে 
এবং ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট বৈছ্যতিক শক্তি উৎপন্ন হবে। পরিকল্পনা অন্পূর্ণ 
হত্তে ৮ বছর সময় লাগবে এবং এর জন্য ব্যয় পড়বে ২৪* কোটী ডলার। 


ক্তন 
শ্রাশথুনীলকুমান্র সেন 


ন্বিগত যুদ্ধে বিজ্ঞানের যে সমস্ত উন্নতি হয়েছে 
তার মধ্যে আণবিক বোম! এবং রেডার যঙ্গের 
আবিষ্কীর অন্যতম । 
ও রেডার বস্ষের উদ্ভাবনের ফলেই এক-পক্ষ এ 
যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে । সেই রেডার 
সম্বন্ধে গোটা? কয়েক কথা লিখছি | 

টখবেজী তে 784810 17)96606107) 4700 
£4808106? কে সংক্ষেপে 18108 বলা হয় । দূর 


সুৰিন্দ 
গস প্র পা শিট 
ত্র 
টি 
এ 
 ৩তর্ত 
টা 
রর 
৫ 
এ ॥ পা 


ব৷ নিকটস্থ কোন জড়বস্তর উপস্থিতি ধরা পড়ে এই 
মন্ত্রে বেতারের সাহায্যে । শুধু উপস্থিতি বললে ভুল 
হবে, দূরের কোন বন্র অবস্থান-স্থল এই যন্্ নাহায্যে 
সঠিকভাবে নির্ণীতি হয়ে থাকে । বাধাবস্তর (১) দৃবত্ব 
(২) দ্িগংশ এবং (৩) উচ্চতা--এই তিনটা তথ্য 
সমান ভাবে রেডার যঙ্ধ্রে নির্ণীত হয়। ১ নং ছবি 
থেকে সমত্ত বোঝা যাবে। এই ছবিতে একটী এরো- 


প্রকৃত পক্ষে আণবিক বোমা 








প্রেনকে বাধাবণ্ড ধরা হয়েছে । (১) দূরত্ব বলতে 
আমরা বুঝি--এরোপ্রেনটা আমাদের যন্ত্র থেকে 
কতদূরে অবস্থিত। (চিত্রে নির্দি্ই কখ রেখা )। 
(২) দিগংশ জানতে পারলে আমরা অনায়াষে 
বস্তার দিকৃনিণয় করতে পারি । কারণ ১নং ছবিতে 











দেখতে পাই, এরোপ্লেনটী আমাদের যন্ত্রের 
উত্তরপূব সীমার গ' কোণের ভেতর রয়েছে। 
(৩) উচ্চতা আমাদের জানায়, এবোপ্লসেনটা 
(০৮৮45) ধর 
পার্স 
রি 
তি 

খু বোখা 


দুরস্ 
গ বেন - দিগওসপ 


ঘ্ঘ বেগ - কৌঁনিধ ৮5 
উন চি 
বাধার অবঙ্ছাস 


শা পাদ পাপ? পাপা সাত সত পন 


আমাদের হন্ম থেকে” কতখানি উচুতে উপস্থিত 
হয়েছে । ৃ 

রেডারের সাহায্যে কি ভাবে এ সমন্ত তথ্য 
আমরা একই সময়ে জানতে পাবি সে কথা 
বুঝতে হলে গোড়াতেই বেতার সম্বন্ধে কয়েকটী 
বিষয় জান! দরকার । 


ঘরে বসে বেতারে আমরা বহদুবের কথাঃ 


১৯৮ গান ও বিজ্ঞান [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


গান, বক্তা, প্রহ্নতি শুনে থাকি । আশ্্য 
বোধ হয়, কোনোরূপ সংমমোগ নেই, অথচ কি 
উপায়ে সম্ভব তোল এট!। এটা সম্ভব হয়েছে 
এক প্রকার তরঙ্গের সাভায্যে। বেতার-ত্রঙ্গ 
ইহার নাম। এই তরঙ্গই আমাদের নিকট দুরের 
কথ|। বাগান বৃহন করে আনে। যে তরঙ্গে 
বৈছ্যত্তিক এবং চৌদ্ক উভয় প্রকৃতিরই লক্ষণ 
মাছে, তাকে তড়িৎ-চঙ্গকীয় তরঙ্গ বলা হয়। 


৯০০ ২০০ ২০৩ 9৩০৩ 


হয়, তবে এই প্রবাহের জন্ত বাতাস, জল বা অন্ত 
কোন জড়-মাধ্যমের প্রয়োজন হয় | বায়ুহীন স্থানে 
ষে শন্দ গ্রবাহিত হতে পাবে না এ কথা বোধ হয় 
সকলেরই জানা আছে । কোন মাধ্যম না থাকলে 
শক্তির গ্রবাহ হতে পাবে নাঁযেমন জলে ঢিল 
ফেললে যে ঢেউ আমর! দেখতে পাই, সেখানে জলই 
ঢেউয়ের প্রবাহের সাহাধ্য করে বা ঢেউয়ের মাধ্যম 
হয়। ইথার নামক এক সবব্যাপী কাল্পনিক পদার্থকে 
বেতার-তরদ্দ প্রবাহের মাধ্যম 
ধলে ধর| হয়। ইথাঁর ধরা যায় 
না, ছোঁয়া যায় ন]) দেখা যায় 
না। আমাদের সমস্ত জগং যেন 
ইথারে ডুবে আছে। এবং এই 
ইথবের সাহায্যেই আলে ক ব। 
বেতার-তরঙ্গ এক স্কান হতে 
আর এক স্থানে যায়। 

নেডার বন্ধে এই (েতাব- 
তরঙ্গের সাহাধ্য নেওয়া হয়। 


স্পা সপয় নির্দেশকারী লাপিৰগতি তবে ইহার তরঙ্গ-দের্ঘ্য সাধাব্ণ 





২ন৩ চিগ 


বেতীর-তরঙ্গ-দৈথ্য হতে অনেক 
ছোট । উদাহরণম্বরূপ কলকাতা 
বেতার কেন্দ্র হতে যে মধ্যম 
তরর্দ পাঠান হয় তার দৈর্ঘ্য, 
৩৭০*৪ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৪০৫ 
গজ এবং বেডার যন্্ হতে 
প্রেরিত তরঙ্গ-দেধ্য ক্ষচিৎ ১ 


প্রতিও পদায গৃহীগছৰি মিটারের বেশী হয়। সাধারণতঃ 


আমাদের বেতার-তরঙ্গও এ প্রকৃতির তরঙ্গ এবং 
উহার গ্রাগ্ুণ তড়িৎ-চম্বকীয় প্রবাহেরই অন্গরূপ । 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তড়িৎ-চুস্বকীয় প্রবাহের বিভিন্ন 
নামকরণ করা হয়েছে । যেমন বেতার-তরক্গ, 
আলোক-তরঙ্গ প্রভৃতি। আলোক-তরঙ্গ বেতার- 
তরঙ্গ হতে ছোট দৈর্ধ্ের, কিন্তু উভয়ে একই 
প্রকৃতির তব । শব্ও তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত 


ইহা করেক সেন্টিমিটার হয়ে 
থাকে। (১০* সেন্টিমিটার- ১ মিটার - প্রায় ৪০ 
ইঞ্চি )। 
রেডার যন্বেব প্রেরক অংশ হতে অত্যন্ত অল্প- 
ক্ষস্থীয়ী এবং খুব ছোট দৈর্ঘ্যের তরস্-প্রক্ষেপ 
রশ্মির আকারে (138872) ইথাঁর মারফৎ আকাশের 
কোনে! নিি্ট দিকে পাঠান হ্য়। অদৃরস্থিত 
এরোপ্পেনে এই তরঙ্গ-প্রক্ষেপ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


সেখান হতে বিচ্ছুবিত হয়ে আবার চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে । কোনো বাধাবস্থ হতে বিচ্ছুবিত 
হওয়া তড়িৎ-চন্বকীয় তরক্দের একটা গুণ । এখানে 
বাধাবস্তর আয়তন অত্যন্ত ছোটে স্ৃতরাং যথেষ্ট 
পরিমাণ বিচ্ছুরণ পাওয়ার জন্য খুব ছোট দৈর্ঘ্যের 
রা্মি প্রেরণ কর! হয়। বিচ্ছুরণের জন্য আদি 
(97181081) রশ্মি-শক্তির যথেষ্ট পবিমাণ হ্রাস হয়। 
করণ উহার বেশীর ভাগই নানাদিকে ছড়িয়ে 
' পড়ে । বাধাবস্ত হতে বিচ্ছুরিত রশ্মিকে যন্ত্রের গ্রাহক 
অংশে (09০91 ₹9£) পরে নেওয়া হয়। রেডার-রশিির 
(88097 08809) গতিবেগ আলোক-তরঙ্গের 
গতিবেগের সমান ( সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল )। 
স্থতরাং রেডার-বশ্সির প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে 
যে সময়-ব্যব্ধান সেট! জানতে পারলেই যন্ত্র থেকে 
এরোপ্লেনের দূরত্ধ আমরা অনায়াসে পেয়ে যাব। 
যেমন্‌ ট্রেনের গতিবেগ এবং কতক্ষণে ট্রেন কলকাতা 
থেকে রধমানে গেছে জানলে কলকাতা খেকে 
বধগানের দুরত জানা যায়। এই সময়কাল বাঁধা- 
বস্তর দুরত্বের উপর নির্ভর করে সন্দেহ নাই, তবে 
সচরাচর যে সব কাঁজে বেডার যন্থ ব্যবহৃত হয় 
তাতে তা অত্যন্ত কম। কখন কথন প্রায় এক 
সেকে্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
সাধারণ ভাবে কখনও ইহা নিধর্ণরণ করা যেতে 
পারে ন1!। তছুপরি বেতার-তরঙ্গ যঙ্্রের প্রেরক 
অংশ ছেড়ে যাওয়ার মময়ট| আমাদের পক্ষে সঠিক 
নির্যয় করা অনস্তব। এজন্য আমরা ক্যাথোড 
গর অসিলোগ্রাফ যন্বের দগাহায্য নিয়ে থাকি। 
এই যন্ত্র প্রতিপ্রভ (100:98০910$) পর্দায় বাধাবস্ত 
হতে বিচ্ছুরিত. রেডার-বশ্মির নির্দেশে পাওয়া 
যায়। পর্দাটীতে ছুটী মাপকাঠি বা স্কেল আছে। 
একটা খাড়া অপরটী আড়াআড়ি (800200691) 
(২নং ছবি)। আড়াআড়ি মাঁপকাঠিটা সময়ের 
এবং খাড়া, মাপকাঠিটা বৈদ্যুতিক চাপের নির্দেশ 
দেয়। 


রেডার যন্ত্রে প্রেরক অংশ ও গ্রাহক অংশ সামান্ত ' 


শচান ও বিজাম 


১৪৪ 


দুরে থাকার জন্য পর্দায় দুটো ছবি আমর! দেখি 
( ২নং চিত্র দ্রষ্টবা )। 

যে বেডভার বশ্মি একেবারে সোজান্থজি প্রেরক 
অংশ থেকে গ্রাহক অংশে এসে পড়ে সেটা ২নং 
চিত্রের নিরিষ্ট প্রথম ছবিটি নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টা 
বাধাবস্ত হতে প্রতিফলিত রেডার রশ্মির নির্দেশ 
করে। এক্ষেতে পদায় ছুটে! ছবির ষে ব্যবধান 
সময়-নিদেশকারী মাপকাঠিতে দেখি তার কারণ 
এই যে, সৌজা (81:696) রশি গ্রাহক অংশে 
পৌছতে প্রতিফলিত রশ্মি হতে অনেক কম পথ 
অতিক্রম করে। ফলে প্রতিফলিত রশি সোজ। 
রশ্মির সামান্ত পরে এসে গ্রাহক অংশে ধরা পড়ে। 
সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠিতে ছবি ছুটার ব্যবধান 
বস্তত বেডার-রশ্মির প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে সময়- 
ব্যবধানই নিদেশ করে। আগেই বলে এসেছি, 
রেডার-রশ্ির গতিবেগ আমাদের জানা আছে। 
স্তরাং বাধাবস্তর দূরত্ব এ সময় থেকে সহজেই 
নিধণরণ করতে পারি। কাধ্যত সমক্ব-নির্দেশকারী 
মাঁপকাঠিটা আলোর গতিবেগ সেকেও্ডে ১১৮৬১০০* 
মাইল অন্যায়ী দূরত্বের মাপে ( মাইল কিংবা গজে) 
নির্দিষ্ট থাকে (৩ নংচিত্র)। তা হলে একেবারে 
পর্দার ছবি থেকেই আমরা বাধাবস্র দুরত্ব জেনে 
যাব। যেখানে এক মুদৃত” সময় নষ্ট করা চরে না) 
সেখানে আবার কাগজ কলম নিয়ে সময় এবং 
গতিবেগ থেকে অন্কে কষে দূরত্ব বের কর! সম্ভব নয়। 
সেজন্ত এবং সুবিধার জন্যও এ ব্যবস্থাই করা হয়। 

বাঁধবস্তর দিগংশ এবং উচ্চত|। এক সঙ্গে মাপা 
হয়। আগে বলেছি, রেডার যন্ত্রের আকাশ-তার 
থেকে রশ্মির এক সরু ফালি কৃষ্টি করে উপরে পাঠান 
হয়। এজন্য আকাঁশ-তারের পেছনে একটি ধাতুর 
প্রতিফলক আছে। প্রতিফলকটী একটি বিবাট 
প্যারাবোলোইড” | আকাশ-তার্টী মাপে রেভার 
তরঙ্গ-দৈর্ধ্যের অধেকি (05816 দাও 19019) 
এবং প্রতিফলকটির মাঝখানে উহার অক্ষের 
সহিত আড়াআড়ি করে খাটান। ফলে রেডার 


১০৪ 


পন্ব হতে প্রেরিভ শক্ষি-গ্রেণ একটা নিদি 
ঘন-কোণের (৪০117 8010) ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে 
( ৪নং চিত্র দ্রব্য )। অজ্ঞান ধাসাবস্বর উপস্থিতি 
ানবার হা আকাশ-হ|পটা সহ প্রতিফলকটীকে 
দিকচকরবাঁলের চারদিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। 
এঙ্গন্বা প্রতিফলকটা একটা লোহার স্তম্ভের উপর 
বসান থাকে এবং জ্তগ্ের বেদীটাকে ৈদ্যুতিক 
মোটবের সাহাব্যে ঘোরান হয় (৪ নং চিত্র জঙঈগন্য)। 
বাঁধাবস্্টী যখনই শদ্ডি প্রক্ষেপের এ ঘন-কোণের 
ভেতর এসে পড়ে কেবণমারর তখনই বেডার-বশ্ি 








জান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


হেলান যায় 'এবং সেই হেতু কোন নির্দিষ্ট নিশান! 
হতে প্রতিফলকটার যেকোন অবস্থানকেই উহার 
নিক্গঙ্গ দিগংখ এবং উচ্চতা হিসাবে নিধণরণ 
কর। ঢচলে। প্রতিফলকের দিগংশ নিধ্ণরণ করা 
হয় উত্তর দিক হতে। সুতরাং প্রতিফলকের দিগংএ 
এবং উচ্চত1 জানা থাকলে, তা থেকেই বাধাবস্ত্বর 
দিগংশ এবং উচ্চতা আমরা পেয়ে যাই। প্রতিনিয়ত 
এরোপ্রেনের অবস্থানের পরিবতর্নের জন্যে আমাদের 
প্রতিফলটার অবস্থানও এ সঙ্গে গ্বয়ংক্রিয়ভাবে 
বদলাতে থাকে, এরোরেনের নতুন অবস্থান নির্ণয় 


উহা হতে প্রতিফলিত হয় এবং বঙ্গের গ্রাহক অংশ করার জন্যো। কাছেই বাধাবস্বটী সর্ধদা আমাদের 

০ ৯9০ ২০০ ০০০ 8০০ ৩9০ তচাখের সাঘনেই 

। _-৯ সপয় (কে পেকে ছিপাৰে) থেকে খায় এবং 

কেবলমাত্র প্রতি- 

ফলকটীর গতি 

নিয় করেই বাধা 

০ ৩০০০০ বস্তুর নতুন অবস্থান 
৮ গু ৬) জানতে পাবি। 

শক্রপক্ষের 

৩নং চ্গি বোমারু বিমানের 

সসধ-লিশিধারী আপবাঠি, চুরধের পাপে বাস 

ধরা পড়ে না। 

 পরিবি 9১ হৈছে নির্ভলভাবে অপর- 

পক্ষে বোমার 


কাধকরী হয়। চিজের ক খ রেখার সৌজাম্থুজি 
শর্যাধিক পরিমাণ শক্তি প্রেবিত হয়ে থাকে। 
স্তরাং ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ বন্ধের 
পর্দায় অবস্থিত খাড়া মাপকাঠিতে যখনই প্রতি- 
ফলিত রশ্মির মবাধিক পরিমাণ বৈদ্যুতিক চাপ 
নির্দিষ্ট হবে, তখনই জানব, বাধাবস্বটী আমাদের 
কথ রেখার সমস্থত্রে অবস্থিত। আকাশ-তারের 
দৈর্ঘ্য, অবস্থান এবং প্রতিফলকটীর আকৃতি অনুসারে 
এই ক খরেখাই হচ্ছে, প্রতিফলকটীর অক্ষ । 
এ অস্বেষণ কাজে গ্রতিফলটাকে ওঠান, 
' কিংবা নিষ্ব অক্ষের চারিদিকে. ঈষৎ " 


বিমানকে গোল। ছোঁড়ার কাজে, নৌ-কামান 
ও বিমান-প্বংসকারী কামানকে এই যন্ত 

সাহাধা করে। সেল্সিন (91850) মোটরের 
সাহাষ্যে সর্বদাই প্রতিফলকের অবস্থান, অর্থাৎ 
দিগংশ, উচ্চতা, প্রত্ৃতি বন্তস্িত “কামান-পরিচালক 
( €এ0 0106060£) অংশে পাঠান হতে খাকে এবং 
সেই অনুসারে যন্ত্রস্থিত কামান, বন্দুকগুলিও নির্দিষ্ট 
দিকে চালিত হয়। আগেই জেনেছি, গ্রতিফলকটার 
অবস্থান হতে কি ভাবে বাঁধাবস্তর অবস্থান জানতে 
সক্ষম হই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যন্তুস্থিত কামান 
বন্দুকগুলি বাধাবস্তর অবস্থান অন্ুুসারেই ঘুরে ঘাবে । 


" 


রা 
্‌ 


চাটার, 
এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


বাধাবস্কর দূরত্ব, দিগংপ, উচ্চতা এই তিনটা তথ্য 
ফেল্সিন মোটরের সাহায্যে পৃথক ভাবে কামান 
পরিচালক অংশে প্রেরিত হয়, বাতে আমাদের 


বিমান-ধ্বংসকারী কামানগুলির দূর পাল্লা, দিগংশ. 


ও উচ্চতাও সেই অন্থপাতে ঠিক হয়। বাধাবস্বকে 
একবার রেভাব-রশ্বি দিয়ে ধরবার পর থেকে যন্ত্রে 
এ সমস্ত কাজও আপনা-আপনি হতে থাকে । এ 





৪ণং বি" 


৬24 » 


ভাবে লক্ষ্যবস্তুটা_ যখনই কামানের পাল্লার ভেতর 
এসে পড়ে তখনই গোল! ছোড়া হয় । 
একটা মানচিত্রে কিছুক্ষণ পরপর রেডারবন্তে 


গৃহীত এরোপ্লেনের সঠিক অবস্থান আকা, হয়।. 


এ থেকে এরোগ্পেনের গতি বেগ ও: পথ অতি 
সহজেই আমরা জেনে যাই। ব্যাপারটা ;ঘত্যিই 


জবান ও বিজ্ঞান 





২৪৯ 


ভুতুড়ে মনে হয়। যে এরোপ্নেন চালাচ্ছে, সে 
জানতেও পারছে না যে ধত চুপিসাড়ে সে মেঘ বা 
কুয়াশার আড়ালে আস্থক না কেন, অন্থপক্ষের একটা 
দা সতর্ক চোখের কাছে. তার কোন গৃতিবিধিই 
গোপন নেই, এবং প্রায় নিশ্চিত মরণের মধোই 
তার সকল কৌশল পধবসিত হচ্ছে । ইংলগ্ডে যখন 
প্রচগ্ুধেগে ভি-২ বোমার আক্রমণ আবস্ত হয়েছিল 


বির্দেশকাহী খন্জ 
$2৮০৮০০5 ১০৬৯, 







গিহক 2 (5৮5 ০৮/০০) 


* রেজার খন্ড | 


সা 








তখন এই রেভার যন্ত্র শেম পর্বস্ত সে আক্রমণকে 


ব্যর্থ করতে এবং ইংলগুকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। 
বাধাবস্র অবস্থান নির্ণয় করা ছাড়া রেডার- 
বন্্ দিয়ে অনৃশ্থ বাধারধস্তর অবস্থান, আকার, ও. 
আয়তন সম্বন্ধে অনেকটা ধারণ করা যায়। 
রশি ধত সরু ফালির আকারে পাঠান বাম তত 


২০৪ - জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


নিপদোধভাবে বাধাবস্ত্রর অবস্থান, আকার ৪ আগতন 
নির্ণয় কর। সপ্ভব হয়। 

যে কোন বাধাবস্ত হতে প্রতিফলিত রেডার- 
রশ্মির শক্তি সমান হয় ন1। বাধাবস্থর আয়তন, 
উহার গতি এবং দূরত্বের উপর ইহ নির্ভর করে। 
গতি ছোট দৈর্ঘ্যের তড়িংচুম্বকীয় প্রবাহের ইহ] 
একটা বিশেষ গুণ ষে, যেকোন রকম বাধাবস্ত 
হতেই কিছু ন। কিছু প্রতিফলিত হবে। তবে 
বাধাবস্থর আকার, আয়তন এবং দুরত্ব অনুযায়ী 
প্রতিফলিত রশ্মি-শক্তির তারতম্য হয়। বাধাবস্বর 
পৃ্টদেশ যদি অমস্থণ বা উুনীচু থাকে তা হলে 
রেডার-রশ্মি তা থেকে চতুর্দিকে প্রতিফলিত হবে 
এবং খুব অল্লই খঞ্জে ধরী পড়বে। জ্রাহাঁ্জ এবং 
উড়োজাহাজের পৃষ্টদেশ অনেকটা! অমন্থণ। বাধাবস্ত 
হতে বিচ্ছুরণ-ক্রিমায় সেজন্য প্রেরুক অংশ থেকে 
প্রেরিত রশ্শি-শক্তির বেশীর ভাগই নষ্ট হয়। যাতে 


ল্রিজান্ন ও লীজ্গাবলা ভাবা 


[ ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


এ অবস্থাতেও বেডার বন্ন বা প্রতিফলিত রশ্মি 
গ্রহণ করা যায়, সেক্সন্য প্রেরক অংশ হতে অতি 
প্রচণ্ড শক্কিসম্পন্ন রশ্মি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়ে 
থাকে। কোন কোন বেড়ার যষন্ধ হতে এক অথবা 
অধলঙ্গ ওয়াট শক্তি-সম্পন্ন রশ্মি প্রেরিত হ্য়। 
কিন্তু এই শক্তি কিছুক্ষণ অন্তর অন্ত এবং খুব 
অন্প সময়ের জন্য পাগাবার ফলে গড়ে শক্তি খুব 
কমই ব্যয় হ্য়। 

যুদ্ধের সময় রাত্রিবেলা শক্রবিঘানকে নীচে 
নামিয়ে আনা, টহলদারী বিমান হতে শক্র জাহাজ 
অন্বেষণ করা, এ সমন্ত কাজে রেডার যন্ত্রের লাহাষ্য 
মপরিহার্ধ। তা ছাড়া অন্ধকারে এবং যে কোন 
আবহাওয়াতেই রেডার যন্ত্রের বাবহার হয় বেশী 
বকম। এ থেকেই বোঝা যায় বেডার যন্ত্রের 
আবিষ্ার মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন 
করেছে । 


দ্দি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহ! না করিলেও বিজ্ঞান 


শিক্ষা! প্রক্ষ্টর্ূপে ফলবত্তী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান 
শিখিতে হইবে । ছুই চারি জন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিথিয়। কি করিবেন ?... 
তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক "আবহাওয়া কেমন করিয়।! 
ব্দলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাছাকে তাহাকে 
যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথ। গুনাইতে হইবে । কেহ ইচ্ছা করি শুনুক 
আর নাই শুমুক, দশবার নিকটে বলিলে ছুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ 
শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবন্তিত হয়। ধাতু পরিবন্তিত হইলেই 
প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল নুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক 
করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে। 


বঙ্গে বিজ্ঞান ( বঙগনর্শন, কাঁত্তিক ১২৮৯.) 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ। 


শ্রাশুরুমার বসু 


শঁতি বংসর সমাবতর্ন উৎসবে ভাইস-চানসেলর 
মহাশয় যেকালে কয়েক শত উত্বীর্পাঠ তরুণ- 
তরুণীকে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ডিগ্রির ছাঁপ দিয়া ভবের 
হাটে ছাড়িয়া! 'দেন সেকালে স্নাতক-বৃন্দ তাহার 
কাছ হইতে একটা হুকুম লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। 
হুকুমটি এই £ “ভাইস-চানসেলরের পদাঁধিকাঁর বলে 
আজ আমি তোমাদিগকে অমুক ডিগ্রিতে অলংকৃত 
করিলাম। আর এই আদেশ দিলাম যে তোমরা 
যে অমুক ডিগ্রি প্রাপ্তির যোগ্য, জীবনযাত্রায় ও 
কথোপকথনে চিরকাল তাহার পরিচয় দিতে 
থাকিয়ো।” '“জীবনযাত্রায় ও কথোপকথনে? এই 
কথ! কয়টি লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
এই ব্যাপারে মনে হইতে পারে যে, ধিনি যে 
বিষয়ে পরীক্ষোতীর্ণ হইয়াছেন তিনি আমরণ বাক্যে 
ও ব্যবহারে অন্তত সেই বিষয়ের যোগ্য মনোবৃত্তির 
পরিচয় দ্রিতে কস্থুর করেন না । বিজ্ঞানের উচ্চান্ুচ্চ 
ডিগ্রিধারী শত শত ব্ক্তি প্রতি বসর দেশে ছাড়া 
পাইতেছেন, তাই সহস! মনে হইতে পারে যে দেশ 
বুঝি বৈজ্ঞানিক মনোবুত্তিতে ভরা । কিন্তু দেখিয়া 
শুনিয়া এ ধারণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো[কিছু পাওয়া 
যায় না। না পাওয়ার কারণ এই যে আমাদের 
সমাঞ্জমন ও ব্যক্তিমন যে মানসিকতার আবহাওয়ায় 
সেকাল হইতে গড়িম্বা উঠিয়া আজও বাস করিতেছে 
তাহা. বৈজ্ঞানিকতাঁর অনুকুল নহে। 

মন্য্য-সমাজের ইতিহাসের গোড়ার দিকে 
দেখি আদিম মানুষের কাছে কার্ধকারণের সম্বন্ধটা 
তত পরিষ্কার ছিল_না, তাঁই তাহারা অস্বাভারিকে 
স্বতঃই আস্থা পূর্ব ছিল। যে ঘটন ভাহাদের বুদ্ধির 
বাহিরে ছিল তাহ। তাহারা ভূতের. কার্য বলিয়া 
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ধরিয়া লইত। সম্ভব ও অসস্ভবের মধ্যে সীমারেখ! 
ছিল ক্ষীণ। আজ মানুষের বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
কার্যকারণের স্ম্দ্ধ তাহার মনে অধিকতর স্পষ্ট, 
জ্ঞানের অধিকতর প্রসার হইয়াছে, বিজ্ঞানে সে 
অনেক অগ্রসর হইয়াছে, তাই ভূতের সংখ্যাঞ্ত', 
অনেক কমিয়াছে। কিন্তু মানুষের সেই আদিম : 
সংস্কার সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে আজও সে. 
কি পারিয়াছে? বোধহয় একবিন্দু রৃহিয়া গিয়াছে, 
তাই বর্তমানেও শিক্ষিত মানুষের সঙ্জান মনের 
নীচের স্তরে কোন একট! অন্ধকার জ্বায়গায় ভূতের 
অস্তিত্বের প্রতি যেন একটা আগ্রহ দেখা যায়। 
সেই আগ্রহে অঘটন-ঘটনে বিশ্বাস স্থাপনের 
পথে প্রমাণ প্রয়োগের অনিচ্ছা দেখা দেয়। যুক্তি 
ও আদিম সংস্কারে একটা ছন্দের স্থষ্টি হইয়। তাহার 
স্বা্ীন চিস্তাকে কাবু করিয়। দেয়। অথচ লজ্জার 
মাথা খাইয়া ভূতে বিশ্বাস শ্বীকাৰ করিবার 
সংসাহসও নাই। অন্তরের ইচ্ছাটা এই যে যদি 
কোঁন নামকর! আধুনিক বিজ্ঞানী সহসা একদিন 
এই সকল যুক্তিবিরোধী বিশ্বাসকে সমর্থন করিয়া 
ংকা বাজান তাহা হইলে হাফ ছাড়িয়। বাচি। 

_ তাহা ছাড়া ধর্ম ও দেশাচারের প্রবল হস্ত ইহাতে 
আছে। অনেকগুলি বড় বুড় ধর 'মত অস্বাভাবিক 
ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
আজও বিদ্যমান রহিয়াছে । শিক্ষিত ধাঠিক মনে 
অতিপ্রারৃত বিশ্বাসের সঙ্গে ঘখন যুক্তির লড়াই 
বাঁধে, ধমর্ণন্ধতা তখন যুক্তিকে বিনাশ করে, 
কোনমতেই তাহাকে জয়ধুক্ত হইতে দেয় না। 
দেশ ও দেশাচারের প্রেমে উচ্চশিক্ষিত মান্যকেও 
কুষুক্তির পথে টানে। নিরর্থক আচার এবং 
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অর্থহীন আচরণ চক্ষুর সম্তুখে সন্ষ্ঠিত হইলেও 
তিনি দেখিয়াও তাহা দেখেন না, বরং ভাবদৃষ্টিতে 
বিচার করিয়। সে সকলকে সমর্থন করেন, হয়তো 
ব! তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থসকল আরোঁপ করিয়। 
সে সকলকে প্রশংসার চক্ষে দেখেন । 


অভিশয়োক্তি বৈজ্ঞানিক মনোবুন্তি গঠনের পরী- 
পন্থী । কিন্ত কাব্যে, সাহিত্যে, রূপকথায়, প্রবচনে, 
গানে, গল্পে সর্বন্ধ অতি প্রাচীনকাল হইতে সেদিন 
পর্যন্ত অতির&ন ৪ অতিখযোক্তির প্লাবন বহিয়। 
বাস্তব কল্পনা, সম্ভব অসম্ভব, সত্য মিখ্যা একাকার 
করিয়। মান্তমের মনোনুত্তিকে ঘোলাটে করিয়। 
দিয়াছে । সংস্কৃত 'ভাপায় এমন কি সংসাহিত্য দর্শন 
ইতিহাস জ্যোতিয চিকিংসাশখ ইতাদি এা্ও 
অতিরঞ্ন ও বূপকের ভাবে ভারাক্রান্ত । বাংলার 
পুরাতন কাবাসাহিত্যের তো কথাই নাই | যেখানে 
বিদ্যার রূপ ফাঁটিয়া পড়িতেছে-_ 

মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া 

অন্যাপি কাপিয়। উঠে থাকিয়া থাকিয়া । 

বত'মান জগতে মান্ধষের মন বিবরন ও 
'স্কৃতির বশে সেকালের চেয়ে অনেক অগ্রসর 
হইয়াছে । আদিম সং্চারের পিছটান কাটাইয়। 
মানষকে সামনে আসিতে হইলে দেশের ও দশের 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্ট্টি ও গ্রসার করিতে 
হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় | বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ যে কয়টি উদ্দেশ্য লইয়া ধ্রাধামে অব্তীণ 
হইয়াছেন, এই হ্যষ্টিকার্য ও প্রসারকাধ তাহাদের 
অন্যতম | দেশের জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞান 
শিক্ষা পৌছিয়। দিতে হইলে ও সেই শিক্ষার বিস্তার 
করিতে হইলে বাংল। ভাষার মারফতেই. তাহা হওয়া 
উচিত । বিজ্ঞানপিক্ষা দেশে যতটা অগ্রসর হইয়াছে 
বৈজ্ঞানিকতা ততট। হইতে পারে নাই কি জন্ত 
তাহার কিছু কারণ আগেই বলিয়াছি। যাহা 
হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের হাত নাই। 
কিন্তু ইচ্ছা করিলে ব্ত'মান ও ভবিষ্যৎ আমবা 
নিজের হাতে কতকটা - গড়িয়। তুলিতে পারি। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য. 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার সহজ হয় যদি বিজ্ঞান 
শিক্ষাটি আমর। আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি, 
ব্যবহারিক ভাবে লইয়া স্থধু কিতাবতি বিদ্যা হিসাবে 
পরীক্ষা পাসের কাজে না লাগাই ৷ সেইজন্য বিজ্ঞান 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে তাহার প্রয়োগ টি 
হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 

বৈজ্ঞানিকতা৷ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি বস্তু 
তাহা বুঝিতে হইলে বিজ্ঞানবিগ্যা কি ভাবে আহরণ 
করিতে হয়, ইহার বিশ্যেত্ব কি, পদ্ধতি কিরূপ, 


তাহার একটু আলোচনা করিলে ছিনিসট! হয়তো 


পরিক্ষার হইবে । 

মানবশিশু ভূমি” হইয়াই শিক্ষালাভ করিতে 
আরপ্ত করে, তারপর যতদিন বীচে শিক্ষা করিতে 
করিতে বাচে। এই ব্যাপাব সমস্ত হ্ৃষ্টজীবের 
মধ্যে মানুষ নামক জীবেই যে সুধু হয় এমন কথা 
জোর করিয়। বল। না গেলেও এটুকু বলা যাঁয় ষে, 
কথাট। মানুষ সম্বদ্ধে যতট। খাটে মানবেতর প্রাণীতে 


ততটা খাটে না। জৈব বিবত'নের পধায়ের শীর্ষ- 


স্ানে মানুষ নামক জীব। এই পর্যায়ে বিপরীত 
কয়েক ধাপ মাত্র অবতরণ করিলে যে সকল জীব 
দেখা যাঁয় সেই সকল জীবে জীবন ধারণের জন্ত 
শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। তাহাদের ভিতর 
গ্রকৃতিদত্ত সহজ বুদ্ধির প্রেরণা অতিশয় প্রবল। 
যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহা! সহঙ্ঞ, জন্মের সহিত আসে, 
কাজেই শিক্ষার স্থান কোথায়? অথচ এই সহজে 
পাওয়া সংস্কারের বলে যে উর্ণনাঁভ জীবনে কখনও 
জাল বুনা দেখে নাই প্রথম চেষ্টাতেই সে সর্বাঙ্গ- 
স্থন্দর জাল বুনিয়া দেয়, মৌমাছির দল প্রথম 
চেষ্টাতেই বিচিত্র স্থন্দর মধুচক্র রচনা করে। 
একদা প্রাতঃকাঁলে গৃহ হইতে কম'ক্ষেত্রে বাহির 
হইবার পূর্বে দেখিয়া গেলাম যে গাভী একটি বৎস 
প্রসব করিয়াছে । অপরাহে ফিরিয়া দেখি নৃতন 
বাছুরটি এদিক-ওদিক চলিয়া বেড়াইতেছে। স্বধু 
তাহাই নহে, বাগানে জল নিকাশের জন্ত যে ছোট 


বাধান ড্রেনটি আছে বাছুর মহাশয় সেটি জোড় পায়ে 


" এপ্রিল, ১৭৪৮ ] 


লাফাইয়। পার হইতেছেন। ঘণ্টা দশ আগে যে 
জীব পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই ইহারই মধ্যে ড্রেন সে 
কখন চিনিল আর অমন অবলীলায় জোড় পায়ে 
পার হইবার কৌশল কে তাহাকে শিক্ষা দিল? এই 
প্রশ্থের অবশ্ঠ জবাব এই যে সহজ সংস্কারের বশেই 
মানবেতর প্রাণীরা সম্পূর্ণ নৃত্তন অবস্থাকে আয়ত্ত 
করিয়া লয়, নতুবা চেষ্টা করিয়া তাহাদের কিছু 
শিখিতে হয় না। তাহারা ঠেকিয়া শেখে ন]। 

মানব শিশু জোড় পায়ে ড্রেন পার হওয়। 
তো দূরের কথা তাহার মায়ের অঙ্থুলিটি ধরিতে 
শিখিতেই তাহার অনেক দিন যায়। বার বার 
দেখিয়া! হাত বাড়াইয়া দূরত্বের বোধ আসে । হাতের 
নাগাল “কতদূর তাহা বুবিতে, আডঙলটা চাপিয়া 
ধরিতে ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয়। এই ভাবে বুদ্ধি 
বিকাশের প্রথম অবস্থা হইতেই মানব শিশুকে 
কিছুটা অন্ঠত স্বকীয় চেষ্টায় শিখিতে হয়। সে 
ঠেকিয়া শেখে । : 

মানবেতর প্রাণীতে ও মানুষে এইখানে তফাঁৎ। 
উর্ণনাভের জাল ও মৌমাছির মধুচত্র কোন অদুশ্ঠ 
প্যাটানের পুনরাবন্তি মাত্র, উহ্থার ব্যতিক্রম উহাদের 
দ্বার| হইবার নয়। উঙ্তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি স্তিমিত 
নিট্রিত অবস্থায় আছে, স্বয়ংক্রিয় যন্ধের মত 
অচেতনভাবে সংস্কারের তাঁড়নায় গতান্থগতির পথে 
তাহারা চালিত হয়। | 

মানুষের ভিতর সহজ বুদ্ধির প্রেরণা ততট! প্রবল 
নয়, সহজ বুদ্ধর সহাঁয়ত। মান্য কতকট1 পাইলেও 
সার! জীবন তাহাকে ঠেকিয়! শিখিতে হয়। সহজ 


সংক্কার যাহার মত বেশি আছে---চেষ্টা তাহার তত . 


অল্প করিতে হয় একথা সত্য হইলেও মষ্য-জীবনের 
কৃতিত্ব, জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার ক্ষমতা এই 
সকল অর্জন করা তাহার ঠেকিয়। শিখিবার সামর্থ্যের 
উপর নির্ভর করে*-একথা বলা অতুযক্তি নহে। 
শিক্ষার এই ঠেকিয়া শেখার পদ্ধতিরই অপর 
নাম বিজ্ঞান পদ্ধতি--ইহাই বিজ্ঞানীর অবলম্বন । 
এই দিক দিয়া! দেখিলে মান মাত্রেই বিজ্ঞানী । 


জান ও বিজ্ঞান 
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বিজ্ঞানে আমরা শিক্ষা করি স্বভীব কি নিয়মে' 
চলে। কোন একটা স্বাভাবিক নিয়ম পাইতে হইলে 
কয়েকটা ধাপ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। বিজ্ঞানের 
ভাষায় সেই ধাপগুলির নাম আছে-_প্রথমে অবেক্ষণ 
ও পরীক্ষণ, তাহার পর বিচার ও সিদ্ধান্ত । 

একটা স্বাভাবিক নিয়ম বলা গেল :_-খাঁটি মোনা 
সমান আয়তনের জলের চেয়ে ১৯গ৭ ভাবি। 

এই নিয়মটা পাইতে হইলে আমাদের প্রথম 
ধাপের কার্ধ হইবে--দেখা । লঙক্ষা করা, পর্যবেক্ষণ 
ও নিরীক্ষণ করা এই সব কয়টা মিলাইয়া যে কার্ধটি 
হইল তাহা অবেক্ষণ, ইংবেজিতে 008:৮860 | 

একতাল সোনালি বর্ণের, উক্জ্রল, ভারী ধাতব 
পদার্থ হাতে লইলাম। সোনা বলিয়া বোধ 
হইতেছে। পদার্থটাকে লক্ষ করিয়া, টিপিয়া, 
পিটিয়া, ঘষিয়া, ভাঙ্গিয়া, স্পর্শ করিয়া, আত্রাণ 
লইয়া, তাহার উপর ছুরি দিয়া দাগ কাটিয়া দেখা 
গেল বর্ণে ভারে কাঠিনো ইত্যাদিতে সব দিক 
দিয়া সোনার সহিত ইহা মিলিয়া যাইতেছে । 
তবে ওটা! স্বর্ণথগ্ডই বটে । অপেক্ষা কর! হইল। 

এবার দ্বিতীয় ধাপের কাজ পরীক্ষা কবা। 
ইংরেজিতে যাহাঁকে বলে 97091009061 পরীঙ্গণ 
যাহাতে নির্ভ,ল হয় বিজ্ঞানী সেদিকে যতদুর সম্ভব 
যত্বুবান হন এবং সে বিষয়ে কোন ক্লেশ ও পরিশ্রম 
স্বীকাব করিতে কুষ্ঠিত নন। এগন কি তিনি 
তবলভ্রাস্তির নৃতন নৃতন সম্ভাবন| কল্পনা করিয়া 
সেগুলির উচ্ছেদে লাগিয়া ধান। এ বিষয়ে তিনি 
নিজেকেও সন্দেহের চক্ষে দেখেন। 

সোনার তালটার আকৃতি স্ুসমঞ্জস নহে, 
বিষম আকারের, ত্যাবড়ান গঠন। ইহার সম 
আয়তনের জল লওয়া দরকার। মে কাজ কিছু 
কঠিন নয় । একটা পাত্র কানায় কানায় জলে 
পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে তালটিকে নিক্ষেপ করা 
যাঁয়। যে জলটুকু উপচাইয়া পড়ে সেটকু নিশ্চয়ই 
সোনার তালের সম আয়তনের ' পরিমাণ জল। 
এখন এই উপচান জলটুকু নিক্কিতে চড়াইয়! সধত্ে 


২৬ 


তাহার ভাবের অঙ্ছট1! লইয়। নোট করিয়া! রাখা 
হইল। তাহার পর দানার তাগট। নিক্তিতে 
ওজন করিয়া হারের খঞ্চটি খতাইয়া দেখিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে জলের ভার হইতে সোন।র 
ভার উনিশ গুণ বেশী হইয়াছে | 

এই ভবে যতবার যতস্থানে মোন। ওজন করা 
চইয়াছে ততবারই দেখ। গিয়াছে যে সোনাপু ওজন 
সমায়তন জলের ১৪ গণ ভারি। আঙ্গ পথস্ত 
ইহার ব্যতিঞম পৃষ্ঠ হয় নাই। সোন| ষদি খাটি 
সোন। হইয়া খকে, জল যদি খ।টি জপ হইয়া 
থকে, পরীগ। যদি নিডল ভাবে কর! হইয়। 
থকে তে। দোন। জলের ১৯২১ সন্বন্ধের ব্যতিক্রম 
অগ্ভাবধি হয় নাই। এই সকল বিচার ও 
বিবেচন! কবিয়। সিদ্ধান্ত হইপ যে নিয়মটা একট| 
্বাভাবিক নিয়ম | 

পরীগ্ষা যতপাঁর হয় এবং যত রকমে, যত 
অবস্থায়, যত লোকের দ্বারা, যত স্থানে হয় ততহ 
ভাল। তথ্যসংগ্রহ বিজ্ঞানীর একটা বড় কাজ। 
তথ্যগুলি4 সঠিক প্রয়োগ চাই, যাহার সহযোগে 
বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌছি । প্রমাণগুলির প্রয়োগ 
নৈপুণা চাই। স্বভাবতই জগবব্যাপারে একটা 
সঙ্গতি আছে, একটা নিয়মানুবতিতা আছে বলিয়া 
আমরা জানি, সেইজন্য কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া 
এইবপ সিদ্ধান্তে পৌছিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। 
আজ যাহা সিদ্ধান্ত বলিয়৷ জানি তাহার ব্যতিক্রম 
নাই বা কোন কালে হইতে পারে না এমন 
কথা কেহ বলে না। যর্দি বাতিক্রমের প্রমাণ 
পাই তবে তাহাই মানিয়া লইব, বতগ্ান সিদ্ধান্ত 
আর গ্রাহ্ন কবিব না--ভাহাকে ব্দলাইয়া লইব। 
এখন যতদুর জানি সিদ্ধাস্তটা সত্য, এখানেও 
সত্য, সেখানেও সত্য, কামস্কাটায় সতা, টিষ- 
বাকটুতে সত্য । কাজেই হঠা যদি শুনি অমুক 
স্থানে অমুক ব্ক্তি একতাল সোনা জলে নিক্ষিপ্ত 
করায় সেট জলের উপর ভাসিয় উঠিয়াছে তাহ। 
ইইলে সহমা কথাটা বিশ্বাস করা দায় হইয়া 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ) 


পড়ে। কেহ যদি বলিয়া বসেন--আপনার 
বৈজ্ঞানিক নিয়মের অন্যথা কি হইতে পারে না 
মহাঁশয় ?” বিজ্ঞানী তাহাতে বলিবেন-“হইতে 
হয়তে। পারে। কিন্তু হইতে পারা আর হওয়া 
কি একই জিনিস? আঁপনাঁর কথাও সত্য হইতে 
পারে যদি সংবাদট! ঠিক হয়, ঘটনাটা ঠিক হয়) 
কিন্ত তাহার প্রমাণ চাই |” অন্যান্য ধারণ 
লোক যেরূপ প্রমাণে বিশ্বীস করে বিজ্ঞানী তাহাতে 


আস্থাবান নহেন। সোনাটা সেনাই তো ছিল? 


তাহাতে কি ভেজাল কিছু ছিল? জলট৷ খাঁটি 
গ্লল ছিল, ন। তাহাতে দ্রবীভূত কিছু ছিলি? 
জলের কুড়িগ্রণ ওজনের কোন পদার্থ যদি থাঁকে 
এবং তাহ। ধেমালুম জলে গিশিয়া যায় তবৈ সেই 
মিশ্রিত জলে সোনা ভাপিয়া উঠা বিচিত্র নহে 
আর তাহাতে নিয়মের বাতিঞমও হয় না। 
ভাহুমতিকা খেল দেখিতে গিয়া আপাতদৃষ্টিতে 
স্বভাববিপরীত কত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে 
দেখি--পরীক্ষায় তাহা টে'কে কি? 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তি তাই অস্বাভা- 
বিক ব্যাপারে বিশ্বীম কবিতে চান না। বিশ্বাস না 
করা তাহার একটা বাতিক। ভদ্রলোকের কথায় 
অবিশ্বাস কর! সামার্দিক আচরণ নম, কিন্তু কি করা 
যাইবে, বিজ্ঞানীর স্বভাবই এরূপ । ভদ্রলৌক যে 
মিথ্যা! কথা বলিতেছেন তাহা নহে। কিন! তাহার 
সততায় সন্দেহ করা হইতেছে তাহা নহে । সন্দেহটা 
এই যে ভদ্রলোক ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহার রিপোর্টটা 
ভুল, নয়তো তীর বিচারের ভূল--তিনি স্বচক্ষে দেখা 
সত্বেও ঠিক দেখিতে পান নাই । 

“বৈজ্ঞানিক দৃট্টিভলীসম্পন্ন ব্যক্তি” কথাটা 
বেয়াড়া শুনাইতেছে। আজ আমরা এ ব্যক্তিকে 
বিজ্ঞানী মামে অভিহিত করিয়াছি--বৈজ্ঞানিকতা 
বাহার স্বভাব এ*ং বৈজ্ঞানিক ধাহার মেজাজ । 
'তাই এ বেয়াঁড়া কথাটার পরিবতে”শেষ পধ্যন্ত শুধু 
বিজ্ঞানী শবট। ব্যবহার করিয়া যাইব। 
* দেখা গেল বিজ্ঞানীর স্বভাবে সন্দেহ বাতিকট। 
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মজ্জাগত। তিনি তাহার সধর্মী অপর বিজ্ঞানীকে 
পর্যন্ত সন্দেহ করিয়া -চলেন, এমন কি নিজেকেও 
সন্দেহ করিতে ছাড়েন না । তাহার স্বভাবের আর 
একটু পরিচয় দিলেই আমাদের কাঁজ শেষ হয় । 

বিজ্ঞানী দেখেন এবং দেখিতে জানেন । কথাটা 
বোধ হয় একান্ত নিরর৫থক ঠেকিল। যাহার চক্ষু 
আছে সেই তো দেখে ! কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই ? 
তাহা ষদি হইত তো একই ঘটনায় উপস্থিত থাকিয়। 
"বা একই স্থান হইতে উভয়ে আসিয়া ছুইজনে 
দুই প্রকার সংবাদ দেয় কেন? কেহ বেখি 
দেখে, কেহ কম দেখে, আবার কেহ বা মোটেই দেখে 
না। বলিবার কিছু পায় না। জনৈক বন্ধু কেবল 
ভ্রমণ-কারণ নহে, কমব্যপদেশে ভারতের নান। দেশ 
করি প্টন অবশেষে প্রত্যাবতশ করিলেন এই 
কলিকাতা শহরে । কিন্তু তাহার কাছ হইতে 
নানা প্রদেশে তীহাঁদের স্থানীয় অপিন এবং স্থানীর 
হোটেল এই ছুই বৃত্তান্ত ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ 
চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারা গেল না। 
চোখে কিছুই তাহার পড়িল না, সবইতো সাধারণ 
ব্যাপার, দেখিবার বলিবার মত আছে কি! 
বিজ্ঞানীর কিন্তু দেখিবার মত জিনিসের অন্ত 
নাই, উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাহার প্রচুর 
তাহার কাছে-সবই ইনটারেস্টিং। বিজ্ঞানীর সহিত 
সাহিত্যিকের এইখানে মিল। তফাৎ সুধু এই যে 
বিজ্ঞানী তাহার দৃষ্টিতে কৌতূহল আর অন্সদ্ধিৎসা 
মিশাইয়। আরও বেশী দেখেন, এবং সাহিত্যিক 
তার দেখার আনন্দের ভাগ আরও বেশী করিয়। 
অপরকে বিতরণ করিবার কৌশল জানেন । 

তাহা ছাড়া বিজ্ঞানী বাহা দেখেন তাহা 
পরীক্ষার দৃষ্টিতে দ্বেখেন। আপাতদৃষ্টির গোঁচর 
কোন অমাধারণ ব্যাপারকে সহসা অনাধারণ বলিয়! 
না মানিয়া সত্যই তাহা অন্লাধারণ কিন! তাহা! 
পরীক্ষা করিয়া লন। তিনি নিবিচারে কিছু গ্রহণ 
করেন- না, আবার কোন বি্ধিয়েই তাড়াতাড়ি 
একটি মত গঠন করিয়া লইবার আগ্রহ ত্াহান্স 


উঠান ও বিজ্ঞান 


২০৪ 


নাই। প্রত্যেক বিষয়ে একটা অকাট্য মত থাকিতেই 
হইবে এমন কি কথা আছে? 

স্বদেশী বিদেশী পণ্ডিত মূর্খ সকলকে লইয়াই 
জগতের অধিকাংশ সাধারণ লোক চিন্তা করিতে 
নারাজ। ভাবনা ও বিচারে আমাদের যত কু! 
এমন আর কিছুতে নহে। তাই পরের গড়া চিন্তা 
ও মতামত আমরা স্বকীয় বলিয়া ভাবি। এ বিষয়ে 
বিজ্ঞানীর স্বভাব একেবারে সম্পূর্ণরূপে ও সমূলে 
বিপরীত। তিনি স্বয়ং চিন্তা করেন। ইহা একট! 
অতি অসাপারণ ঘটনা! । তাহা! যদ্দিও না হইত 
তবে জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এত অপ্র"চর্ধ 
হইত না। বিজ্ঞানী স্বয়ং চিন্তা ও বিচার করেন 
বলিয়া কাহারও মতামতে আপনার মনকে বিকাইয়া 
দেন না। আমরা যাহা কিছু চিন্তার ভার বাহিরে 
খবরের কাগজের সম্পাদক এবং গৃহে স্বকীয় 
গৃহিণীর উপর ছাঁড়িঞ্জা দিয়া ভাবনা হইতে 
ছুটি লই-_নিঝ গ্লাট নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের জন্য | 
বিজ্ঞানী তাহা পারেন না, কারণ তাহার মতে 
সম্পাদক মহাশয় ও গৃহিণী মহাশয়া, উভয়েই 
তোমার আমার মত সাধারণ মাচ্ষ, ভুলভ্রান্তি 
ধাভাদের নিত্যই হইতে পারে এবং হয়। আব 
ঝঞ্ধাট পোহানে। তে। বিজ্ঞানীর জীবনের একটা 
প্রধান কম€ যাহার জন্য তিনি সদাই প্রস্তত। 

উচ্চশিক্ষার ধারও ধারেন না এমন বহু অতি" 
সাধারণ নবনারীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ ও 
দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রখর ভাবে আছে এরূপ দেখা 
গিয়াছে। এই সব লোকের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা 
একরূপ সহজাত ও মজ্জাগত । আবার বৈজ্ঞানিকতা 
যাহাদের সহজাত নহে, সুধু বিগ্ঠাবুদ্ধিব গ্রাচ্ধ, 


এমন কি বিজ্ঞান-শাদ্ের গভীর জ্ঞান, তাহাদের 
বৈজ্ঞানিকত। দিতে পারে না, যদি মা তাহারা 
জীবনে ও আচরণে বিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্যক্‌ প্রয়োগ 
করেন। এই পদ্ধতি কিরূপ বতর্মান প্রবন্ধে 
তাহাই বলিবার চেষ্টা করা গিয়াছে । বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ধাহারাঁ জন্মগ্রহণ করেন নাই 
বিজ্ঞান-বিষ্তার চর্চাই তাহাদের প্রধান সহায় । 


পরজীবা 


শ্রীমনিলকুমার বদ্যোপাধ্যায় 


শ্পবের অনগ্রতথে যে দীবন পারণ করে আমণা 
সাণারণত: তাঁকে পরজীবী, শাখা দিয়ে থাকি। 
কিন্তু পরজীবী বলতে যদি কেবগ পরমুখাপেক্ষী ব৷ 
পরাশ্রগ্রাহী বোঝাম তাহলে আমরা মকলেই যে অল্প- 
বিশ্তর পরদ্দীবী সে কথ কোনে। মতেই অন্বীকার 
কল] চলে ন।। অথচ নাদের সঙ্গদ্গে পরজীবী, 
কথাটি প্রয়োগ করতে কেমন ঘেন একটু দিব জাগে। 
বং “পরতৃতিক' কথাটি সহ্হ কর! যায়, কিন্তু পির. 
জীবী” নৈধ্‌ নৈধচ। 

পরভতিকের সঙ্গে পরক্জীবীর গ্রভেদ আসলে 
এইখানেই । প্রকুূত পরজীবী যে সে পরের অনুগ্রহের 
অপেক্ষা রাখে না-আশুয়দাতার কাছ থেকে দস্থার 
মত নিগ্রহপুধক নে নিজের পরিপুষ্টি আদীয় করে 
নেয়। লোকে তাই পরজীবীকে ভয় করে, দ্বুণা 
করে, দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানী 
কিন্ত তাকে নিয়েই সাগ্রহে অচশীলনে প্রবৃত্ত হন। 
কারণ পরজীবীর প্রকার, গ্রভীব ও পরিণ।ম সম্বন্ধে 
সমাক্রূপে জ্ঞাত ন। হলে সুষ্ঠভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত 
করা যাবে কেমন কবে ? 

পরজীবীর ইংরেজি গ্রতিশব্ধ হল 'প্যারবাসাইট? | 
পূর্যেই বলেছি, অবজ্ঞীবশতঃ অনেকেই প)জীবীর 
বিচিত্র জীবন, দেহ-সংগঠন, সংক্রমণশীলতা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে উদাসীন-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে 
প্রয়োজনের তাগিদ না থাকায় প্যারাসাইট বা পর- 
জীবীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘনীভূত হতে পান্ছেনি। 
কাব্যপিপান্থ মন কেবল গ্ররুতিম্ন সৌন্দর্য নিয়ে 
কাব্য রচনা করে। অধ্যাপক এ. সি. চ্যাগুলার 
তাই কাব্যিক ভঙ্গীতে -আমাদের মনকে আকর্ষণ 
ফরেছেন প্রকৃতির বান্তব দিকটার প্রতি ফিরে 


তাকাতে । প্রকৃতির আপাত-শান্ত মনোহারিত্বের 
মপোও গ্রন্তিটি জলাশয়ে, প্রতিটি প্রান্তরে, প্রতিটি 
বনানীতে লক্ষ্য করলে "দেখা যাবে, সর্বত্রই চলেছে, 
হত্যা, লুগন, অনশন ও ক্লেখবরণ-_চলেছে অভিনব 
আতিথা গহণ ৪ শাটকীর প্রতিদান । 

সংজ্ঞ1_-'পরজীবী' ও পরজজীবিতার, সংজ্গ| 
নানাঙ্নে নানাভাবে নির্দেশ করেছেন। হেগনার 
বলেছেন, যে উদ্ভিদ অথব| ষে প্রাণী অপর কোন্‌ 
জীবের উপরিভাগে বা দেহাভাস্তরে অবস্থান পূবক 
আশ্রয়দাতার জীবিকার বিনিময়ে জীবন ধারণ করে 
সেই উদ্ভিদ অথবা প্রাণীকে পরজীবী" আখ্যা (প্রদান 
করা যেতে পাঁধে। আবার চ্যা্ুলারের মতে 
পর্জীবিত।, (1)8188161910)) হল এমন এক বিচিত্র 
জীবন-ধারা দেখানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জীব কোন 
বুহভ্তর জীবের মধ্যে অথব। উপরিভাগে অধিষ্ঠিত 
হয়ে সেই বৃহত্তর জীবের জীবন ও পরিপুষ্টির 
বিনিময়ে স্বীয় পরিপুষ্টি সংগ্রহ করে নেয়। 
আমাদের মতে পর্জীবিকার শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাটি নিরূপণ 
করেছেন অধ্যাপক আর, এস, লাল। রিচার্ড 
লাল বলেছেন, পরজীবিতা হল উদ্ভিদ অথব! প্রাণি- 
গণের এমন এক ইতর সম্মেলন যেখানে পরজীবী 
ধং্সামান্য আয়াসেই নিজের খাছ ও নিরাপদ 
আশ্রয় পেয়ে যায় কিন্তু সেই ইতর সম্মেলনের 
পরিণাম আশ্রয়দাতা জীবের পক্ষে সাধারণতঃ 
ক্ষতিকর ও সময়ে সময়ে সাংঘাতিক গ্রতিপন্ন হয়ে 
থাকে। 

পরজীৰীর অভ্ভযুদয়--কতকগুলি পরজীবী 
বর্তমানে এমনতর বৈশিষ্ট্য লাভ করছে যে 
তরে শুরে ভাদের ক্রমবিকাশ নির্ণয় করতে যাওয়া 


এপ্রিল, ১৯৪৮] 


টুরুহ ঠেকবে। তবে মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে 
আমরা এইটুকু বলতে পারি-_ 

১। পরজ্ীবিক বৃত্তিকে একপ্রকার সাম্প্রতিক 
অজিত অভ্যাস বলা যায়। আজ যারা পরজীবী 
হয়ে অন্যের জীবিকাপেক্ষী হয়ে রয়েছে পুরে তারা 
সকলেই আত্মনেপদ্ী ছিল। কারণ সহজ স্বচ্ছন্দচারী 
জীব ব্যতীত পরজীবিক জীবনে অভ্যস্থ ভওয়ার 
অবকাশ 'ও সুযোগ কোথায় ? 

২। পরঙ্গীবিতা বলতে 
সম্মেলন বোঝায় স্চণীয় সে 
সম্মেলন ঠিক এমনতর ছিল ন| 
দুটি জীব কেবল একত্রে কেউ 
কারে। অনি বা ক্ষতিসাধন না 
করে বাস করত । ক্রমে একটি 
জীব সম্ভবতঃ তার দেহ-সংগঠনে 
এমন কোন বৈশিষ্ট্য লাভ করে- 
ছিল, যার ফলে মধ্যে মধ্যে সে 
অপর জীবটির খাদ্যে ভাগ বসিয়ে 
অথবা তাকে শোষণ করে পরি- 
পুষ্ট হতে লাগল। এইভাবে 
কালক্রমে সেই সাময়িক শোষণ- 
কারী জীবটি পূর্ণ পরজীবীতে 
পরিণত হল । 

'৩। স্বচ্ছন্দচারী 
1151706 ) জীবন থেকে প্রথথষে 
বহিঃ-পরজীবী (৪0$01918- 
৪1698) এবং পরে অস্তঃ-পরজীবীর 
(910010818,51695 ) আবির্ভাব 
ঘটেছে। 

৪। একই জাতের জীবের কধ্যে কতকগুলি 
ত্বচ্ছন্দচারী এবং কতকগুলি পরজীবী রূপে দেখা 
যায়। এই ব্যাপার থেকে এই প্রমাণিত হয় যে 
প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক ভাবে পরঙ্গীবিক 
বৃত্তির বিকাশ ঘটেছে । 

৫ | জীবনের মানদণ্ডে পরজীবিতার আশ্রয়- 


এখন যে ইতর 


(0:86 


জান ও বিজ্ঞান 





১নং চিত্র 
পরজীবী ট্রাইপ্যানোসোম 


ঝ৩৭ 


দাতা জীবাপেক্ষা সাধারণতঃ নিম্নতর পর্যায়ে 
অবস্থান করে--অর্ধাং সে হল প্রাচীনতর। কোন 
কোন জাতের প্রোটোজোয়া কুকুবের বা মানুষের 
পরজীবীরপে পরিগণিত হয়, কিন্তু মানুষ দুরের 
কথা, কোন জাতের কুকুরই সেই প্রোটোজোয়ার 
পরজীবী হতে পাবে না। কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ 
অবশ্য প্লোটোজোয়ার পরজীবী প্রতিপন্ন ভয়ে থাকে । 

৬। কয়েকপ্রকার পরজীবী কেবল একজাতীয় 
আশ্রয়দাতার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, আবার কতকগুলি 
জীবান্তরে পরিক্রমণ করে 
বেড়ায়। এই শেষোক্ত পর- 
জীবিগণ আসলে প্রাচীনতর 
বলে বোঝা যায়। কারণ একা- 
ধিক জীৰের মধ্যে যে নিশ্তে 
বসব!স করতে পারে, পৰিবৃতিত 
পরিবেশের মধ্য যে নিথ্েকে 
মানিয়ে নিতে পারে, তার 
অভিযোজন ক্ষমতা (9০৮6: ০? 
80819696100) বা অভিযোগ) 
(89196911165) যে একা শরয়ী 
পরুজীবীর চেয়ে বেশী সে কথা 
অনম্বীকার্খ। আর এই উচ্চতর 
অভিযোগ্যতা অর্জন করতে তার 
সময়ও বড় কম লাগেনি। 
স্থতরাং তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 
আমর! নিংসন্দেহ হতে পারি । 

পরজীবিতার ফলে বদিও 
পরজীবিগণের দেহনংগঠনে অল্প-. 
বিস্তর অপকর্ধ, ক্রমাবনতি ও 
অব্লোপ ঘটতে দেখ! যায়, তবু জীবন-সংগ্রামে 
বেচে থাকবার পক্ষে পরজীবিত1 চমৎকার অমোঘ 
উপায়। 

পরজীবীর প্রকারভেদ্__আচরণভেদে পর- 
জীবিগণের নিয্লিখিখিত শ্রেণি-বিভাগ করা যেতে 
পারে, | | 


২১৬ 


১। মাম্য়িক পরঙীবী--(151000%, 
0৮ 16110010 . 17%1851698 ) যারা জীবনের 
খানিকট। পরজীবী এবং থানিকট। স্বচ্ছন্দচাঁরী রূপে 
অতিবাহিত করে। কুকুবে-মাছি শৈশবে মাটীর 
ফাটলে বাস করে এবং পরিণত বয়সে কুকুরের 
দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। এছাড়া মশা) জোক 
প্রভৃতি বনুপ্রকার সাময়িক পরুজীবীর উল্লেখ কৰা 
মেতে পারে। 

২। চিরস্থায়ী পরজীবী (70970090900 
[)8:081668 )--যার। জীবনের সবাবস্থায় আশমী 
জীবের উপর নির্ভর করে থাকে | যথ1-কুমি-কীট। 

৩। ইচ্ভীধীন পরজীবী (17809189659 
0%:981698 )- ইচ্ছাণীন পরজীবী এক আশ্রয় 
ছেড়ে অপর এক আশ্রয় মবলগ্ন করতে 
পারে। 

৪ বাধা/তামূলক পরজীবী (01168%501 
[)01581698 )-- বাধ্যতামূলক পরজ্জীবী তাঁর আশ্রয়- 
নাত জীবকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করতে 
পাবেনা। * 

£। বহিঃপরজীবী (য69708] [09181698) 
যারা আশ্রয়ী জীবের বহিস্কে বাস করে। 
যথা--উকুন | 

৬। অন্তঃ-পরজীবী (117892008] 709851668) 
-+যাঁরা আশ্রয়ী জীবের দেহাভ্যন্তবে বাস করে। 
যথা--কয়েক প্রকার প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া 
বা জীবাণু প্রভৃতি । 

৭। ভ্রান্ত পরজীবী (10779670 709981698) 
যারা ভুলক্রমে যে ইঞ্জিয়ে অবস্থান করবার কথা 
সেই ইন্দ্রিয়ে না গিয়ে অন্যত্র ইতস্তত: সঞ্চরণ 
করে। 

৮। ঘটনাচক্রে পরজীবী (11801091691 
08:8981898)--যারা আকম্মিকভাবে এমন এক 
জীবদেহে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে যা সাধারণতঃ 
তাদের আশ্রয়ী জীবরূপে বিবেচিত হয় না। 

পরজীবীর উদ্বাহরণ--পরজীবিতার শ্রেষ্ঠ 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


বৈচিত্র্যগুলি প্রাণি-জগতের নিজন্ব সামগ্রী বলা 
চলে। প্রীণিগণের প্রত্যেক বড় বড় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কিছু না কিছু পরজীবী দেখতে পাওয়। 
যায়। বগ ও শ্রেণী অনুযায়ী আমরা এখানে 
কয়েকটির নামোল্লেখ করছি। 

১। প্রোটোজোয়। ৫ 

(ক) সারকোডিনা-_মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীতে 
পরজীবী এযামিব। | 

(খ) ম্যািগোফোরা--মানুষ ও নিয়তর প্রাণীর 
অন্ত্রে ও রূক্তে বাসকারী পরজীবী, যথা ট্রাইপ্যানো-' 
গোম। | 

(গ) ইনফিউজোরিয়া__যথা, মানুষে ব্যালাটি-. 
ভিয়াম কোলাই। 

(ঘ) স্পোরোজোয়া-্যথা, ককৃসিডিয়। ও 
ম্যালেরিয়া পরজীবী । এই শ্রেণীর অন্তর্গত সকলেই 
চিরস্থায়ী অন্তঃ-পরজীবী | 

২। প্র্যাটিহেলমিন্থ, বা চ্যাপ্টা কীটব্র্থ £_ 

(ক) টারবিলেরিয়া--এই শ্রেণীর অধিকাংশই 
স্চ্ছন্দচারী | 

(খ) টিমাটোডা--সাধারণতঃ যকৎৰাসী পএ 
জীবী ফ্ুক (6190:95) 

(গ) সেস্টোডা--সাধারণতঃ অন্ত্রবাসী পরজীবী 
ফিতাকমি (68109 দম 01208 )। 

৩। নিম্যাটহেলমিন্থ বা গোল কীটবর্গ £₹_ 
যথা, হুক-কীট (0০ 1011৪), ট্রাইচিনা প্রভৃতি । 

৪। এযানিলিডা বা শৃকপদী বর্গ ;--কতকগুলি 
বচ্ছন্দচারী ( যথা কেঁচো) এবং কতকগুলি পরজীবী 
(যথা গ্ষোোক )। 

৫। আরথেশপড। বা যুক্তপদী বর্গ £-_ 

(ক) ক্রাস্টেসিয়া_-অধিকাংশই মাছের পর- 
জীবী। যথা, মাছের গিল (81018) বা কান্‌্কো- 
নিবামী পরজীবী আরগেসিলাস (চ7591158)। 

(খ) ইন্সেক্টা-_-ষথা, কেশকীট উকুন । 

(গ) আযারাক্নিডা--যথা, কুকুরে-মাছি বা 
এটুলি-পোক]। 


, এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


পরিফের। বা ম্পঞ্র, সিলেন্টারেটা, একাইনো- 
ডামেটা এবং “মালান্গা বর্গের অন্তর্গত অমেক- 
দণ্তী প্রাণীদ্দের মধ্যে পরজীবিক জীব অপেক্ষাকৃত 
বিরল। ্ 
মেরুদপ্তী প্রীণীদের মধ্যে 
অস্তিত্ব নেই বললেই চলে; 


প্রকৃত পরজীবীর 
তবে হাগ-ফিশ, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৯১৯ 


প্রবলতম সমস্যারূপে দেখা দেয়। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় 
মত লোক হতাহত হয়েছে, প্রতি বছরে 'একমাত্র 
বাংলা দেশেই তার চেয়েও বেশী লোক মার! পড়ে 
ম্যালেরিয়া পরজীবীর প্রকোপে। গত বিশ্বযুদ্ধে 
মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী দৃরপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে প্রথম 
দিকটায় যে বিরাট বিপময়ের সম্মুখীন হয়েছিল-- 


২নং চিত্র 


ডি 


আশে এ স্র রে 





স্বাভাবিক পরিণত 





'পী-ইনেকা ক. 
রি 
চি 
সব 
০০০০০ ০০ 
ধাপে | ৯১৬ 
(4১২ 
র্ সত ০ ৩ পিএ ৬ ছ ট 
4 সহজে ৫ 4৮ ৫৮০ পপ 
পপ «পো স্পুকলি ৮ রিট 
এমি হত হি 
ষ্ রথ সক 
উর 





স্্ী-ইনেকাসের উদর-দেশ 
( পরজীবী আক্রমণের পূর্বে ) 


(782-781)98) বা “ডাইনীয়াছে'র হিংস্রতা লক্ষ্য 


করে' তাদের পরজীবীর পধায়তুক্ত কর! চলে । 
পরজীবীর শ্রভাব-_আশ্রমী জীবের উপরে 
পরজীবীর প্রভাব যে কতখানি গভীর ও ব্যাপক 
তা বোধ হয় কারো অজানা নেই। জাতির 
জীবনে দেশের উন্নতির পথে তাই পরজীবী-নিয্ত্রণ 


৪ 





সা 
সু 

স্বাভাবিক পরিণত 
পুরশ্ধ-ইনেকাম 








স্যাকুলিনা আকাস্ত 
পুরুঘ-ইনেকাস 


টা 2 ই 
শত 
(৯ 
ডি টি. 
স্ী-ইনেকাসের উদর-দেশ 


(পরজীবী আক্রমণের পরে ) 


যেবূপ ভীষণভাবে পধুর্দন্ত হয়ে পড়েছিল--তার 
মূলে ছিল পরজীবীর আক্রমণাত্মক অভিযান । 
সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ষর্দি সামরিক 
বাহিনী ম্যালেরিয়া পরজীবী বা কলেরা-আমাশয় , 
জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে, 
তাহলে লড়াই করবে কে? তাই দুরন্ত পরজীবী 


২১২ 


নিয়ন্থণের উপায় উদ্ভাবনের আনো সৈনাবতিনীতে 
দক্ষ বিজ্ঞানী ও গাব্ষেকবুন্দকে নিয়োগ কর। 
হয়েছিল। তারই ফলে আঙ্গ প্যালুড্রিন, ভিডিটি, 
প্রড়তি আমাদের হন্তগত হযেছে । 

ধু মান্গুষ নয় গবাদি গৃহপালিত পণ্ড ও পর- 
জীবীর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় না। শশ্তশালী 
সমুদ্ধিশাপী দেশকে শশানে পরিণত করতে যুদ্ধের 
চেয়েও পরজীবীর প্রকোপ সাংঘাতিক । আফিকার 
সৌভাগা-হূর্য আজও রাছ স্বরূপ টাইপা(নোপোম 
পরজীধী দ্বারা সমাচ্ছন্ন রয়েছে, সেখানে মানুষ 
এবং পণ্ড সময়ে সময়ে লেটুলি মাছির (69866 115) 
সংস্পর্শে এমন কালথুমে নিপতিত হয় ষেসে ঘুম 
মার ভাঙে না। অধ্যাপক চ্যাগ্ডলার বলেছেন, 
বিষুবরেখাবস্থিত আফিকার ভগা আজ নির্ভর 
করছে বিজ্ঞানেয় পরজীবী গ্রতিরোধকারী শক্তির 
উপর। সেটুসি মাছির আক্রমণ তথা ট্রাইপ্যানোসোম 
পরজীবীর প্রাহুরঙভাব বিজ্ঞান যদি কোন প্রকারে বন্ধ 
করতে পারে, তবেই আফিকার উন্নতির আশা 
করা যায়। এইখানে একটু অবান্তর হলেও পাঠক- 
বৃন্দকে একটা সুখবর, একটু আশার বাণী, শুনিয়ে 
দিই। মাত্র গত ১২ই মার্চ ১৯৪৮, বুটেনের বিজ্ঞান 
ও শিল্প গবেষণা বিভাগ (10919%:609106 ০0: 
9০016786190 0170. [17070890191 19868:01) থেকে 
জানানো হয়েছে যে, তাদের প্রচেষ্টায় “ফেনান্‌- 
থিডিনিয়াম-১৫৩* (021)01000000010101010-188) 
নামে যে টষধটি উদ্ভাবিত হয়েছে তাতে গবাদি 
পশুতে সেটুসি মাছি সঞ্চালিত ছুরস্ত “নীগাঁনা” ব্যাধি 
(2888109) স্তব্ধ হয়ে যাবে। 

এখন আমর! পুনরায় আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন 
করছি। পরজীবিতার বিষময় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচন। 
করতে গিয়ে ডক্টর ইকৃল্স 00. ০০195) বলেছেন, 
প্রাগৈতিহাসিক প্রাণিগণের অবলোপের মূলে পর- 
জীবীর কারসাজি আছে অনেকখানি । 

কিন্তু তাই বলে পরজীবিত। যে সব সময়েই 
পলীববিশেষের ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে সেকথা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা . 


মনে করলে হুল হবে। বরং রিচার্ড সোয়ান লালেক 
মতে পরজীবী তার নিজের স্বার্থের খাতিরেই 
আশ্রর়ী জীবের জীবনাস্ত ঘটাতে চায় না) কার? 
তালে সেইখানে তারও তে অভিযাত্রা পূর্ণচ্ছেদ 
পড়বে । 

সাধারণত: দেখা বায় পরজীবিতার প্রভাবে 
আশ্রয়ী জীব যথোপযুক্ত পূর্ণত। লাভ করতে পারে 
না এবং ফলে তার বংশবুদ্ধির সম্ভাবনাও বিলুপ্ত 
হয়ে থাকে। একথ! অবধ্তী বিশেষভাবে পতঙ্গ 
শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য । | 

আশ্রপরী জীবের উপরে আশ্রিত পরজীবীর 
প্রভাব যে কিরূপ গভীর হতে পারে সে সম্বন্ধে 
গিয়ার্ড (01810 ) ভারী চমতকার উদাহরণ প্রদর্শন 
করেছেন। পুরুষ-কাকড়া ইনেকাস্‌ (17080009) 
পরজীবিক ক্রাস্টেসিয়! স্তাকুলিনার (38০0011709) 
আক্রমণে স্ত্রী-্কাকড়ায় রূপান্তরিত হয়। এই প্রকার 
যৌন পরিবর্তনের মূলে শ্যাকুলিনা-আক্রান্ত পুরুষ 
ইনেকাসের উভলিঙ্গ-প্রবণতা বিশেষভাবে কার্যকরী 
প্রতিপন্ন হয়। শ্বীইনেকাস্‌ এই স্তাকুলিনার আক্রমণে 
পৌরুষত্ব প্রাপ্ত না! হলেও তার প্রজনন-ক্ষমতা 
অন্তহিত হয়। 

এছাড়া আশ্রয়ী ইনেকাসের গৌণ যৌন-চিহ্ন- 
গুলিতেও অল্প-বিস্তর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। 
আক্রান্ত স্্ী-ইনেকাসের দীর্ঘ সম্তরিকাগুণি (%110- 
11)01:968 ব। সম্তরণপদগুলি) এবং বিশেষভাবে তাদের 
অন্তষ্পদ গুলি (90000991098), আকারে ও আয়তনে 
অনেক ছোট হয়ে ষায়। আক্রাস্ত পুরুষ-ইনেকাঁসের 
দীর্ঘ বলিষ্ঠ সঙ্গমকারী সড়াশী পদটি শুধু ষে 
ক্ষদ্রতা প্রাপ্ত হয় তা নয়--তা একেবারে স্ত্রী- 
ইনেকাসের সাদৃশ্য পেয়ে থাকে। 

দেহের সাধারণ গঠনভগ্জনে (£910918] 20)96৪- 
1001181) ) পরজীবিতার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন জীবে 
বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। বাইজোকেফাল! আক্রান্ত 
ব্রাকিউরায় পরিণতির প্রাক্কালে যে ক্রমান্বয়ে ত্বক্‌ 
মোক্ষণ হতে ধাঁকে তা। বন্ধ হয়ে বায়। অথচ 


এপ্রিল, ১৯৪৮] 


তপন্থী কাকড়া ইউপাগুয়াসের নিমোঁচিন (901818) 
কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না, বরং পরজীবীর উপস্থিতিতে 
দৈহিক বৃদ্ধি আরো দ্রুত সম্পন্ন হয়ে থাকে । 

প্রকৃতিতে সমতা বজায় রাখতে. পরজীবিত। 
প্রধানতম অংশ গ্রহণ করে--অতিজ্রত প্রজননক্ষম 
প্রাণিগণের সংখ্যা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 

অর্তীত এবং বর্তমানের প্রায় সকল প্রাণীতেই 
অল্প-বিস্তর পরঞ্জীবীর অবস্থিতি দ্বেখতে পাওয়। 
যার_-পরজীবীরাও আবার অগ্ত পরজীবী দ্বার! 
আক্রান্ত হয়ে থাকে । 

বিশেষ বিশেষ পরজীবী বিশেষ বিশেষ আশুয়ী 
জীবে বিশিষ্ট ধরণের ব্যাধি সংক্রামিত করে থাকে । 
কালক্রমে কোন আশ্রয়ী জীব কোন বিশেষ রোগ- 
প্রবণতা থেকে বিমুক্তি (10010010165) লাভ 
করলেও সেই বিশেষ রোগ-সংক্রমপ্কারী পরজীবী 
থেকে অব্যাছতি লাভ করে না--উক্ত পরজীবী 
তার 'আশ্রকদাতার মধ্যে রোগ-চিহ্ন গ্রকটিত ন। 
করেও স্বচ্ছন্দে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে থাকে । 
এই ধরণের আশরদাতাকে তখন “বাহক” বা সংক্রামক 
জীব বল! হয়। আফ্রিকার ন্‌ (929) ব কৃষ্ণসার, 
আরণ্য মহিষ প্রত্ৃতি দুরন্ত ট্াইপ্যানোসোম-রোগের 
বাহক স্ব্ূপ। পরজীবী ট্রাইপ্যানোসোম কোনপ্রকার 
বহিলক্ষণ প্রকাশ না করে স্বচ্ছন্দে তাদের রক্কে 
বাস করে, কিন্তু যেই কোন সেটসি মাছির দ্বারা 
নীত হয়ে সেই ট্রাইপ্যানোসোম কোন, গৃহপালিত 
সুস্থ প্রাণিদেহে সঞ্চালিত হয়, তখন সেই প্রাণী 
রোগ-জর্জরিত. হয়ে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে 
থাকে। 

পরজীবীর পরিণাম--চ্ছনচারী জীবের 
তুলনায় পরজীবীর জীবনযাত্রা অনেক সহজ। 
জীব-পগতে জীবন-সংগ্রাম বড় কঠোর--প্রতি পদে 
প্রতিদ্বন্দিতা, অবিরত সংঘর্ষের সম্ভাবন!। প্রপ্কতির 
ন্বচ্ছন্দচারী জীবকে আত্মরক্ষার জন্তে ও থাগ্া সংগ্র্থের 
জন্তে অনেক উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং 
এইরকম জটিগ আীবন-াত্রার ফলে তাঁর দেহনংগঠনেও 


জান ও বিজ্ঞান 
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নানাগ্রকার অটিলতা এসে পড়ে। কিন্তু পরজীবীর 
সেসব বালাই নেই-_ঠেষ্টা বা কষ্ট করে তাকে কিছুই 
করতে হয় না । পরজীবীর আশ্রয়টি এমন নিরাপৎ যে 
সহস! সেখানে বছিঃশক্রর আবির্ভাব ঘটতে পারেনা । 


৩নং চিত্র 





ফিত। রুমির মুখ (বধিত আকার) . 
আবার খাদ্য তো মুখের সামনে উপস্থিত |. শুধু 
তাই নয়--তাকে খাদধাপরিপাকের শ্রমটুকুও স্বীকান্ধ 
করতে হয় “নী, কারণ সাধারণতঃ পরিপক্ক খাদ্যই 
সে গ্রহণ করে থাকে । 


২১৪ 


এই রকম নিঙ্গিশ্ব জীবনযাপনের ফলে পরজীবীর 
দেছ-সংগঠন এত সরল ও সাধারণ হয়ে পড়ে বে 
সময়ে সমরে তাকে দেখলে কোনমতেই চেন! যায় 
না কোন্‌ জাতের আব সে। তাই পরজীবার 
'আত্মজীবনে পরজীবিতার প্রথম ও প্রধান ফল- 
স্বূপ অ[মরা দেখতে পাই তার দৈছ্িক অপকর্ষ। 

পরদ্বীবীর স্থিতিশীগতার উপর তার এই অপকর্ম 
ব। অবনতির হাস-বুদ্ধি ঘটে থাকে । সাময়িক 
পূরজীবীতে দৈছিক অপকর্ষ অপেক্ষাকৃত কম, কিন্ত 
চিঃস্থাধ্ধী পরজীবীতে অবনতির গভীরতা দেখে 
বিশ্মিত হতে হয়। 

তবে আবার এমন পরজীবীও আছে বাঁধে] 
পরজীবিক জীবন-যাত্রার ফলে অবনতি ঘটেছে বলে 
মনে করলে ভুল হবে। জীবনের মানদণ্ডে তারা 
বু প্রাচীন বলেই অর্জটিল দেহ-সংগঠনের অধি- 
কারী হয়েছে। ক্রান্টেসিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত 
স্যাকৃপিনা। যখন পরক্গীবিক জীবনের ফলে তাঁর 
স্বাভাবিক -শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এক টিউমার 
সদূশ পিগবং আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন তার 
অবনতির কথা ন্বীকার কর! চলে। কিন্তু তাই বলে 
পরঞজীবিক জীবনের ফলে গ্যামিবার অবনতি ঘটেছে 
একথা! বলা যেমন হাস্তকর তেমনি ভ্রাস্তিজঅনক। 

অনেক পরজীবী আছে ধাদ্বের বিশেষ ঘোরাফেরা 
করতে হয় না--আশ্রয়ী জীবের উপরেই তারের 
সঞ্চালন নির করে। ফলে তাবের পা, পাখন। ও 
অন্তান্ত সঞ্চরণকারী দেহেন্ট্রিয়গুলি বিলুপ্ত হয় ও তৎ- 
পরিবতে” আশরয়দাতার দেহে দৃঢ় অবলম্বনের জন্টে 
শুড়, শোধক-যন্্ প্রভৃতি উদ্ভুত হতে দেখা 
যায়। 
. সঞ্চরণক্ষমতা অবলুপ্ত হওয়ায় সঞ্চরণে সাহাষ্য- 
কারী ইন্দ্িয়গুলিও (যথা, চোখ, কান, 19916: বা 
অনুভূতিন্চক শু প্রভৃতি) প্রয়োজনাভাবে অনৃষ্ঠ 
হয়ে থাকে। কেবল প্রথর ম্পর্শানুভূতিটুকু বিদ্যমান 
থকে--তাও প্রোটোপ্লাজমেরই ক্রিরনঈীবিশেষ বলা 
চলে। 


হন ও বিজ্ঞান 


[ ১ম ব্ধ, ৪থ সংখ্য। 


জটিগ দেহেন্ত্রিয় না থাকায় ল্গাযুমণ্ডলী ও 
সাদাসিধা ধরণের হয়ে থাকে । কারণ স্নাযুমণ্ডলী 
দেছেন্দিয়ের কার্ষকারিতার অনুপাতেই জটিলত্ব প্রাপ্ত 
হয়। 

আশয়ী জীবেরই পরিপক্ক খান গ্রহণ করে বলে 
পরজীবীর পরিপাক-প্রণালীও খুব সরল। তার 
পরিপাক গ্র্যাণ্ডও নেই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
পৃথক্‌ পরিপাক-নলীর অন্তিত্বও থাকে না। অন্ত্রবামী 
ফিতাঞ্মিকে সরাসরি তার দ্রেহ-প্রাকার দিয়েই 
পুষ্টিরস গ্রহণ করতে দেখা যাঁয়। 

নিশ্চলভাবে অবস্থিতির দূরুণ পরজীবীর দেহ- 
তন্তর গঠনভগ্নক্রিয়া অতি মন্থরভাবে সম্পার্দিত 
হয়। ফলে উন্নত ধরণের শ্বাস-প্রণালী এবং প্রবহ- 
বন্ধ্রের (01199198691 09:৫808) প্ররোজন হয় না। 
অধিকাংশ পরজীবীতেই তাই এই ছই প্রণালী খুব 
সাদাসিধা ধরণের হয়ে থাকে। 

পরজীবীর প্র্জনন-যন্ত্রগুলির কেবল কোন ক্ষতি 
সাধিত হয় না, বরং তা৷ অধিকতর শক্তিশালী হরে 
থাকে। অন্তঃ-পরজীবিগণের জীবনেতিহাস পর্যা- 
লোচন করলে বোঝ যার, এক আশ্রয়দাতা থেকে 
অন্ত জীবে পরিক্রমণকালে সমূহ গ্রাণহানির আশঙ্ক' 
থকে। এই ধরণের অপচয় পয়িপৃরণের অন্তে তাঁকে 
দ্রুত তীব্র প্রজননশক্তির অধিকারী হতে হয়েছে। 
ফলে স্বনিষেক (৪911 10079010860) সম্পাদনের 
জন্যে অধিকাংশ পরজীবী উভলিঙ্গ (9711091)1)70- 
01০) হয়ে থাকে। 

অনেক পরজীবী তাদের শৈশবাবস্থায় স্বচ্ছন্দচ|রী 
মুক্ত জীবরূপে অবস্থান করে। সঞ্চরমান পরঘীবী 
শিশুকে তাই পূর্ণবয়স্ক পরজীবী অপেক্ষা উন্নততর 
ও জটিলতর দেহসংগঠনের অধিকারী হতে দেখা 
যাল্ন। 

উপসংহার--বিভিন্ন বিচিত্র বিল্ময়কর আীবনে- 
তিহাস পুঙ্গান্থপুঙ্খভাবে জ্ঞাত না হলে তাদের 
,প্র্কত বংশপরিচয় নিরূপণ কর! যায় না। এছাড়া! 
প্রত্যেকটি পরজীবীর পৃথক পৃথক্‌ বৈশিষ্ট্যমুলক 


এপ্রল, ১০৪৮) জান ও বিজ্ঞান রা ২১৪ 


জীবনেতিহামের সম্যক জ্ঞান না থাকলে তারের তাঁকেই আবার চরম উন্নতি বলা যেতে গারে। 


নিয়ন্ত্রণ করা! হুর হয়ে ওঠে। | পরিবেশের সঙ্গে এমন চমৎকার সংহতি স্থাপন, 
আমরা কেবল পরজীবীর ক্রমাবনতি ও এমন অপুর্ব অভিযোজন একমাত্র পরজীবী ছাড় কি 
৪নং চিত্র 





কার্সিনাম্‌ কাঁকড়াস্থিত স্তাকুলিনার পরজীবিক অবস্থ 
অপকর্ষের কথাই এতক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি; বিশ্বের আর কোন গ্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে? 


কিন্তু নিরপেক্ষ মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে জানা প্রক্কাতির বিধানে কেবল কল্যাণকল্পেই পরজীধি-দেহে 
যায়, আমরা যাকে অবনতি বলছি এক হিসেবে অদ্ভুত পরিবত নগুলি সংঘটিত হয়ে থাকে । 


ভারত রজন-শিল্স 


ঃখহরণ চক্রবতা 


জতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে বপ্তন-শিল্প 
সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং এঁতিভাসিক- 
গণের মতে রুত্িম রঞ্চন দ্রবোর আবিষ্কারের পূর্বে 
গগন শিল্পে ভারতবর্দই অগ্রণী ছিল। কাচা রংকে 
পাক! করান কৌশল সবপ্রথমে আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন ভারতীয়েরা এবং তাহাদেরই অশ্টসন্ধানের 
ফলে ফটুকিবি রাগবঙ্গক হিসাবে ব্যবহৃত হইত । 
পত্রপুষ্পের নির্ধাসের দ্বারা নীল, পীত, লোহিত 
অলক্তক রঙে রঞ্জিত বেশ উতৎসবাদির ও ধমণচ্ানের 
অঙ্গীভৃত ছিল এবং ফট্কিরির সাহায্যে অস্থায়ী 
ংকে স্থায়ী করার প্রণ।লী আমাদের দেশে প্রাচীন 
'স্কৃত গ্রস্থে লিপিবদ্ধ আছে । ১৮১৩ খুষ্টবে লিখিত 
গ্রন্থে ব্যানক্রফট্‌ এক বাঁক স্বীকার করিয়াছেন, 
“রন শিল্পের ইতিহাসে ফটুকিরির আবিষ্কার সর্বা- 
পেঞ্া উল্লেখধোগ্য ঘটনা এবং এ বিষয়ে বঞ্চন শিল্প 
ভারতবর্ষের নিকট সমধিক খণী |” 

আচাষ প্রফুন্লচন্দ্র রায় “দেশী বং নামক পুস্তকে 
নিতীস্তই খেদের সহিত লিখিয়াছেন, 'বসায়ন 
বিদ্যা জানা না থাকিলেও রঞ্কগণ যে সাফলা 
লাভ করিয়াছিলেন সে অমূল্য রত আমরা 
হারাইয়াছি। আমাদের উচ্চতর জাতীয়ের| রঞ্জক- 
দিগকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন । সেই অনাচর- 
ণীয় কলাবিদ বরঞকদিগের বংশাচ্ুক্রমলক বিষ্যা 
আজ মাথা কুটিলেও উচ্চতর জাতিরা ফিরাইনা 
আনিতে পারিবেন না। যুগযুগের সাধনা যে 
শিল্পকে গড়িয়া! তুলিয়াছিল আমাদের অক্পদর্শা 
পূর্বীমগণ তাহ! হেলায় নষ্ট করিয়াছেন। একেত 
ঝ।বহার পদ্ধতি লিখিয়! রাখিলেও তদহ্যাম্বী ঠিক 
জিনিষটা জন্মান কৃঠিন, তারপর আবার রঞ্চকেরা 


নিজেরা কেহ বোধ হয় লিপিকার ছিলেন ন|। 
বংশ পরম্পরাদ যে শ্রেঠত্ব অজিত হইয়াছিল এখন ত 
আর তাহার ব্যবহার বড় নাই। হেলায় যে সম্পদ 
দেশ হইতে নষ্ট হইয়াছে তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠ। 
একজনের ব| একদিনের কাজ নহে ।*** উদ্ভিজ্ঞ 
রং এদেশ হইতে লুপ্ত হওয়ায় দেশের অতিশয় 
ক্ষতি হইয়াছে ৷ এই রং-এর সকলগুলি এদেশ হইতে 
বিলাতে পাঠাইয়! এ্যানিলিনের সঙ্গে প্রতিযো গিত। 
কর। ন। চলিতে পারে, কিন্তু দেশে ঘরে এই রুং- 
গুলির সহিত কোনও বিলাতি বং প্রতিযোগিতায় 
পারিবে না। খয়ের ও নীল এই ছুইটি দেশীয় 
রং এবং তাহা দ্বারা রঞ্জন পদ্ধতি আধুনিক শাস্্ানু 
মোদিত |; 

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতবধষের বনে জঙ্গলে 
অযত্ববর্ধিতি অগণিত তরুলতাঁদির পত্রে, পুপে; 
বন্ধলে, মূলে স্বভাবজাত রঞ্চন পদদাথেব গ্রাচধ 
ইংরাজ বণিক্গণেবও লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল । ১৮৭৫ সালে টমাঁস্‌ ওয়াবডল ভারত 
সচিবকে লিখিয়াছিলেন £ “পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বংএর উপাদান জন্মে। 
ভারতবর্ষ আমাদের (ইংরাজের) বলিয়া অন্যান 
দেগ অপেক্ষা আমাদের (ইংরাজের) একটা 
স্বাভাবিক প্রাধান্য আছে ।' 

প্রকৃতিজাত রঞ্চন পদার্থ অধিকাংশ স্থলেই 
কার্পাসবস্ত্রের উপর পাকা স্থায়ী রং করিতে পারে 
ন|। ব্িত বগ্ত্ ক্ষারসংযোগে কিংবা বেশীদিন 
রৌদ্রের সংস্পর্শে মান ও হীনপ্রভ হইয়া! যাঁয়। 
তবে ফটুকিরি, ভূতে, হীরা'কস প্রভৃতির সাহায্যে 
কৌন কোন ক্ষেত্রে স্থায়ী উজ্জল রং কর] সম্ভবপর | 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


প্রকৃতিজাত রগ্রন পদার্কে দুইভাগে বিভক্ত 
কর! যাইতে পারে; (১ উত্ভিজ্জ (২) প্রাণিজ । 
উদ্চিজ্জ বু্জন পদার্থ আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে, ধেমন :-- 

(ক) প্ু্পজাত বঞ্চন দ্রব্য--পু*্পজাত বন 
দ্রব্যের প্রচলন ভারতর্ষেই প্রথম । উদ্দাহরণ স্বরূপ 
এই কয়টি ফুলের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে-_ 
পলাশফুল, কুস্থমফুল, শেফালিক। ফুল, কুমকুম, মান্দার 
ফুল, গাঁদা ফুল, ধাইফুল, তুণফুল, পাটোয়। ফুল। 
পূর্বে ভারতবর্ণ হইতে যে সব প্রাকৃতিক বং 
ইউরোপে প্রেরিত হইত, তন্মধ্যে নীলের পরই 
কুন্মমফুলের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। 
মিশর দেশের প্রাচীন কালের রক্ষিত শবাধারের 
' মধ্যে শবের পরিহিত বঙ্জাদি প্রায়শঃই কুস্থমফুলের 
দ্বারা রঞ্চিত। কুমকুমের জন্য ভারতবর্ষের বিশেষ 
খ্যাতি ছিল এবং বহুপরিমাণে কুমকুম বিদেশে 
রপ্তানি হইত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে 
ব্তগানে কুমকুম বিদেশে ত রপ্তানি হয়ই না, 
উপরন্তু ভারতের বাজারে বিক্রীত জাফরান 
প্রায়শই সম্পূর্ণ বিদেশজাত | 

(খ) রুক্ষকাষ্ঠ ও বন্ধল--এই পধায়ে উল্লেখ 
করা যাইতে পাঁরে বকম কাষ্ঠ, কাঠাল কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, 
দাঁরুহবিদ্রা, অশোকছাল, গরাণছাল প্রভৃতি । 

(গ) এমুল--মঞ্রিষ্ঠা দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ 
কবিয়াছে। মঞ্রিষ্টার শিকড়ে এযালিজাঝিন নামক 
রাসায়নিক পদার্থ আছে এবং ইহাতে পাকা লাল রং 
করা হইত । হরিপ্রাও এই শ্রেণীর অস্ততূক্ত। 

(ঘ) বুক্ষপত্র--মেহেদীপাতা৷ প্রসাধনের জন্য 
বহু দিন হইতেই -আদৃত হইয়াছে। রঞ্ুন দ্রব্যের 
জন্য নীলগাছের চাঁষ অতি প্রাসীন কাল হইতেই 
হইত। ভার্তবর্ই নীলের জন্মস্থান এবং 
ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, সিরিয়া, আরব ও 
মিশরে ইহার ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । 
অধুনা কৃত্রিম নীলের আবির্ভাবের পর নীল চাষ 
একেবারেই বন্ধ হইয়৷ গিয়াছে এবং আমরা এই 


জান ও বিজ্ঞান 


২৯৭ 


নীলের জন্ও বিদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করিয়া আছি। নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ পূর্বেকার 
নীলচাষের স্থতি জাগরূক করিয়া দেয়। 

(ড) খয়ের ও কসায়িন জাতীয় জিনিবও রঞ্জন 
দ্রব্যের জন্ত প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে কসায়িন উপকরণের 
অভাব নাই এবং বাগবদ্ধকের সাহায্যে প্রধানতঃ 
লৌহসংযোগে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত । এখনও 
হরিতকী আমর বিদেশে রপ্তানি করিয়। থাকি । 

(চ) ফল--যেমন, লটকান ফল, পেয়াজের 
খোসা, ডালিমের খোস। প্রভৃতি | 

(২) প্রাণিজ রংএর মধ্যে কীটজাত লাক্ষা 
রং বনু গ্রচীন। গোরোচনা, অথবা! পিউরী 

নামে প্রচলিত রং «ভারতীয় লোহিত রং, নামেই 
আখ্য। পাইয়াছে। পিউনী মুক্গেরে প্রচুর পরিমাণে, 
প্রস্তুত হইত। গরুকে আমের পাতা খাওয়াইয়| 
গরুর মুত্র হইতে এই রং পাওয়া যাইত। 
প্রকৃতিজাত বঞ্চন পদার্থের জন্থ গৌরবান্বিত 
ভারতবর্ষের রঞ্জন শিল্পে অমূল্য দান স্মরণ করিয়া 
আমরা শ্বতঃই গর্ব অন্ুভব্ঠু করি । বর্ণের উজ্জল্যে 
ও স্থায়িত্বে র্সায়নাগারে প্রস্তত রঞ্জন পদার্থ 
প্রাকৃতিক রঞ্ধন দ্রব্য অপেক্। উৎকৃষ্ট । রসায়নাগারে 
প্রস্তুত নীল ও মন্রিষ্ঠার উপাদান এযালিজারিন 
স্বভাবজাত দ্রব্য অপেক্ষা অল্প দামে বিক্রয় করা 
সম্ভবপর, সুতরাং কৃত্রিম বঞ্ধন দ্রব্যের সহিত 
প্রতিযোগিতায় তাহারাঁও পরাভূত হইয়াছে। আজ, 
আমরা রঞ্জন দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্গী-- 
বিদেশ হইতে রং আসিলেই আমরা আমাদের 
গৃহলক্ষমীদের বডীন শাড়ীর ব্যবস্থা! করিতে পারি এবং 
দোল ছুর্গোৎসবে নয়নাভিরাম রঙের সৌষ্ঠব করিতে 
পান্ি। রঞ্চন শিল্পের এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি 
সাধনের জন্য আমাদের অবহিত হওয়া নিতাস্তই 
প্রয়োজন এবং রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
যে সব সর্ববাদিসম্মত উৎকৃষ্ট রঞ্ন-দ্রব্যের প্রচলন 
হইয়াছে সেইগুলি আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে 
প্রস্তুত করার ব্যবস্থা অনতিবিলগ্বেই করা উচিত। 


২১৮ 


শুধু তাহাই নহে, রাসায়নিকগণের গবেদণার সাহাযো 
নৃতন রঞ্চন বোর আাবিঙ্গার করির। 'ভারতের 
ভবিগ্ংকে আরও গৌরুবোক্জল করার দায়িত্ব 
আমাদেরই উপর। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উদ্েখ 
না! করিয়া গকিডে পারি না-বাডিশে আনিলিন 
উদ্ত মোডা ফাত্রিক কোম্পানী কুর্ধিম নীল রসায়না- 
গারে প্রঙ্থত করিবার গবেষণার জন্যই ৯ লক্ষ 
পাউণ্ড অর্থা২ ১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় 
কবিয়াছিলেন। 

কৃতিম পঞ্ধন পদার্থ গ্রস্ত করার একমাত্র 
মূলীভূত দ্রব্য আালকাঁতরা। এই আলকাতব৷ 
পাওয়া যাঁয় কয়লা হইন্কে, বাতাসের সংস্পর্শে না 
রাখিয়া কয়লাকে তপু করিলেই, কয়লার গ্যাসের 
সঙ্গে আলকাতরার স্থটি হয়। এই পাতন প্রণালীকে 
আমাদের খধিগণ 'অন্থর্ধমপাতন' খলিয়। আখা 
দিয়াভেন। কয়লার গ্যাস আমরা নান। কাঙ্গের 
জন্য ব্যবহার করিতে পাবি, বন্ধনের ঈগ্য, আলো 
জালাইবার জন্ত এবং তাহাতে সুবিধা এই যে 
আমরা নিধি অগ্নিশিখ। পাইতে পারি। আল্‌: 
কাতর! সংগ্রহ করিয়া পৃথকৃভাবে গরম করিলে 
আমরা নানা জাতীয় তরল রাসায়নিক পদার্থ 
পাইতে পরি, এবং সেই তরল পদার্থকে পৃথক্‌- 
ভাবে পাতিত করিলে আমরা বেন্জিন্‌, ন্তাপথালিন 
নামক পদার্থ পাই এবং এইুলি রাসায়নিকের 
হাতে অমুলা সামগ্রী । এই বেন্জিন, ন্যাঁপথালিন 
হইতেই নান! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রূগ্তক 
প্রব্যেব উপাদান প্রস্থত হয়। কাজেই সর্বপ্রথমে 
প্রয়োজন কয়লাকে অপচয় না করিয়। আলকাঁতব। 
প্রস্তত কর এধং আঙকাতবরাকে আবজনার মত 
উপেক্ষা না করিয়া তাহা হইতে বেন্জিন, স্যাপ- 
থালিন গ্রচুর পরিমীণে সংগ্রহ করা । সাধারণতঃ 
১টন কয়লা হইতে ১০. হইতে ২* গ্যালন আল- 
কাতর পাওয়। যায়। ১০ ভাগ আলকাতরা 
হইতে পাওয়া যায়__ 


বেন্জিন, টলুইন, জাইপিন প্রভৃতি ১৪০ ভাগ 
কার্বলিক অগ্ন ২০ ভাগ 
স্তাপথালিন ৪'০০ ভাগ 
ক্রিয়োসোট তৈল ২৪*০০ ভাগ 


গান ও বিশ্ঞান 


[ ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


আযন্থাসিন '২০ ভাগ 
পিচ । এই পিচ. দিয়াই 
'আমর! রাস্তানিমন করি ) ৫৫০০ ভাগ 


জল ১৫০০ ভাগ 

এইভাবে আলকাতরার পাতনপ্রণালী দ্বারা 
আমরা যে সব সামগ্রী পাইব তাহা কেবলমাত্র 
রন দ্রব্য প্রস্থতের জন্যই ষে.কাঁজে লাগিবে তাহা 
নহে--এইগুলি হইতেই আমরা বিভিন্ন রাসায়নিক 
প্রণালীতে শ্যটি করিতে পাবিব কৃত্রিম প্রসাধন 
সামগ্রী, খাচ্ঠ সম্ভার এবং অমূল্য এইষধাবলী। 

চলিত কথায় আমরা কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যকে 
এানিলিন-ঘটিত রঞ্চন দ্রবা বলিয়। থাকি । তাহার 
কারণ প্রায়শঃই এ্যানিলিন হইতে এইগুলি সৃষ্টি হইয়। 
থাকে । আালকাতরা হইতে উদ্ভৃত বেনজিন হইতে 
নাইটি,ক ও সালফিউরিক অন্নের সংযোগে নাইউ্রে।- 
বেঞ্িন নামক তরল বাসায়নিক দ্রব্য প্রস্কত কর! 
হয় এবং নাইট্রোবেন্জিন লোহা এবং হাইড্রো- 
ক্লোরিক অমের ক্রিয়ার এ্যানিলিন স্টি করে। 
এ্যানিলিন রূঞ্চক দ্রব্যের জন্য, এষধাবলীর জন্য 
একান্তই প্রয়োজন । স্থতরাং আমাদের বাসায়নিক 
কারখানায় অপর্যাপ্ধ এ্যানিলিন প্রস্থত করাঁর জন্য 
সনির্বন্ধ চেষ্টা করার প্রয়োজন । 

রাসায়নিক মালমসলার অফুরভ্ত সর্ববাহ 
পাঁইলেই বঞ্ধনদ্রব্যের অভাব মোচন করা সম্ভব। 
অবশ্য এইজন্য রাসায়নিক গব্ষেণারও একাস্ত 
প্রয়োজন এবং তজ্জন্য সরকারের আম্গুকুল্য ও 
সাঁহচর্ধ আমর! অবশ্ঠই পাইব, এই আশ! আমরা 
পোষণ করিতে পারি। রাসায়নিকগণ ও 
কলকারথানার শিল্পিগণ একযোগে চেষ্টা করিলে 
রঞ্জন শিল্পের ভবিষ্যৎ সহজেই গৌরবোজ্জল হইতে 
পারে এবং অদূর ভব্ষাতে রঞ্চনশিল্পে ভারতবর্ষ 
তাহার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া পাইতে পারে। 
“দেশী রং, পুস্তিকায় আচার্য প্রফল্লচন্ত্র প্রকৃতিজাত 
বঞ্চনদ্রবাকে রপায়নশাশ্থা সম্মতভাবে ব্যবহার 
করিবার জন্য যে বি্ধানাব্লীর নির্দেশ দিয়াছেন 
তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং এই 
লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার কুটার্শিল্প হিসাবে সম্ভবপর 
হইলে তাহাও উপেক্ষ! করা উচিত নহে । 


ভ প্রতর কয়লা সম্পদ ও তাহার সংরক্ষণ 
শ্রীনিম'লনাথ ঢট্টোগাব্যায় 


ল্রতবগ্রন্থ ভারতের বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মধ্যে 
“কয়লা একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার, করিয়া আছে 
এবং বতগ্নান যুগে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পাথুরে 
কয়লা যে অপরিহার্য বস্ত তাহা সকলের নিকট 
স্ুবিদিত। যদিও ব্তগ্ান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির 
ফলে খনিজ তৈল ও বৈছ্যুতিক শক্তির প্রভাব 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তথাপি কয়লার 
প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। 
ভারতের কয়লা সম্পদের পরিমাণ ও পরমায়ু 
কত সে বিষয়ে বতগ্নান প্রবন্ধে কিছু আলোচনা 
করা হইতেছে । এই প্রসঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর কয়লা 
' সম্পদের বিষয়ে ছু, এক কথা বলা হইলে নিতান্ত 
অবাস্তর হইবে ন!। 

ভূতত্ববিদগণ বু দিনের পবিশ্রমের ফলে যত 
দূর জানিতে পারিয়াছেন তাহা হইতে বলা যায় যে 
পৃথিবীর নানা দেশে ভূগর্তে ছয় হাঁজার ফুটের 
মধ্যে স্থিত বিভিন্ন স্তরে সর্বসমেত প্রায় ৭১৪০১০০ 
কোটা টন কয়লা মজুত আছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর 'এনথ সাইট” কয়লা শতকরা+৬'৭৫ ভাগ, 
“বিটুমিনাস' শ্রেণীভুক্ত কয়লা ৫২৭৫ ভাগ ও 
“লিগনাইট' প্রভৃতি কয়লা ৪০৫ ভাগ বত'মান। 
পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের কয়ল! সম্পদের পরিমাণ 
হইতে জানা যায় যে আমেরিকায় শতকরা ৬৯'০ 
ভাগ, এশিয়ায় ১৭৩ -ভাগ, ইউরোপে ১০৬ ভাগ, 
ওশিয়ানিয়ায় ২৩ ভাগ ও আফ্রিকায় মাত্র ০৮ 
ভাগ কয়লা মজুত আছে। 

বিভিন্ন দেশে মোট কয়লা সম্ভারের শতকরা 
কত ভাগ বিদ্যমান তাহা! নিয়ে দেখান হইল £-- , 


৫ 


আমেরিকার যুক্তবাষ্ট ৫১৮ % 
কানাডা ১৬৮ » 
চীন ১৩৫ ১ 
জামর্ণনী ৫৭ ৮ 
গ্রেট ব্রিটেন ২৬ » 
সাইবেরিয়া ২”৩ » 
অষ্ট্রেলিয়া ই 
রাশিয়া ০৮ » 
আফ্রিকা ০৭৮ ৬ 
ভারতবর্ষ প্রায় ১০». 


ভারতের ভূতত্ব পর্যালোচনা করিলে জানা 
যে অতীতে প্রধানতঃ ছুইবার অর্থাৎ গণ্ডোয়ানা 
যুগে (২০ কোটী বৎসর পূর্বে ) ও টারদিয়ারী যুগে 
(৬ কোটী বৎসর পূর্বে) তৎকালীন উত্তিদ্রাজির 
ধ্বংসাবশেষ হইতে বন পরিমাণে পাথুরে কয়লার 
স্টি হইয়াছে । এই ছুই যুগ ব্যতীত অপরাপর 
যুগেও যে একেবারে কয়লার উৎপত্তি হয় নাই, 
তাহা নহে, তবে উহার পরিমাণ এত অল্প যে, সে 
সম্বন্ধে ৰ্বিশেষ উল্লেখ এ প্রবন্ধে কর! হয় নাই । 

১। গণ্ডোয়ান! কয়লা সম্পদ 

ভারতের তৃগর্ভে প্রায় ২০০ ফুটের মধ্যে 
এক বা ততোধিক গভীর যে সমস্ত কয়লা স্তর 
বিদ্যমান আছে তাহাদের হিসাব লইলে সর্বসমেত, 
কয়লার পরিমাণ হইবে প্রায় ৬০০০ কোটা টন। 
তবে বতণমান খনিবিগ্ভার সাহায্যে চার ফুটের 
কম গভীর কোন কয়লা স্তর হইতে কয়ল! উদ্ধার 
করা সম্ভবপর হয় না এবং যে কয়লার শতকরা ২৫ 
ভাগ বা তদুধ্বভম্ম বতর্মান সে কয়লাও শিল্প 


২২, জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১ম ব্য, ৪র্ধ সংখ্যা. 


প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কাধোপযোগী হয় না। এই 
দুই কারণে দেখ যাইতেছে যে, খদিও ভারতের 
ভূগর্ভে বিভিন্ন স্তরের মধো সবসমেত ৬০** কোটা 
টন কয়প্লা নিহিত আছে, তথাপি সম্ত কয়ল! 
উদ্ধার কর! ব্তমানে আমাদের সাধ্যাতীত | 
এই প্রকার আলোচনার ফলে আমরা বলিতে পারি 
যে ভাবতে চার ছুট বা তাৰ বেশী গভীর কয়ল। 
গুরের সম্পদ হইবে মান ২৭০ কোটা উন। 


বতমান বৈজ্ঞানিক খনন-প্রণালীর সম্যক উন্নতি 
ন। হইলে বাকী ৪০০* কোটা টন কল্ুল৷ দেশের 
কোনও উপকার সাধন করিতে পারিবে না। 
নিয়ে প্রদত্ত তালিকায় গণ্ডোয়ান| যুগের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের মোট 1০৪৪] [8986:৪) ও কার্ষকরী 
(৭ 0:881)19 [8988:৪) কয়ল] সম্ভারের সবিশেষ 
বিবরণ দেওয়া হইল। 


গঞণ্ডোয়ান। যুগে কয়লা গেঃ মোট সম্পদ কাঁধকরী কয়লা! স* 
কোটা টন কোটা টন 
ধাজিলিং ও পূব হিমালয়ের পাদদেশ সমূহ ১৫ ২ 
গিরিডি, দ্রেওঘর, ঝাঞজ্মহল পাহাড় ৩৫ ১৩ 
দামোদর নরদ-তীরবত বাণীগঞ্চ, ঝরিয়।, 
বোকারো, কারাণপুরা প্রতৃতি ২৫০০ ১০০০ 
শোন নদ তীরবতা আউরাঙ্গা, 
উমারিয়া প্রভৃতি ১০০০ হু 
ছক্িশগড় ও মহানদী তীরব্তী স্থান ৫০০ 
মোপানী, কানহান্‌ ও পঞ্চনদ তীরবর্তী স্থান ১৫০ ২৫ 
ওয়াধ1 ও গোদাববী তীরবতী স্থান ১৮০০ ৬৪০ 


মোট কোটা টন ৬০০০ 


২। টারলিয়ারী কয়ল। সম্পদ 


টারসিয়ারী যুগের কয়লা ক্ষেত্রের সবিশেষ 
বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই; তবে 
মোটামুটি যতদুর জান! গিয়াছে তাহাতে সর্বসমেত 
অল্লাধিক ২১০ কোটী টন কয়ল৷ মঙ্গুত& আছে 
বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অন্মান করেন। নিষ়্ 
তালিকায় তাহার সংক্ষিধ্ হিসাব দেওয়া হইল :-- 


উত্তরপূর্ব আসাম . ' . ১০০ কোটা টন 
খাসিয়।, জয়স্তিয়া ও গারো পাহাড় ১০* কোটা টন 
বিকানীর ( রাজপুতানা ). ১০ কোটা টন 

মোট ২১ কোটা টন 


এস্থলে ইহাও ম্বীকার করিতে হইবে যে 
ভাবতের সকল কয়ল! ক্ষেত্রে ভূতত্ববিদের বিশেষ 
অনুসন্ধান প্রণালী সমভাবে পরিচালিত করা সম্ভব 


স্পা ০৯. বিপ শপর বকপপট পপ ০২৬৮-০০-০৮ 





পপ পা 





২০০৬ 


হয় নাই, সে কারণে উপরে বণিত কয়ল! সম্পদের 
হিসাব যে ভবিস্যৎ গবেষণার ফলে কিছু পরিবতিত 
বা পরিবর্ধিত হইবে মে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই । সুখের বিষয় যে ইতিমধ্যেই ভূতত্ববিদগণের 
অনুসন্ধানের ফলে কয়েক স্থানে ( মাদ্রাজ, গাবো- 
পাহাড় ইত্যাদি) আরও কিছু কয়লা স্তরের অস্তিত্ব 
পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহাদের সঠিক পরিমাণ 
এখনও জান! যায় নাই। 

এস্থলে ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে গণ্ডোয়ানা 
যুগের কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণীভুক্ত ; কিন্তু ভস্মের 
পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক ও টারসিয়ারী যুগের 
কয়ল! লিগনাইট্‌ শ্রেণীভূক্ত হইলেও অনেক স্থলে 
ভন্মের ভাগ অত্যন্ত অল্প পরিমাণ হয়। 
, পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে গণ্ডোয়ান। যুগের স্তরে 


এপ্রিল, ১৯৪৮] 


মোট ২০০* কোটা টন কার্যকরী কয়লা আছে।. 


তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লার ( অর্ধাৎ ভদ্মের 
পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগের কম) পরিমাণ হইবে 


প্রায় ৫€** কোটা টন ও বাকী ১৫*৭ কোটী টন' 


অপকৃষ্ট বিটুষিনাস কয়ল।। নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
কেবল মাত্র উচ্চশরেণীর কম্বলার পরিমাণ দেখান 
হইল £- 


গিবিডি ৪ কোটা টন 
রাণীগঞ্ ১৮০ ৮ * 
ঝরিয়া চা ১২৫ ৮ £ 
বোকারা ১ ৮০ ? . ” 
কারাণপুরা ... ৭৫ ৮” £ 


হুটার, জোহিল্ল| ইত্যাদি ৫ ১ 
কুরাশিয়া, ঝিলমিলি প্রভৃতি ৩ ”, »। 


তাঁলচের ইত্যাদি হি 0 ও) 

কানহান ও পঞ্চনদের 

" তীরবর্তী ক্ষেত্রগুলি তত ২ 

বল্লারপুর) সি্গারেণী প্রভৃতি ৫ ৮ » 

মোট ৫০০৩ কোটা টন 


উপরোক্ত উৎকৃষ্ট বিটুমিনান কয়লার মধ্যে 
অল্লাধিক ২০০ কোটি টন কোক্‌ উৎপাদনকারী 
কয়ল! ( অর্থাৎ ইহা হইতে ধাতুশিল্পের উপযোগী 
উৎকৃষ্ট কোক্‌ প্রস্তত হইতে পারে) ও অবশিষ্ট 
৩০০ কোটা টন কোঁক্‌-অন্ৎপাদনকাঁরী কয়ল! 
ভূগর্ভে মজুত আছে। কোক্-অঙ্গৎপাঁদনকারী 
কয়লা! ধাতু নিষ্কাশন কার্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে 
না বটে, তবে অপরাপর নানাবিধ কার্ষের জন্য 
বিশেষ উপধষোগী। এস্লে ইহাও বলা উচিত যে 
আঞজজ পর্যস্ত লৌহ কারখানার বিশাল চুল্লীতে 
ব্লাস্ট ফানেস ধাতু নিষ্ধাশন কার্য কোক্‌ 
কয়লা ব্যতীত অপর কোন বস্ত দ্বারা স্থচারুভাবে 
সম্পন্ন হয় না বলিয়াই এই শ্রেণীর কয়লার যথেষ্ট 
চাহিদা রহিয়াছে । অনেক ছোট ছোট চুদ্লীতে, 
কাঠকফ়ুলার ব্যবহার অবশ্ত আছে কিন্তু অতিকায় 


জন ও বিজ্ঞান 


২২১ 


ও উন্নত শ্রেণীর বিশাল চুল্লীতে কোক কয়ল! 
অপরিহার্য । তবে ভবিষ্যতে কোক্‌ কয়লার অভাবে 
অন্ধ কোনও উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে কি 
না তাহা এখনও জানা যায় নাই । কোক্-উৎপাদন- 
কার কয়লা যে নকল মজ্জুত আছে তাহাদের 
নাম নিয়ে দেওয়া হইল। 


১। গণ্ডোয়ানা যুগ রাণীগঞ্-_২৫ কোটী টন 


ঝরিয়৯* ৮ ৮ 
গিরিডি--৩ ৮”. " 
বোকাবো--৪8৭ ? » 
কারাণপুর।--৩৫ ” 
মোট ২০০ কোর্টা টন 


২। টাঁরসিয়ারী যুগ- উত্তর-পূর্ব আসাম-_৬* 
কোটা টন। ইহাতে গন্ধকের ভাগ কিছু অধিক 
মাত্রায় বত মান বলিয়া ধাতু নিষফচাশন কার্ষের বিশেষ 
উপযোগী নহে; তবে গন্ধকের ভাগ কোন উপায়ে 
বিদূুরিত করিতে পারিলে এই কয়লা ভারতের 
মধ্যে সর্বোদরু্ট কোক্‌-উৎপাদনকারী কয়ল। বলিয়া 
সমাদর লাভ করিবে। সম্প্রতি গবেষণার ফলে 
জানিতে পারা গিয়াছে ষে আসাম কয়লার গন্ধকের 
ভাগ অনেক পরিমাণে বিদুবিত করিয়! উচ্চ শ্রেণীর 
কোক্‌ উৎপন্ন হইতে পারিবে। এই গব্ষেণার 
ফল কার্যকরী হইলেই মঙ্গল। . 

ষে খনন পদ্ধতি বতানে ভাএতের বিভি্ 
কয়লা-ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে তাহার দ্বার! স্গর্ভস্থ 
স্তর হইতে অধের্কের বেশী কমল! উত্তোলন করা 
মম্ভবপর নহে । অতএব আমরা দেখিতে পাইত্ডেছি 
যেষদি কোনরূপ খনি দুর্ঘটন। দ্বারা উদ্ধার কার্ধে 
বাধার স্থষ্টি না' হয় তবে -জুগর্ডঙ্থ কয়লা সম্পদের 
মাত্র অধেক্ধাংশ আমাদের ' হন্তগত, হইয়া! ব্যবহ্বত 
হইতে পারিবে। "বালুকাভরণ” (৪88৫ 36০%108) 
প্রথার আইন বদি বিধিবদ্ধ হই্ধা নকল ক্ষেত্র 
ব্যাপকভাবে অবিলম্বে প্রচলিত হস্ক তবে তিন- 
চতুর্থাংশ বা! ততোধিক কয়লা! খনি হুইতে উদ্ধার 


৯, 


কর! সম্ভব হইবে এবং তংসহ খনি-ছুর্ঘটনার লাঘব 
হইয়া খনি শ্রমিকদেরও যথেষ্ট নিরাপত্তার বাবস্থ। 
হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিগত কয়েক 
বৎসর যাবৎ যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়ুলা খনি-হুর্ঘটনার 
ফলে প্রজলিত হইয়| বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে 
এবং বত'মানে অনঙ্গত উপায়ে ব্যবহৃত হইয়া 
উচ্চ শ্রেণীর কয়লার যে পবিমাণ অপচয় ঘটিতেছে 
তাহ! ভারতের কয়ল| সম্পদের পরমাম্ বা স্থায়িত্ব 
সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইম। পড়িয়াছে। 
এই অপব্যয়ের ফলে ধাতু নিক্ষাশনের উপযোগী 
কয়লার অভাব ঘটিবে ৪ তক্জন্ত ভারতে লৌহ 
অন্থান্ঠ ধাতুশিল্পের ভবিষ্যৎ ষে খুব উজ্জল নহে তাহা ও 
অনেক বৈজ্ঞানিক বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও 
এ বিষয়ে অবহিত হইলে ও সমুচিত প্রতিবিধানের 
ব্যবস্থা করিতে পাবিলে দেশের কয়লা! সম্পদের 
একটী জটিল সমস্যা সমাধান কর! হইবে । 

ভারতের কয়লা! সম্পদ যাহাতে ব্হকাল স্থায়ী 
হইয়া ভারতবানীর ও দেশের নানাবিধ শিল্প ও 
কারখানার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পাবে 
ভারতবাসী মাত্রেরই উহা কাম্য । দেশেব কয়ল৷ 
সম্পদের পরমামু বা স্থায়িত্ব সমন্ধদ্ধে চিন্তা করিতে 
বিলে সর্বাগ্রে দুইটী কথ! মনে উদ্দিত হয়। যথা-_ 

১। বিজ্ঞানসম্মত উন্নত খনন প্রণালীর আঁশ 
গ্রবতন। 

২। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যথাযথ সদ্বাবহার। 

এই ছুই প্রণালীর দ্বারাই ভারতের কয়লা- 
সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ ও পূর্ণ পরমাযু লাভ 
সম্ভব হইতে পারিবে। খননকার্ধ স্ুচীরুরূপে 
সম্পন্ন হইলে ভূগরভ হইতে অধিক পরিষাণ কমা 
উত্তোলিত হুইতে পারিবে । বতগ্মানে অধিকাংশ 
খনিতে প্রায় অধেকের বেশী কয়লাই ভূগর্ভে পরি- 
ত্যক্ত অবস্থায় থাকে ও ভবিষ্যতে তাহার পুনরুদ্ধার 
একেবারেই অসম্ভব। ইহাই ব্তমানে অনেক 
খনিতে অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফৌবণ প্রভৃতি দুর্ঘটনার 
অন্ততম .কারণ। ইহার জন্য ভারত সরকারের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, ৪থ সংখ্য। 


১৯২৫ সালের বিধিবদ্ধ কোল গ্রেডিং বোর্ডের 
(0081 97801087080) কার্ধপ্রণানীকে ও 
বতগান অপরিমাজিত খনন প্রণালীকে অনেকে দায়ী 
করিয়াছেন । এই দুই বিষয়ের আশু সংশোধন ও 
পবিবত্ন না হইলে ভারতের কয়লা খনিগুলিতে 
এইরূপ দুর্ঘটনা ক্রমশঃ বধিত হইবে এবং ঘন ঘন 
অগ্নিকাণ্ডের ফলে কমুলা সম্পদ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে। স্থখের বিষয় এই যে খনি ও খননকার্ষে 


আমিকদের নিরাপত্তার জন্ত কিছুকাল পূর্বে 
ভারত সরকার আংশিকভাঁবে “বালুকাডরণ, 
প্রণালীর আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং 


তজ্জন্ কয়লার উপর নিধ্ণরিত শুষ্ক আদায় 
করিয়া খনির মালিকর্দিগকে কিছু কিছু নাহাধ্য 
করিতেছেন। বতমানে কোন কোন খনিতে এই- 
রূপ বালুকাভরণ প্রথা ক্রমশ: অধিকতর ভাবে 
প্রবতিত হইতেছে বটে, কিন্তু এই প্রথা 
আরও ব্যাপক হওয়া বা ইহার প্রচলন সমস্ত খনিতে 
বাধ্যতামূলক হওয়া একান্ত প্রয়োজন । এ বিষয়ে 
সাফল্য অর্জন করার জন্য শুক্ষভাগ্ডার ও সাধারণ 
কোষাগার হইতে সমস্ত খনি মালিকদিগকে যথা- 
যোগ্য অর্থ সাহায্য করা সরকারের অবশ্ঠকতব্য | 
সে কারণে যদি স্টোয়িং বিল কিঞ্চিৎ সংশোধিত 
করা বা কয়লার উপর শুক্কের পরিমাণ কিছু বুদ্ধি 
করা আবশ্ক হয় তাহারও ব্যবস্থা করা সমীচীন 
হইবে বলিয়া মনে হয় এবং তাহার দ্বার! দেশের 
উপকারই সাধিত হইবে। ছোট ছোট খনি 
মালিকদিগকে এভন কিছু অস্থৃবিধা ভোগ করিতে 
হইবে বলিয়া! আশঙ্কা; তবে তাহারা যদি সঙ্ঘবন্ধ 
হইয়া এক একটী বড় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা 
করিতে পারেন তবে তাহারা সকল বাধা বিপত্তি 
সহজে অতিক্রম করিণী। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে পারিবেন | বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়লার যথাযথ 
সম্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে প্রবতিত হইলে 
উচ্চশ্রেণীর কয়লা সম্পদ যে অধিকতর কাল নারি 
“হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


বত'মানে ভারতে গড়ে প্রায় তিন কোটা টন 
কয়লা বংসরে খনি হইতে উত্তোলন করা হয়। 
এই কয়লার মধ্যে প্রায় দেড় কোটা টন উংকুষ্ট 
কোক্‌-উতৎ্পাদনকারী ও অবশিষ্ট কোক্-অন্ৎপাদন- 
কারী শ্রেণীতূক্ত কয়লা । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে 
ধত কোক্‌-উৎপাদক কয়ল! ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন 
করা হয় তাহার সমন্তই কি ধাতু নিষ্কাশন কাধে 


» ব্যবহৃত হয় না? উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব 


' *নিকাশ লইলে জানা যায় যেখনি হইতে উৎপন্ন 
দেড় কোটা টনের মধ্যে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য মাত্র 
৩০-৪০ লক্ষ টন কয়লী ব্যবহৃত হইয্া থাকে এবং 
অবশিষ্টাংশ রেলওয়ে ও অপরাপর শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 
যে ভারত সরকারের রেলপথ বোর্ড তাহাদের 
বাম্পীয় শকটের জন্য কেবলমাত্র কোক্‌-অনুৎপাঁদক 
কয়ল। ব্যবহার না করিয়া বু পরিমাণে উতকুষ্ট কোক্‌- 
উৎপাদক কয়লাও ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বে- 
মরকারী অপরাপর প্রতিষ্ঠানে ও নানাবিধ কলকাঁর- 
' খানায় এই শ্রেণীর অল্লাধিক এককোটা টন কয়লা 
ব্যব্ৃত হইয়া আসিতেছে । এইরূপ অপব্যবহারের 
ফলে উচ্চশ্রেণীর কোক্‌-উৎপাদনকারী কয়লার সম্ভার 
যে অচিনে নঃশেষিত হইয়া যাইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি! এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অনেক প্রতিবাদ 
ভারতী সরকারে পেশ করা হইয়াছে কিন্ত এ 
পর্যন্ত বিশেষ সুফল লাভ হইয়াছে বলিয়া . মনে 
হয় না। ১৯৪৬ সালের সরকার কতুঁক নিয়োজিত 
“মাহিন্ত্র কমিটি”ও এই সফল প্রশ্রের সমাধানের 
জন্য অনেক পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের 
ন্থপারিশগুলি শীত্রই কার্ধে পরিণত হইলে কয়লা 
সম্পদের সংরক্ষণ ও কয়লাশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন 
সম্তব হইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকার বিশেষ 
তৎপর ও সক্রিয় হইলেই দেশের ও দশের মঙ্গল। 
ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাহাড়ে যে অফুবস্ত 
লৌহপ্রস্তর বিষ্যমান তাহার সন্ধান ভূৃতত্ববিদগণ 
আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্ত উৎকৃষ্ট কোক্‌ কয়লটর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৩ 


অভাবে ভবিষ্ততে ধাতুনিষষাশন কাধ যে বিপন্ন হইবে 
সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণ ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং 
সাধারণের তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার এবং দেশের 
কয়লাশিল্প ও অপরাপর প্রতিষ্ঠান যদি অবিলম্দে 
বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লীর সদ্ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ মনো 
যোগ দেন তবেই দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। এজপ্ 
সবসাধারণের চেষ্টায় উচ্চশেণীর কয়লার ব্যবহার 
বিধি সম্বপ্ধে যদি কোনরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা 
করিতে পারা যায় তবেই মঙ্গল এবং এইরূপ হইলে 
কয়লার ভবিষ্যৎ সম্থদ্ধে অনেকটা নিশিষ্ত হওয়া 
যাইবে। কয়লার সম্যক উত্তোলন ও যথাষথ ব্যবহারের 
প্রচলন হইলে বৎনরে গড়ে ৫* লক্ষ টন কোক- 
উৎপাদক কয়ল! উদ্ধার করিলেই সমস্ত ধাতুনিষ্কাশন 
কার্ধ স্তচারুবূপে চলিবে ও তাহার ফলে এই শ্রেণীর 
কয়লার পরমাযু হইবে অল্লাধিক ১০* বৎসর ; কিন্ত 
যদি বত'মান দূষিত ব্যবহারবিধি চলিতে থাকে তবে 
ইহার পরমাযু হইবে মাত্র ৫০ বখসর। বালুকাভরণ 
প্রথা ব্যাপকভাবে প্রবতিত হইলে অবশ্য খনির নিরা- 
পত্তা ও কয়লাসম্পদের স্থায়িত্ব আরও বধিত হুইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। ষদ্দি এপ আন্দোলনের ফলে 
কয়লার উত্তোলন প্রণালীর ও যথাবথ ব্যবহার বিধির 
সম্যক উন্নতি অবিলম্বে পরিলক্ষিত না হয় তবে 
দশের সরকারকে কমল! শিল্প জাতীয়করণে প্রণোদিত 
করিতে হইবে, অথবা সরকারের তত্বাবধানে 
ব্যাপক বালুকাঁভরণ প্রথার ও কয়লার সছ্যবহার 
বিধির আশু প্রবর্তন ও বাধ্যতামূলক করা 
একান্ত আবশ্যক হইয়া পরিবে। নতুবা দেশের 
কয়ল! সম্পদ সুচারুভাবে সংরক্ষণ করা অসম্ভব হইয়া 
উঠিবে। | 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে ভারতের উচ্চশ্রেণীষ কয়ল 
সম্পদ মোট ৫** কোটা টন, বিত্ত নিকৃষ্ট কয়লার 
পরিমাণ যথেষ্ট অর্থাৎ ১৫০০,কোটা টন। এই প্রসঙ্গে 
ইহাও ব্ল! উচিত যে ভবিষ্যতে বদি গব্ষেণার ফলে 
ও সর্বসাধারণের চেষ্টায় নিয়ঙ্রেণীর কয়ল! বহুবিধ কার্ধে 


২২৪ 


উন্নত গ্রণালীতে নিয়োজিত হইতে একে এবং নানা 


ডান ও বিজ্ঞান 


[ ১মবর্ষ,) ৪র্থ সংখ্যা 


ভারত সরকারের মনোযোগ এ বিষিয়ে আক 


প্রকার ব্যবহার বিধি বাধ্যতামূলক হয় তবে উচ্চ হইয়াছে ও নৃতন গবেষণাগার স্থাপিত হইতেছে । 


শ্রেণীর কয়লার পরমায়ু আরও অধিক পরিমাণে 
বুদ্ধিপ্রাপ্ধি হইবে সন্দেহ হয় নাই | এব্সপ সাফল্যের 
অনেক দৃষ্টান্ত অপরাপর দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে । 
আমাদের দেশেও এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণ। 
কিছু কিছু চলিতেছে, তবে আরও অধিক চেষ্টা 
একান্ত গ্রয়োঞ্জন। সুখের বিষয় এই যে অধুনা 


€নতভান্বি্চ স্পহ্ছা। 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ও সর্বসাধারণের 
চেষ্টায় এবং প্রয়োজন হইলে আইন প্রণয়নের 
দ্বারা কয়লার উন্নত খনন-প্রণালী ও বথাষথ ব্যবহার 
বিবি প্রবতিত হইয়া ভারতের কয়লা সম্ভার 
নানাবিধ পাতু ও অন্তান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর 
শ্রীবৃদ্ধি করুক ইহাই আমাদের কামনা । 


সমগ্র মানবসমাজের অন্য বৈজ্ঞানিক পন্থা কি আশা এবং আশঙ্ক। 
নিয়ে এসেছে? প্রশ্নটি এপ ভাবে উখাপন করা আমি সঙ্গত মনে 
করি না। মান্গষের হাতের এ অস্ত্রটি ষেকি পরিণাম স্ৃট্টি করবে, তা 
সম্পূর্ণ নির্ভৰ করে যে সব অন্তিম লক্ষ্যের অভিমুখে মানব্জাতি আজ 
সজাগ হয়ে উঠেছে, তাদের স্বভাব এবং স্বর্ূপের উপর | বৈজ্ঞানিক প্থা 
এসব লক্ষ্যে উপস্থিত হ'বার কেবল মাত্র উপায় জোগায়, কিন্ত এসব 
লক্ষ্যের স্থট্টি করতে পারে না। সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন বৈজ্ঞানিক পন্থার একান্ত 
অনুসরণে আঙ্গ মানুষের অবস্থ! হয়ে উঠত নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত) এমন 
কি এসব পন্থার স্ষ্টিও সম্ভবপর হ'ত না, যদি সত্যকে মোহনিমুক্ত ভাবে 
উপলব্ধি করবার প্রবল প্রেরণা মান্য সকল সময়ে অন্থভৰ করতে না 
পারত। পন্থাকে নিখুত ও পরিপূর্ণ করে তোলা, এবং লক্ষ্য বিষয়ে 
সম্পূণ উদাসীন ও অনিশ্চিত হওয়া, আমি মনে করি এ হচ্ছে বতমান 
যুগেবক একটি বিশেষ ছুলক্ষণ। মানুষের প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ, তার 
সবরশঙ্গীণ কল্যাণ ও নিরাপত্তা বদি আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, তবে 
এ মহৎ লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার পথের অভাব আমাদের হবে না। যদি 
সমগ্র মানবসমার্জের মধ্যে মুটিমের় লোকও এ লক্ষ্যের জন্য সচেষ্ট হয়, 


পবিণামে তার্দেরই জয় অবশ্যম্ভাবী | 


- আলবার্ট আইনষ্টাইন 





শিল্সা ও 


বিজ্ঞা-। 


শ্রাঅমূল্যধন দেব 


আমাদের ভারতবর্ষে শিল্প বলিতে আগে কুটীর 
শিল্পই বুদ্ধাইত। ঢাকার মস্লীন বা কাশ্মীরী শাল 
“বা মোরাদাবাদের বাসন বা মহীশুরের কাঠের 
কাজ আমাদের গৌরবের ছিল। প্রাচীন ভারতের 
এঁতিহ বা রুষ্টি বস্ততান্ত্রিক সভ্যতা বা আদর্শ হইতে 
ভিন্ন ছিল। প্রারস্তে যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের 
, মনীষীদের আদশত্রষ্ট করে নাই, তাহাদের চিন্তাধারা 
উচ্চ দার্শনিক আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
ঘটনার আবত'নে আজ আমরা যান্ত্রিক সভ্যতায় 
বিশ্বাসী । আমরা বুঝিতেছি বা আমাদিগকে বুঝান 
হইতেছে যে উত্পাদন বৃদ্ধি, শিল্পের উন্নতি সাধন 
না করিতে পারিলে আমাদের এঁহিক কষ্টের লাঘব 


'হইবে না। কাজেই দার্শনিক মনোবৃত্তির পরিবতে” 


আমাদের এখন যাস্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাগুলি 
দেখিতে হইবে। যে কোনও পরিব্তনের সময়ই 
অস্তর্র্তীকালে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। 
আম্রাও আজ এই পরিব্তনের প্রাঙ্কালে বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন | 

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে যাহাদের চাষবাঁসের 
স্থবিধা নাই, সাধারণত তাহারাই “শিল্প ( কুটার 
শিল্প বা কারখানার কারিগরী বৃত্তি) জীবিকা 
হিসাবে গ্রহণ করে। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, 
যদিও তাহাদের বুদ্ধিমত্তার তেমন অভাব নাই। 
তাহারা শিক্ষার স্থযোগ পায় নাই বলিয়াই অশিক্ষিত 
রহিয়াছে । উৎপাদন বাড়াইতে হইলে, শিল্পের 
উন্নতি করিতে হইলে, নব নব উতদ্ভাবন-শক্তির বিকাশ 
হইবার স্থযোগ দিতে হইলে, আমাদের দেশের 
সহ সহম্র কারিগর বা! শিল্পীরিগকে শিক্ষিত করিতে 
হইবে। এখানে শিক্ষা বলিতে স্কুল বা বিশ্ববিদ্য৮ 


লয়ের নির্ি্ইট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষা 
বুঝাইতেছে না। যিনি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, 
সেই বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে বা সম্যক জান 
উপলব্ধি করিতে যেটুকু বিজ্ঞানের প্রয়োজন তত- 
টুকু শিক্ষাই বুঝাইতেছে। এখন অনেকেই না 
বুঝিয়া অন্ধের মত অনুকরণ করেন । যদি প্রাথমিক 
বিজ্ঞান জানা থাকে, তবে অনুকরণ না করিয়া 
নিজেই চিন্তা করিয়। (আরও অধিকতর দায়িত্বের 
সহিত) কাজ করিতে পারিবেন এবং উৎকর্ষ 
সাধনেও প্রয়াসী হওয়া সম্ভব হইবে। 

অন্যান্থ স্বাধীন দেশে কারিগরদের এই রূকম 
শিক্ষা দিবার জন্য “নাইট স্কুল” বা নৈশ বিষ্যালয় 
আছে। .তাহার্দের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য (1968) 
ও ফরমূল। (69:09186) সপ্ধলিত পকেট বইও 
প্রকাশিত হয়। এই ভাবেই সেই সব দেশের 
কারিগরদের শিক্ষার পথ স্থগম কর! হয়। আমাদের 
দেশেও ইহা হওয়া বাঞ্চনীয়। বিজ্ঞান পরিষদ, 
বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যা বিষয়ক উল্লিথিত পকেট বই 
বা ম্যান্থুয়াল বা! হ্যাগুবুক রচনা ও প্রকাশ করিলে 
কারিগরদের উপকার হইবে । এই ভাবে বিজানীর! 
শিল্পীদের মান উন্নীত করিতে সহায়ক হইতে 
পারিবেন এবং দেঁশেরও উন্নতি সাধনে সহায়ক 
হইবেন। শিল্পের প্রসারে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
সার্থকতা । বিজ্ঞানের প্রনারে শিল্পীর উৎকর্ষলাভ | 

শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ সামজিক সমস্য 
স্বন্ধেও এখন হইতেই সজাগ হওয়া উচিত। 
শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের | মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন 
জীবন সমস্যা-বহুল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টভঙ্গীর সাহায্যে 


২২৬ হঙান ও বিজ্ঞান 


ইহার সনাধান প্রয়োজন এবং আমি বিশ্বাস করি ইহ! 
অবশ্থন্তাবী। শতমুদ্রা মাসিক আয় হইলেই আমাদের 
একটা চাকরের প্রয়েজন হয়। সমাজতঙ্্ের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে চাকর রাখার এখ| বিলুপ্ত হইবে। দৈনন্দিন 
জীবনধাত্র। সচ্ছল ও সরল করিবার জন্য তখন অন্ত 
পন্থ! অবলম্বন করিতে আমর] বাধ্য হইব। স্বাধীন 
দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজজীবন বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যায় যে তথায় সমবায় নীতির 
সাহায্যে দৈনন্দিন জীবন বেশ সুগম হইয়াছে । 
“কুপন” কিনিবার অর্থ খাকিলে ঘরের দরজ্ঞায় 
ঠিক সময় মত, নির্দেশ অগ্ুযায়ী দুধ, সবজী, মাছ, 
ভিম, জালানী, পোছাইয়! দেওয়া হয়। তাহা 
ছাঁড়া বাড়ীতে দ্রলের কল, গ্যাস, বিজ্ঞলী থাকে । 


[ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


হাসপাতালে চিকিংসার ব্যবস্থা আছে। স্কুলে 
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। বতমানে আমাদের 
অনেকেই হাড়ভাঙ্গ। খাটুনীর পর বাড়ী ফিরিয়া 
গৃহস্থালীর নান! অভিযোগে বিব্রত হন। পারিবারিক 
শাস্তি ব্যাহত হয়। দৈনন্দিন. জীবনযাআ যাহাতে 
শান্তিময় হয়, লোকের দুর্ভাবনা কমে, সমাজ- 
ব্যবস্থা সেই ভাবে ঢাল্লাই করিতে হইবে। বতণমানে 
আমার মধ্যপথে বা পরিবত্নের মধ্যে আছি। 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল 
পরিবতণ্নের সময় আমিয়াছে। বিজ্ঞানীরা পথ 
দেখাইলে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ এ বিষয়ে অবশ্থই 
সচেতন হইবে । 


হ-্ক্োন্সেম্পিয্ায্স প্রালীন্ম লংস্মভ তলখও্রার্ভি 


১৭ই এপ্রিলের একটি সংখাদ প্রকাশ যে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী 
যোগ্যকতণর নিকটবর্তী পরমবনম মন্দিবের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনুসন্ধানের 
ফলে একটি প্রাচীন সংস্কৃত লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে । লেখটি ১১০০ বৎসরের 
প্রাণীন এবং একটি ন্বর্ণপত্রের উপর উতকীর্ণ। 

লেখটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের 


মন্ত্রী ডক্টর আলী শাস্্অমিজ্জল সেখানকার ভারতীয় কনসাল শ্রীযুক্ত রাঘবনের 


মারফ২ ভার্তীয় পুরাতত্ববিদদের লেখটি পরীক্ষা করবার জন্ত ইন্দোনেশিয়ায় 
গমনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লেখটি পরীক্ষা করা ছাড়! পুরাতত্বের দিক্‌ 
থেকে ইন্দোনেশিয়ার যে-সব স্থান গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোও তীরা পরিদর্শন করবেন। 
ব্যক্তিগত সংষোগ স্থাপন ছাড়া ইন্দোনেশীয় পুরাতত্ববিদর! ভারতীয় 
পুরাতত্ববিদদের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, মন্ত্রী মহাশয় এইরূপ 
মন্তব্য করেছেন। | 


নিখিল ভরত প্রদরশনী 


আ্রাসভ্রক্রনাথ সেলগুত্ত 


হ্ুলিকাতার ইডেন উদ্যানে ধে নিখিল ভারত 
* প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে এরূপ বিরাট প্রদশনী 
ভারতে এই প্রথম । সাজসজ্জার জাঁকজমক, নানা- 
বিধ পণ্যের জলুষ, আমোদ-প্রমোদের অকুপণ ব্যবস্থা 
ও আলোঝলমল পরিবেশ প্রদর্শনীটির দুনিবার 
আকর্পণ। কিন্তু শুধু নয়নের খোরাক ইহার এক- 
মাত্র সম্পদ নহে, মনের খোরাকে বিচিত্র উপকরণ- 
সমাবেশই ইহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিভব। 
বস্ততঃ গ্রদর্শনীটিকে ভারতীয় শিল্প, কলা বিজ্ঞান ও 
সংস্কৃতি-সমৃদ্ধির নিদর্শন বল! যাইতে পারে । 
ভারতের নানা প্রদেশ ও নৃপতিপ্রধান বাষ্ট- 
সমূহ হইতে .নানাবিপ দ্রব্য ও শিল্পের নমুনা 
প্রদর্শনীতে আহত হইয়া ভারতীয় প্রগতির 
সম্ভাবনাকে ভারতবাসীর নিকট স্পষ্টতর ও স্ফুটতর 
করিয়।, তুলিয়াছে। ইহা যেন স্বাধীন ভারতের 
এশ্বর্ষের একটি জ্ঞানকেন্ত্র। এখানে প্রদথিত 
হইয়াছে ভারতের ইতিহাস ও রাষ্সংরক্ষণের 
উপকরণ, খনিজ ও বনজ সম্পদের নিদর্শন, কারু- 
শিল্পের অভিজ্ঞান এবং কূষির উন্নতিমূলক ব্যবস্থা 
ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর . প্রজনন-পাঁলন-প্রথার 
বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় এখানে আছে 
অল্প পরিসরের মধ্যে বহুমুখী জান-আহরণের 
ব্যবস্থা । | 
বিক্রেয় দ্রবোর দোকানপাট (স্টল) ছাড়া 
প্রদর্শনীটিকে ০০০ নিম্নোক্ত অংশে বিভক্ত 
করা বায় 
জাতীয় জীবন পরিপরেকষণ। জাতির সমৃদ্ধি 
ও সংস্কৃতি, জন ও গণের অবস্থা এ স্বাস্থ, সমাজ ও 
জাতীয় দ্নেহের দোষ-ত্রটি প্রভৃতির নিদর্শন এবং সং- 


ঙ ৯ . 


শোঁধনের প্রয়োজন ও উপায় সম্পর্কে জান.-আহরণের 
উপকরণ সমাবেশ। বস্গতভাবে এই অংশকে 
মজ্জিত করা সম্ভবপর নহে। তাই মানচিত্র, 
'খ্যা-তালিকা, চিত্র ও ন্ক্স! দ্বারা নানা তব ও 
তথ্য প্রকটিত হইয়াছে । এই সমুদয় তালিক। হইতে 
ভারতীয় কষি-সম্পদ, জলঙজ ও বনজ সমৃদ্ধি এবং 
খনিজ এশ্বর্ধের সন্ধান মিলিতে পারে। আধুনিক 
পৃথিবীর দ্রুতগতিশীল অন্যান্য জাতির তুলনায় 
আমাদের সমাজদেহে যে কি বিপুল স্থবিরতা 
আসিয়াছে তাহাও স্পষ্ট কিয়া দেখানো হইয়াছে। 
পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের যত কব্যই ঘটিয়া 
থাকুক, আজ স্বাধীন ভারতে আর তাহার প্রশ্রয় 
দেওয়া চলে না। কিন্তু উপায়ই বা কি? এই 
উপায়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে এই অংশে 
প্রদগিত গ্রগতিস্থচক নিদর্শনগুলি হইতে । ভারতে 
নারীর প্রতি অবজ্ঞা জাতিকে পদ্গু করিয়াছে। 
অধত্ববহিত শিশু হ্তি করিয়াছে জাতীয় দেহে 
এক বিরাট ক্ষত। এই গন্ুত্বদূরীকরণের ও 
ক্ষতনিরাময়ের সন্ধান: রহিয়াছে এই অংশে। 
ভারতীয় কুধি-বাণিজোর উজ্জল সম্ভাবনার্কেও 
পরিশ্ফুট করিয়া তোল! হইয়াছে । ভারতীয় এতিহের 
উপাদান এবং এশিয়াখণ্ডে ভারতের দার্শনিক ও 
সাংস্কৃতিক দানের নিদ্শনগুলি এই অংশের বিশেষ 
আকর্ষণ। . 

ভারতের ম্বাধীনভানংগ্রাষের ইতিহাল: : 
প্রাচীন এঁতিহ ও সংস্কৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়- 
গ্রাম মৃতকর্প-ভারতকে ত্যাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা 
দ্বারা কিরূপে মহিমাস্ছিত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর 
করিয়াছে এখানে সঙ্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার' আনুপূর্ব 


২২৮ 


ইতিহাস। ব্যবসায়বাণিঙ্য ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের 
স্থান ৭ প্রাধান্যের ইতিকথা এবং ভবিষ্যৎ ভারতের 
সমূজ্জল আলেখ্য এই অংশের বেশিষ্টা । 

শিশ-মহল : শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিশু 
মনের বিকাশসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া 
এই শাশা সঙ্িত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্টে 
হাতের কাশ, মুত্তি, চিত্র, আলোকচিত্র, ফলিলের 
নমুন। ডাক টিকিট, পোকা-মাকড়, শিশু স।ময়িক- 
পত্র, মুত শিশু-সাঠিত্যিকের চিত্র, শিশু-মন- 
শ্ক্রণের নানাগ্রকার বিদেশী নক্সা সঞ্চয়ন ৪ 
সঙ্কলন, শরীরচালনা! এ ব্যায়ামের চিত্রাবলী 
এই বিভাগে লংগহীত হইয়াছে । এতদ্বাতীত 
ডিল, লাঠিখেলা, ম্যাজিক, হাসি, নীচ, গান, নাটক 
ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
আছে । 


নারী বিভাগ £ এই শাখায় দেশের সমৃদ্ধিতে 
নারীর দান বিশেষভাবে প্রদশিত হইয়াছে । জাতীয় 
শিল্প-কলায়, অঞ্চনে, চিত্রে, স্থচীকর্মে তাহাদের 
নানা অবদানের নিদর্শনে নারী-শাখা বিশেষভাবে 
পরিকপ্িত ও সঙ্জিত । 


সাংবাদিক শীখ। £ বিশ্ব-জ্জানের ক্ষেত্রে সংবাদ 
ও সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের আকুল) এবং প্রচার ও 
সংস্কৃতি-প্রসারের পক্ষে সাংবাদিকতার নীতিসংক্রান্ত 
নিদর্শন এই শাখার বৈশিষ্ট্য 


ক্রীড়া-কৌতুক বা রঙ্গ বিভাগ : এই অংশে" 
দৈহিক ও মানসিক শ্বাস্থাগঠনে নানীপ্রকার ক্রীড়া- 
কৌতুক, শরীর-চালনা, মুষ্টযুদ্ধ, মললযুদ্ধ প্রভৃতির 
উপযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদশিত হইয়াছে। 

স্বাস্থ্য বিভাগ: ভারতীয় গণস্বাস্থ্যের 
রূপ, দৈহিক মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যবিকাশের 
উপকরণ, আহার-বিহার-প্রণালী এবং খাস্ভের 
গুণাগুণ সম্পফিত নান! নিদর্শনসম্ভারে এই বিভাগ 
সমৃদ্ধ । বৈজ্ঞানিকমতে রোগ-নিরাময় অপেক্ষা 
রোগ-প্রতিষেধ গণস্বাস্থোর অধিকতর পরিপোষক । 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


প্রত্যেক নাগরিকের । 


[১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


স্থতরাং খাগ্ঠাখাঘ্ভ নিরূপণ ও দেহ মনের 
পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে প্রত্যেকের অবহিত থাকা 
প্রয়োজন । জাতির স্বথাস্থাসম্পদ রক্ষার দায়িত 
থাগ্-নিবাচন, পারস্পরিক 
পরিচ্ছন্নতা-বক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্জায় স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কে নানা শিক্ষণীয় বিষয় এই 
বিভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

স্থাপত্য (গৃহনিমাণ, নগরস্থাপন) ও 
বিদ্যুৎসরবরাহ বিভাগ £ আমাদের দেশে নগর-. 
নিমণণ কচি স্বাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা 
অনুসারে হইয়া থাকে । কলকারখানাগুলির ঘর- 
বাড়ি-ইমারতও মালিকের সুবিধা ও থেম়ালমত 
নিম্মিত__-অধিবা সিগণের স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই দৃষ্টি 
দেওয়া হয় না। গ্রামাঞ্চলের গৃহাদিও কোন 
স্থুনিয়ন্ত্রিত বা স্থপরিকল্পিত গ্রণালীর ধার ধারে না। 
এই বিভাগে আদর্শ সংস্থাপন! দ্বারা উপরোক্ত বিষয়- 
গুলির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা৷ হইয়াছে। 
ব্তমান যুগের অগ্রগতির দিনে শহর ও পল্লীর 
নুসংস্থাপন এবং আদর্শ গৃহনিমণণ জনসমাজের 
সর্বতোমুখী উন্নতির নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজন। 
সকল এশ্বর্ষে সমৃদ্ধ হইম্াও অন্ধ-কারায় বন্দীর 
জীবন যাপন স্বাধীন ভারত আর কেন করিবে? 
তাহার জাগরণ আজ অন্রণিত হইবে পল্লীপ্রাস্ত 
হইতে নগরের প্রত্যন্ত প্রদেশে । গঠন কবিবে 
সে নৃতন গ্রাম, নূতন শহর, নৃতন স্বাস্থ্যকর 
আবাস। তাহারই স্সংবদ্ধ পরিকল্পনার আদশ 
(মডেল) ধর্শকগণ এই বিভাগে দেখিতে 
পাইবেন। 

ব্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে বিদ্যুৎ 
মানবজীবনের অপরিহার্য উপকরণ। বিছ্যুৎ- 
সরবরাহের পরিকল্পনা তাই এই বিভাগকে অধিকতর. 
বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তছুপরি বহু-আলোচিত 
দামোদর পরিকল্পনার নক্সা ও নমুনা ( অঙ্গকৃতি ) 


দর্শকদের মনে অপূর্ব উত্তেজনার স্থত্ি করে। দামোদর 
পরিকল্পনার অন্তরালে পুদদেশের বিল সম্পদ ও 


এপ্রিল, ১৯৪৮) 


সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, একথা আমরা গত 
কয়েক বংসর বাবৎ শুনিয়া আলিতেছি। প্রদর্শনীতে 
এই পরিকল্পনার অস্থকৃতি (মডেল) সন্নিবেশিত 
করিয়া সে সম্ভাবনার মূল্যনির্দেশ ও তাহার 
কার্ধকরী দিকৃটির প্রতি আমাদের আগ্রহ 
জাগ্রত করা হইয়াছে । এই পরিকল্পনা সার্থক 
হইলে দামোদবের বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইবে; বর্ধমান, 
বাকুড়া, হুগলী ও হাওড়ার বহু বর্গমাইল জমিতে 


* চাষের জ্রল সরবরাহ করা চলিবে--তাহাতে ধান 


জন্মিবে ১১০৮১০০১০০০ মণ, রবিশস্য উৎপন্ন 
হইবে প্রায় ৫ কোটি টাক! মূলোর । আর এই বাধ 
হইবে বিপুল বিছ্যুৎ-শক্তির উৎস। 


দেশ-রক্ষা বিভাগ £ দেশ-রক্ষার উপযোগী 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অন্দর, যান বাহন ইত্যাদি 
নানাপ্রকার সামগ্রী এই বিভাগে প্রদিত হইমাছে। 
দর্শকগণের নিকট এ সকলের প্রয়োজনীতা ৪ 
ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা! করিনার ব্যবস্থাও আছে। 
ভারতীয় নৌ-বাহিনী, স্থল-বাহিনী ও বিমান- 
বাহিনীর অশ্ত্রাদি :ও আন্যঙ্গিক সামরিক দ্রব্য- 
সম্ভার, সংবাদ-আদান-প্রদানের যন্ত্রপাতি, চিকিংসা 
বিভাগের সাঞ্জসরপ্ধাম বস্তরগতরূপে অথবা আদর্শ 
অন্ুকৃতি ও নকৃনার সাহায্যে দেখানো হইয়াছে । 
দেশ-রক্ষার প্রয়োজনে বিশিষ্ট অস্ত্-শন্্-নিমণণের 
কলা-কৌশলের নিদর্শনও সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে 
দেশ-রক্ষার কার্ষে কি আমাদের প্রয়োজন, কি 
আমাদের আছে আর কি চাই--এসকল বিষয়ের 
একটা স্থম্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। 

বিজ্ঞান বিভাগ £ বিশেষজ্ঞগণের তত্বাব- 
ধানে বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 
স্থচার সন্গিবেশ। বিষয় অনুসারে বিজ্ঞানের পরিবেশন 
হইয়াছে বিভিন্ন শাখায় । এই পরিবেশন মনোরম 
ও উপভোগা । বিভাগটিতে আছে__ 

(ক) অভিব্যক্তিবাদ শাখা £ পৃথিবীর জন্ম 


হইতে অগ্নযৎপাদন কাল পর্যন্ত স্বাবরজঙ্গমের বিবত্ন 


ও সংস্কৃতির উন্মেষ নকৃসা (চার্ট) দ্বারা বুঝানে 


উটান ও বিজান 


২২৯ 


হইয়াছে। পৃথিবীর জয়, ্বততিকা-্তরের ক্রম-সঙ্জিবেশ, 
ভৃতত্বান্ুযায়ী জীব ও উত্ভিদের জন্ম, নৃবিক্ঞানসম্মত- 
ভাবে মানবের জন্ম ও বিবতণ্ন, গ্রস্তরনিয়িত অস্বের 
উদ্ভব এবং শক্তির আদিমতম প্রকাশ অগযৎপাদন 
প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে এই শাখা সমৃদ্ধ: 

(খ) পদার্থবিজ্ঞান ও যন্তববিজ্ঞান শাখা £--এই 
শাখায় আমাদের দেশে পদার্থবিজ্জানে অতিপ্রথম 
যে সকল তথামূলক পরীক্ষা সম্পার্দিত হইয়াছিল 
তাহা গ্রদধিত হইয়াছে । একান্ত প্রয়োঞ্জনীয় 
নানাবিধ ন্্পাতির নমুনা দেখাইয়া তাহাদের 
কার্ধকলাপ ব্যাখ্যাত হ্ইয়াছে। আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্র তার উদ্ভাব্ত যেসকল যন্ত্রাহাষ্যে যুগাস্ত- 
কারী পরীক্ষাগডলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
কোন কোন যন্ত্র-বিশেষত:ঃ তার অণুতবঙ্গ- 
উৎপাদক অভিনব সুশ্ম যগ্থটি এবং রান-এফেকৃট্- 

ংক্রাস্ত পরীক্ষা গুলি দেখানো হইয়াছে । সাইক্লোট্রন 
যন্ত্র, পথবীক্ষণ যন্ত্র (রাডার), ছ্রিম ইপ্রিণ, পেট্রল 
ইঞ্জিন, বিমানপোত প্রভৃতির অন্তরুতিসমূহও প্রদণিত 
হইয়াছে। 

(গ) রসায়ন শাখ। :--প্রাচীন ভারতে রসায়ন 
শাস্ত্রে ষে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার 
ইতিহাস এবং আধুনিক ভারতীয় রসায়নচর্চার জনক 
আঁচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রের অবদানের কথা এই শাখার শ্রেষ্ঠ 
উপচাঁর। নাগার্ভৰ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন 
মনীষিগণের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অন্থকৃতি এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পার্দিত 
নানা রাসায়নিক গবেষণার ফলাফলও এই অংশে 
পরিবেশিত হইয়াছে । 

(ঘ) ভূবিজ্ঞান শাখা £--অনুকৃতি, নক্সা ও 
রডীন্‌ চিত্রা্দি দ্বারা তৃতাত্বিক তথ্যগুলির ব্যাখ্যা 
এই অংশের উপকরণ । যুগাবতের ফলে তৃত্তরের 
পরিবতন-বিবতর্ন এবং জীব-জস্ত-উদ্ভিদের উৎপত্তি 
ও বিলয় পরধীয়ক্রমে দেখানো হইয়াছে। ভারতের 
বিভিন্ন খনিজ সম্পদের বিবরণ, অবস্থান ও সন্নিবেশ 
ইত্যাদির তথ্যও এখানে আন্বত হইয়াছে, 


৩০ 


(ও) ভূগোলবিজ্ঞান শ!খ!:--প্রকুতির খেমালে 
ভৃপৃষ্ঠের যে পরিবতন ঝ| পরিবর্ধন দটিয়াছে 
মানচিত্র, নক্স! ও অন্ুরুতি প্রহৃতির দ্বারা নুম্পষ্- 
রূপে তাহা বুঝাইস। দেওয়া হইয়াছে । খতু- 
পরিবতন, নদনদীর উৎপত্তি ও বিলোপ এবং তাহার 
কারণ, পৃথিবীর ধর্বংসলীপা, তপুচস্থ জীবজগতের 
জীবন-সংগ্রাম। যোগাতমের প্রতিগঠা, বিজিত" 
বিঙ্গয়ীর পরিচয়, ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, 
ভারত-পধটন-সংক্রান্ত তথ্যাবলী এই শাধার 
উপাদান। 

(চ) প্রাণিবিদ্যা শাখ। জীবের আবাস, জীন. 
জগতের ছন্দ ও সখ্য, "প্রাণীর মাগ্নগোপন-চেষ্ঠা) 
আত্মরক্ষার প্রেরণ ও প্রয়াস, বুদ্ধি-ধৃন্তের জয়যাত| 
ইত্যাদি বিময়ের চিত্তাকর্ষক নক্সা ও অন্ুরুতি 
দ্বার। এই শাখা! অলঙ্গত | 

(ছ) উত্ভিদ্‌বিদ্যা শাখা £--পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ- 
রাজ্যে চলে এক হুটোপাটি, জাপটাজাপটি:__-তাহার 
কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এই শাখায়। উদ্ভিদের 
জীবনেতিহাপ, আদিমতম উদ্ভিদ, কীটতৃক গুল্স- 
লতা, ছত্রাক, ছত্ত্রাকজাত প্রতিষেধক ওঁষধাদি, 


জান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বর্ষ, র্থ সংখ্য। 


ফুলফলের জন্মনিয়ন্ত্রণ, ফসল ত্বরাদ্থিত করণের উপায় 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয়ের ব্যবস্থা এই 
শাখার বিশেষত্ব | 

(জ) নৃতত্ব শাখ। :-ম।নবজাতির উৎপত্তি, 
তৈহিক গঠন, মানসিক বৃত্তি বশানুবতন, 
স্থপ্রজনন, জাতিতন্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথা, অঙঙ্কার 
ও অঙ্গাবরণসম্পফ্িত নানা উপকরণ সমাবেশে 
এই শাখ। সমৃদ্ধ । 

(ঝ) মনোবিজ্ঞান খাণা :--মানবমনের স্কতি 
ও বিরুতি, বিরুতির কারণ, মন ও দেহের গ্রেরণ।, 
অম্শক্তি ও অবসাদ প্রড়ৃতি নানাপ্রকার মানসিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিঘার সহিত পরিচয়ের স্যোগ ঘটে 
এই শাখায়। 

- বন্ততঃ জাতির জীবনগঠতনে এই ধরণের প্রদর্শনীর 
উপযোগিত। অপরিসীম। ইহা কেবল জাতির 
এতিহা ও সম্পদ থোধণ| করে না, পরন্ধ দেশের 
যুবশক্তিকে--জাতির ভাবী কর্ণধারগণকে স্বদেশ ও 
স্বজাতির মঙ্গলকর্মে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত 
করে। লোকশিক্ষার যেমন ইহা প্রকৃষ্ট বাহন, 
স:গগন-পরিকল্পনার তেমনি পথনির্দেশৰ | 


ভারতের নাঘাসগ্পদ ও জঞ্রাতরদ্যং 
শ্রীচিত্তরুজজন রায় 


তআধুনিক জগতে একটা জাতির স্বাদীন অস্তিত 
* নির্ভর করে, তাহাঁর বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং 
শ্রাক্কৃতিক সম্পদের উপর। বৈজ্ঞানিক উন্নতি 
সাধন এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কল্যাণ-কাধে 
নিয়োজিত করিতে পাবিলে দেশের অর্থ নৈতিক 
ভিত্তি স্থদৃঢ় হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক হইতে 
বিচার করিলে অখণ্ড ভারতের সহিত পৃথিবীর 
কোনও দেশের তুলনা হয় না; কিন্তু খণ্ডিত 
ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ আজ দিধাবিভক্ত। 
ভারতবর্ষ পাইয়াছে শিল্প, খনি ও বিছ্যুৎ আর 
পাকিস্থান পাইয়াছে খাছ, জল ও কৃষি সম্পদ। 
অথণ্ড ডারতের মোট সেচব্যবস্থার অধেকের 
বেশী পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। এইদিক 
দিয়! ভারতবর্ষ পাকিস্থান অপেক্ষা যে দরিদ্র সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই-_কারণ ভারতবর্ষ একটা 
কৃষিপ্রধান দেশ । এই প্রবন্ধে ভারতের প্রাকৃতিক 
সম্পদের অন্যতম নদীসম্পদদ ও তাহার সদ্ধব্হার 
সমন্ধে পৃথিবীর অন্তান্ত বৃহৎ রাষ্ট্রের একটা তুলনা- 
মূলক আলোচন! করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 

১৯৩৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে 
একটা জাতীয় পৰিকল্পনা সমিতি, ন্যাশনাল প্ল্যানিং 
কমিটি, গঠিত হইয়াছিল । এই সমিতির উদেশ্ঠ 
ছিল ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির 
আলোচনা করিয়! জাতির উন্নতির জন্য এমন একটা 
বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাহা দ্বারা সাধারণ 
লোকের জীবনধাজ্রার মান উন্নত হয়। ইহার জন্ত 
ভারতের বিশেষজ্ঞদের লইয়া ২৯টী উপসমিতি 
বা সাবকমিটি গঠন করা হয়। এই উপনমিতিগুলি 
আলোচনা আরস্ত করেন ১৯৩৯ সালে এহং ১৯৪০, 


সালের মধ্যেই তাহাদের আলোচনা শেষ করেন। 
এই সমস্ত উপমমিতিগুপগ্িব আলোচনার ধারাবাহিক 
বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । 
এই ২ন্টী উপসমিতির মধ্যে শক্তি ও জালানী 
উপসমিতি (পাওয়ার আযাণড ফুয়েল সাবকমিটি) এবং 
নদী ও সেচ উপসমিতি (বিভার ট্রেনিং আ।ও ইরি- 
গেশন সাবকমিটি ) অন্যতম । প্রথমটীর সভাপতি 
ডুব মেঘনাদ? সাহ। এবং দ্বিতীয়টার সভাপতি 
হায়দ্রাবাদের নবাব আলি ইয়ার জঙ্গ। 

আজিকার দিনের পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনে 
বিদুৎ একটী * অপরিহাধ উপাদান। বিছ্াৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র দুই গ্রকাঁন। প্রথমটা তাপবিছ্াৎ কেন্দ্র 
বা থামল স্টেশন এবং দ্বিতীয়টী জলবিদ্যুৎ 
ব৷ হাইড্রোইলেকট্রক কেন্দ্র। তাপবিদ্যুৎ কেন্্রে 
বিদ্যাৎ উৎপাদক যন্ের আদিচালক বা টারবাইন, 
চালাইবাঁর জন্য বাম্প-উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার 
হাউস প্রয়োজন হয় কিন্তু জলবিছ্যুৎকেন্দ্রে জলকে 
বাপে পরিণত করার প্রয়োঞ্জন হয় না; জলকে 
সরাসর তুধিণ বা টারবাইন চালাইবার কার্ষে 
নিয়োজিত করা হয়। দুই প্রকার বিদ্যুৎ কেন্ত্রের 
মধ্যে ইহাই মূলগত পার্থক্য । এই দুইপ্রকার 
বিছাৎ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে স্থবিধা অস্থবিধা 
ছুইই বতমান। তবে সবদিক হইতে বিগার 
করিলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থবিধ। 
অনেক। প্রথম জলবিছাৎ কেন্দ্র গ্রতিষ্ঠার খরচ 
মামান্য কিছু বেশী হইলেও-_একবার প্রতিষ্ঠ। 
করিতে পারিলে ইহার পরিচালন খরচ তাপ- 
বিছ্যুৎ কেন্দ্র অপেক্ষা অনেক কম। দ্বিতীয় 
স্থবিধা--পীক লোড বা লবচেয়ে বেঈী শক্তির 


১৩২ 


চাহিদা যে সমম্ব আসে তখন সেই চাহিদাকে 
পূরণ করিবার ক্মন্ত প্রয়ো্ন মত একটী অথবা 
ছুইটি বয়লার “ব্যাঙ্ক” করিয়া রাখার প্রয়োজন হয়। 
অর্থাৎ এমনভাবে বয়লারের উত্তাপ সংরক্ষিত ও 
নিয়গ্রিত কর! হয়, যাহাতে প্রয়োজন মাত্রই সেই 
বয়লার হইতে বাম্প সরবরাহ কর! থায়। কিন্ত 
ভবুও দেখ! গিয়াছে যে পীক পোড আনার সময় 
এবং বয়লার হইতে পূর্ণমাত্রায় বাষ্প সরবরাহ করার 
সময় পর্যস্ক এই মধ্যকালীন সময়ট্রকৃতে বা'পচাপের 
অবনতি পটে এবং তাহার ফলে সামগী উৎপার্ছন 


কেন্দ্রগুলির সাপারণ কাধক্রম ব্যাহত হয়। কিন্তু 
অলনিদ্যুৎ কেন্দ্রে শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় 
না) কেবলমাত্র জলনিয়ন্ত্রণের দ্বারাই অতি সত্বর 
এই গীক লোড বহন করিবার জন্য শক্তির চাহিদা 


মিটাইতে পারা যায় । এই স্থবিধাটা জলবিদুৎকেন্ত্রের 


উন ও বিজ্ঞান 


[ ১মবর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তাপবিদ্যাৎ কেন্দ্র অপেক্ষা অধিক 


কাল কার্ষক্ষম থাকে । 


নদীসম্পদকে বনুভাবে ব্যবহার করা বায় ২ 
যেমন (১) সেচ, (২) জলপথের উন্নতি, (৩) বন্া 
নিবারণ, (৪) অল্পখরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন, (৫) পানীয় 
জলের সংরক্ষণ, (৬) গ্রাম্যজীবনের উন্নতি সাধন, 
(৭) রুধষির উন্নতি, €”) স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি । 
নদীসম্পদ ব্যবহারের এইরূপ পরিকল্পনাকে বলা 

হয় "বহুবিধ পরিকল্পনা, বা মা্টিপারপান প্রজেক্ট । : 

এই প্রবন্ধে নদীসম্পদের ব্যবহাবের দ্বারা 
অল্প খরচে জলবিছাৎ উৎপাদন একমাত্র আলোচ্য 
বিষয়। জলবিছ্যৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশ অনেক উন্নত। ইহার কারণ কিছু নহে-- 
পরাধীনতার অভিশাপ মাত্র। ভারত একটা 
মহাদেশ এবং তাহার আয়তনের পরিমাপের সহিত 
পৃথিবীর সমায়তন অন্যান্ত অংশের একটী তুলনা- 


স্থবিধার মধ্যে অন্যতম। তৃতীয় স্থবিধা-- মুলক সংখ্যাতত্ব দেখান হইতেছে। 
তাজিক। ১ 
নিহিত কিলো ওয়াট শক্তি উত্পাদিত শক্তি / শতকরা ভাগ 
10018) দু, 109910090 বত. 19709:0628৩ . 
ভাবতব্ধ . : 
ৰ ৬২০৬ ৪৬৮ ূ ৭৬ 
(পাকিস্থান লমেত ) রা [7 
ইউরোপ ৰ ৃ 
৫৫৪৩৪ ৩৩৩ | ৩ 
(কুশিয়া ছাড়া) ৬৪ 
রুশিয়া ১০০০৩০ ২২০০০ ৯ 





এখন ভারতবর্ষ সমস্ত তাপ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে 
মোট ১* লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উংপাদন 
করিতেছে, সেক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট ৪৬০ লক্ষ 
কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করে। 

ভারতবর্ষে কয়েকটা জলবিছ্যৎ কেন্দ্র আছে। 
এই কেন্দ্র প্রতিষ্টাম্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত, আর 





তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় পূর্ব ভারত অগ্রগামী-_ 
কারণ পূর্ব ভারতে খনিজ সম্পদের প্রাচূর্য। নিয়ে 
সারা ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির 
প্রকারভেদ, শক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটা 
ংখ্যা-তালিক। দেওয়া হইল । 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] জান ও বিজ্ঞান 
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ভারতবর্ষে জলবিদ্ুৎ উৎপাদনে সর্বাগ্রগামী-- 
মহীশূর কাবেরী পরিকল্পনা । আরও একটী এখন 
প্রস্ততির পথে। তাহার সাকুল্য শক্তি হইবে 
১০০০০ কিলোওয়াট । বোঙ্কাই প্রদেশে টাটা 
কোম্পানী অগ্রগামী হইয়া জলবিছ্যৎ কেন্দ্র স্থাপন 
করেন। গত প্রথম মহাঘুদ্ধে ইভাঁর ক্ষমতা ছিল 
৪৮০০০ | এখন টাটার মবকয়টী জলবিছ্যুৎ কেন্দ্রের 
যুক্ত শক্তি ১৮৩৫ ০০ কিলোওয়াট। 


ভবিষ্যৎ পরিকল্পন। | 


আসাম, বাংলা, বিহার ও উড়িয়া প্রদেশে 


দামোদর পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা । দামোদর 


পরিকল্পনাতে জলবিদ্যুৎ ৬৫০** কিলোওয়াট “ও 


তাপবিদ্যুৎ ১৫০*০* কিলো ওয়াট উৎপাদন করিবার 
বাবস্থা হইবে। ম্হানদী পরিকল্পনার হীরাকুণ্ডা 
ধাধের ভিত্তিপ্রস্তর ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ স্থাপিত 
হইয়া গিয়াছে--ইহা সম্পন্ন করিতে পাচ বৎসর 
সময় লাগিবে। 

মা্রাজ, মহীশুর, ত্রিবান্কর ও হায়দ্রাবাদের 
উৎপার্দিত শক্তি ৩০০০০০ কিলোওয়াট | ভবিষ্যৎ ১০ 
বসবে চাহিদা] ৫০০০০* কিলোওয়াট হইবে আশা 
করা যায়। নূতন পরিকল্পনা, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা! 
ইহাতে হায়জাবাদ ও মাদ্রাজের ছুই তীঙে 
২৮০০০ কিলোওয়াট করিয়া পাওয়া যাঁইবে। 
গোদাবরী পরিকল্পনার শক্তি হইবে ৭৫০০০ কিলো- 
ওয়াট এবং তাহা উড়িয্যার সীমান্ত হইতে মাদ্রাজের 
শেষ প্রান্ত পর্যস্ত সরব্বাহ করিতে পারিবে। 
মাদ্রাজের পাপনাশম পরিকল্পন! সবেমাত্র চালানো 
হইয়াছে । 

বোস্বাই ও মহীশূরের কিন্দংশ হইতে সিন্ধুর 
সীমাস্ত পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে জগ পরিকল্পনা ১০০০০০ 
কিলোওয়!ট শক্তি সম্পন্ন হইবে। জলবিহ্যুৎ-অভিজ 
বৈজ্ঞানিক মনে করেন বোশ্বাই হইতে ১২* মাইল 
এবং পুণা হইতে ১৯০ মাইল দুরে কয়জনা নদীতে 
বাধ দিলে ২২০০০* কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া! বাইবে 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১মবর্ধ, হর্থ সংখ্যা 


এবং তাহা টাটার পরিকল্পনাগুলির সহিত যুক্ত কর! 
যাইবে। বোম্বাইতে কালিয়া, পত্রী, কানেবা, 
তান্দ্রী, হিরপ্যকেশ প্রভৃতি নদীগুলিতে 

১৮০০০ কিলোওয়াট পাওয়া যাইতে পারে। এই 
অঞ্চলে ৩০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 
হইতেছে এবং সাকুল্যে ৬০০০০০ কিলোওয়াট শক্তি 
তৈয়ারী কৰিবার মত শক্তি নিহিত আছে বলিয়৷ 
বৈজ্ঞানিকদের ধারণ! | 

উত্তরাঞ্চলে ২৫০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎ- 
পাদিত হইতেছে; ভবিষ্ততে ৫০০০০ কিলোওয়াট 
পর্যন্ত উৎপাদন করা যাইবৈ। 

মধাভারতে ৫০০০০ কিলো ওয়াট শক্তি উৎপাদিত 
হইতেছে । এই অঞ্চলের লৌহ, বকসাইট প্রভৃতি 
খনিজ ও তৃলা৷ ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ সম্পদের সদ্বাবহার 
করিলে, চাহিদা ১ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যস্ত বাঁড়িয়া 
যাইবে। যগ্ত্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে বাজপুতানার 
চম্বল নদীকে কোটা রাজ্যের কাছে বাধিলে প্রায় 
৭৫৯০০ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যাইবে । 

দামোদর পরিকল্পন! সপ্বন্ধে আমাদের আগ্রহ 
যথেষ্ট । এই দামোদর পরিকল্পনা যদি কার্ষকরী 
হয় তবে এই উপত্যকা অঞ্চল হইতে তিন লক্ষ 
টন অতিরিক্ত খাছ্যশস্ত আমব। পাইব বলিয়া আশ। 
করিতেছি এবং এই পরিকল্পনার দ্বার যে সকল 
সথযোগ-স্থবিধা পাইব তাহা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ এবং 
বিহারের প্রায় অধ” কোটা লোকের জীবনযাত্রার 
মান উন্নীত হইবে। ভারত গভনমেণ্ট এই পরি- 
কল্পনাকে কার্করী করিতে ৫৫ কোটা টাকা বায় 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
কাধকরী হইলে শুধু যে অতিরিক্ত খাগ্শস্য পাওয়া 
যাইবে তাহ! নহে--বিদেশ হইতে খান্চদ্রব্য আমদানী 
কতকাংশে বন্ধ হইবে এবং ভারতবর্ষ বিদেশী 
মুদ্রার সহিত বিনিময়ের জন্য নত অর্থ সঞ্চয়ও করিতে 
পাবিবে। 

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন বিলটী ভোমি- 
নিয়ন পার্পামেণ্টে গৃহীত হইয়াছে । ১ল! এপ্রিল 


" : এ্রিল, ১৯৪৮ ] 


১৯৪৮ হইতে দামোদর উপত্যকা কর্পোবেশন গঠিত 
হইবার কথা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শীপ্রই 
তিলাইয়া৷ বাধটার গঠনকার্য স্থু হইবে। ইহার 
জন্য বতমান বৎসরে ভারত সরকার দুই কোটা 
টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই "পরিকল্পনার 
জন্য মোট ব্যয় ৩৪ কোটা টাকা ধরা হইয়াছে। 
এই হিসাব দাখিল করিয়াছেন সেপ্াল টেকনি- 
“ক্যান পাওয়ার বোর্ড। এই পবিকল্পনাতে ঠিক 
হইয়াছে সব কয়টা বীধই বরাকর ও দামোদরের 
সঙ্গম স্থান হইতে উপরের দিকে নিম্সিত হইবে। 
এই সম্বন্ধে গবেষণ! সুরু হইয়াছে ১৯৪৪ সাল হইতে । 
ইহাতে ৮টী বাধ ষথাক্রমে-_আইজার, কোনার, 
বোকারো!, বারমো, সোনালাপুর, তিলাইয়া, দেওল- 
বাড়ী এবং মাল্মো নামক স্থানে নিমিত হইবে। সব 
কয়টা বাধের মোট পরিমাপ হইবে ৪৭০০ একর-ফুট । 
এক একর-ফুট অর্থে বুঝাধ়--এক একর জমিতে, 
এক ফুট গভীর বরাবর জল থাকিলে যত জল ধবে, 
অর্থাৎ ৪৩০০০ ঘন ফুট.এবং ২৭ লক্ষ গ্যালন। ম্যাথু 
সাহেবের মতে এই পরিকল্পনাতে সর্বধতুতে বৎসরে 
৮০০০ জাক্ষ উইনিট তৈয়ারী হইবে-বিশেষ খতৃতে 
৬৫০০০ কিলোওয়াট এবং সর্ব সময়ে ৬৫০০০ 
কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করিতে সক্ষমূহইবে। 
কিন্ত আমাদের দেশ নদীবিজ্ঞান চর্চাতে অনেক 
পশ্চাতে । রুশিয়াতে নদীবিজ্ঞার গবেষণার জন্য 
শ্রোতপরিমাপক কেন্দ্র (বা স্টীম গেজ) আছে 
৫২০০টী; আমেরিকায় ১০*০০টা); আর ভারতবর্ষে 


মাত্র ২০০৩০০টী; তাহাও আবার বেশীর ভাগ 
পাকিস্থানের ভাষা পড়িয়াছে। 


এখন পৃথিবীতে গু! শব, &, বা! টেনেসী ভালী 


জাম ও বিজ্ঞান 


| ৩৫ 

অথরিটি সমধিক বিখ্যাত। শুধু টেনেসী নদীর উপর 
সাতটী এলং শাখানদীগুলির উপর নয়টা বাধ জাছে। 
সব চেয়ে বড় একক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইল কেন্টাকী 
ডাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই, ইহার বাধটা ৮৫০০ ফুট 
লম্বা, ১৬৫ ফুট উচু, তীরদৈর্ঘ্য ২২** মাইল--ভরণ- 
ক্ষমতা (901889 08180165) ৬১ লক্ষ একর ফুট। 
শাখানদী গুলিতে সব চেয়ে বড় বীধটার নাম 
ফন্টান! বাধ__দৈর্ঘ্য ২৩০০ ফুট, উচ্চতা ৪৬* ফুট, 
ভরণ-ক্ষমতা ১৫ লক্ষ একর-ফুট। সমস্ত বাধগুলির 
সাকুল্যে ভরণ-ক্ষমতা৷ ২ কোটা ২০ লক্ষ একর ফুট । 
পরিকল্পনাটাতে সর্বশুদ্ধ ২৮ লক্ষ ৫* হাজার 
কিলোওয়াট শক্তির যন্ত্রাদি বসাইবার পরিকল্পন। 
আছে, তখধ্যে ২০ লক্ষ কিলোওয়াটের 
যন্ত্রপাতি প্রায় চলিতেছে । বিছ্যুং প্রেরদী ধের্ঘ্য 
(1:510810188101 1/92086) ৬০০০ মাইল । এই 
৬০০০ মাইলের বিছ্যুৎ-চাপ ১৫৪০০ ভোণ্ট1 
ইহার মোট ব্যয় ২৫৭ কোটা ডলার বা ৭৫৭ 
কোটা টাকা । এই টেনেশী পরিকল্পনার প্রাথমিক 
সংখ্যাতত্ব সংগ্রহ করিতে ২৫ বংসর কাল. 
গবেষণা চালানো, হয়। এই পরিকল্পনাতে এখন 
২৮টা বড় এবং ১৩টী ছোট ছোট প্র্যাপ্ট কাজ 
করিতেছে। ইহা ব্যতীত আমেরিকায় কলাঙ্বিয়া 


প্রজেক্ট, ক্যালিফনিয়া প্রজেক্ট প্রভৃতি জলবিছাৎ 


পরিকল্পনা কাজ কৰিতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখণাগা 
যে ক্যালিফোনিয়া পরিকল্পনাতে কলারাডো! নদীর 


উপর বোলডার বাধ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বীধ-- 
উচ্চতা ৭২৬ ফুট । | 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ইংলণ্ডও যথেষ্ট আগাইয়া 
গিয়াছে । ক্কটল্যাওড ও ওয়েলস্‌-এর কার্ধর্ত শক্তি 


২৩৬ 
৩৬৩৭২* কিলো ওয়াট । দশ বৎসর মেয়াদী পরিকয়- 
নায় ৮১১০০* - কিলোওয়াট শক্তির যন্ত্রপাতি 
বপাইবার পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । গ্রেট ব্রিটেনের 
প্রায় সমস্ত জপবিছাৎ কেন্দ্র উত্তর স্কটল্যাণ্ডে 
অবস্থিত । আপাততঃ প্টল্যাণ্ডের জন্ত ৩৭৪০০০ 
কিলো ওয়াট শর্ভির ২১টা যন্ত্র তৈয়াগী হইতেছে। 
আগামী দশবৎসরে স্বটল্যাগড ২৭্টী বুহদাকার 
জলবিছ্রাংকেন্দ্র পরিচালিত হইবে। 

এই জলবিছ্বাৎকেন্ত্র প্রতিঠার ছুইপ্রকার পদ্ধতি 
আছে। .একটা পুরাতন সাধারণ পদ্ধতি । তাহাকে 
বল হয় কাপ-লান প্র্যাণ্ট (৫81)197 [১1506, এবং 
দ্বিতীযটা জামণন পদ্ধতি, তাহার নাম 01289£- 
₹/988871081161] বা আগার ওয়াটার পাওয়ার 
প্লযাপ্ট, শেষোক্ত পদ্ধতিতে স্থাপত্যে খরচ অনেক 
কম। ব্যাভেরিয়তে ইলার (1119) এবং লুখ 
(2,01১) নামক স্থানে এই শেষোক্ত পদ্ধতির 
উৎপাদনকেন্্র আছে। রুশেরা শেষোক্ত পদ্ধতি 
ধেশী পছন্দ করে। তাহারা ভলগা নদীর শাখা 
কামা নদীতে .১৯৫০ সালের মধ্যে সমগ্র উরাল 
প্রদেশে সবববাহের উপযুক্ত একটী আগ্রা 


গান.ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


ওয়াটার পাওয়ার প্র্যাণ্ট নিমর্পণের চেষ্টা 
করিতেছে । 

পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভাতের 
জলবিদ্যুৎ উত্পাদনের একটী শতকরা হিসাব নিম়্ে 
দেওয়া হইল। মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভূগোল 
বিভাগের অধ্যক্ষ জর্জ কুরিয়ান বলেন-_-ভারতের 
উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটা ২, লক্ষ কিলোওয়াট, 
সে স্থলে আমরা মাত্র ৫ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন 
করিতে সক্ষম হুইয়াছি। ইহা শতকর! মাত্র ৬ 


ভাগ। সে তুলনায় সুইট্সারল্যাণ্ড শতকর! ৭২, 
ইতালী -৪৭, জাপান ৩৭, আমেরিকার যুক্তরাষ্ ৩৩ 


এবং কানাড। শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাব্য ক্ষমতার 
স্যবহার করিয়াছে । 

সম্প্রতি খবর পাওয। গেল জগ পরিকল্পন। কার্ষে 
পরিণত করা হইয়াছে। আপাততঃ ইহার শক্তি 
৪৫০০০ কিলোওয়াট । মহীশুর অধিপতি মহাত্মা 
গান্ধীর ম্মরণার্থে পরিকল্পনাটার নাম বদল করিয়া 
নৃতন নামকরণ করিয়াছেন মহাত্ম! গান্ধী হাইড্রো- 
ইলেকটি.ক সাপ্লাই । ইহার জন্য৬ কোটী টাকা 
ব্যয় হইয়াছে। 


রসায়ন শল্পের কতিপয় প্রবর্ক 


উহা হ্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক 
যুগে রমায়নশিল্প সকল শিল্পের শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছে। নব) মানবের শত সহম্ন রকমের 
গ্রয়োঙ্গনীয় ভ্রক সরবরাহ করা ছাড়াও, বসায়ন- 
শিল্প, কল্পতরু মত, আজকালকার যত কিছু 
শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি যাহা চাহিতেছে 
তাহাই জোগাইবার ব্যবস্থা করিতেছে । বয়ন- 
- শিল্প, স্থাপত্যশিল্প, ০ ষজশিল্প এবং আরও 
* অন্য অনেক শিল্পকেই রসায়নশিল্লের সাহায্য 
পদে পদে লইতে হয়। ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু 
আশ্চর্য হইতে হয় যে একশত বংসরের কিছু 
পূর্বেও রসায়নশিল্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। 
পুরাকালে কিছু কিছু বস্ত্ররঞ্রনের রং, সফেদা, 
, গৈৰিক প্রভৃতি পাথিক বঞ্জনসামগ্রী, বস্ত্র পরিষ্কারের 
জন্য ক্ষার এবং অল্পম্বল্প ওষধাদি প্রস্তুত হইত 
সত্য, কিন্তু রসাম্্নশিল্প বলিতে আমরা এখন 
তাহা বুঝি সেরূপ কিছু ছিল না। ক্রমে সামান্য 
পরিমাণ গন্ধকাম়, নানারূপ ক্ষারীয় পদার্থ এবং 
তুঁতে, হিরাকস গ্রসৃতি ধাতব লব্ণ উৎপন্ন হইতে 
আর্ত হয়) কিন্তু সে সময়ে উৎপাদন-বিধি এত 
সমযবনাপেক্ষ ও কষ্টকর ছিল যে অতি অল্প পরিমাণ 
পরব্যই তৈয়ারী হইতে পাঁরিত “এবং উহাতে 
নিকটবর্তী স্থানেরই চাহিদা মিটান কঠিন হইত। 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাথেও নাম কৰিবার 
মত কোন রসায়নশিল্প আরম্ভ হয় নাই। 
রসায়ন-বিজ্ঞান কিন্তু তখন, শীলে, লাভোআজিয়ে 
পৃষ্টলি, ডণ্টন, ডেভি এবং বাঞ্জিলিউসের হাতে 
রত অগ্রসর হইতেছিল। পৃথিবীর বহুস্থানে, 
বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে অল্প অল্প করিয়া শ্রম- 
শিল্পের বিকাশ আরম্ভ হইতেছিল। শ্রমশিল্পের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ রাসায়নিক পদার্থের 


প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। ইচ্ছা থাকিলেই 
পন্থ৷ আবিষ্কার হয় এবং ষে জিনিষের চাহিদা আছে, 
তাহা সরবরাহ হইতে বিলম্ব হয় না। এজন্য 
ধীরে ধীরে, কিন্তু অনিশ্চিত ভিত্তির উপর, 
বসায়নশিল্প গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আজিকার 
দিনে বিভিন্নরূপ আথিক মন্দার সময়ও রসায়ন- 
শিল্পের অবস্থা প্রায় পূর্বের মতই বধিষু আছে । 
রসায়নশিল্পের স্থাপয়িতাঁদের নাম করিতে 
গেলে প্রথমেই নিকোল। ল্যব্লার নাম কবিতে হয়। 
অলিয়শর নিকট ইন্তুদা গ্রামে ল্যরা! ১৭৫৩ খুঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। স্ুলের পড়া শেষ করিয়া গ্রথমে 
তিনি একটী ওঁধধের ফোকানে . শিক্ষানবিম হন । 
সেখানে কিছুদিন ওধধ প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা 
করিয়া তিনি ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন 
এবং অবশেষে অঙ্লিম্নার ডিউকের পারিবারিক 
ডাক্তার ও অস্ত্রচিকিৎদক নিযুক্ত হন। সেই 
সময়, বনুযুদ্ধের এবং ফ্রান্স অবরোধের ফলে 
সেদেশে সোডার অত্যান্ত অভাব হইয়াছিল, কারণ 
নান! প্রকার অস্থবিধার জন্য বাহির হইতে সোডা 
আমদানী করা সম্ভব হইতেছিল না।: সোভার 
অভাব দূর করিবার জন্ত ১৭৭৫ থুঃ ফরাসী 
একাডেমি, সাধারণ লবণ হইতে সব চাইতে সম্তা 
ও স্থবিধাঁজনক প্রণালীতে সোডা! গ্রস্তত করিবার 
জন্য ২৪০* লিল্র, (প্রীয় ১৫০০২ টাকা) একটা 
পুরস্কার ঘোষণা করেন। বছ লোক সোভা৷ তৈয়ারী 
করিবার নানারূপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু 
ল্য প্রস্তাবিত প্রকরণই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সন্তা 
পরিগণিত হইয়াছিল। | 
ল্যরণ প্রবতিত সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত পদ্ধতি 
অনেকেরই হয়ত জানা আছে। ইহাতে প্রথমে 
সাধারণ লরপকে সালফিউরিক এসিডের সহিত 


২৩৮ 


গরম করিয়া সোডিয়াম সালফেটে পরিবধতিত করিতে 
হয়। গরম করিবার সময় লবণান্ন (হাইড্রোক্লোরিক 
এপিভ ) বাশরূপে নির্গত হয়। পরে সোভিম্নাম 
সালফেটের সহিত খড়ি ও কমলার গুড়া মিশাইয়া 
খুব চড়। আচে বিশেষ চূল্লীর ভিতর পুড়াইবার 
পর যে কাল ভন্ম পাওয়া যায় তাহা বার বার 
জলে ধৌত করিয়া সেই জল ফুটাইলে সোডিয়াম 
কার্বনেট কেলাসিত হয়৷ 

ইতিমধ্যে বাহির হইতে সোডা পুনরায় আসিতে 
আরম্ভ হওয়ায় লারাকে যে পুরস্কার দেওয়। 
হইবে বলিয়া ফরাঁদী একাডেমি ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন তাহা দিতে অস্বীকার করেন। ১৭৯১ খুঃ 
অর্পিঘ্নার ডিউকের নিকট হইতে মূলধনের জন্য 
কিছু টাকা কর্জ করিয়া দ্বাবিষ্কীত পশ্বাহ্গম'রে 
সোডা গ্রস্ত করিবার জন্য ল্যব্া। একটা কারখান। 
স্বাপন করেন। কিন্তু অল্পদিন পরে ফরাসী 
বিপ্লবীদের হাতে অলিয়ার ডিউককে প্রাণ হারাইতে 
হয় এবং ভিউকের অর্থে আরন্ধ বলিয়! ল্যব্রশার 
কারখানাও “ম্বাদদীনতা, একতা ও ভ্রাতৃত্বের 
বন্ধুদের নিকট হইতে রক্ষা পায় নাই। '্রাতৃত্বে'র 
পৃষ্ঠপোধকেরা এ কারখানা বাজেয়াপ্ত করিয়াই 
সন্ধট হন নাই; ক্ষতিপূরণের জন্য ল্যরণাকে এক 
পয়সা দেওয়াও তাহার। প্রয়োজন মনে করেন নাই । 
ল্র! গভীর দুঃখ ও দারিজ্র্যের মধ্যে পতিত 
হইলেন। দশ-বার বংসর ছুঃখকষ্টের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া এবং ক্ষতিপূরণের ও তাহার বহুমূল্য 
আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বিফলমনোরথ 
হইয়া তিনি ঘোর নিরাশাসাগরে মগ্ন হন। 
অবশেষে ডিক্ষাপুষ্ট জীবনে বীতম্পৃহ হইয়া! ১৮৯৬ খুঃ 
১৬ই জাঙ্গয়ারী তিনি আত্মহত্যা করেন। এইরূপ 
রসায়নশিল্পের গ্রথম প্রবতকের জীবন অবসান হয়। 

যে ১৭৯৩ খৃষ্টান্বে ল্য তাহার সোভার 
কারখানা হারাইয়াছিলেন, সেই বৎসর ভাব্লিন 
সহরে একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
যিনি পরে রসায়নশিল্লে যুগান্তর আনয়ন করিয়া- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১মব্্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


ছিলেন। তাহার নাম জেমস্‌ মাসপ্রযাট । মাস- 
প্র্যাটের কম্ীবন একটা বড় ওধধালয়ের 
শিক্ষানবিসরূপে আরস্ত হইয়াছিল। তাহার পর 
কিছুদিন তিনি সামবিক বিভাগে ও নৌবাহিনীতে 
কাক্ষ আরম্ভ করেন। এই সব ছাড়িয়! পৰে 
তিনি ডাব্রিন সহরে স্থায়ীভাবে বসবাম আব্স্ত 
করেন এবং গুটিকতক রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী 
কবিবার জন্য একটা ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করেন। 
কিছুদিন পরে আাবট নামে এক ব্যক্তি তাহার, 
অংশীদার হন, এবং উভয়ে মিলিয়। পটাসিয়াম 
সাদদানাইড প্রপ্তত করিতে থাকেন। তাহাতে বেশী 
লাভ হইতে থাকে, কারণ এ সময় খনিজধাতু হইতে 
স্বর্ণ ও রৌপ্য নিষ্ষা“ন করিবার জন্য পটাসিগ্লাম 
সাগ্লানাইডের চাহিদ। খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। 

বেশী দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বেই কিন্ত 
মাঁসপ্র্যাট এই যৌথ কারবার হইতে নিজের সংযোগ 
হিন্ন করেন এবং ইংলণ্ডে চলিয়া আসেন। লারা 
প্রণালীতে সোডা প্রস্তত করিবার একটী কারখানা 
খুলিবার কথা বহুদিন হইতেই মাসপ্র্যাটের মনের 
মধ্যে ঘুরিতেছিল কিন্তু এরূপ একটী কাবখানা 
খুলিবার উপযুক্ত মূলধন না থাকায় তাহার ইচ্ছ। কার্ধে 
পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য বাধ্য হইয়া 
তিনি ইংলণ্ডে আমিয়াও প্রথম প্রথম পটাসিয়াম 
সায়নাইভ তেয়ারীর ব্যবসা করিতে থাকেন। 
অবশেষে রসাম়নশিল্পের আর একজন প্রবত ক, 
জোসিয়া ক্রিস্টফার গান্বল, মাসপ্র্যাটের সহিত 
যোগ. দেন এবং উভয়ে মিলিয়৷ সেন্ট হেলেন্সের 
নিকট একটি সোডার কারখানা খোলেন। ইংলগ্ডে 
১৮২৮ খুং এইখানেই প্রথম ল্য পদ্ধতি অনুযায়ী 
সেডা প্রস্তত আরস্ত হয়। মাসপ্র্যাট-গাথল 
যৌথ কারবার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ছুই 


বৎসর অতীত হইতে না হইতেই দুই অংশীদার 


পৃথক হন। গাহ্বল দোভার কারখানায় রহিমা 
যান; আর মীসপ্র্যাট নৃতন রাজ্য জয়ের চেষ্টায় 
বাহির হন। [ ক্রমশঃ 





কখোপকখন 
শ্রীগগনুযোডে। বন্দোপাধ্যায় 


[জ্নেক ছাত্রের মনে একটা ভুল ধারণা আছে ১-*-.০ যদিও তারা » প্রতীকটির অর্থ ঠিক বুঝে 
উঠতে পারে না। এই ধারণ। বনু গোলযোগের হাটি করে। ছাত্রদের মনে এ লম্বন্ধে বাতে পঠিক 
'ধারণা হয় লেই উদ্দেস্তে নিচে একটি ছাত্র ও একটি শিক্ষকের মাধ্য একট। কাল্পনিক কথোপকথনের 
বর্ণন1 দেওয়া হয়েছে ] 


,শিক্ষক। কি হে, মুখ দেখে বোধ হুচ্ছে একট! ছাত্র। যার চেয়ে বড় আমর! ভাবতে পারি ন1। 
মন্ত কিছু আলোচন। করতে এসেছ। কি শিক্ষক। বেশ) তোমার বজব্যগুলো! এবার 


ব্যাপার? একটা কাজে স্পষ্ট করে লেখ| যাক। [একটি 
ছাত্র । আজ একটা খুব মজার জিনিষ শিখলুম। কাগজ লইন্বা লিখিলেন £-_ 
শিক্ষক। শুনি, তোমার মআয় জিনিষটা । ০ »স্মন্ত বড় সংখ্যা 
ছাত্র। এককে শুন্ধ দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? স্যার চেয়ে বড় লংখ্যা নেই- 
শিক্ষক। ( অল্প হাসিয়া ) আমি ত জানি এ স্যার চেয়ে বড় সংখ্যা আমর! 
প্রশ্নের কোনও জবাব নেই--তুমি কী শিখেছ? ভাবতে পারি না ] 
ছাত্র। [একটি কাগজে লিথিয়া শিক্ষককে দেখাইল :_ এইবার তুমি নিজে বলত এ সমস্ত কথার মানে 
ৰ ১+০-৮ ০ ] কি এক? 
শিক্ষক। (কপট বিশ্বয়ে ) ওরে যাবা । ওই কাৎ ছাত্র । (চিস্তিতমুখে ) আমি ঠিক বুঝতে পারছি 
করা চারট! আবার কী জীব? না , তবে আমি যেটা! শিখেছি সেটা বলি-- 
ছাত। ওটাকে “ইনফিনিটি' বলে। শিক্ষক। সেটা আঙি পরে শুনব--আগে আমার একটা 
শিক্ষক। সেটা আবার কী হল? প্রশ্নের অবাধ দাও। ভাগ করা মানে ফি? 


ছাত্র। লে একটা ম-অ-ন্ত ধড় সংখ্যা_যাঁর চেয়ে ছাত্র। ছু+টি সংখ্যার একটিকে অন্তটি দিয়ে তাগ 
বড় সংখা। আর নেই। যার চেয়ে ঝড় করা মানে এমন একটি তৃতীয় লংখ্যা.ধার করা 
সংখা। আমরা-_ :. কে দ্িতীরটি দিয়ে গুণ করলে প্রথম লংখ্যাটি 


শিক্ষক। আরে থাম থাম-_তুমি অনেক কথা বলে পাওয়া বায়। রর | 
ফেলছ। ষ-অ-্ত ধড়--বার চেয়ে বড় হয় নাঁ- শিক্ষক । বাঃ! তাগের সংজ্ঞাটা চমৎকার মনে 
এগুলো কি লব এক বথা হল? হ্যাআর কী আছে তোমার। প্রথমটিকে. ঘলে তাজা, 
বলতে বাচ্ছিলে? বার চেয়ে ধড় আময়া- ' ধিতীয়টিকে তাঙ্গক, তৃতীয়টিকে ভাগফল--দে 


২৪৬ ৃ উন ও বিজ্ঞান [ ১ম বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


কথা যাক। এধন বলত কোন লংখ্যাকে শৃত 
দিয়ে গুণ করলে এক হুয-_ 

ছাতর। কেন 'ইনফিনিটিকে' | 

শিক্ষক। অর্থাৎ তোমার নূতন শেখ! সংখ্যাটি। 


তোমার পুরাণ সংখ্যা গুণির মধ্যে কাউকে পাওয়া 
যাবে? 


ছাত্র। না-্পুরাণ সংখ্যাগুলির ভিতর এমন সংখ্যা 
নেই যাঁকে শুন্ত দিয়ে গুণ করলে এক হয় কাছেই 
“ইনফিনিটি বলে একট! নূতন সংখ্য। স্ত্টি কর! 
হ'ল, যেমন করে ছুই থেকে চায় বাদ দেওয়ার 
জন্য খণাত্মুক « সংখ্যার হৃঠি হয়েছিল। 

শিক্ষক। ঠিক কথা, তবে খণাত্বক সংখ্যার সৃষ্টি 
করে আমাদের কোনও অনুবিধায় পড়তে হয় নি। 
কিন্তু 'ইনফিনিটি' বলে নূতন সংখ্যার সৃষ্টি করলে 
অন্ুষিধায় পড়তে হবে। [ একটি কাগজে লিবিয়া 
দেখাইলেন £-_ 


৬. »০ 
৮৯১৬ ০১৮০) 
৮০:90 আজ 7৩০ 
১:০০ শত ও] 


কাছেই 'ইনফিনিটি, বলে এই নূতন সংখ্যার 
আমদানি করে কোনও লাভ নেই, সেইজন্ 


পা" জপ পি পা পচএউস ৭. পপ ০০. বর ০০৯ উকি ০ পপ 
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গণিতন্তের! ভাগের বেলায় একট! ব্যতিক্রম মেনে 
নিতে বাধ্য হয়েছেন। সেট! হল-_-শৃত্ত দিয়ে 
কোনও সংখ্যাকে ভাগ করা বায় না এইবার 
বল তুমি কী ভাবে “ইনফিনিটি'র তন্বটি শিখলে? 


ছাত্র। এক-কে বা অন্ত কোনও বিশেষ সংখ্যাকে 


যর্ধি একট। ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাঁর 
তাহলে ভাঙকটি যতই ছোট হয় ভাগফল ততই 
বড় হুয়। কাজেই ভান্রক শূত্ত হলে তাগফল 
হবে সবচেয়ে বড় সংখ্যা। 


শিক্ষক। তোমার কথ।ট| খানিকট। ঠিক। তাজককে 


ছোট করলে ভাগফল বাড়তে থাকে একথ। 
ঠিক; কিন্ত ভাজক শুন্ত হলে বা! হয় লে লস্বন্ধে 
তোমার ধারণ! ভূল--সবচেয়ে বড় সংখ্যা বলে 
কোনও সংখ্যা নেই। তোমার প্রথম কথাটি 
এই ভাবে লেখা হয়। [কাগজ লইয়া 
লিখিলেন £-- 

যখন ক --৮* 

হি রসিজতি 
এর মানে হ'ল ধনাত্মক ৭ ভাজককে যথেই 
পরিমাণে ছোট করে ভাগফলকে ধত বড় ইচ্ছা 
তত বড় কর! যায়। কিন্তু ভাক শুন্ত হ'লে কী 
হবে সে সম্বন্ধে কোনও কথ নেই-_এট1 ভাল 
করে মনে রেখো। 


পে তশোশিপিশী তি ৩ ক পপ আপ ৩ ০০৮ পাপী পপি পপ কী শ আপা পট পিপল | ওই -: ০৭ পারার 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


কলিকাত। বিজ্ঞান কলেজে পরমাণু গবেষণাগারের তিন্তিম্থাপন 


গত ২১শে এপ্রিল ভারত গভন মেণ্টের শিল্প ও 
সরবরাহ সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পশ্চিম 
প্রাঙ্গণে পরমাণুতত্ব গবেষণাগাবের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন অগ্ষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এ উপলক্ষ্যে 
ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন--গ্রায় ৩ বছর আগে 
' পরমাধু-বোমার আঘাতে জাপানের ছুটি শহর 
*বিধ্বপ্ত হবার পর পরমাণুর-খক্তি সম্বন্ধে বিশ্ববাসী 


সচেতন হয়ে 'ওঠে। এ ঘটনা অচিরেই মাহষের . 


মন থেকে মুছে যাবে এবং প্রায় ১:* বছর পূর্বে 
আবিষ্কৃত বাম্প-শক্তির মত শাস্তির সময় পরমাণু 
শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও পৃথিবীর রূপান্তর সাধিত 
বে । এ-শক্তিকে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে যে 
কোন কাঞ্গে নিয়োগ করে মানুষ মতণলোকে স্বর্নুখ 
অন্থভব করবে। 

দ্বিতীয়তঃ, পরমাণু শক্তি সম্পকিত গবেষণা, 
চিকিৎস| ব্যাপারে মানগষের হাতে নতুন ক্ষমতা 
প্রধান করৰে। 

তৃতীয়তঃ, গাছপালা, জীব্জস্ত কি ভাবে বৃদ্ধি 
পায় সে সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে পূরমাণুশক্কি 
থেকে নতুন তথ্য আহরণ করা সম্ভব হবে এবং 
এ থেকে উন্নত উপায়ে থাগ্য উত্পাদনের হদিশও 
মিলবে। অন্তান্য দেশে খন পরমাণু-শক্তি সম্পর্কে 
গব্ষে! চলছে তখন ভারতবর্ষ চুপ করে বসে 
থাকতে পারে না। প্রথম আগুন আবিষ্কারের 
যুগে যেরূপ অবস্থা ঘটেছিল, পরমাণু-বুগের এই 
কুচনায় ভারতের অবস্থাও ঠিক সেরগ। আগুনের 


আবিফতণ যেমন জানতো না, আগুনের সাহায্যে 


স্টীম-ইঞ্জিন ও অন্থান্ত যন্্রাদি শক্তি উৎপাদন করতে 


পারে।. পরমীণু-শক্তির ব্যাপারেও সেক্ধপ ঘটতে 
পায়ে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া 
পরমাণুশক্তি সম্পর্কিত গবেষণার জন্তে বৃহৎ বুছৎ 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। স্থইডেন, হল্যাণ্ড ও 
নরওয়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশেও পরমাণু-শজির 
গবেষণার জন্ে সুব্যবস্থা করেছে। ভারত গভন মেণ্টও 
এ সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং ভারতীয় আইন- 
সঙায় আলোচনার জন্তে 'পরমাণু-শক্তি বিল' নামে 
একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে । প্রায় হু'বছর 
আগে পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণার জন্মে একটি 
বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। গৌরবের কথ! এই 
যে, কলকাতা বিশ্ববিস্থালয়ই সর্বপ্রথম পরমাণু-শক্তি 
গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। প্রায় 
বছর সাতেক আগে কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালন্ন এ 
সম্পর্কে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যুদ্ধ, ভুঙিক্ষ 
এবং সরকারের খদাসীন্যের ফলে এর কাজ বেশী 
দূর এগুতে পারে নি। যুদ্ধের পর একাঞ্জে আরও 
অন্থবিধার সঙ হয়েছে । কারণ ভারতকে বাইরে 


" থেকে বিজ্ঞানের গব্ষেণার জন্কে বন্ত্পাতি আমদানী 


করতে হয়। জাম্ণানী এবং ইয়োরোপের আরও 
কয়েকটি দেশ এবং স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধোত্তর 
কালের পৃথিবীর পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে তাল 
রেখে চলতে হবে। ভারত সরকার বোম্বাইয়ের 
অধ্যাপক জি, আর. পরাঞ্ষপের সভাপতিত্বে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার জন্তে বন্ত্রপাতি তৈরীর পরিকল্পনা গ্রগয়নের 
জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। ব্তগ্ানে 
জাপান থেকে বন্ত্পাতি আম্দানীর আর কোন 
উপায় নেই। ইংল্যাণ্ডও আমেরিকা] যে পরিমাণ 
ব্্রপাতি তৈরী করছে সে-সব তাদেরই কাজে 


২৪২ 


লাগছে ৷ ভারত গভনমেণ্ট এ পর্বস্ত ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকদের প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা কবে দেখতে 
ন। পারলেও শীঘ্রই তাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব 
পরীক্ষা করে দেখবার ব্যবস্থা করবেন। পরমাণু- 
তত্ব সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে এখানে যে 
অর্থ ব্যয় হচ্ছে, ইংল্যা্ড ও আমেরিকার তুলনায় 
তা" কিছুই নয়। এই গবেধণ।গাবের বাড়ী তৈরীর 
জন্তে বাংলা সরকার ২ লক্ষ টাকা মঞ্ধুর করে 
ধন্যবাদার্ই হয়েছেন। তিণি আশ] করেন, এ 
ব্যাপারে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে, 
বাংল| সরকার তারও ব্যবস্থা করবেন এবং. দেশের 
ধনী ও শিল্পপতিরাও এ প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান 


করবেন। 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান পরিষদের 
সভাপতি এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ 


অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পরমাণু গবেষণা বিভাগে 
অর্থদাতাদের ধন্যবাদ জাপন করে বলেন, প্রাক্তন 
গ্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ ছৃ'লক্ষ টাকা 
সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং আরও ছু'লক্ষ 
টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । বতগ্মান প্রধান 
মন্ত্রী একাজে যথাসাধ্য সাহাধ্য করবেন বলে তিনি 
আশা করেন। তিনি বলেন_এই গবেষণাগারে 
পরমাণু সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের গবেষণা কৰা 
ইবে। কিস্ত এর গ্রকৃত উদ্দেশ সম্পর্কে অনেকেরই 
স্পষ্ট ধারণা নেই। কারো কারে! ধারণা, এখানে 
বুঝি আযাটম-বোমা তৈরী হবে। কিন্তু এ ধারণা 
সম্পূর্ণ তুল। তার জন্য যে বিরাট আয়োজনের 
দরকার তা যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঙ্জে ব্যবস্থা 
করা অসস্ভব। এই গবেষণাগারে পরমাণু শক্তি 
সম্পর্কে জান বিস্তার ও জান অর্জনের কাঞ্জ 
টলবে। মৌলিক তথ্য এবং তত্বের অন্ুণীলনই 
হবে এর লক্ষ্য । ্‌ 

পাশ্চাত্য দেশসমূহের পরমাণু গবেষণার বিষ 


বর্দনা কৰে তক্টর সাহা! বলেন, সেখানে ছুরকম 


প্রতিষ্ঠানে পরমাথুতত্ব সম্পর্কে গবেষণার কাজ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) 


চলে। প্রথমতঃ আধা-সামরিক গবেধ্ণাগা র-.. 
এগুলোতে শিল্প ও সামরিক প্রয়োজনের দিকে দি 
রেখে ফলিত বিজ্ঞানের পথে কাজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শ্রেণীর গব্ষণাগারগুলোতে 
তত্বগত গষেষণ। চালানো! হয়। 

যর্দিও অন্তান্ত প্রগতিশীল দেশের তুলনায় 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় পরমাণু গবেষণার জন্বে 
নিতান্ত সামান্ত সাহাধ্য পেয়ে থাকেন তবুও 
এখানকার কমীদের গবেষণাসমূহ বিশিক্ট বিদেশী 
বৈজ্ঞানিকদের কাছে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। 

পণ্ডিত জওহরলালের চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার 
এই প্রতিষ্ঠানে ৭* হাজার টাক! সাহাধ্য দিয়েছেন। 
এ টাকায় প্রয়োজনীয় যগ্ত্রাদি কেনার জন্যে: 
বিশ্ববিষ্ভালয় ভক্টর নাগ চৌধুরীকে আমেরিকায় 
পাঠিয়েছেন। সেখানে সমস্ত ঞ্গিনিষ সংগ্রহ 
করতে পারলে কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সাইক্লোট্রোন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘন্ত্রথুলোর সমকক্ষ হবে। 

পরমাণু গবেষণার জন্তে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে 
ভর্তি হতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রায়ই বিশেষ, 
বেগ পেতে হয়। কিন্ত কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গত সাত ব্ছর যাবৎ এবিষয়ে ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা 
হওয়ায় এখানের ছাত্রের সহজেই সফলতা লাভে 
সমর্থ হতে পেরেছেন। এবিষয়ে কলকাতা 
বিশ্ববিদাালর ভারতে সর্বাগ্রগণ্য। এই বিশ্ববিদ্যালম্বের 


' যে দশ জন ছাত্র ব্তমানে বিদেশে গবেষণা 


করছেন তারা ফিরে আসলে তাঁদের ব্যয়ভার বহন 
করতে পারলে কলকাতার বিশ্ববিগ্তালয় এবিষয়ে 
ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে । 

ডক্টর সাহা! আরও বলেন যে, ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
প্রসারে সেরূপ আগ্রহশীল পৃথিবীর আর কোন 
রাষ্ট্রনায়কই সেরূপ নহেন। কাজেই তার সাহাষো 
যে এইসব ব্যাপারে খুব ভ্রুত উন্নতি হবে শ্রুতে 
কোনই সন্দেহ নেই। সভার প্রারত্তে কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ালযবের তাইস-চ্যান্সেলার আীপ্রমখনাখ - 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্টব মুখোপাধ্যায়কে ভিত্বি- 
স্থাপনের অনরোধ জানিয়ে বলেন যে, ১৯৪৭ সালে 


পণ্ডিত জওহবলাল নেহরু; ব্যক্তিগত চেষ্টায় এবং 
বোঙ্বাইয়ের টাটা ট্রাস্টের দানের ফলে এই গবেষপ'- 


গারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। কিন্ত একাজের জন্তে 
প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় প্রাঞ্ সাহা্য খুবই 
সামান্য) কাজেই সরকার ও দেশের ব্দান্ ব্যক্তিদের 
মুক্তহচ্তে সাহায্যের জন্টে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । 


অধ্যাপক রামনের বক্তৃতা 


ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত 
প্রদর্শনীর বক্তৃতামঞ্চ হইতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
সার সি. ভি. রামন বলেছেন £-বৃত্তি হিসাবে 
বিজ্ঞানকে রাজনীতির অধিক মর্যাদা দিয়ে দেশের 
শাসনকার্ষে বৈজ্ঞানিকের উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। আমাদের নেতৃবৃন্দ 
যদি একথা বোঝেন, তবেই দেশের মঙ্গল 
হবে। ভারতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমীলোচনা 
করে শ্রীধুক্ত রামন বলেন--আগের আই, সি, 
এস. কৃষি, শিক্ষ!॥। বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় 
বিষয়ে নিজেদের সবজান্তা বলে মনে করতেন। 
বতগ্নানে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্সীই নেতাদের মধ্যে 
দেখা যাচ্ছে। নেতারা ভাবেন যে, কৃষি, 
আইন, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব বিভাগেই তারা 
পারদর্শী । তিনি বলেন ধে, ভারতবর্ষের বত পান 
অগ্রগতি ষেন চৌমাথায় এসে দাড়িয়েছে । বিজ্ঞান 
বুদ্ধিকে মর্যাদা দিতে ন। পারলে দেশের মঙ্গল 
হবে না। বিজ্ঞানের কাণ্ডারী যদি বৈজ্ঞানিক হন 
তবেই দেশের ও বিজ্ঞানের মঙ্গল সম্ভবপর । 
বৈজানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দেশের শ্ল্লিক্ষেত্র 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন, 
প্রকৃতির মুলরহশ্য আবিষ্ষারে দার্শনিক মন নিয়ে 
বৈজ্ঞানিক কাজ করেন। সেখানে তিনি নিতান্তই 


নিঃসন স্াত্রী। মাইকেল ফারাতে ও ম্যাডাম কুরীর 


৮ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞার্ণ 


২৪৩ 


জীবনাদর্শের উপর তিনি আলোকপাত করেন। 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এই দিককে তিনি প্রশংস! 
করে বলেন যে, সোভিয়েট রাষ্টে এই ব্যক্তিগত 
ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে । বিজ্ঞানই শিল্পকে চালনা 
করে-_-এ দেশের শিল্পপতিরা কিন্তু বিপরীতটাই 
বুঝে থাকেন। তার! একশত টাক। মন্গুরির 
বিনিময়ে বৈজ্ঞানিকের প্রতিভ। ক্রয় করতে চান। 
ফলে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফষরণ ব্যাহত হয়। 
বিজানকে প্রয়োজনে লাগাতৈ হলে শিল্পপতিকে 
বৈজ্ঞানিকের কাছে করজোড়েই আসতে হবে, 
মনিবের মত নয়। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতির সহ- 
যোগিত। বুদ্ধি পেলে এ দেশের বিজ্ঞানের উন্নতি 
অনিবার্ধ, নতুবা নদ । বিজ্ঞান তো জানই এবং 
জ্ঞান পরমত্রক্ষের মত সকলের উপর বিরাজিত। 
বিজ্ঞানের পথ দুর্গম এবং সেখানে দার্শনিকের 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পথ চলতে হয়। 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিক। ও রাশিয়ার তুলনা- 
মূলক আলোচনা! করে তিনি আমেরিকাকেঃবিজ্ঞানের 
্ব্গপুরী বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, সেধানে 
বৈজ্ঞানিককে প্রচুর অর্থ সাহাধ্য করে বিজ্ঞানের 
নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ স্থগম করা হয়েছে। 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে সে আবিফ্ফারকে কাজে লাগাবার 
ফলে দেশ ভলারে পূর্ণ হয়ে উঠেছে । আমেরিকায় 
যেখানে বেজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্ভবপর, 
বাশিয়ার পদ্ধতি সেখানে অন্য কমের | বাশিয়া 
অবশ্ঠ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভূত উন্তিসাধন করেছে। 
বিজ্ঞান অনুশীলনে উৎসাহ দিলেও রাশিয়ায় কিন্ত 
বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টাকে সেখানে উৎসাহ দেণয়! হয় না। আমি: 
অবশ্য আগে রাশিয়ায় গিয়েছি, কিন্ত কিছুদিন 
আগে বখন- আমার সেখানে বাবার ডাক এসে: 
ছিল তখন ইচ্ছ! করেই সেখানে ধাইনি। রাশিয়ার, 
বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষা আমি দুর হতেই দেখব, 
মনে করেছি। বৈজ্ঞানিকেনু ব্যক্তিগত, রি 
নিয়ন্ত্রিত করা আমি নিজে লি করি, না. 


২৪৪ 


একথ| অসভ্য ষে, যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে 
ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি 
করা হয়েছে । মোটের উপর ধনতন্ব বা সাম্যতস্থ্ের 
কোন নিগড়েই বিজ্ঞান বন্দী হবার নয়। তিনি 
আনর৪ বলেন যে, বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিকের প্রতিভ। 
অথব| বিজ্ঞান-সন্ভৃত গিগিনপত্র এদেশে আমদানী 
না করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকের! 
একব্রিতভাবে কাজ করলে ভারতীয় বিজ্ঞানের 
উন্নতি অনিবার্ধ। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এসেছে বটে; কিন্ত যতদিন বৈজ্ঞানিক চিন্তার 
স্বাধীনতা না আসে ততদিন রাজনৈতিক স্বাধীনত। 
অর্থহীন। সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এমন কি 
স্থকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক চিন্তার গুরুত্ব 
রয়েছে। 


ভারস্তীয় জাহাজনিমণ শিল্প 


১৪ই মার্চ, ১৯৪৮, ভারতের ইতিহাসের একটি 
স্মরণীয় দিন, জাহাজনিমণণ-শিল্প লুপ্ত হয়ে যাওয়ার 
প্রীয় ১১৬ বছর পর এদিন ভারতের প্রধান 
নাগবিক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভিজিগাপট্রমে 
ভারতীয় কারখানায় তরী 'জল-উষা, নামে 
জাহাঙ্রখানা জলে ভাসাবার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেছেন । সিদ্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর 
চেগ্নারম্যান শ্রীযুক্ত ওয়ালটাদ হীরাটাদের মানপত্রের 
উত্তরে পগ্ডিতজী বলেন, আজ যে জাহাজখানা 
জলে ভাসানো হচ্ছে পর পর এর চেয়ে ছোটবড় 
আরও বনু জাহাজ পৃথিবীর সবত্র ভারতের বাত 
নিয়ে থাক এই আমি কামনা কৰি। 


দেশের যুবকদের নৌ-বিস্তা শিক্ষার আহ্বান 
জানিয়ে পণ্ডিতজী বলেন--এই , ভিজাগাপট্রম 
বদদরে আমরা যে শুধু জাহাজনিম্ণণ-শিল্প 
গড়ে তুলছি তা নয়, আমাদের এ কথাই আজ 
মনে রাখতে হবে ,ষে, ভিজাগাপট্রম ভারতের 
একটা ও রুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি। সমূদ্রতটে এত 
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গুরুত্বপূর্ণ আর নৌ-ঘণটি নেই। আমি চাই 
এই নৌ-ঘণাটির উন্নতি-ও পরিবধন। আমাদের 
যুবক-সমাজ নৌ-বাহিনীর বিভিন্ন কাজে ফোগদান 
করুক এই আমার ইচ্ছা । যুবক থাকলে জামি 
নিজেই একাজে ষোগদান করতাম, কেনন। বিমান- 
বাহিনী ও নৌবাহিনীর কাজ ছাড়া অপর 
কোন লোভনীয় কাজের কথা আমার জানা নেই। 
দুর্তাগ্যবশতঃ অপৃ্ আমার প্রতি বিরূপ, কেনন। 
আমাকে আজ অফিসের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হ্য়। 
ভারত সরকার জাহাজ-শিল্পের উন্নতিকল্লে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
কতৃকি এই শিল্প পরিচালিত হলেও. দেশোন্নয়নের 
সঙ্গে এটা এমনভাবে জড়িত যে, সরকার একে 
নিজন্ব শিল্প বলে মনে করতে বাধ্য এবং এর 
পরিবতনের জন্যে মব রকমের স্থযোগ-স্থবিধার 
ব্যবস্থা করবেন। জাহাজ-শিল্লের উন্নতির জন্টে 
সরকার যাথাসসাধ্য চেষ্টা করছেন। জাহাজ-শিল্প 
যদি সত্যসত্যই দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তবে 
সরকারও তার উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টী করতে 
বাধ্য। কারণ এর সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত। 


ভারতে তৈরী পাল দেওয়া প্রথম জাহাজখানা 
১৮৩৫ থুষ্টাব্বে শেষবারের জন্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে 
বুটেন পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর এই “জল-উষাই” 
ভারতে তৈরী প্রথম জাহাজ । ব্তণান ভারত 
সরকার এদেশে জাহাজ-শিল্প গড়ে তোলবার যে 
পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনারই প্রথম 
ফলম্বরপ--এই জাহাজখানা। জাহাজখান। যদিও 
ছোট তবু জাহাজনিমর্শণ-শিল্লের প্রথম সার্থকতা এবং 
বৃহত্বর সম্ভাবনার প্রথম সুচনা! হিসাবে এ-তারিখের 
অঙ্থষ্ঠানটি চিরকাল গৌরবোজ্জল হয়ে থাকবে। 


মন্তুরাক্ষী পরিকল্পনার উদ্বোধন 
গত ২২শে ফ্রেরুয়ারী বাংলার সেচবিভাগের মন্ত্র 
যুক্ত ভূপতি মজুযদার মষূবাক্ষী বাধ পরিকল্পনার 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


প্রথম খালের মাটি কেটে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পর 
করেন, খালটি লম্বায় ১৩ মাইল, চওড়ায় ১০২ 


ফুট এবং গভীর্তায়' হবে ১৫* ফুট । পরিকল্পনা | 


সম্পূর্ণ হলে সেচখালগুলোর মোট দৈধর্য হবে 
প্রীয় ৬০০ মাইল। এতে ৬লক্ষ একর জমি 
সেচুব্যবস্থার সুবিধা পাবে। তাছাড়া এথেকে 
৩০০০ কিলোওয়াট বিছবাৎ-শক্তি উৎপাদন্‌' করবার 
ব্যবস্থা হবে এবং বর্ষার সময় আরও একহাজার 
কিলোওয়াট বেশী শক্তি পাওয়া যাবে। 


হীরাকুণ্ড বীধের ডিত্তিস্থাপন 


গত ১২ই এপ্রিল ভারতের প্রধ।ন মন্ত্রী পণ্ডিত 
জহওরলাল নেহরু উড়িষ্যার মহানদী নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্টে হীরাঁকুণ্ড বাধের ভিত্তিস্থাপন করেছেন । বাধ 
তৈরী করতে ব্যয় হবে মোট ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ 
টাৰা। নিমখণ-কাধ শেষ করতে প্রায় ৬ বছর 
সময় লাগবে বলে অন্ুমান। পরিকল্লিত জলাধার 
তৈরী হলে ছুটি গ্রাম জলে ডুবে যাঁবে। গ্রামবাসীদের 
উদ্দেস্তটে পণ্ডিতজী বলেন--হীরাকুণ্ড বাধ নিমণণের 
পরিকল্পনায় সঙ্গে দেশের উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা 
জড়িত রয়েছে । এই পরিকল্পনার জন্যে কতক 
লোককে অবশ্ঠই কিছু কষ্ট ভোগ করতে হবে। 
দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে তাদের সে কষ্ট 
স্বীকার করা উচিত। যে-সকল গ্রামবাসীর বাড়ী- 
ঘর ডুবে যাবার সম্ভাবনা তারা কান প্রতিবাদ 
জানান নি। পণ্ডিত নেহরু অতঃপর বীধ অঞ্চল 
ঘুরে বিছ্যুৎ-উৎপাদন গৃহ, কারখানা, বয়নাগার ও 
অন্ঠান্ত গৃহগুলে। পরিদর্শন করেন। 


ভারতের খনিজ-সম্পদ 


গত ১৩ই মার্চ ইউনাইটেড, সার্ভিস ক্লাবের 
ভোজ সভায় ব্তৃত৷ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞুন 
সরকার বলেন--১৯৩৯ সালের পর থেকে আজ প্ধস্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২$৫ 
ভারতের খনিজ-শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। 
এ লময়ে ভারতে সর্বপ্রথম আযালুযিমিয়াম উৎপাদন, 
জাওয়ারের লুপ্তগ্রায় সীসা ও দস্তার খনি, ক্ষেত্রীর 
তামার খনি, কোহি স্থলতানের গন্ধক-খনির উন্নতি 
সাধিত হয়। মুল্যের অন্থপাতে হিসেব করলে দেখা 
ধায় ১৯৩৫ সালে ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার খনিজ- 
সম্পদ উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে তা' বুদ্ধি 
পেয়ে ৭৭ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে । ভারতের 
খনিজ-শিল্প উন্নয়নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছু'দিক দিয়ে 
প্রেরণা যুগিয়েছে । এক দিকে, বাইরে থেকে 
প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রবঝা এবং ধাতু-দ্রব্যের ভারতে 
আমদানী ব্যাহত হয়ে যায়; অপর দিকে, স্থদূর 
প্রাচ্য ও মধ্য গ্রাচোর মিত্রশক্তির সরবধাহ-ঘাটি- 
রূপে ভারতের উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যন্ত হয়। 
এর ফলে খনিজ শিল্পবস্ত উৎপাদনে এক অভুত- 
পূর্ব প্রেরণা দেখা দেয়। এসকল খনিজ-সম্পদের 
মধ্যে কয়লা, লোহা, ইস্পাত ও পেট্রোলিয়াম সব 
চেয়ে বেশী উল্লেখষোগা এবং এগুলোর উপরই 
বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় । 
এসকল জিনিষ উৎপাদনে ভারত পিছিয়ে থাকে 
নি। সে সময়ে ভারতে গুলী-নিরোধক সাজোয়া 
গাড়ীর বর নিমর্ণনের জন্যে একরকমের ইস্পাত 
তৈরী হয় যা আমদানী-করা যে-কোন ইস্পাতের 
সঙ্গে তুলনীয় । আফ্রিকার রণক্ষেত্রে সংগ্রামের জন্যে 


এই ইস্পাত দিয়ে ২৫০০০ টন লাাজোয়া গাড়ী 


তৈরী হয়েছিল। তা ছাড়া ছোট জাহাজ, মাইন-. 
তোলা জাহাজ, প্রভৃতি তৈরীর জন্যেও ভারতীয় 
ইম্পাঁত ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কেবল 
মাত্র উত্পাদ্দনই বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, পরস্ধ 
সম্পদের পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্পর্কেও গবেষণার 
বন উন্নতি হয়েছে। যুদ্ধের সময় নতুন খনিজ- 
সম্পদ ও অপরাপর সম্পদের অবস্থান সম্পর্কে মে 
অনুষন্ধান চলেছিল, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরও সে 
অনুসন্ধান শেষ হয় নি। প্রকাবাত্তরে নতুন রাজ- 
নৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে স্বাধীন ভারতের .দেশ- 
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রক্ষা ও শিল্পোকনয়নের জন্যে দেশের অর্থ নৈতিক 
ভিত্তি স্থদুঢ় করবার জন্যে এদিকে অধিকতর দৃষ্টি 
দেওয়ার সময় এসেছে । ভারতের খনিজ-সম্পদের 
মধ্যে কয়লা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । মুল্যের অন্থপাতে 
হিসাব করলে দেখ। দেখা যায়--১৯৪৫ স!লে উৎপন্ন 
সমগ্র খনিজ-সম্পদের মধ্যে কয়লা খশতকর। ৭০ 
ভাগ। কয়ল। উৎপাদন হিসেবে ভারত, বৃটিশ 
সামাজ্যের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে। 
১৯৪৫ সালে সব সমেত ৩ কোটি টন কয়লা তোল! 
হয়। ভার মধ্যে বিহারে শতকরা ৫৫ ভাগ ও 
বাংলায় শতকরা ২৮ ভাগ । উৎপাদন বুদ্ধি যতট। 
প্রয়োজন তার চেয়ে উন্নততর উতৎপাদন-ন্যব্স্থ! 
আরও বেশী প্রয়োজন। 

খনিজ জালানীর মধ্যে কয়লার পরেই পেট্রোলের 
স্থান। অন্যান্ত অনেক দেশের মত ভারতেও 
পেট্রোলের অভাব রয়েছে। কাঁজেই কয়লা থেকে 
কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন করে সে অভাব পূরণ 
করা যায় কিন! তার সমস্ত সম্ভাব্য পন্থা! তঙ্গতন্ন 
করে খুঁজে দেখতে হবে। ভারত এ বিষয়ে বুটেন, 
জামণনী এবং জাপানের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা 
লাভ করতে পারে। দেশগুলো কয়ল। থেকে কৃত্রিম 
পেট্রোল উৎপাদনের বু পরিকল্পনা চালু করেছে। 

তারতের ধাতুজাতের খনিজ-শিল্পের মধ্যে 
লোহাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অপরি- 
শোধিত লোহার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ বিশ্তদ্ধ 
লোহা পাওয়া যায়। এই লোং। গলাবার কাজে 
সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। 
কারণ কয়লা সবত্র সহজগ্রাপয নয় এবং প্রথম 
শ্রেণীর কয়লার পরিমাণও খুব কম। 

থখনিজ-সম্পদের মধ্যে মোনার কথাও উল্লেখ- 
যোগ্য । মুল্যের অন্থপাতে হিসেব করলে দেখা যায়, 
ভারতে উৎপর় সোনার মৃল্য ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ 
টীকা এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন সোনার শতকর 
৩ভাগ। কোলার খনি থেকেই ভারতের শতকব। 
৯৮ ভাগ সোনা পাওয়া যায়। বতর্মানে কোলার 


উটান ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


খনি থেকে নিক ধরণের সোনা পাওয়া! যাচ্ছে।' 
প্রায় ৯ হাজার ফুট নীচে কাজ চলতে থাকায় 
তোলবার খরচও বুদ্ধি পেয়েছে। কাজেই নতুন 
স্বর্থনি সঞ্চানের এক ৰিরাট দায়িত্ব ভূতব্বিদ- 
দের উপর ন্যস্ত হয়েছে।-..আজ রাষ্ট্রের সাহাধ্যের 
জন্যে বৈজ্ঞানিক, ভূতত্ববিদ, খনি-তত্ববিদগণ এগিয়ে 
এসে দেশকে অধিকতর সমৃদ্ধিশাপী ও স্থথী 
করবে এই হচ্ছে তাদের নিকট কামনা। 


ভারত সরকারের শিল্পনীতি 


গত ২১ শে এপ্রিল ইস্টান“চেম্বার সব.কমাসের 
বাধিক নন্মেলানে ভারত সরকারের শিল্পসচিব ডক্টর 
হা(মাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাদের শিল্পনীতি এবং ' 
অমিক ও মালিকের সম্বন্ধ বিষয়ে বলেন যে, শিল্প- 
পতিদের সময়ের গতির সঙ্গে তাল বেখে চলতে 
হবে। যে অর্থ জনসাধারণের উপকারে আসে 
না, ভারতের আজ ষে অর্থের কোন প্রয়োজন 
নেই। গভনমেণ্ট বা শ্রমিক, প্রত্যেকেই আজ 
জনসাধারণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। 
এদেশে তথাকথিত সম্পদের মাঝখানে ছুঃখ ও 
দারিদ্র্য প্রকট হয়ে উঠছে। অবিলম্বেই যদি এব 
প্রতিকারের কোন নিদিষ্ট ব্যবস্থা করা না হয় তবে 
অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে উঠবে যে, তার ফলে 
ধনিক সমাজ উচ্ছন্ন হবে এবং ধাদের হাতে 
বতমান শামন-্পবিচালনা-ভার স্তস্ত আছে"- 
তাদেরও গ্রাস ক্রবে। আমাদের ইচ্ছা নয়, যে 
জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন করে একদল লোকের 
হাতে .দেশের সম্পদ স্ত,পীকৃত হোক। এবং 
এটাও আমাদের ইচ্ছা নয় যে ব্তমানেই এমন 
বৈপ্লবিক পন্থা অন্ুস্থত হোক যাতে দেশের প্রচলিত 
বৈষয়িক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাম়। আমর! 
এমন অবস্থারই সৃষ্টি করতে চাই যাতে দেশের 
সমগ্র বৈষয়িক বাবস্থা একীতভৃতভাবে জনগণের 
কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে। 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 


শিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকান্ী নীতির 
কথায় ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন, জনসাধারণের 
কল্যাণের জন্যেই বতগ্মান রাষ্ট্র । দেশের প্রধান প্রধান 
শির গুলো! রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসাই বাঞ্চনীয় । কয়লা, 
লোহা, ইম্পাত, বিবিধ সাজসরঞজাম ও জাহাজ- 


নিমর্ণন-শিল্পগুলোকে এখনই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন 


আনা যেত। কিন্তু যেসব শিল্প জাতির উল্লেখযোগ্য 
সেবা করেছে তাদের . সম্পর্কে আমার্দের বিশেষ 
ভাবে বিবেচনা কর। উচিত। এরূপ নানা বিষয়ে 
চিন্তা করে গভনমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 
দশ বছর কাল এসকল শিরনকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন 
করা হবে না, তবে গভনমেণ্ট এসকল শিল্প 
' সম্বন্ধে নিক্ষিয় ভাবে বসে থাকবে না। এসময়ের 
* মধ্যে শিল্পগুলো৷ যাতে জাতীয় পরিকল্পন1 অনুযায়ী 
উন্নতি সাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষা রাখা হবে। 
যদি দেখা যায় যে, গ্রয়োঞজনাহ্ুর্ূপ উন্নতি হচ্ছেনা 
তখন, গভলমেপ্ট স্থবিধা অস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবেন। অনেকে আশঙ্কা করেন, গভনমেণ্ট 
. শিল্পগুলো হাতে নিলে কমেদ্যম হাস পাবে 
কিন্তু মেকথা ঠিক নয়, গভনমেণ্ট সরকারী 
শাসনযস্ত্রেরে মারফত শিল্প পরিচালনার জন্য 
স্টযাটুটারী কর্পোরেশন গঠন করবেন । ডোমিনিয়ন 
পালণমেণ্টে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন- 
সভায় আইন প্রণয়ন করে যথাবিহিত ব্যবস্থা 
করা হবে। এছাড়। তিনি গ্রামে গ্রামে কুটীর- 
শিল্প গ্রবতর্ন করে জনসাধারণ যাতে শহরবাসী ন 
হতয় গ্রামে গিয়ে বাস করতে পারে সেব্প পরি- 
কল্পন! গ্রহণের পরামর্শ দেন। 


ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান 


নয়ািলী ১লা মার্চের খবরে প্রকাশ ডোমিনিয়ন 
পালঁমেণ্টে শিক্ষাসচিব মৌলাঁন। আবুল কালাম 


আজাদ বলেছেন যে, গ্রাদেশিক গভল যেন্ট সমূহ 


মাতৃভাাকে প্রাথামক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


লা। 


২৪৭ 


করবার নীতি রণ করেছেন। একে কাধবরী 
করবার ঘন্তে লব'তোভাবে চেষ্টা চলছে। শিক্ষা 
বিভাগের কেন্ত্রীয় উপদে্ট। বোর্ড ও শিক্ষা জন্মেলন 
উভয়েই এই সুপারিশ করেছেন যে, শিক্ষার মানের 
ক্ষতি না করে ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিবতন করা উচিত। এই 
স্থপারিশের ভিত্তিতে স্থির হয়েছে যে পাচ বছর 
ধরে শিক্ষার বতমান ব্যবস্থা! এমনভাবে পৰিবত'ন 
করা হবে যাতে ষষ্ঠ বছরে ভারতীয় ভাষাসমূহ্ই 
সকল প্রকার শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে। তবে ইংরেজী 
ভাষ! স্নাতকোুর ছাত্রদের পাঠ্যবিষন় এবং খ্িতীয় 


ভাষারপে বত'মান থাকবে । 
১১ 


পেনিসিলিন, ষ্টে.প্টোমাইসিন প্রভৃতি 
ওষধকে অধিকতর কার্যকরী করার ব্যবস্থা 


পেনিনিলিন শরীরের মধ্যে ইনজেকশন করে 
দিলেও বেশীক্ষণ থাকে না, ওআবের সঙ্গে বেরিয়ে 
যায়, এখসন্তে ঘন ঘন ইনজেকশন দিতে হয়; এ ব্যবস্থ। 
যেমন অন্ুবিধানক তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। অন্ত 
কোন জিনিষ সহযোগে ওবধগুলোকে আরও 
বেশীক্ষণ শরীরের মধ্যে বাথ! যায় কিনা এ নিযে 
অনেকদিন ধরেই পরীক্ষা চলছে। দ্বেখা গেছে-- 
বিভিন্ন রকমের তেল বা মোম জাতীয় পদার্থের 
সহযোগে পেনিসিলিন, স্টেপ টোমাইফিন, ইনসুলিন 
প্রভৃতি ওধধ ব্যবহার করলে তা' শরীয়ের মধো 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে বটে, কিন্ধ 
অনেক ক্ষেত্রে ফোলা, ব্যগ বা অস্ঠান্ত উপসর্থ 
দেখা দের়। তখন আর পেনিপিলিন দেওয়। চলে 
সম্প্রতি জানা গেছে--তেল বা মোমের 
পরিবর্তে পেকটিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়! 
যায়। পেনিসিলিনের চেয়ে স্টে'পটোমাইগিনের সঙ্গে 
পেকটিন ব্যবহারে ফল অনেক ভাল হয়, পেকটিন 
সহযোগে আধ গ্র্যাম স্টেপটোষাইলিন প্রায় ছছিন 
পর্যস্ত শরীরের মধ্যে থাকতে পারে। পেকটিন 


" ২৪৮ 


ছাড়া বাবহার করলে এ সময়ের মধ্যে প্রা ৬ গরযাম 
ওঁধধ প্রয়োগ করতে হয়। পেনিসিলিন, স্ট্রেপ 
টোমাইসিন প্রহথতি ত্যার্টিবায়োটিক ছাড়াও হদ্‌- 
রোগের ওষধ আড্রেন্ভাপিন, বহ্মুত্রের ইনহ্থলিন, 


ইপ্রনি রোগের এফেডিন্‌ প্রভৃতি পেকটিন সহযোগে. 


ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়। গেছে। বিভিন্ন 


জাতের ফল থেকে পেকটিন্‌ পাওয়| খাঁয়। 


অরভিল রাইট 


এরোরেনের উদ্ভাবক ছিসেবে আমেরিকার রাইট 
ত্রাতাদের নাম পৃথিবীর সর্ণত্র পরিচিত ” জ্যে্টভ্রাত। 
উইলবার রাইট ১৯১২ সালে পরলোক গমন করেন। 
অপর ভ্রাতা অরভিল রাইট গত ৩১শে জানুয়ারী, ৭৭ 
বছর ধরনসে ইহছুলোক পরিত্যাগ করেছেন। 


অরভিল রাইট জন্মগ্রহণ করেন--+১৮৭১ সালের 
১৯শে আগষ্ট । ১৮৮৮ সালে ছ'ভাই মিলে নতুন 
ধরণের এক মুদ্রাষন্্ তৈরী করেন। হাঁতে চালানো! 
কণের চেয়ে এ যন্ত্রে অংনক তাড়াতাড়ি কাজ 
হতো। ১৮৯২ সালে তারা দু'জনে এক সাইকেলের 
দোকান থোলেন। প্রয়োজনীন্ন যস্ত্পাতি কিনে, 
নিজেরাই সাইকেল তৈরী এবং মেরামতের কাজ 
করতেন। সেই বছরেই অরভিল অঙ্ক-কষবার এক 
রকমের যন্ত্র উদ্তাবন করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে 
উড়ন-যস্ত্রের উদ্ভাবক 'লিলিয়্েন্টাল আকাশে ওড়বার 
সময় হূর্ঘটনার ফলে মৃত্যুনখে পতিত হন, এ 
ব্যাপার থেকেই রাইটভ্রাতৃত্বয় আকাঁশ-বিহারের অন্তে 
উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৫ 
থেকে ১৯০ সাল পর্ধস্ত অনেক কমকুশল বৈজ্ঞানিক 
আকাশে ওড়বার প্ররৃ* উপার উদ্ভাবনের জঙ্ে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


'করেন। 


. এরোপ্লেন পরিচালনা করেছিলেন। 


[১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা 
সাফল্য লভ করতে পারেনি। রাইট ভায়ের! 
এসব বিফলত! সম্পর্কে সতর্কতাবে অনুসন্ধান করে 
বর্তমান এরোপ্লেনের আদিম উড়ন-ন্ত্র উদ্ভাবন 
১৯০০ সালে কিটিছক খ্বীপে তাদের 
উড়ন-যন্ত্রের প্রথম পরীক্ষ, হয়। ১৯০৩ সালের ১৭ই 
ডিসেম্বর বিমান চালনার ইতিহাসের একটি স্মরণীয়, 
দিন। অরভিল রাইট এদিন সর্বপ্রথম যন্ত্র চালিত 
১৯৯৮ সালে 
আমেরিকান লিগন্ত।ল্‌ কোর ২৫০০০ ডলারের 
বিনিময়ে তাদ্বের বিমান তৈরীর পরিকল্পনা কিমে 
নেন। তা*ছাড়া কিছু শেয়ার এবৎ রয়ালটি দেবা 
ব্যবস্থাও তারা করেছিলেন । সেবছরহেঁ সমর-বিভাগের 
জন্য বিমান-চালন! দেখাবার সময় প্লেন দুর্ধটনাপ্ন অর- 
ভিলের একখানা প। জখম হয় এবং পাঁজরায় কয়েক 
খান! হাড় ভেঙ্গে যায়। এর পর থেকেই তিনি সমর- 
বিভাগের বিমান-চালকধের শিক্ষার কাজে নিষুক্ত 
হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরলোকগমনের পর অরূভিল, 
কোম্পানীর প্রেলিডেন্ট হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
অরভিল, মেজরের পদ্দে যোগদান করেন এবৎ বিমান 
বিষয়ক গবেষণার কাজ চালাতে থাকেন। মৃত্যুর 
পূর্ব পর্যস্ত তিনি এ কান্েই লিড ছিলেন। অরভিল 
ছিলেন চিয়কুমীর এবং পরিবারের সকলেই মারা 
যাওয়া অনেকদিন থেকেই একাকী বাস করছিলেন । 
তিনি স্ববেশ ও বিদেশের বহু গভনমেন্ট, বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় কতৃক বিবিধ সর্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। 


তারকার জন্ম সন্বন্ধে নতুন মণ্তবাদ 


তারকার উৎপতি সম্বন্ধে উটরেখটের ডক্টর এইচ, 
“লি, ফান ডে হুলসট নতুন এক মতবাদ প্রচার 


এপ্রিল, ১৯৪৮ ] 
করেছেন। প্রচলিত মতানুসারে মহাশুন্টে বিরাট 
ব্যবধানে এক একটা তারা অবস্থিত কোটি কোট 
মাইল দুরে ছ্থুরে অবস্থিত তারকাগুলোর মাঝে যে 
কিছু থাকতে পারে একথা কেউ ভাবেনি । ডক্টর ফান 
হুলসটের অন্ুমান--এই শুন্তস্থানে আণবিক অবস্থায় 
ক্ষুপ্ত ক্ষুদ্র বস্তকণ! রয়েছে । তার ধারণ! আমাদের 
ছায়াপথের প্রায় অর্ধেক পরিমিত শৃনস্থানে পদার্থসমূহ 
আণবিক অবস্থায় রয়েছে, গড়পড়তা হিসেবে এসব 
আণবিক কণিকার ব্যাস হবে প্রায় এক ইঞ্চির চার 
লুক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র । মহাশুন্তে অবস্থিত এসব 
কণিকার উত্তাপ পরম শুন্য থেকে সামান্ত কিছু বেশী। 
ইততস্ততঃ অঞ্চরণশীল অণুগুলো খন এরূপ কোন 
কণিকার" ধাঁকক। খায় তখন তার] তাতে আটকে 
যেতে পারে। এভ।বে ক্রমশঃ কণিকাগডলো৷ বড় 
হতে থাকে। বড় হতে হতে তারা পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করতে থাকে। এসব 
ক্রমবধধগান কণিকাগুলোর উপর চতুষ্দিকের তারকা- 
সমূহ থেকে বিকীর্ণ শক্তি ক্রিয়া করে। এর ফলে 


সেগুলে। ক্রমশঃ নিরেট পিণ্ডে পরিণত হয়! ছায়াগথে 


জান ও বিজ্ঞান 


২৪৯ 
এরকমের বহু বস্তপিও রয়েছে। এদের অনেকের 


ব্যাস কয়েকহাজাব কোটি মাইল বলে তমুমিত হুয়। 
আকর্ষণ ও বিঝিরণের চাঁপের ফলে এসব পিণ্ডের 


বাইরের দিকের অগুগুলো ক্রমশঃ উত্তেঙ্গিত 


হতে হতে কয়েক শত কোটি বছরে অতান্ত উত্তপ 
হয়ে ওঠে এবং আলোক বিকিরণ করতে থাঁকে 
ডক্টর ফাঁন ডে ভুলসটের মতে এই হলো তারকার 


ছি 
তারকার সংঘর্ম ঘটলে অথব। খুব কাথাকাছি সআলে 


উৎপত্তির কারণ। প্রচলিত মতাছুসারে 


প্রবল আকর্ষণের ফলে একটার ব৷ উভয়ের কতক।ংশ 


ভঙে যেতে পারে। ভাঙা টুক্রাগুলো বৃহতর 
অংশের চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে থাঁকে। এ 
ভাবে সৌরজগতের উৎপত্তি ঘটে। ডান্টর হুলসটের 
তারকার জন্মতত্বের মতবাদ আলোচন! প্রসঙ্গে 
হাঁরভার্ডের বিখ্যাত জ্যোতিধিজ্ঞানী ডক্টর ফ্রেড, 
এল, হুইপল্‌ বলেন যে, গ্র€, উপগ্রহ সমেত সৌর- 
অগতের উৎপত্তি অন্ভাবেও হতে পারে। তার 
মতে বিশাল বস্তপিগ সঙ্কুচিত হবার সময় কিছু কিছু 
অংশ তা'থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সৌর পরিবারের 
সৃষ্টি করতে পারে। 


সধদের কথ 


কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে প্রধান প্রধান বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


৪ঠ1 মার্চ বৃহস্পতিবার কার্য-করী সমিতির গ্রথম 
অধিবেশন হয় । নিয়মাবলীর ১৪ (ঘ) (১)ধার 
অনুসারে উগ্রফুল্লচন্ত্র মিত্র মহাশয়কে কার্ধ-করী 


সমিতির সভ্য মনোনীত করা হুয়। 


নিমলিখিত ভড্রমহোদয়গণকে লইয়া পত্রিকা- 


প্রকাশ সমিতি গঠিত হয় ঃ- 
সভাপতি---ীগফুল্লচন্্ মিত্র 
আহ্বায়ক--শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য 
সদস্যগণ-_প্রীসজনীকাস্ত দাস 
শ্রীগল্লাথ'গুধ 
শ্রীন্ুকুমায় বস্থু 
শ্রীপরিমল গোস্বামী 
জীসতোন্ত্রনাথ বসু 
শ্রীসতাব্রত সেন 
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীজীবন্ময় রায় 
শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
রীচারুচন্্র ভট্টাচার্য 
ভীম্ুবোধনাথ বাগচী 
শীদ্বিজেন্্লাল ভাদুড়ী 


সদশ্বগণ-শ্ীপুকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রসত্োজনাথ সেনগুপ্ত 


নিয়লিথিত ভদ্রমহ্োদ্য়গণ পরিষদের সস্ত নির্বা- 
চিত হুন-- শ্রীকামাখ্যারঞ্জন সেন 


শ্রীহবেমলাল সাঁছ। 
প্রীজ্যোতস্াকাস্ত বনু 
শ্রীহ্বশীলকুমা'র আচার্য 
শ্রবৈগ্ভনাথ ঘোষ 
শ্রীভূতনাথ ভাছুড়ী 
প্ীবিজয়রতন মিশ্ত 
শ্রীথ্িজেন্্কুমার লান্তাল 
শ্রীমনীন্্রনাথ ঘোষ 
শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীগিরিজা প্রসন্ন মজুমদার 
ন্ধধীরকুমার চন 
শ্রজ্যোতিষচন্্ ঘোষ 
প্ীপ্রমোদরঞ্রন দাশগধ 
শ্রীতুশীলকুমার শিদ্ধাস্ত 
শ্রীননীগোপান চক্রচর্তী 


১১১১১১১১১১১ 


. ববিজ্ঞাণ্ে 
দেবা 
নিয়োষিযঘ__. 








৬৬ 0৬ 


সাইণ্িফিক ইন্ফটমেণ্ট কোগ্গানা লিঃ 
| (স্থাপিত ১৯০৭) 
বোম্বাই, কলিকাতা, নিউদিল্লী, এলাহাবাপ, মাদ্রোজ 


বি--১৩ 


ন্বিম্নম্ভ সরি 







বিষয় লেখক পত্রাঙ্গ 
ধূমকেতুণ 'মভিযোগ ' শ্রীণিখিলবর্থন সেন ২৫১ 
বিজ্ঞানের প্রচার . শ্রীঅমুলাধন দেব ২৫৪ 
ণক্ষামুরে্দ ফলং মনোহরং শগন্রতঃ সিদ্ধম্‌ * জ্রীগিবিজা প্রসঙ্গ মজুমদার ২৬১ 
পণ্যে।ৎপাদন খাড়ীতে হলে হু, পরিকল্পনা চাই ... শ্রীপ্রমথ ভট্টশালী ২৬৩ 
ব্মহারিক মনো বিগ্য। ' শ্রীদ্বিজেজলাল গঞ্গোপাপ্]ায় ১৭০ 
রাশি-বিজ্ঞানের গ্রত্তাবনা : জীবীরেন্দন।থ ঘোঁন ২৭২ 
কয়লা খরচের পরিকল্পন। ' শ্রীঅঙ্গয়কুমার সাহা ২৮১ 
প্রীবিনয়কুমীর গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত শিল্প-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ মমূহ 
মত্যুগ্তয় গাহ্বীজী ২২ মহাকাশ 160 
ভ্লীক।লীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত আমাদের খাঠ ৭0 
অন্তিম গান্বীজী ১।০ জাহাজের কথখ। ূ 110 
জ্রীবিজনবিহা কী ভট্টাচার্য প্রণীত শিজ্ঞানা ও বীজাগু 140 
চা নিজিজতাবি। বাংলার কুটার-শিত্স 1140. 
বিজ্ঞানের হাতছানি 0 
শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিজ্ঞানের মায়াপূরী ৮0 
গান্ধীজীকে জানতে হলে ১০ বিজান ও বিস্ময় ১০ 
প্রীরাজেজ্রলীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছাটদেরন বেতার ১০ 
মৃত্যুঞ্জয় স্বভাষ ১10 বিজ্ঞানর গল্প ১110 





্ 





স্কুল-সাল্লাই বিজ্ডিংস্‌---ঢাকা 





পিরিত 


বি--১৪ 


ন্বিম্বস্্ স্টুক্ভি 


_ বিষয় | লেখক পত্রা 
মাটির জৈবাংশ ৃ ..”. শ্রীন্বশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮৭ 
ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় '** শ্্রীননীমাধব চৌধুরী ২৯১ 

'  ক্লুধি-বিজ্ঞান, কৃষক ও দেশ ** জ্রীম্ববোধ বাগচী ২৯৮ 
রসায়নশিল্পের কতিপয় প্রবতণক '** শ্রীরমেশচন্দজর বায় ৩০২ 
মৌমাছি পালনের গোড়ার কথা ,.* শ্রীবিমলচন্ত্র রাহা ৩০৮ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ১৮, ' ৩১০ 
 পারষদের কথা. "** ৩১৪ 


ভস্পভ্ডাল্দেন্ ন্ুভভভস্ম লই-_ 


শ্রীথগেকজ্জনাথ মিত্র গ্রণীত প্রীনীহাররপ্ন গুপ্ত প্রণীত 
বন্দী কিশোর *. করেজেয়াা মরেজে 
স্বনামখ্যাত শিশু সাহিত্যিকয়ের লেখ দুইখান! ন্বদেশ প্রীতিমূলক অভিনব উপন্যাস 
ভাঁষার লালিত্যে--বর্ণনাভঙ্গীতে অনুপম । প্রত্যেকখান1 ১০ 
প্রীধীরেজ্ল।ল ধর প্রণীত 


স্বাধীনতার সংগ্রাম 
“ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ; আমেরিকা, আয়ল্যাণ্ড ও ব্রদদদেশের 
স্বাধীনতা যুক্ষ, ফরাসী, রুশ ও চীনের গণ-ক্তাগরণ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবের 
কাহিনী ছোটদের জন্য সহজ ও সরল করে লেখ|।. বন চিত্রে বিভূষিত। মুল্য ৩. 


কবি জলীম উদ্দীন গ্রণীত শ্রীন্ুনির্ধল বস্থু প্রণীত 
এক পয়সার বাশী জানোয়ারের ছড়। 
: মনোরম ছড়াও কবিতার বই। ছুইরঙে ছাপ|। | যুক্ত অক্ষর ছাড়া কথায় লেখা, রঙবেরঙে ছাপ! 


বহু পাতাজোড়া ছবি সংরক্ষেত। মূল্য ২৬ | ব্ চিত্রে অনুপম ছড়ার বই। মুল্য ২২ 


লাউ রি র ৫. কলেজ স্থোয়াজ্গ, € ১২) 
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খুমক্ষতুপ্ন অভিযোগ 


গ্রীনিখিলরগরন (সন 


ক্কিছুদিন পূর্বে রয়টারের খবরে প্রকাশ যে 
জাপান হইতে পশ্চিমাকাশে দুইটি ধূমকেতু দেখা 
গিয়াছে। অনেকে হয়তো মনে করিবেন জাপানে 
ধূমকেতু দেখার সময় সত্যই এখন উপস্থিত। 
পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাচীনকাল হইতে ধৃষকেতুর 
সহিত ছুভিক্ষ, মহামাধীও নানাবিধ বিপদের একটা 
যোগাযোগ মাগয কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। 
কথিত আছে, জুণিয়াস সিজারের হত্যার পূর্বে 
রোমের আকাশে ধূমকেতু দেখ! গিয়াছিল। মঘটনের 
আশঙ্কায় সিজ্ার-পত্তবী ক্যালফুনিয়ার ভীতিপূর্ণ 
ব্যাকুলতাকে সেক্সপিয়ারের অমর লেখনী রূপ দিয়া 
গিয়াছে । এযুগেও আমর! অনিষ্টকারীকে ধৃম- 
কেতুর সহিত তুলনা করিয়া থাকি। কিন্তু জ্যোতি 
বিজ্ঞানীরা বলেন, মাভৈঃ ! ধৃমকেতৃগুলি দূরাকাশের 
দত মাত্র। আমাদের কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা 
তো৷ ইহাদের নাই-ই, পরস্ত সৌরজগতে ইহারা 
অতি ছুঃখী ও নির্ধাতীত জীব, স্থতরাং কপার পাত্র। 
কথাটা একটু খুলিয়া বলা দরকার । 

সাধারণ লোকের নিকট ধূমকেতু ভয়াবহ 
হইলেও একথা স্বীকার করিতে হুইবে যে জ্যোতি-" 


বিজ্ঞানীর নিকট ধূমকেতু অনেকাংশে আজও 
একটি প্রহেলিকা। ইহাদের সম্বন্ধে যে কয়টি প্রন 
স্বতঃই মনে হয় তাহা এই :--এই আকাশচানী 
বস্ত্গুলি অন্যান্য জ্যোতিষ্ষ হইতে কি প্রকারে বিভিন্ন 
এবং কেনইব! আকাশে ইহারা “ক্ষণিকের অতিথি" ? 
সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া যে সৌরপরিষার, 
ধূমকেতু কি তাহার, অস্তভূক্ত? ইহাদের অদ্ভূত 
দেহ এবং তাহার গঠন-রহস্য কি? আর সবচেয়ে 
আমাদের দরফারী কথা এই যে; ইহারা আমাদের 
অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাই বা কি রাখে? এই 
সবগুলি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পাবেন, একথা 
জ্যোতিবিজ্ঞানী আজও হগফ, করিয়! বলিবেন ন1। 
ধূমকেতু আমরা খালি চোখে খুব কমই দেখিতে 
পাই। কোন এক ব্যক্তির জীবনে খালি চোখে 
সাত আটটির অধিক ধূমকেতু দেখা ঘটিয়া উঠে 
না। কিন্তু দূরবীন ও ক্যামেরার সাহায্যে প্রতি 
বৎসরই পাঁচছয়টি নূতন ধূমকেতুর সন্ধান আকাশে 
পাওয়া বায়। ১৯৩২ সালে এইক্ষপ: ১৩টি ধূমকেতু 
দেখা গিয়াছিল। প্রায় প্রতি রাত্রিতেই দূরবীনের 
সাহায্যে আকাশের কোন না (কান স্থানে 


২৫২. 


এক-আধটি ধূমকেতু দেখা যায়। কিঞিদধিক সওয়। 
তিনশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে দুরবীনের বাবহার 
প্রচলিত হয়। তাহার পূর্বের ধূমকেতুর বিবরণও 
প্রাচীন লেখকেরা! রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমুদয় 
বিবরণ হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন 
যে খতবৎসরে প্রায় হাজার ধূমকেতু সর্ষের চতুম্পার্থ 
পরিভ্রমণ করিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কিন্ত 
কতকগুলি বার বার ফিরিয়| আসে। সুতরাং 
বলা পাইতে পারে যে ধূমকেতুগুলি সংখ্যায় একে- 
বারে নগণ্য নয়। এস্বলে অবশ্যই মনে বাখিতে 
হইবে যে সমুদয় সৌরজগতে এধাবত ৯টি মাত্র 
গ্রহ ও সহম্রীধিক উপগ্রহ ও গ্রহকণিকার সন্ধান 


পাওয়া! গিয়াছে। তাহার তুলনায় ধূমকেতুর সংখ্যাকে 


উপেক্ষা করা চলে না । 

গ্রহ ও ধূমকেতুর সু্ধ-প্রদক্ষিণের কারণ একই । 
জড় আকর্ষণের ফলে সর্ষের প্রহল টানে আকাশে 
ইহাদের পথ নির্দিষ্ট । জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আকাশের 
পথকে কক্ষ বলেন। গ্রহগুপির কক্ষ ঠিক বৃত্ত 
নয়। গণিতের হিসাবে দেখা যায় জড় আকর্ষণের 
ফলে গ্রহের যে পথ তাহা এক একটি প্রীয়বৃত্ত, 
যাহার ইংরাজী নাম ইলিগ্ম | ইহাদের ছবি 
দেখিলে মনে হয় বৃত্তকে চাপিয়! চ্যাপ্টা করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রায়বৃত্বের ভিতর দুইটি 


বিশিষ্ট বিন্দু আছে যাহা বৃত্তের নাই। এই বিন্দু. 


ছুইটির ইংরাজী নাম ফোকস্‌। আমরা বাংলায় 
তাহাকে কিরণকেন্দ্র বলিব। বলবিজ্ঞানের নিয়মানু- 
সারে প্রত্যেকটি গ্রহের কক্ষ এক একটি প্রায়বৃত্ত 
এবং হ্র্ধ তাহার একটি কিরণকেন্দ্রে অবস্থিত। 
কিরণকেন্দ্রটি গ্রায়বৃত্তের কেন্দ্রের মত নয়। বৃত্তের 
কেন্দ্র হইতে বৃত্তের যেকোন বিন্দুর দ্বরত্ব সমান; 
কিন্ত গ্রান্ববৃত্বের বিন্বৃগুলি কিরণকেন্দ্র হইতে 
বিভিন্ন দূরে অবস্থিত। গ্রায়বুত্তের একটি বিন্দু 
কিরণকেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে আর একটি বিপরীত 
বিন্দু সবচেয়ে দুরে । বিজ্ঞানীরা ইহাদিগকে 
পেরিহেল 'বিন্দু ও আফেল বিন্দু বলেন। পয়ল! 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


জানুয়ারীর কাছাকাছি পৃথিবী সর্ষের সবচেয়ে কাছে 
অর্থাৎ তাহার কক্ষের পেরিহেল বিন্দুতে এবং পয়লা 
জুলাইয়ের কাছাকাছি আফেল বিন্দুতে পৌছায়। 
পৃথিবী ও অন্যান্ত গ্রহের বেল! দেখ! যায়, তাহাদের 
কক্ষের পেরিহেল ও আফেল বিন্দু ছুইটির সুর 
হইতে দূরত্বের তারতম্য বেশী নয়। ফলে গ্রহ- 
গুলির কক্ষ মোটামুটি সাধারণ বৃত্তেরই মত, তাহারা 
সামান্য একটু বেশী চ্যাপ্টা। হুর্ধ হইতে ইহাদের 
দূরত্বের তারতম্য কখনও খুব বেশী হয় না বলিয়া 
ইহাদের চলার পথে গতিবেগের তারতম্যও কম। 
প্রত্যেকটি গ্রহই হূর্যপ্রদক্ষিণকালে মোটামুটি সম- 
ভাবেই সূর্ধকিরণ পাইয়। থাকে । সুর্ধশক্তি ভোগের 
বিশেষ তারতম্য ইহাদের হয় নাঁ। সৌর জগতে, 
ইহারা সৌর কৃপাভোগী স্থখী জীব। ধৃমকেতুর 
ভাগ্যে কিন্ত ইহা! ঘটে না । 

সর্ষের আকর্ষণের ফলে ইলিপস্‌ বা প্রায়বৃত্তই 
একমাত্র সম্ভাব্য কক্ষ নয়। বলবিজ্ঞানের মতে 
ইলিপস্‌ ছাড়া আরও দুইটি গতিপথ সম্ভবপর । 
ইহার! ইলিপসের সহিত একই গোষ্ঠীর অনস্তভূক্তি, 
গণিত শাস্ত্রে তাহাদের নাম পারাঁবোল্‌.ও হিপার- 
বোল্‌। ইলিপম্‌, পারাবোল ও হিপারবোল লইয়া 
যে বেখাগোষ্ঠী হয় তাহাকে বলা হয় শঙ্কুচ্ছেদ। একটি 
মোচার মাথা কাটিলে একটি শঙ্কু পাওয়1 যায়। এই 
শঙ্ককে ঠিক আড়াআড়ি কাটিলে যে ছেদরেখ| হয় 
তাহা একটি বৃত্ত। ঠিক আড়াআড়ি ন! কাটিয়। একটু 
বাকা কাঁটিলে যে ছেদ রেখাটি পাওয়া যায় তাহা 
একটি ইলিপস্‌। কিন্তু কাটিবার ছুরিটি যদি শঙ্কুর 
গায়ের সরলবেখার সমান্তরাল ধরিয়া কাট! যায় 
তখন ছেদ রেখাটির দুইটি দ্রিক বিভক্ত থাকে ।, 
শঞ্কুটি যতই বড় হউক না কেন ছেদরেখাটির 
ছুই দ্রিক ইলিপসের ন্যায় কখনও যুক্ত হইবে না। 
সরলরেখার ম্যায় এই শঙ্কচ্ছেদটি দুই প্রান্তে অসীম । 
ইহার নাম পারাবোল্‌। পারাবোলের ছেদ অপেক্ষা 
অধিকতর তির্ধক ছেদও পারাবৌলের মতই একটি 
বিষুক্ত রেখা। এই রেখাটির ধম” পারাবোল 


মে, ১৯৪৮ ] 


হইতে বিভিম্ন। ইহার নাম হিপারবোল্‌্। গ্রীক 
হিপার অর্থ অতিরিক্ত, বোল্‌ অর্থ ক্ষেপন; বাংলা 
ভর্জমায় দ্াড়াইবে অপচ্ছেদ্‌। কিন্তু গ্রীক পণ্ডিতের 
ভাষাই আমরা ব্যবহার করিব। পারাৰোল্‌ ও 
হিপারবোলের ছুই পার্খ বিযুক্ত এবং অসীম 
হওয়াতে কোন জ্যোতিফের কক্ষ পারাবোল ও 
হিপারবোল বলিলে বুঝিতে হইবে ষে, ইহা অসীম 
শুন্যের একদিক হইতে আসিয়া হুর্ধকে বেষ্টন 
করিয়া আবার অসীম শূন্যে অপর এক দিকে 
চলিয়া যায়। ইলিপস্‌ রেখাটি যুক্ত বলিয়া ইলিপস্‌ 
পথে জ্যোতিষ সূর্যকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করিতে 
থাকে। | 

ধূমকেতু সর্ষের নিকটে আসিলে ইহার গতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার কক্ষ গণনা দ্বার! স্থির 
করা হয়। জ্্যোতিবিজ্ঞানীরা লঙ্গয করিয়াছেন 
যে, এইরূপে নিধণরিত বহু ধূমকেতুর কক্ষই 
পারাঁবোল। ইলিপস্-কক্ষে চলে এইরূপ ধৃমকেতুও 
'দেখা যায়। তাহারাই নিদি্ই কাল পর পর 
আকাশে আমাদের নিকট খুরিয়! আসে। ১৯১৭ 
সালে হ্যালির ধূমকেতু ৭৫ বৎসর পর আমাদের 
নিকট ফিরিয়! আসিয়াছিল। এন্‌কের. ধৃূমকেতুকে 
প্রায় পাচ বর পর পর দেখা যাঁয়। এইরূপ 
ধূর্মকেতুর কক্ষ গুলি এক একটি ইলিপন্‌। কিন্ত 
বহক্ষেত্রেই ধূমকেতুর কক্ষগুলি দাড়ায় পারাবোল্‌, 
কোন কোন স্থলে হিপারবোল ক্রক্ষও পাওয়া 


গিগ্লছে। এই গণনা বদি সত্য হয় তবে ধরিতে . 


হইবে সাধারণ ধৃমকেতৃগুণি সৌরজগত বহিভূ্ত 
অপীম শুন্যের বস্ত। চলার পথে দেবাৎ 
সৌরজগতের নিকটবর্তী হইয়া! পড়িলে সুর্যের 
প্রবল আকর্ষণে ইহারা সৌরক্গতে প্রবেশ করে 
ও ্ুর্ধকে বেষ্টন করিয়া সৌরজগত ছাড়িয়া 
আবার অনীম শুন্যে- ধাবিত হয়। কিন্তু এই 
পরিকল্পনার পরিপন্থী ঘটনাও আছে। জ্যোতিবি- 
জানীরা বন পর্যবেক্ষণের ফলে স্থির করিয়াছেন বে 
সুর্য সমূদ্রয় গ্রহ-উপগ্রহ-মণ্তিত সৌরজগতকে সঙ্গে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৫৩ 


লইয়া আকাশের একটি নির্দিষ্ট দিকে সেকেণ্ডে প্রায় 
২০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধৃমকেতুগুলি বদি 
সৌরজৌগত বহিভূতি জ্যোতিষ হয় তবে অধিক 
সংখ্যক ধৃমকেতুকে সৌরজগতের পথের সম্মুখদিক 
হইতে সৌরজগতে প্রবেশ করিতে দেখা বাইবে। 
অপেক্ষাকৃত অল্লসংখ্যক ধূমকেতু যাহাদের গতিবেগ 
মোটামুটী সৌর জগতের গতিবেগকেও অতিক্রম করে 
তাহারাই মাত্র বিপরীত দিক হইতে সৌরজগতে 
প্রবেশ করিবে। কিন্তু ধূমকেতুগুলিকে আকাশের 
প্রায় সকলদিক হইতে সমান সংখ্যায় সৌরজগতে 
প্রবেশ করিতে দেখা যায়। এইসকল কারণে 
এবং ধূমকেতুর. কক্ষগণনা-পদ্ধতির সুক্স বিচার 
করিয়া জ্যোতিবিজ্ঞানীরা স্থির করিয়াছেন যে 
সাধাহণ ধূমকেতুর কক্ষগুলি বস্তুতঃ ইলিপস্ই, 
কিন্ত এত লম্ব! বা চ্যাপ্টা ইলিপস্‌ যে এই ইলিপসের 
সর্ষের নিকটবর্তা অংশ একটি পারাবোল্‌ হইতে 
অভিন্ন। একটি বড় ইলিপস্‌্কে টানিয়া ছিড়িয়া 


তাহার কিরণকেন্দ্রের নিকটবর্তা অংশকে একটি 


পারাবোলের অনুরূপ করা যায় । জ্যোতিহিজানীর! 
ধূমকেতৃকক্ষের এই অংশটুকুই মাত্র পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারেন। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে পারাবোল 
হইলেও সাধারণ ধূমকেতুর কক্ষগুলিকে বন্ততঃ 
খুব লম্ব! বা চ্যাপ্ট! ইলিপস্ই মনে করিতে হইবে। 
অতএব ধূমকেতুগুলি সৌরজগতেরই অস্তভূক্তি। 
ইহারা প্রকৃতপক্ষে নৌরজগত বহিভূর্ত বস্ত নয়। 
যে সকল ধূমকেতুর কক্ষ এইরূপ লহ্বা ইলিপদ্‌ 
নয় তাহারাই আমাদের স্থপরিচিত। কয়েক- 
বর পর পর ইহাদের দেখা বায়। সাধারণ 
ধূমকেতুর লব্বা ইলিপস্‌ পথে 'প্রত্যাবতনিকাল এত 
দীর্ঘ যে, তাহারা বহুশতবৎসর পর ফিরিয়া আসিলে 
তাহাদের কেহ চিনিতে পাবেনা । পৃথিবীর 
লোক তাহাদিগকে নূতন .অতিথি বলিয়াই মনে 
করে। পা 

লম্বা ইলিপসের একটা পরিমাপ, দরকার | 
প্রকৃতপক্ষে শঙ্থুচ্ছেদের ব্যাপকভাবে একটি পর্ষিমাপ 


২৫৪ 


পিতেরা স্থির করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি 
শুর সরল ছে একটি বৃত্ত। তির্ধক. ছেদের 
কতকগুলি ইলিপ্প, একটিমাত্র পাবাবোল্‌ আর 
অন্তগুলি হিপারবোল । এই ছেদগুলি বৃত্ত হইতে 
যত অ্রষ্ট হয় তাহার পরিমীপকে শহ্কচ্ছেদের 
উতকেন্ত্রমান (ইৎ 99097010165) বলা যাইতে 
পারে। এই হিসাবে বৃত্তের উৎকেন্দ্রমান শন্ | 
ইলিপসের উংকেন্্রমান শূন্য হইতে একের কম 
যেকোন ভগ্ৰাংখশ হইতে পারে। পারাবোলের 
উৎকেন্ত্রমান ঠিক, হিপারবোলের উৎকেন্ত্রমান 
১ অপেক্ষ। বড় একটি সংখ্যা। অপর দিকে 
ইলিপস্গুলি যত বেশী চ্যাপ্টা হয় তাহাদের 
উৎকেন্ত্রমানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া ১ এর তত 
কাছে ঘায়। ইলিপসের মধ্যে যেগুলি খুব বেশী 
চ্যাপ্ট। তাহাদিগকে অতিমাত্রায় উৎকেন্দিক আর 
যেগুলি কম চ্যাপ্ট। তাহাদের হ্বল্পমাত্রায়' উৎকেন্দ্রিক 
বলা যায়। গ্রহের কক্ষগুলি স্বপ্পমাত্রায় উৎকেন্তরিক 
আর সাধারণ ধূমকেতুর কক্ষগুলি অতিমাত্রায় 
উৎকেন্ত্রিক। বস্ততঃ ইহারা এত অধিকমাত্রায় 
উৎকেন্দ্রিক যে তাহাদের উৎকেন্ত্রমান প্রায় ১। 
স্থতরাং পারাবোল বলিয়৷ তাহাদের ভুল করা 
মোটেই আশ্চর্য নয়। 

অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক ইলিপস্পথে ভ্রমণ করে 
বলিয়৷ ধূমকেতুর জীবনযাত্রা যথেষ্ট বৈচিত্রময়। 
দূরবীনের সাহায্যে যখন ধূমকেতুটি প্রথম আকাশে 
দেখা যায় তখন তাহা প্রায়ই পুচ্ছহীন ছোট 
একটি ধৌয়াটে বন্ত মাত্র। এইরূপ একটি ধূমকেতু 
যখন সুর্যের নিকটব্তী হইতে থাকে তখন তাহাকে 
ক্রমশঃই বড় দেখায়। কিছুকাল পরে কৃর্ষের 
সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতি ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দেহ হইতে একটি সুন্দর 
পুচ্ছ হুর্ষের বিপরীত দিকে আকাশে নির্গত হয়। 
এরূপ অবস্থায় ধূমকেতু ক্রমেই প্রবলতর বেগে 
কুর্ধের দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং সর্ষের 
সামিধ্যে ইহার অবস্বও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমতঃ 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, ৫ম সংখ্য। 


পুচ্ছ ক্রমেই দীর্ঘতর হয় এবং সম্মুখে ললাটের 
উপর একটি স্থন্দর উজ্জল তারকা ফুটিয়া উঠে। 
বস্তত্ঃ এই তারকাটিকে ধূমকেতুর সম্মুখের 
গ্যাসীয় অবয়বের মধ্যেই দেখা যায়। এপ 
অবস্থায় ধূমকেতু তাহার কক্ষের পেরিহেল-বিন্দু 
অতিক্রম করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থ্য 
বেষ্টনেরও সমাণ্চি স্থুক হয়। এইবার স্ুর্ধকে 
পিছনে ফেলিয়৷ অনন্ত শৃন্তপথে তা'হার যাত্রা আবস্ত 
হয়। স্থধকে পিছনে ফেলিয়া যখন চলে তখনও 
তাহার পুচ্ছটিকে সর্ষের বিপরীত-দিকে দেখা যায়। 
মনে হয়, ধূমকেতু সর্ষের দিকে পশ্চাৎ না ফিরিয়া 
নিজেই ক্রমশঃ পিছন দিকে সবিয়া যাইতেছে। 
পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতি ক্রমশঃ 
মন্দ হয় পুচ্ছটিও ছোট হয়। কিছুকালের 
মধ্যে পুচ্ছটি সম্পূর্ণ অন্তহিত হয় এবং দেহও অস্পট্ 
হইয়া উঠে। পরবে দূরবীনের সাহায্যে তাহাকে 
পুনরায় শূন্যে মাত্র একটি ছোট ধোয়াটে বস্ত 
বলিয়া মনে হয়। ক্রমশঃ তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়। 
পণ্ডিতেরা বলেন, পুচ্ছমণ্ডিত ধূমকেতুর সমুদয় 
সৌন্দর্যের কারণ স্ৃর্ষের সান্লিধ্য। তপনদেবই 
অন্তঃ-সৌরমগ্ডলের এই নবীন অতিথিকে নিজের 
কিরণ-শ্োতে প্রাবিত করিয়া এই্বর্শালী করিয়া 
তোলেন। অতি অল্প সময়েই ধূমকেতুর গৌরব- 
ময় জীবন শেষ হয়। তাহার পর সন্মুখে কেবল 
শৈতা, অন্ধকার, মন্গতি ও নিশ্প্রভ জীবন। 
আমরা! কল্পনা করিতে পারি যে, ধৃমকেতুটি আকাশে 
দৃরুবীনদৃষ্টির বহিভূ্তি হইয়া ক্রমশঃ হুর্ধের বিপরীত- 
্ছিকে মন্দগতিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
স্থধ হইতে অপস্থত হুইবার সঙ্গে সে ইহা সম্পূর্ণ 
শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ধূমকেতুর কক্ষ অত্যধিক 
লম্বা অর্থাৎ অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক ইলিপস্‌ বলিয়। 
ইহাকে সুর্য হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতে হইবে । 
একটির পর একটি গ্রহের কক্ষ বা তদন্যূপ দুরত্ব 
অতিক্রম করিয়া শুন্যের গভীরতর. প্রদেশে ইহা 
ক্রমশঃ প্রবেশ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ নুর্ধরশ্মি 
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হইতেও ক্রমশঃ বঞ্চিত হইয় প্রবল শৈত্যময় শৃন্তে 
নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে। 
এইরূপে হয়তো কয়েক শত ব্্সর চলিয়া শীতে 
জমিয়া অতি মন্দগতিতে ক্লাস্তদেহে ধৃমকেতুটি 
অবশেষে তাহার ইলিপস্পথের অপর প্রান্তবিন্দ 
( আফেল বিন্দু) অতিক্রম করিবে। তাহার পর ধূম- 


,কেতুর আবার নবীন জীবন আরস্ত। এখন হইতে 
ধুমকেতুটি আবার সর্ষের দিকে চলিতে থাকিবে। 


শতাধিক বৎসর সম্মুখে চলার পর স্্্যরাশ্মম্পর্শে 
ইহার আবার প্রাণংপ্রতিষ্ঠা হইবে। গ্রহগুলি যে 
ইহাদের তুলনায় নিতান্ত স্থখী জীব তাহাতে আৰ 
সন্দেহ কি? 

শূন্যের গভীরতম প্রদেশে যাতায়াত করিলেও 
ধূমকেতু সৌরজগতের বহিংসীম। অতিক্রম করে না। 
কোন কোন জ্যোতিবিজ্ঞনীর মতে এই বহিঃসীমার 
পদার্থ-দারাই ধূমকেতুর অবয়ব গঠিত। এই পদার্থ 
সৌর আকর্ষণের বশীভূত হইয়া! নানা অবস্থাস্তরের 


, পর বিশাল পথ অতিক্রম করিয়৷ বহু বংসর পর 


পর ধূমকেতুগ্ধষপে আমাদের দেখ! দেয়। 

কিন্তু শূন্যে ধূমকেতুর পথ মোটেই নিরাপদ 
নয়। সৌরজগতের নির্জন পথে গ্রহগুলিদ্বারা 
ইহার! প্রায়ই ধধিত হয়। গ্রহগুলির কক্ষ অতিক্রম 
করিবার সময়টি ধূমকেতুর পক্ষে বড় সঙ্কটজনক। 
গ্রহের নিকটবর্তী হইলে তাহার আকর্ষণে ইহারা 
কক্ষচ্যুত হয়। কোন কোন স্থলে..এরূপও হয় ষে 
ইহারা অতিমাত্রায় উৎকেন্ত্রিক কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
ক্ষুদ্রতর ইলিপ স্‌ পথে চলিতে থাকে । এই ইলিপসের 
একদিকে সুর্ধ অপর দিকে এ গ্রহ। ধৃমকেত্টি 
অনন্তর ইলিপস্‌ পথে উভয়কেই পরিক্রমণ 
করিয়া চলে, শৃন্যের গভীরতর প্রদেশ তাহাকে 
আৰু প্রবেশ করিতে হয় না। আবার কখনও বা 
গ্রহের আক্রমণটি এনূপ ঘটে ষে, ধূমকেতু স্বীয় 
দীর্ঘ ইলিপস্‌ পথ পরিত্যাগপুর্বক হিপারবোল 
পথে সৌরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া! চিরকালের জন্ত 
অসীম মহাশৃন্তে অন্তহিত হইয়া যায়। ধৃমকেতু- 
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ধর্ষণ বিষয়ে আকাশে বৃহস্পতির ব্ড় ছুর্ণাম। 
বৃহম্পতি বৃহত্বম গ্রহ স্তরাং ইহার আকর্ষণ-শক্তিও 
প্রবল। প্রায় ত্রিশটি ধূমকেতুকে হূর্ধ ও বৃহম্পতি এই 
উভয়কে পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। (ইহাদের 
পরিক্রমণকাল তিন হইতে আট বৎসরের মধ্যে । 
এই সময়ের মধ্যে এই ধুমকেতুগ্ুলিকে বার ধার 
আকাশে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইন্থীরা সকলেই 
বৃহস্পতি দ্বারা ধর্ষিত। জ্যোধিজানীরা! ইহাদিগকে 
“বৃহস্পতি পরিবারের” ধূমকেতু বলেন। এইক্নপ 
ছুইটি ধুমকেতু লইয়া শনি পরিবার, আটটি 
লইয়া নেপচুন পরিষার, এবং ছুইটি লইয়। ইউবেনাশ 
পরিবার । আমাদের সুপরিচিত হ্যালির ধূমকেতু 
নেপচুন পৰিবারের অন্তভূক্ত। ১৮৮৬ সালে ব্রকস্‌ 
ধূমকেতু নামে একটি ধূমকেতু বৃহস্পতির অতি নিকট 
দিয়া যাইবার কালে এই গ্রহত্বারা আক্রান্ত হয়। 
বৃহস্পতির প্রবল আকর্ষণে এই ধূমকেতুর কক্ষতো৷ 
পরিবতি ত হয়-ই পরস্ত ইহা! দুই টুকরা হইয়া যায়। 
১৮৮৯ সালে যখন ইহাকে আবার দেখ| যায় তখন 
ইহা! বস্ততঃ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে । ওই ছুই অংশকে 
ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইতেও দেখা গিয়াছিল। বৃহৎ 
গ্রহের পরিবারভূক্ত ধূমকেতু নির্ভয়ে আকাশে 
চলিতে পারে না। অপর গ্রছগুলির পথে পড়িলে 
তাহারাও' ইহাকে টানাটানি করিয়া! কক্ষচ্যুত 
করিতে দ্বিধা করে না। এজন্ত এইসকল ধূমকেতুর 
পরিক্রমণকালও সব সময় ঠিক একই থাকে না। 
সুতরাং ধূমকেতুর জীবন যে কেবল দুঃখময় তাহা! 
নয়, ইহা! বড়ই বিপদসঙ্কুল। 

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, ধূমকেতুর অভুদ দেহের 
রৃহস্ত কি? সুর্যের নিকটে আমিলে দেখা. যায় 
ষে, ধূমকেতুর মস্তক বা! সম্মুখ অংশ একটি গ্যাসীয় 
বস্তার গঠিত। গ্যাসীয অংশের সীমারেখাটি 
খুব সুগম না হইলেও দেখিতে মোটামুটি একটি 
দীর্ঘাকৃতি ইলিপসের সম্ুখদিকের ন্যায়! এই 
অংশকে বিজ্ঞানীর! বলেন “কমা? । কমার মধ্যে 
উল তারার মত দেখিতে ধূমকেতুর একটি 
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বীজবিদ্দু (0901908) আছে। ধূমকেতুর দেহের 
এই বীজবিন্দুটিকেই' জ্যোতিবিজ্ঞানীরা দুরবীনের 
সাহায্যে পর্ববেক্ষণ করিয়া থাকেন । ধূমকেতু স্ধের 
নিতান্ত সম্মুখে ন। আসিলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
এই বীল্গবিন্দুটি দেখিতে পাওয়া! যায় না। 
আবার কতকগুলি ধূমকেতুর বীজবিন্দু মোটেই 
দেখা বায় না। কমা হইতে ধৃযকেতুর স্থন্দর 
একটি পুচ্ছ নির্গত হয়। পুচ্ছটি কমার নিকট 
একটু বেণী উল এবং ধূমকেতুর দেহের ইহাই 
বিশেষ ও দীর্ঘতম অংশ । কোন কোন ক্ষেত্রে 
এই পুচ্ছ বহু লক্ষ, এমনকি, ব্হুকোটি মাইলও দীর্ঘ 
হয়। দেখিলে মনে হয়, পুচ্ছটি সম্পূর্ণ ই ধূলিকণার 
মৃত অতি সুক্ষ পদার্থ ছানা গঠিত। বস্তুতঃ 
পুচ্ছের মধ্য দিয় আকাশে ধূমকেতুর পিছনের 
তারাগুলি বেশ উজ্লই দেখা যায়। পুচ্ছসহ 
ধূমকেতুর উজলতা সকল সময় একই থাকে না। 
সুর্যের নিকটবর্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতু 
ক্রমশঃ বেশী উঞ্জল হয় এবং পেরিহেল-বিন্দু 
অতিক্রম করিবার সময় ছয় সাত ঘণ্টাকাল ইহার 
উজলতা বহু গুণে বাড়িয়া যায়। 

ধূমকেতুর পুঙ্ছটি দেখিয়! মনে হয় ইহার মস্তক 
বা কমা নামক অংশ হইতে ধুলিকণার মত সুক্ষ 
বন্ত কোন কারণে সুর্যের বিপরীত দিকে প্রক্ষিপ্ত 
হইতেছে এবং এই প্রক্ষিপ্ত কণাগুলি প্রান সবলপথে 
শূন্যে বহুদূর পর্বস্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্যই পুচ্ছের স্কট 
হইয়াছে। কথাটি প্রক্ৃতপক্ষেই সত্য । কোন কোন 
স্থলে পুচ্ছস্থিত কতকগুলি ছোট কুগ্ুলীকে 
দুরবীনের সাহায্যে পুচ্ছের শেষ দিকে ছুটিয়। 
চলিতে দেখা গিয়াছে । কুগুলীগুলি যত বাহিরের 
দিকে চলে ততই তাহাদের গতিবেগ বাড়িমা 
যাইতে দেখা বায়। এই ক্রমবধ্থান বহিমধী 
গভিবেগের কারণ কিছু অম্প্ট। কোন কোন 
জ্যোতিধিজঞানীর মতে ধূমকেতুর কমায় অবস্থিত 
পদার্থের কোন অজ্ঞাত বিকর্ষণশস্কির ফলে 
তাহার ধৃলিবং. ্ষুত্রকপাগুলি কম! হইতে নির্গত 
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হইয়! প্রবলবেগে আকাশে ধাবিত হয়। যে সকল 
পুচ্ছ হাইড্রোজেন দ্বাৰা গঠিত সেগুলি খুব লম্বা'। 
কেননা, হাইড্রোজান কণাগুলি খুব হালকা! । যেগুলিতে 
অঙ্গারকণা বেশী সেই পুচ্ছগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট 
কিন্ত মোটা, আর যেগুলি খাতুকপা ছারা গঠিত 
সেগুলির পুচ্ছ অংশ অতি সামান্য । কণাগুলির গতি- 
বেগ যতই হউক না! কেন একা! স্পষ্ট যে চলন্ত এঞ্জিন 
হইতে পশ্চাৎ্দিকে যে ধোয়ার রেখা বাহির হয়, 
ধুমকেতুর পুচ্ছ সেপ্রকারের বন্ত নয়। মনে হয় ধুম- 
বেতু যেন গুহার মাথা হইতে এই কণানপী পদার্থ 
জোরে ঠেলিয্। বাহির করিয়া দেয়। এই বহিষ্কৃত 
অংশ ক্রমশঃ আকাশে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে 
পুচ্ছ্বার! ধুমকেতুর দেহের ক্ষয়ই হয়। কতকগুলি 
ছোট ধুমকেতু প্রায় পুচ্ছহীন। খুব সম্ভব এই 
ধুমকেতুগুলির কমায় সঞ্চিত কণাঅংশগুলি সম্পূর্ণরূপে 
বিতাড়িত হইয়াছে। ধুমকেতুর পুচ্ছের অংশ যে 
ক্ষয় হয় তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও আছে । ১৯১০ 
সালে ষে হালির ধুমকেতু দেখা গিয়াছিল এই 
সালের ৪ঠ জুলাই তাহার পুচ্ছের এক অংশ 
ধুমকেতুর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই 
বিচ্ছিন্ন অংখটিকে পরে কমা হইতে ক্রমেই দুবে 
চলিয়া যাইতেও দেখা গিয়াছিল। স্থৃতরাং পুচ্ছ 
দ্বারা ধুমকেতু দেহের ক্রমাগত ক্ষয়ই চলিতেছে। 
বিকর্ষণ মতবাদটি জ্যোতিবিজ্ঞানীরা1 বিশ্বাস 
করিতে নারাজ, কারণ জড়জগতে ( জড় ) আকর্ষণই 
দেখ! গিয়াছে, বিকর্ষনের অভিজ্ঞতা কোন ক্ষেত্রেই 
হয়নাই । বরং তাহারা বিশ্বাস করেন যে, ধূমকেতুর 
পুচ্ছটির কারণ, আলোকের চাপ দেওয়ার ক্ষমতা । 
ইংরাজ পণ্ডিত : ম্যাক্সওয়েল দেখাইয়াছেন যে, 
আলোক একটি তরঙ্গ বিশেষ। জলের উপর 
কোন একজায়গায় আলোড়ন উপস্থিত হইলে 
সেই শক্তি ঢেউম্নের আকারে চারিদিকে বিস্তৃত 
হয়। এই শক্তিবিস্তার বস্ততরঙের সাহাধ্যে 
ঘটে। আলোক-শক্কির বিস্তার কিন্তু বন্ততরঙ্গ 
দ্বারা হয় না। আলোক তরঙ্গে তড়িৎ ও চুম্বক 


মে, ১৯৪৮ ] 


শক্তি দুই-ই থাকে স্ৃতরাং আলোকতরঙ্গকে তড়িৎ- 
চ্বক তরঙ্গ বলা চলে। বস্ততরঙ্গ না হইলেও 
আলোকতরঙ্গের বস্তর উপর চাপ দেওয়ার ক্ষমতা 
আছে। ম্যাস্কওয়েলের মতবাদ হইতেই গণিতের 
সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় । পরীক্ষাগাবরেও 
ইহা সত্য বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । আলোকের 
চাপ খুব অল্প এবং সাধরণতঃ জড় আকর্ষণের 
'তুলনায় এই চাপ নগণা। কিন্ত গণিতের হিসাবে 
“দেখ! যায় যে, বস্ত কণার ক্ষুদ্রত্বের ছুইটি মাপ আছে। 


এই ছুই মাপের মধ্যে যাহাঁদের আকৃতি সেই কথা- 


গুলিতে জড় আকর্ষণ অপেক্ষা আলোকের চাপ অনেক 
গুণে বেশী দ্দাড়ায়। ধুমকেতুর পুচ্ছের কণাগুলি যদি 
শ্রী জাতীয় মনে করা যায় তবে সহজেই বোঝা 
যায় যে, কেন আলোকের চাপেই এই কণাগুলি ধুম- 
কেতুর কমা হইতে বাহির হইয়! ক্রমবর্ধমান বেগে 
বাহিরের দ্বিকে ছুটিয়া চলে। ক্রমে এই কণা গুলি 
পুচ্ছ' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে মিশিয়া যায়। 
ধূমকেতুর পুচ্ছ কেন সকল সময়েই হুর্ধ্যের বিপরীত 
দিকে থাকে তাহার কারণ এখন পরিষ্কার বুঝিতে 
পারা যায়। আলোর চীপই তাহার কাঁরণ। 

কম! বা ধুমকেতুর মস্তকে তারার ন্যায় যে 
বীজবিন্দুটি দেখা যায় তাহার গঠন অতি রহস্যময় । 


ধূমকেতুর আলোক বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে 


যে, তাহাতে প্রথমতঃ সুর্ধালোক আছে। ধুমকেতুর 
গায়ে সুধালোক প্রতিফলিত হওয়াই নিশ্চয় 
তাহার কারণ। তাহা ছাড়া বেগুর্নে (ভায়োলেট ) 
রঙের আরও একটি আলোক পাওয়া ষায় যাহা 
ধূমকেতুর নিজম্ব। এই আলোর উৎপত্তির ঠিক 
কারণ এখনও অজ্ঞাত। কোন কোন জ্যোতি 
বিজ্ঞানীর মতে ধূমকেতুর কণাগুলি প্রথমতঃ 
হুর্ধ্যোলাক শোষণ করে, এবং পরে তাঁহারাই বেগুনি 
রঙের তরঙ্গ বিকিরণ করিম! দেয়। ইহা ছাড়াও 
ধূমকেতুর আলোক বিশ্বেষণ করিয়া তাহার .দেহে 
অঙ্গার ও অক্গার-সংবলিত যৌগিক বন্ধ, যেমন 
কারধন্‌ মন্কসাইড, সাইনোজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন 
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গ্যাস, লোহ, সোডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি 
ধাতব পদার্থের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। 
এখন প্রশ্ন এই, ধূমকেতুর আলোক কি তাহার 
নিজগ্থ? কেহ কেহ মনে করেন, কমার মধ্যস্থিত 
তারাটির আলো তাহার নিষস্ব। কিন্ত এই আলো 
সুর্ধের কিংবা তারার আলোর স্তায় জলম্ত গ্যাস 
হইতে উদ্ভুত আলো নয়। কোন কারণে & তারার 
পরমাণুগুলি হইতেই এই আলো নির্গত হয় এবং 
সুর্যালোকই পরমাণুগুলিকে এই কাজে উদ্দীণিত 
করে। ধূমকেতুর আলো! প্রকাশ মাত্র, তাহাতে 
তাপ বাজাল৷ নাই। 

ধূমকেতুর দেহ বিশাল হইলেও তাহার ওজন 
বা ভর অতি নগণ্য । কোন কোন উপগ্রহের 
সহিত বিশালকায় ধূমকেতুর সাক্ষাৎ হইতে দেখা 
গিয়াছে । তাহাতে ক্ষুদ্রকায় উপগ্রহের গতির 
কোনই পরিবত'ন হয় নাই। স্থতরাং সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে যে, ধূমকেতু বিশালাকায় হইলেও 
তাহার ভর এত ক্ষুপ্ যে, তাহার জড়-আকর্ষণ 
কষ্রকায় উপগ্রহেরও অতি সামন্ত কক্ষবিচ্যুতি 
ঘটাইতে পারে ন।। ধুমকেতুর প্রকাণ্ড দেহ অতি- 
মাত্রায় হালকা পদার্থে গঠিত। সুতরাং ধূমকেতুর 
সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ হইলেও আমাদের (কান 
বিপদের আশঙ্কা তাহাতে নাই। ধৃমকেতুটিরই 
ছিদ্নবিছিন্ন হুইয়া যাইবার কথা। ছিতীয়তঃ, ধৃষ- 
কেতুর দেহে যে সাইনোজেন ও কারবন্‌ মনোক্সাইভ্‌ 
গ্যাসের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে এইগুলি বিষাক্ত। 
স্থতরাং ধাক! দিয়া না মারিলেও বিয়াক্ত গ্যাস 
প্রয়োগে আধুনিক সভ্যজগৎ সমাদৃত উপায়ে 
আমাদের মরবার আশঙ্কার কথা শ্বতঃই মনে হয়|. 
কিন্তু তাহার পরীক্ষাও হ্ইয়। গিয়াছে । ১৯১৫ 
সালের হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছের এক অংশের সহিত 
তখন পৃথিবীর এককালে সাক্ষাৎ হয়। আমরা 
পুচ্ছের এ অংশের মধ্যদিয়! নিবিক্বে উত্তীর্ণ হইয়া 
আসিয়াছি। বস্বতঃ পণ্ডিতের বিশ্বাস কবেন যে, 
ধূমকেতুর পুচ্ছ এত অভিমাআ]য় লু পদার্থে গঠিত. 
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যে, তাহার অংশ বিষাক্ত বন্্ হইলেও এই নগণ্য- 
মাত্রার বিষ আমাদের কোন অনিষ্ঠই করিতে 
পারে না। ধুমকেতু হইতে কোন আশঙ্কার কারণ 
জ্যোতিবি'জানীর! খুঁজিয়। পান না। 

ধূমকেতুর কমা বা সন্দুধের অংশও প্রকাণ্ড শিলা" 
ময় পদার্থদ্বারা গঠিত বলিয়া জ্যোরি্ঞানীরা মনে 
করেন না। তাহাদের মতে উচ্কাজাতীয় খণ্ড পদার্থ 
লইয়া! ধূমকেতুর কমা অংশের সৃষ্টি হয়। এই পদীর্থ- 
থণ্ডগুলি কিছু বড় হইলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অনেক 
সময় পৃথিবীতে রাত্রির আকাশে যে উন্কা বৃষ্টি হইতে 
দেখা যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে ধৃমকেতুরই ধ্বংসাবশেষ । 
ধূমকেতুর কমার মধ্যস্থিত অংশগুবি জড়-আকধণের 
ফলে মোটামুটি একত্রিত অবস্থায়ই থাকে । গ্রহ 
উপগ্রহ কিংবা সুর্ধের আকর্ষণ হেতু যদি তাহার! 
কখনও বিছিন্ন হইয়া পড়ে তবে তখনও তাহার! 
দলবদ্ধ উক্কাখ্ড (কিংবা! প্রস্তরখণ্ড) রূপে শৃন্ধে 
ইলিপস্‌ পথে সু গ্রদক্ষিণ করিতে থাকে । এইরুপ 
দল পৃথিবীর কক্ষের সম্মুখীন হইলে উদ্ধাথগুগুলি 
বাতাসের মধ্যে চলিতে চলিতে জলিয়া উঠে। তাহা 
হইতেই বাত্রির আকাশে উক্কাবৃষ্ট হয়। এইরূপে 
কখনও কখনও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ/ধিক 
উক্কাপাত হইতে দেখা গিয়াছে। ১৮৪৬ সালে 
"বিয়েলার ধূমকেতু” নামক ধৃমকেতুটি বৃহস্পতির 
আকর্ষণের ফলে ছিধা বিভক্ত হইয়া যায়। একটির 
স্থলে দুইটি কমা ও দুইটি পুচ্ছের স্থষ্টি হয়। তাহার 
পর এই ধুমকেতুটিকে আর মোটেই দেখা যায় 
নাই। কিন্তু গ্রতি বংসর ২৫শে নভেম্বরের রাত্রিতে 
এ লুপ্ত ধূমকেতুর কক্ষ অতিক্রম করিবার কাঁলে 
পৃথিবীর বুকে ঝাঁকে ঝাকে উদ্ধাপাত হইয়। 
থাকে । 

এখন ধূমকেতুর একটি অভিযোগ আমাদের 
শুনিতে হইবে। পাঠকগণ তাহার সত্যাসত্য বিচার 
করিবেন। ধৃমকেতুর অভিযোগ এই £--আমি 
আকাশের অতি নগণা পদার্থ । তোমরা বল আমি 
জ্োতিত্বানও নই, হ্র্ধের নিকট হইতে ধার করা 
আলোতে আমার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলি। আমার 
দেহ বিশাল কিন্তু এত লঘু যে, এই প্রকাণ্ড দেহ সংযত 
ও সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার শক্তিও আমার নাই। 
প্রবল প্রতাপান্িত মাত দেবের কপা হইতে 
আমি বঞ্চিত। গ্রহগুলিকে হূর্যদেব কখনও নিজের 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ) ৫ম সংখ) 


নিকট হইতে বহুদুরে যাইতে দেন না। তাহার! 
সৌররশ্মি আক পান করিয়া তৃপ্ত থাকে । প্রত্যেকটি 
গ্রহই প্রায় সমগতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। 
তাহাতে তাহাদের শ্রান্তি নাই, শীতাতপের বৈষম্যও 
নাই। বড় বড় গ্রহগুলিকে প্রকৃতি একাধিক 
সঙ্লী দিয়া তাহাদের নিঃসঙ্গতা দূর করিয়াছেন। 
তাহারা রজনীতে গ্রহগুলিকে জ্যোতশ্বায় প্লাবিত 
করিয়া জীবন কত মধুময় করিয়া তোলে । আমাকে 
কিন্তু শূন্যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে 
হয়। অতি অল্পকাল সৌরকপা ভোগ করিয়া, 
জীবনের অধিকাংশই আমাকে শ্রীহীন অবস্থায় 
শূন্যের শৈত্যময় গভীরতর প্রদেশে নির্বাসনে 
কাটাইতে হয়। তখন ক্লান্তি ও অবসাদে আমার 
গতি শিথিল হইয়। পড়ে । তোমর! বল শুন্ত অতি 
নির্জন স্থান। তাহার কোটি কোটি মাইল দূরে 
দুরে এক একটি গ্রহের বাস। কিন্তু এই নির্জন 
পথে চলিতেও আমার সমূহ বিপদ। ছোট বড় 
গ্রহ উপগ্রহ কাহারও পথে পড়িলেই তাহারা 
কেহই আমার উপর গুগামি করিতে দ্বিধাবোধ করে 
না। আকাশমার্গে এই ডাকাতির কোন প্রতিবিধান 
নাই। আমাকে ধরিতে না পারিলেও কখনও 
কখনও বড় গ্রহগ্ুলি আমাকে তাড়া করিয়া সৌর 
জগৎ হইতে একেবারে বহিষ্কীর করিয়! দেয়। তখন 
গভীর শূন্যে আমাকে চিরনির্বাসনে যাইতে হয়। 
আমার এই ছুংখময় জীবনের ক্ষুদ্র অংশমাত্রে সুর্যের 
সান্নিধ্যে যখন আমি নিজেকে সজীব করিবার 
অবকাশ পাই তখনই পৃথিবীর লোকেরা বিয়। 
উঠে, অপদেবতার আবিতব হইয়াছে। ইহানর 
অপচেষ্টার অন্ত নাই; যুদ্ধ, মহামারী কিংবা 
অপঘাত মৃত্যু সন্নিকট। আমি -শত শত বংসরে 
একবার দেখা দিলেই তোমরা তোমাদের লোভ, 
হিংসা ও হেষের সমুদয় কুফলের বোঝা আমার 
উপর চাপাইয়া দেও! সর্ষের সম্মুখীন হইবামাত্র 
হর্ধালাকের ঝড় আমার উপ দিয়! বহিযা যায়। 
সে চাপ সহা করিবার ক্ষমতার অভাবে আঙি 
ক্রমশঃই ক্ষল়গ্রাপ্ত হই। আমার দেহের অংশ 
ছিন্ন হইয়া তখন আকাশে মিশিয়া যায়। সে 
আমার মৃত্যু যন্ত্রণা। তোমরা তখন সুর্যালোকভূষিত 
ধূমকেতুর পুচ্ছের গরব দেখিয়া মুগ্ধ হও--1)9 
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বিজ্ঞানের প্রচার 


অমুল্যধন দেব 


ত্কান্ুয়ারী, ১৯৪৮ সংখ্যা আয়রণ এগ্ড স্টীল 
পত্রিকায় ( লণ্তন ) “1901)019%] 11109” (টেকৃনি- 
ক্যাল্‌ ফিল্মস) নামে একটী নিবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । উক্ত সংবাদ ব| তথ্য-প্রচার আমাদিগকে 
নৃতন প্রেরণা জোগাইতে পারে, মনে কবিয়। 
নিয়ে উহার সারাংশ উদ্ধত করিতেছি । যে 
চারখানি টেক্নিক্যাল ফিল্ম ঝ| যন্ত্রবিজ্ঞান সঙন্ধীয় 
ছায়াচিত্র বণনা করা হইয়ছে, তাহা এই । 
(১) পেটার্ন ফর প্রগ্সেছ--( ক্রম বিবর্তনের 
নমুনা )__এই ছায়াচিত্রে কয়লা, খনিজপদার্থ ও 
চুণাপাথর হইভে ব্র্যাষ্ট ফার্ুনেসে ৭ বিসিমার 
কনভার্টার এর সাহায্যে কি করিয়া লোহ। তৈয়ার 
হয় এব সর্বশেষে লোহার পাতকে কি করিয় 
টিনএর দ্বারা আবৃত করা হয় তাহা দেখান 
হইয়াছে । বাজারে অনেক সময় যাহা "টিন নামে 
বিক্রয় হ্য়-যেনন ঢেউ টিন, কেবোসিন (টিন-- 
বস্তুতঃ তাহা টিন দ্বারা আবৃত লোহার পাতি। 
এই চিত্রটি প্রস্বত করিয়াছেন রিচা থমাস এগ 
বুন্ডউইনস্‌, লিমিটেড, ইহা দেখাইতে ৪৭ মিনিট 
সময় লাগে। 


(২) এটমিক রিসার্৮--( আণবিক গবেষণা )-- 
এই ছায়াচিত্রটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত । যথা (ক) 
১৮০৮ সালে ডেল্টন্‌ ষখন আণবিক তথ্য প্রথম 
প্রতিপন্ন করেন তখন হইতে মেগডেলিফ এর 
আপেক্ষিক মান (9:10910 71১19) পধ্যস্ত। 
খে) কেখোড, রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, ধনাত্মক অন্থ পর্যাস্ত। 
(গ) বেকারেল, কুবী-দম্পতির গবেষণা, বাদারফোর্ড 
এর আণবিক গঠন সম্বন্ধে উপপাগ্ঘ ও এইস্‌ 


জি, মজলের গবেষণা । (ঘ) নিউটন এর আবিষ্কার, 
ককৃরক্ট ও ওয়াপ্টন কতৃক ১৯৩২ সালে লিখিয়াম 
এর পরমাণু বিশ্লেষণ। (৬) ইউরেনিয়ামকে 
বিদীর্ণ করা ও আণবিক বোষার আবিষ্কার । 
উপসংহারে আণবিক শক্তির সম্ভাব্য শাস্তি 
কালীন বাবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 
এই চিত্রটী দেখাইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময লাগে। 
“লি, বি, ইনষ্টাকসনেল' কর্তৃক এই চিত্রটী তৈয়ার 
হইয়াছে । 

(৩) থ, দি মিল--(কারথানার চলার পথে) 
-এই চিত্রে কি করিয়! টিউব (লোহাব নল ) 
তয়ার হয়, তাহাই দেখান হইয়াছে । পোহার 
পাত কাটা, উক্ত পাতকে গোল কৰিম়। বাঁকানো, 
ঝালাই করা, পরিষ্কার করা, উপরে রাং কর! 
এবং পরীক্ষা করা ইত্যাদি । 

(৪) উপরোক্ত চিত্রের সহায়ক হিসাবে নল এর 
বিভিন্ন কার্ধকারিত দেখান হইয়াছে । ইহা সবাক 
চিত্র, অর্থাৎ চিত্রের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি বক্ৃত! ছারা 
বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই চিত্রগুলি প্রস্তুত 
করিয়াছেন 'য়ার্ট এণ্ড লয়েড, লিমিটেড, এবং 
ইহার স্পেনীয় এবং পতুগীজ সংস্করণ ও আছে। 

যাহারা বিজ্ঞানের প্রচারে আগ্রহশীল, উপরোক্ত 
ছাঁয়াচিত্রের কথা তাহাদিগকে বিজ্ঞান প্রচারের 
নৃতন পথ খুঁজিতে সাহাষ্য করিবে, এরূপ আশ! 
করা যাইতে পারে.। নীরস বতৃতা বা পুথি 
অপেক্ষা চিত্রের সাহায্যে প্রচার মনস্বাতিক 
দিক হইতে বেশী সাফল্য লাভ করিবে, ইহা 
নিশ্চিত । সরকারী সাহায্যের আওতায় বা 


২৬৮ 


পুঠপোধষকতাঁয় এখন যে ছায়াচির প্রদ্রিত হয় 
তাহ! প্রধানত: নাজনৈতিক উদ্দেশ সাধনের 
জন্থাই | সরকার যে প্রচার বিভাগের জন্য 
এত টাঁক। খরচ করিয়া! চিজ সংগ্রহ এ প্রদর্শন 
(বিনামূল্যে ) করান, তাহার পিছনে বিজ্ঞন 
প্রচারের উদ্দেশ্য আছে বলিয়! আমরা জানি না, 
প্রমাণও পাই নাই । সরকার সর্দ এ বিষয়ে মত 
পরিবতন্ন কেন তধে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের 
সহ1য়ক হইতে পারিবেন। আমাদের বিজ্ঞান পরিষদ 
এ বিষয়ে সরকারের নিকট পরিকল্পন। পেশ কিয় 
দেখিতে পারেন, সরকার কতটুকু সহান্ভূতিশীল। 

রবীন্রনাথ এক জায়গার বলিফ্াছিলেন ষে 
“শিক্ষাকে কলের জলের মত বাড়ী পৌছাইয়া 
দিতে হইবে।” শিক্ষাকে যতদূর সপ্তব সহজ্জবোধা, 
সরল ও অধিগম্য করাই বোপহয় তাহ।র উক্তির 
লক্ষ্য ছিল। ছাঁয়/ চিত্রের সাহায্যে বাবহান্রিক-বিজ্ঞান, 
মত্রবিজ্ঞান, তড়িৎ-বিজ্ঞানের প্রচার খুবই আকর্ষণীয় 
হইবে বলিয়! মনে হয়। 

একটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে__যেন 
বিজ্ঞান প্রচারের উপলক্ষ করিয়া! আত্ম-গ্রচার ঝ। ব্যব- 
সায়ের প্রচার কর না হয়। আধখাদের অঙ্জানতার 
সুযোগে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা হইতেছে । সম্প্রতি 
ইডেন উদ্যানে যে প্রদর্শনী হইতেছে তাহা কি 
জন-শিক্ষার জন্য, না যে ব্যবসায়ী কোম্পানীটা 
প্রদর্শনীর 'প্রবতণ্ন করিয়াছেন তাহাদের ব্যবসার 


উন্নতির জন্য, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই - 


বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটাশ ইগ্ডান্্রীজ ফেয়ার যে 
পরিকল্পন। অন্যায়ী দেখান হয়, তাহার সঙ্গে এই 
প্রদর্শনীর কোনও মিল নাই । ইহাতে অলঙ্কারের 
দোকান, সাবানের দোকান এর মাঝে যান্ত্রিক কল 
কারখানার দোকানও রহিয়াছে । হ-জ-বর-ল। 
স্বাপয়িতা যেমন যত সম্ভব দৌকান যে কোনও 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


জায়গায় পরিকল্পনাবিহীনভাবে বসাইয়াছেন, 
দর্শকরাও তেমনি অলঙ্কারএন দোকান এবং 
কলকারখানার উত্পাদিত কল এর নমুনা 


সমান উদাস দৃষ্টিতেই অবলোকন করিতেছেন । 
দুই একটা কারখান। সংক্রান্ত দোকানে খোজ, 
করিয়া জানিয়াছি যে, অন্তসন্ধিংসা নিয়া ক্কচিৎ 
তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হয় । দর্শকরা (মহিলারাও) 
শুধু চলার পথে চোখের চাহনি হানিয়াই চলিয়। 
যান। কলকারখান! সংক্রান্ত যাবতীয় দোকান যদি 
এক প্রান্তে রাখা হইত--যেমন সিনেমা, খেলা, 
তাহা হইলে যাহার| তথা যাঁইতেন তাহার। 
অন্তরে অন্ুসদ্ধিংসার ভাব নিয়াই যাইতেন। কিন্ত 
প্রদর্শনী কতৃপক্ষ সেই রকম পরিকল্পন। করেন নাই । 
১৯২৯ সালে পার্কসার্কাসে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল-- 
তাহাও খুব বিরাট ছিল-_মহাত্ম। গান্ধী তাহাকে 
“ফিলিস সার্কাস” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । 
বতমান প্রদর্শনী শেষ হইলে ইহার বিস্তারিত 
সমালোচন। হইবে আশা! করি। পাটোয়ারী বুদ্ধি 
কি রকম ভাবে খাটানো হয় তাহার নমুনা 
“ডিম্কভাবী অফ ইপ্ডিয়া” বই, অর্থাৎ পণ্ডিত জহর- 
লীলেস পরিকল্পনা অনুয়ায়ী নৃত্য প্রদর্শন। ষে 
সন নৃত্য দেখান হয় তাহা জহরলাল যদি বই না 
লিখিতেন .তবুও নটনটারা অর্থ উপার্জনের জন্য 
দেখাইতেন। জহরলালএর নাম লাগানো বা 
ভাঙ্গানে শুধু সন্তায় প্রচারের জন্য, লোকের 
হুর্বলতা৷ ব| মোহের ন্থুযোগ গ্রহণ করার জহ্‌। 
“রাজবন্দীর জুতার দোকান,” “বাঙ্গালীর পাঠার 
দোকান” এই সব পর্যায়ের প্রচারে আমরা অনেকটা 
অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছি। প্রচারের খারাপ দিকটা 
সম্বন্ধে আলোচনা! করার উদ্দেশ, যাহাতে প্রস্তাবিত 
বিজ্ঞান প্রচারের সময় উদ্যোক্তারা যথোচিত সতর্ক 
থাকেন। 


ন্ৃক্ষায়ুরেদে ঘং মনোহরং শান্্রতঃ সিদ্ধ 
গ্রাগিনিজাপ্রসন্ন মজুমদার 


"মাদের অতীত ছিল গৌরবের তাদের ভবিস্তং 
যে গৌরবাশ্থিত হবেই, সে বিষয়ে আমার নিজের 
কোন সন্দেহ নাই। আমরা বিজ্ঞানের সাধনায় 
পিছিয়ে আছি, তাঁর সঙ্গত কারণ৪ আছে। কিন্তু 
অতীতে আমরা ছিলাম এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী । 
এখন পিছিয়ে থাকার হেতু আর নাই। 

অতীতে উদ্ভিদ বিগ্যায় আমাদের বিজ্ঞানী পূর্ব- 
পুরুষ কতখানি এগিয়েছিলেন তার আভাস অতি 
অল্প কথায় এখানে দিতে চেষ্টা করব। যখনকার 
কথা বলছি সময় ও কাল বিবেচনা করলে দেখা 
যাবে সেটা যে-কোন জাতির পক্ষে গৌরবের 
বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে । অথচ উদ্ভিদ 
বিকার ইতিহাস যার! লিখছেন ভারতবর্ষের দানের 
কথা তীরা ম্বীকার করেন নি, বোধ হয় অজ্ঞতার 
জন্যেই । কিন্ত আমার কাছে আমাদের অতীত 
অব্দাঁনের মার্ধাদা অনেকখানি । আমি আশ করি 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞান” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
আমার কথা তার অন্তরায় না হয়ে সে উদ্দেশ্যের 
মহায়কই হবে, আর সেই বিশ্বাসেই বত মনকে 
বাদ দিয়ে উদ্ভিদবিদ্/া বিষয়ে প্রাচীন ভারতের 
অবদানের পরিচয় দিতে বসেছি । যার অতীত 
আছে তারই না ভবিষ্যৎ ! 
.. ব্িক্ষাযুর্বেদ ফলং মনোহরং শাস্বতঃ সিদ্ধম”_ 
কথাটা খ্রীস্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন 
বিজ্ঞানী উদ্ভানরচক (150761001651186) «উপবন 
বিনোদ” নামক একটা সংদ্কৃত গ্রন্থ রচনার প্রানুস্তে 
লিখে গিয়েছেন । গ্রস্থথানি উদ্ঠান রচনায় উদ্ভিদ 
বিছ্ভার প্রয়োগের প্রামাণিক গ্রন্থ, আমাদের অতীত 
গৌরবের একটী অকাট্য নিদর্শন | 

উক্ত পাঁচটা কথার মধ্যে গাছপালা সম্বন্ধে 
কতখানি জ্ঞান তাদের ছিল তার পরিচয় পাই'। 


বৃক্ষাযুর্বেদ কথাটার অর্থকি? বৃক্ষের আমু সম্বন্ধে 
বেদ, অর্থাৎ যে বেদশাস্ম বা বিজ্ঞান বৃক্ষের জীবনী 
সম্বন্ধে সন্ধান দেয় সেইটাই বুক্ষামুর্বেদ (077019029 
পরবর্তীকালে উদ্ভিদ পরিচয়ের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বেদের আব একটা নাম 
দেওয়া হয়েছিল গুলুবৃক্ষায়ুবেদ। হয়তো বৃক্ষ 
দিয়েই এই বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল আমাদের 
দেশে, তারপর বোধ হয় অন্যান্ত গাছপালার কথাও 
ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে এই বেদের চর্জ।র মধ্যে এসে 
পড়ে। কারন আমরা দেখি থণ্থেদে বুক্ষ এবং বন 
একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । ধারা এই বিদ্যা 
আয়ত্ব করতেনঙ্ছতাদের বলা হতো বৃক্ষাযুবেদজ, 
গুলুবৃক্ষায়ুর্বেদজ্ঞ। কৌটিলোর অর্থশান্ন থেকে 
আমরা আরও জানতে পারি._-এই বিদ্যার অন্তভূক্তি 
বিময় ছিল বীজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা, অঙ্করোগ্দম, 
গাছের নানাপ্রকার কলম করা, গাছ রোপন, 
পোষন ও পালন করা, নানাপ্রকার জমি বা ক্ষেত্রের 
নির্বাচন); এমন কি গৃহপ্রাঙ্গণে, গৃহসংলগন বাগানে 
কোন্‌ কোন্‌ গাছ কি ভাবে সাঙ্গিয়ে রোপন করতে 
হবে, সেটাও জানা উদ্ভিদবিগ্যার অন্তভৃক্ত ছিল। 
এছাড়া গাছের জাতি, আকৃতি, বর্ণ, বীর্ধ, বস, 
প্রভাব ইত্যাদি ছাত্রকে হাতে কলমে পরীক্ষা 
করে নির্ণয় করতে হতো, জানতে হতো 'নিম্য- 
গববোধকৃত অ্রমোহপি মৃহ্ত্যবশ্যমনবেক্ষ' | এ সম্বন্ধে 
সন্দেহ করার অবকাঁশ পাই ন|, যখন দেখি জীবককে 
তক্ষণিল! বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে 
বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে ৪ যোঁজনের মধ্যে যত 
গাছপালা ছিল তাদের সংগ্রহ করে এনে তাদের 
নাতি নির্ণয় এবং গুণাগুণ বর্ণনা করতে হয়েছিল। 
জীবক রাঙ্জা বিদ্বিনারের চিকিৎসক ছিলেন । এ 
থেকে বোঝা যায়, গ্রীষ্টিয় শতাব্দী আরম্ত' হওয়ার বহু 


০1101061166) । 


২৬২ 


পূর্বেই আমাদের দেশে উদ্ভিদবিগ্ভা ধু পরিমাণে 
উৎকর্ষ লাভ করছিল। আমি এন্ান্র দেখিয়েছি 
উদ্ভিদের সঙ্গে ভারতবাসীর সঙ্গন্ধ আরম্ভ হয় 
নবপ্রস্তর যুগে-_দখন সে বনজরঙ্গল ছেড়ে ঘরবাঁড়ী 
বেধে কখপ্চিৎ ভদ্রভাবে জীবন বাত্রা সুরু করে। 
বৈপিক যুগে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ এবং প্রসারিত 
হয়েছিল, কারণ সুখসম্পদের জন্য গাছপালার 
দামের উপর তাদের নির্ভরতা বেড়েই চলেছিল। 
আর এই জন্য তাকে গাছপালার পরিচমন ও 
জীবন যাত্ জানার ও দ্রানিয়ে দেবার উপামগ্ুলি 
আমত্ত করতে হয়। প্রয়োজনীয় ও অগ্রয়োজনীয় 
গাছপালার সংখ্যা যতই বেশী হতে লাগলে! 
উদ্ছিদ সম্বন্ধে এই জ্ঞানের ততই প্রসার হয়ে 
চললো । উত্তরকালে 'এই জ্ঞানই স্ুত্িত 
(85969708689) হয়ে পৃক্ষায়ুবেদে পবিণত হয়। 
বৈদিক সাহিত্যে (১৫০০--৮০০ খুঃ পুঃ) এই জ্ঞানের 
অমপ্রসারের বা বিকাশের ভবি ভি প্রমাণ 
আছে। গাছপালার খণ অপরিশোধ্য মনে করেই 
বৈদিক খধি গাচছ্ছপালাকে উদ্দেশ করে বললেন_- 
ওগো সমগ্র মানবজাতির মাতৃম্বরূপিনী উদ্ভিদ, 
তোমাকে আমি অভিনন্দিত করি! (খঃ বে; 
১০।৯৭|৪ )। 

বুক্ষাযুবেদ ফ্লং-উষ্ছিদবিদ্া! আয় করে 
উদ্ছিদ সম্থন্ধে যে জান পাওয়া গেল, সেই জ্ঞান 
কাজে লাগিয়ে মীনব তার অনেক কিছু সমস্তার 
সম।ধান করতে সমর্থ হয়েছিল। তার খাগ্চোপকরণ 
শন্য, ঘর বাড়ী, আসবাব পত্রের উপাদান, তার 
শিল্প বাণিজ্যের পণ্যসম্তার, তার প্রিয়জনকে সাঁজাবার 
প্রসাধন, তার উত্সবে, ব্যদনে ছুভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্রবের 
নিত্য সঙ্গী হিসাবে সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে কোন 
ম।.কোন প্রকারে গাছপালার উপর তাকে নির্ভর 
করতেই হয়। টৈদিক ফিরা এই নির্ভরতা সম্যক 
উপলব্ধি করেই উদ্ভিদবিষ্তার অনুশীলন আবস্ত 
করেছিলেন । পরবর্তীকালে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই 
ভারতবর্ষ সমদামগিক জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখা! 


করেছিল। সেই আসন যে ভারত আবার অদূর 
ভবিন্ভতে ফিরে পাঁবে সেট! কবিই বলে গিয়েছেন। 
বৃক্ষামুরবেদ ফল সেটা সম্ভব করে তোলার সহায়ক 
হবে। | 

গাছপাল। সম্বন্ধে জান আহরণ করে নিজের 
কান্জে তাকে প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া যায় 
সেট! অগ্রীতিকর নয়--সেট। আনন্দদায়ক, মনোহর ! 
একট! ফলের গাছ উৎপাদন করে তার প্রথম 
ফল পেলে কার মন আনন্দে উংফুল্প হয়ে না 
ওঠে! বাগানে ফুলের গাছে একট। ফুল ফোটাতে 
পারলে কার প্রাণ না উল্লাসিত হয়! ফুল ফলে 
ভর|, নিজের হাতে গড়া, বাগানের সামনে ছাড়িয়ে 
মনেব অবস্থা উপলব্ধি করতে একবার চেগ্া করুন। 
তাই না বিজ্ঞানী বললেন--বুক্ষামুর্বেদ ফলং 
মনোহর । 

তবে অনেকেই ব্লবেন্‌ চাষী চাষ করে সাধারণ 
জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই, মালী ফুল ফলের 
বাগান করে গাছের জীবনযাত্রার নিয়মকানুন ন। 
জেনেই । কিন্তু সে কথা সত্য নম। আমাদের 
উত্ভিদ-বিগ্য।-বিজ্ঞানী এ রকম তর্ক উঠতে পারে 
অনুমান করেই ব্লবেন--না, এটা চাষীর কিংবা 
মালীর নিজন্ব সাধারণ জ্ঞান নয়-সে এটা 
উত্তবাঁধিকারস্থত্রে পেয়েছে । এই জ্ঞান শাস্্ত: 
সিদ্ধমূ। বৃক্ষাযুবেদের ফল, যার প্রয়োগ আমরা 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করে থাকি,--সেটা 
বিজ্ঞানীর অনুসন্ধীন এবং পবীন্ষ! দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ 
প্রতিপন্ন জ্ঞান । 

আমাদের দেশে উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পত্বন 
ও ভ্রমোন্নতির নিদর্শন আমরা বৈদিক ও তার 
পরবর্তী সাহিত্যে দেখতে পাই, তারই বিজ্ঞান 
দেখতে পাই বুক্ষায়ুবেদ শানে । দেশের দুর্ভাগ্য 
হিসাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় যে অন্তরায় 
এম়েছিল আজ মেটা অপসারিত হয়েছে । আমরা 
আমাদের সেই লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবো! । 
কবির স্বপ্নকে আমরা বাস্তব কৰে তুলবো । 


পণ্যোপাদন বাড়াতে হলে সুষ্ঠ, 
পরিকল্পনা! চাই 


শ্রাপ্রমথ ভট্রশালী 


ত্যম্‌ শিবম্‌ স্থন্দরম্‌ এর স্থষ্টিই নাকি সাহিত্যের 
উদ্দেশ্য । কিন্তু কোন্ট। সত্য, শিব কাহাকে বলে, 
স্থন্দরই বা কী, এ নিয়ে তর্কের অবসান আজও 
হ'ল না এবং ধত মৃত তত পথ এই কথারই 
“সার্থকতা প্রমাণ করার জন্যই হয় তো চিরকালই 
থাকবে। তেমনি সাহিত্য কী, এ নিয়েও মত- 
ভেদের অন্ত নেই । তবে সাহিত্য যেহেতু মানুষেরই 
স্থস্টি সেইজন্য মানুষের গতির একটা ইপ্দিত আমরা 
সাহিত্যে পাই। সাহিত্য সমাজ ক্ীবনের আলেখ্য 
ঠিক না হ'লেও ষে পরিবেশে সাহিত্য ৯ হয়, সে 
রেখে যায় সাহিত্যের উপর একটা ছীপ, সাহিত্যও 
তেমনি পরিবেশকে করে রূপাঁয়িত । 

বেঁচে থাকার প্রয়াস জীবনের পমর্া উন্নত 
জীব মাঁচম সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকতে চায়। এরই 
চেষ্টায় সে স্টি ক'রে চলেছে কত না বেসাতি। 
আর এই সৃষ্টি প্রচেষ্টায় তার প্রয়োজন হয় নিয়ম 
ও শৃঙ্খলার । অন্তহীন এই বিশ্বে অবিরাম গতিতে 
চলেছে কোটী কোটা তারকা ও তূর্য কোন এক 
অজানার উদ্দেশে । এই বিশ্বেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষু্ 
অংশ মান্থুষণ্ড চলেছে অন্তহীন পরিবত'নের পথে । 
এই চলার পথে তার আজকের বেসাতি কাল 
হয়ে পড়ে অকেজো । কেজো-অকেজোর তখন 
লাগে ছন্দ। আগেকার শৃঙ্খলা শৃঙ্খল: হয়ে 
অকেজোর হয় সহায়। দেহকে করে সে ক্রিষ্ট, 
মনকে পন্ু--সমাজজ জীবনে আনে এক আলোড়ন, 
সাহিত্যে দেয় নবরূপ । 


ভারতের সমাজ জীবনে আঙ্গ বুঝি বা সে 
আলোড়ন এসেছে । তাই বুঝি সংবাদপঞ্জের 
সম্পদকীয় স্তস্তে, জাতীয় সরকারের মন্ত্রীবর্গের 
বাণীতে, তথ! মিল মালিকের ভোজ সভায় এই 
ধ্বনি বাক্ত হচ্ছে, উত্পাদন বাড়াও, নইলে ধ্বংসের 
মুখে এগিয়ে যাবে 

এই তো সেদিন পরাদীনতার শৃঙ্খল আমাদের 
পায়ে থেকে খুচেছে, এরই মধ কী এমন অথটন 
ঘটলো যে পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে যখন 
আমাদের শরীর ও মন ছিল বাধা, তখন বদ্ধ হস্তে 
যে পরিমাণ পণ্য আমরা উৎপাদন করেছি আজ 
বন্ধন মুক্ত হয়েও তেমনটি কেন করতে পারছি না! 

ভারতের দারিদ্র্য আজ আর অংক কষে কাউকে 
বোঝাবার প্রয়োজন নেই । কিন্তু কেন এই দারিদ্র্য ? 
বিদেশী শাসনই কী একমাত্র কারণ? একথা অবশ 
স্বীকার্ধ যে বিদেশী শাসনের ফলে বৈদেশিক খণের 
স্থুদ বাবদ ও এদেশে নিয়োধিত বিদেশী মূলধনের 
মুনাফার দরুণ এদেশে হুষ্ট সম্পদের এক বৃহৎ 
অংশ প্রতিনিয়ত বাইরে চলে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা 
লাভের পূর্বেই কিন্তু কেবল যে -বিদেশী খণের 
অধিকাংএই পরিশোদ হয়ে গেছে তাই নয়, পূর্বের 
ঝণদাতা আজ ঞণগ্রহীতায় পরিণত হয়েছে। 
বিদেশী মূলধনও আন্গ বিলুপ্তপ্রায় । এর ফলে 
কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যে সম্পদ দেশের বাইরে 
চলে যেত তা” আজ আর যাচ্ছে না। তাতে 
দারিদ্রের কতকটা তো] উপশম হওয়া উচিত ছিলো।, 


জামনেদপুর চলস্তিক।-মাহিত্য পরিষদের উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত জামসেদপুর বঙ্গনাহিত্য সম্মেলনে ( ১৯৪৮) পঠিত . 


২৬৪ 


কিন্তু আমাদের অনুভূতি তো তা শয়। কেন 
এই বিপগীত অগ্নুভূতি ? অর্থাভাব? বিজ্ঞ আমরা 
দেখছি অর্থের কিছু ছড়াছড়িই আজ বয়েছে। 
১৯৪৪.এর ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ছুই শত আটা 
কোটি উনষাট লক্ষ টাকার নোট এদেশে চালু 
ছিপ, আগ ১৯৪৭-এন এ তারিখে তা" দাড়িষেছে 
১২৫৮ কোটাতে। দেখ। যাচ্ছে, 
পরিমাণ অর্থ লোকের হাতে খুরছিল আজ তার 
পাচগুণেবও বেশী হাত ফেরত হচ্ছে। অনেকেই 
বল্বেন এই কাগদের নোটই যত সর্বসাশের মূল । 
তাদের মতে এই কাগদের নোটের পেছনে যি 
যখোপছুস্ত মোনা থাকুতে। তাহলে 'এই হাহাকার 
উঠতো! না। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের *গুপুপন। 
গল্পের ছড়া__ 

“পায়ে ধারে সাধ 

রা নাহি দেয় গাধ। 

শেষে দিলো রা 

ৃ পাঁগোল ছাড়ে। পা।” 

ও তার মমেদ্ধার করে পৃথিবীর গহবরে লুক্ষীয়িত 
অতুধ স্বণ এখধ্য পাওয়ার জন্য গল্পের নায়ক 
গৃহস্থ মৃত্যুন্জ় ও তার সম্যাসী কাকা খুংকবের 
কি অমানুষিক চেষ্টা । তারপর যখন সে স্বর্ণ 
এশ্বধ্য মৃত্যুন্জয়ের হস্তগত হণপো অথচ তার 
বিনিময়ে তার ভোগের তুচ্ছতম বস্ত হলো 
ছুলভি, তখন সেই স্বর্ণ এখধ্যই হ'লো মৃত্যুন্জয়ের 
আতঙ্কের কারণ। দেখা যাচ্ছে প্রয়োজন মিটাতে 
না পারলে আমাদের নোটের তাড়া ও মৃত্যুন্জয়ের 
সোনার তাল উভয়ই তুল্যমূল্য । এর অন্তনিহিত 
সত্য এই যে, কাগজের টাকাই হোক কিংব! 
্ব্ণমুদ্রাই হৌক উহা পণ্য বিনিময়ের বাহক 
মাত্র, অর্থাৎ সগ্তাব্য ক্রয় ক্ষমতার নির্দেশক । 
তাই টাকা বেশী থাকা বা কম থাকা তুলনা- 
মূলক ব্যাপাঁর। অর্থাৎ বিক্রয় উপযোগী পণ্যমুল্য 
হ'তে টাকার পরিমাণ বেশী না কম। মাহুষের 
দৈনন্দিন জীবনে খাগ্ঠ ও বস্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। 


১৯৪০ এ থে 


জান ও বিজ্ঞান 


দল বাজারে দেখা দিলো। 


| ১ম বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


এই ছুই সম্পদের ১৯৪০-৪১ সরবরাহের সহিত 
আজকের তুলনা করলে দেখা যাবে--আজকের 
সরবরাহ বিশেষ কম নয়। ১৯৪-৪১ এ চাউল 
ও গম উৎপন্ন হয় প্রায় ৩৫ কোটা টন, বস্ত্র 
উৎপন্ন হয় ৬৫০ কোটী গঞ্জ । এর থেকে মশান্ী 
হাসপাতালের ব্যাণ্ডেজ, ক্যানভাস্‌ প্রভৃতি বাদ 
দিলেও মাথাপিছু প্রায় ১২ গজ সরবরাহ হয়ে থাকে। 

তবু কেন এই হাহাকার রব? ব্যাপার এই 
যে, যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রায় অগণিত 
লোক এমন কাজে নিযুক্ত হয় যা মানুষের 
দেননদিন প্রয়োজনের উপযোগী পণ্য স্থষ্ট 
করত না, করত রাস্তাঘাট, যুদ্ধের সাজসরগাম। 
শ্রমের বিনিময়ে কিন্তু তারা এয়ক্ষমতার নিদ্দেশক, 
নোটের মালিক হলে।। এই সব লোক আগে 
ছিলো বেকার । ১৯৪০-৪১ এর খাছ্য বন্ধের করেত! 
এরা ছিলো না । ১৯৪৩ হ'তে এই নব্য ক্রেতার 
অর্থাৎ একই পরিমাণ 
থাগ্যবস্ত্রের ক্রেতার সংখ্য। হলে অনেক বেশী, 
তাই যারা আগে ৫€* গজ কাপড় 
ব্যবহার করতো তার্দের ভাগেও - পড়লো সেই 
মাথাপিছু ১২ গজ। যারা আগে দিন কাটাতো 
ব্ছরে ৯ মী ভুট্টা, ছোলা, সমরথন্দ আলু 
খেয়ে, তারাও চাউল গমের দাবিদার হওয়ায় 
যারা আগে ভরপেট খেত তাদের ভাগ হলো 
হ্বাস। অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্যের পরিমান কোনো 
দিনই আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী ছিলো না, 
এই অর্থনৈতিক সত্য য| এতদিন আমাদের 
অগোচরে ছিলো, আজ তা” রুদ্ররূপে দেখা 
দিয়েছে । কাজেই যখন বল! হয় পণ্যোপোদন 
বাড়ীও, নইলে জীবনযা ত্রা-প্রণালীর উন্নতি সাধন 
সম্ভব নয়, অজ্জিত স্বাদ্দীনতাও হয়তো টিকৃবেন।, 
তখন দ্বিমত করার কিছু থাকে না। কিন্ত 
মনে প্রশ্ন জাগে-কোন্‌ কোন্‌ পণ্যের উৎপাদন 
বাড়াতে হবে? দেশরক্ষা শিল্প বলে পর্সিচিত 
যে সব শিল্প, কেবল তাহাই কী বিদেশী আক্রমণ 


মে, ১৯৪৮ ] 


মে 


হতে আমাদের বক্ষা করতে পারবে? যে 
প্রণালীতে আজ পণ্যোখ্পাদন হয়, তাহাই 
কী বৃদ্ধির পক্ষে শ্রেঠ পস্থা? পণ্য বিতরণ 
অর্থাৎ স্বল্পমূল্য নির্ধারণের যে মান আঙ্গ আছে 
ভাঁহাই কী যথোপ্যুক্ত উৎসাহব্যগ্ক? সর্বশেষের 
প্রশ্ন এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর উৎপাদনের 
এই গে হাস--এরই জন্য বা দায়ী কে? 

উত্পাদন হাস রোধ করা তথ| উৎপাদন 
আরোও বাড়াবার জন্ত উপদেশ দেওয়া ও ভয় 
দেখান হচ্ছে দেশেব অজ্ঞ শ্রমিকগণকে । নাই 
নাই বলতে সাপের বিষও থাকে না, প্রবাদ 
প্রচলিত আছে আমাদের দেশে । অর্থাৎ একটা 
মিথ্যা কথা বারবার ব্ললে ত। সত্য বলে 
প্রতীয়মান হয়, উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিকরাই 
কেবল দায়ী এবং শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে উত্পাদন 
বৃদ্ধি করতে পারে, এই কথা যাচাই করার সময় 
হয়েছে । 
. উৎপাদন বুদ্ধি বা হাসের সঙ্গে উৎপাদন 
প্রণালী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মে 'প্রণালীতে 
আজ দেশে পণ্যোৎপাদন হয় তাহাতে উত্পাদন 
যন্থ বা জমির মালিক, .ব্যক্তি--জাতি নয়। এই 
প্রথায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের কতকাংশ পায় 
অমিকেরা, কতক অংশ যন্ত্রপাতির ক্ষয় পূরণের 
জন্য বিনিয়োগ হয়। বাঁকীটা মুনাফা হিসাবে 
মালিক নিজে রাখেন। এই মুনাফার কতকাংশ 
তিনি নিজে ভোগ করেন এরং অপরাঁংশ তিনি 
নৃতন শিল্পে বিনিয়োগ করেন। কাজেই এই 
প্রথায় পণ্যের উদ্ধত মূল্যের নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যক্তি, 
জাতির সমষ্টিগত বুদ্ধি এই ব্যপারে সাহায্যের 
অবকাশ পায় না। এই প্রথাই পণ্যোৎপা্দন 
বৃদ্ধির পক্ষে শ্রেষ্ঠ কিন! সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ, 
শিল্পপতি ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যেই যে কত 
ভেদ আছে তা নগ্ন, জাতীয় সরকারের মন্ত্রীদের 
মধ্যেও রয়েছে । 1001820 £11080099 নামক 
সাপ্তাহিক কাগজখানি অর্থনীতি জগতের অন্যত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৬৫ 


বিশিষ্ট মুখপত্র । কোনো বাষপন্থীদলের সহিত 
তার যোগ আছে, এই অপনাদ কেহ দিতে 
পারবে না। উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচন। 
করতে গিয়ে [00180 [71719006 ১০।১1৪৮ সংগ্যায় 
নিম্নলিখিত মন্তব্যসমূহ করেছে £__ 

40116 91901881200) 01 00৬0201759206 
01৪- 
01800708 8৫ 


01001) 1989 
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07009 101119110 


018 110 0010)6 791] 000111690 7161) 6186 


চি & 120110081 07091018951017, 


0199৬868০01 01)10101) 81580910696 610৩ 10101) 
00110110000 01 09068610778 ০01 90018] 800 
0119 10918069 
[11109 [11019690 91)9%105 96 0927 £00061018 
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8৪ 16 6119 [11909861706 01 70215869 912661- 
[00199 19 6129 101£0956 1[00101165 10 01)9 
জাতীয় সরকারের 
অন্দরমহলে এই যে সিদ্ধান্তের অভাব তা” জাতীয় 
অগ্রগতিকে ব্যাহত করে কীনা সে কথ৷। স্থুধিগণ 
বিচার করবেন। কিন্ত আজও যে উৎপাদন প্রণালী 
চালু রয়েছে তার বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, এই 
প্রণালীতে মূল উৎপাদক 'শিল্পপতিগণ | ১৯৪৫ হ'তে 
১৯৪৬ এ কিঞ্দধিক ৩৫ কোটী গঙ্জ কম কাপড় 
উৎপন্ন হয়। 

“]170181) [71081008 এর ১৯৪৭ এর বাধিক 
খ্যায় ১৬॥ কোটা গজ বস্থ উৎপাদন হাসের কারণ 
দেখান হয়েছে- শ্রমিক ধম ঘট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
অমিকের অভাব ও শ্রমিকদের সাধারণ অন্থপস্থিতি। 
জান! থাক। ভালো, সাম্প্রবারিক- দাঙ্গাহাঙ্গামা এই 
অনুপস্থিতির কতকটার জন্য দায়ী । কাজেই দেখা 
যাচ্ছে শ্রমিকদের দায়ীত্ব অধেকেরও কম । বাকীটার 
জন্য দায়ী কে? এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে 


[07029001716 ০01 6০-09.৮ 


২৬৬ 


€[100151 11081806” ২9।১1৪৮ ত।ৰিথে মন্তব্য 
করেছে--01 00019519008 01 111 60 জো, 
0060 0910168] 800 10000 1090 198 9010 
60199100179 0: 1998 9008115 001160.” 
সরকারের %116%016 00206:0) 1309:0” এব 
[10119615] 00101716699 ( বার অধিকাংশ স্দশ্য 
শিল্পপতিগণ ) নিজেরাই ১৯৪৬ এর বস্বোৎপাদন 
হাস সন্ধে নিয়ে লিখিত কারণ গুপি দেখিয়েছে । 

১। মুলা নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগাবার জন্য সব 
কারের যথোপযুক্ত মংগগনের অভাব । 

২। বিভিন্ন মিলের ব্যস ৭ যন্ত্রপাতির কারধ- 
কারিঙ।। সমান নহে, অথচ সমন্ত মিলকে একই 
' পরিকল্পনার অঙ্গ কর] হয়েছে ১ 

৩। শ্রম মূলোৰ অসমত] 

৪। বঞ্ের অসম মুলা নিধণরণ। 

[00160 171139/0099” এব ১৯৪৭ এব বাধিক 
সংখ্যায় বন্গবয়পশিঞ্পের প্রবন্ধে? লেখক নিম্নলিখিত 
কারণগুলি দেখিয়েছেন ১ 

১। যুদ্ধকালে মিলসমূহে যে অতিরিক্ত কাজ 
হয়েছে তদ্দরুণ মিলের কার্ধকারিতার হানি। 

২। কাঁচ। মাল, কয়ল| ও অন্যবিধ সরঞ্জামের 
সরবরাহের অভাব। 

৩। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময ?৪ 
ঘণ্টার স্থলে সরকার কতৃক ৪৮ ঘণ্টা করা । 

৪। দ্মঘট ইত্যাদি। 

এই তিন নম্বরের কাবণটী আর একটু তলিয়ে 
দেখ! দরকার । কারখানা-আইন অনুযায়ী সপ্তাহে 
একদিন ছুটি পেলে সাপ্তাহিক ৫9 ঘণ্টা মানে বাকী 
ছয়দিন দৈনিক ৯ ঘণ্ট। হিসাবে হ'তো, অথবা সপ্তাহে 
৫ দিন ১০ ঘণ্টা হিসাবে ও একদিন ও ঘণ্টা হিসাবে 
কাজ হ'তে।। এই নিয়মে প্রতি মিলে ছুই দল 
কাজ করতে পারে। এই দুই দলে দিনে ১৮ হ'তে 
২০ ঘণ্টা কাজ করলে বাকী 9 ঘণ্টা বা ৬ ঘণ্টা মিল 
বন্ধ থাকে। সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা ও একদিন ছুটিতে প্রতি 


অমিককে দিন ৮ ঘণ্ট। কাজ করতে হবে। এতে কিন্তু 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১মবর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ছুটির দিন বাদ দিয়ে বাকী ৬ দিন ২৪ ঘণ্টা মিল 
চালু রাখ! সম্ভব। ২৪ ঘণ্টা মিল চালু থাকলে এই 
সব মিল আগে থেকে & অংশ বেশী বন্ম উৎপাদল 
করতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট চেয়েছিলেন 
তাই। বোম্বাইয়ের মিল-মালিক সমিতিও বাঁজী 
ছিলো । এই থেকে এই প্রমাণ হয় যে দৈনিক. 
আরোও ৪ বা ৬ ঘণ্ট| মিল চালু রাখলে মিলের, 
ক্ষতির আশগ্ক। মালিকগণ করেন নি । কিন্তু কেন্দ্রীয় 
গভর্ণমেন্টের এই যুক্তিসঙ্গত অন্ঠরোধে বাধা দিলেন 
বৌঞ্থাইয়ের প্রার্দেশিক গভর্ণমেণ্ট তথা আমেদাবাদ 
মিক সংঘ । বোক্বাইয়ের শিল্প ও শ্রমিকসচিব 
প্বীগুলঙ্গারীলাল নন্দ আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘেরই 
ভূতপূর্ন সম্পাদক । আর এ৭ ভ্নে রাখা ভালোে।, 
আমেদ।বাদ' আমিক সংঘ কোনো ধামপত্থী দলের 
আএতায় কোনোদিন আসে নি। 

আমাদের এই সহরের লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের 
দিকে তাকালেও এই অদ্ভুত যোগাযোগ দেখা 
মাবে। ১০৪৬এ ৪০01১এর কারখানা ৫ মাস 
পশ্মঘটের জন্ট বন্ধ থাকে। অর্থাৎ ১৯৪৬এ 
১০01এর উত্পাদন ক্ষমতা ১২ ভাগের ৫ ভাগ 
কমে যায়। এই ধর্মঘট যাহারা পরিচালনা করেন 
আমেদাধাদের শ্রমিক সংঘের সহিত তাদের নাড়ীর 
যোগ রয়েছে । টাটা শ্রমিকের নেতৃত্বও তাদেরই 
হাতে । টাট।র শ্রমিক চাঞ্চল্য স্থুরু হয় ১৯৪৬এ, 
১৯৪৭এ এই চাঞ্চল্যের প্রকোপ খুব বৃদ্ধি পায়। 
এতটা বৃদ্ধি পায় যে এই কারণেই নাঁকি উৎপাদন হস 
হয় শতকরা ৪০ ভাগ। এই সময়েই ইম্পাতশিল্প 
মূল্যবৃদ্ধির দাবী সরকারকে জানায়। ১৯৪৮এর 
প্রথম ভাগে সরকার এই দাবী বহুলাংশে পুরণ 
করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমক্ব হতেই 
উত্পাদন আবার বৃদ্ধির দিকে যেতে সুরু করে। 
এই সম্পর্কে ৮[00150, [108009৪"এর লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধের নিয়লিখিত মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য :-- 
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শিল্পপতিগণের মূল্যবৃদ্ধির দীবী কতটা যুক্তি- 
সহ তাহ! নিংম্বার্থপর অর্থনীতিবিদগণের দ্বারা 
যাচাই হওয়া প্রয়োজন । [00190 1091006৯- 
এর ২৪।১।৪৮ তারিখের মস্তব্য এই-__ 
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6০ 15110 210 5 860705 07110)8-88019 0899 
80910966109 00306906101) 01 10098$6-্5 
6086 70:0116 00810170 10889109910 100,::0 ৮.৮ 

উৎপাদন হ্রাসের জন্য অজ্ঞ শ্রমিক চাষীকে 
দোষ দেওয়া সহজ। কিন্তু তা ক'রে উত্পাদন 
সমস্যার সমাধান হয় না। 

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে” মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে 
উৎপাদন বৃদ্ধি হয়তো সম্ভবপর হ'তে পারে। 
তা'তে যে পণ্যের মুনাফা! বেশী হওয়ার সস্তাবনা 
তারই উৎপাদন হবে, কিন্ত ঘে কোনে পণোত্পাদন 
বৃদ্ধি করলেই জীবনযাত্রার মান যে উন্নততর হয় 
না, যুদ্ধকালীন উৎপাদন বৃদ্ধিই তার প্রমাণ । 

মানুষের মত বাঁচতে হ'লে প্রত্যেকেরই একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাছ, যথোপযুক্ত বন্ধ, 
স্থপরিবেশে তৈরী গৃহ ও মনের প্রসারের উপষোগী 
শিক্ষা ও অন্থুথ-বিনুখে চিকিৎসার প্রয়োজন। 
মানবজীবনের এই যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য 
সমগ্র জাতির উপযোগী তাহা উৎপন্ন হলে এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তির তাহ! ক্রয়ের ক্ষমত1 থাকলেই 
জীবনবাত্রার মান উন্নততর হ'তে পারে। 

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হ'লে প্রথমেই উত্পাদন 
পরিকল্পনার মূল নীতি স্থির করতে হু'বে। উৎপাদনের 
উদ্দেন্ত মুনাফা অথবা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা 
প্রত্যেকের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন। 
দ্বেশ-রক্ষার জন্তও উৎপাদনের প্রয়োজন আছে, 
কিন্ত দেশ-রক্ষার শিল্প বলতে যে সব শিল্প বোঝায় 
কেবলমাত্র তা'দেরই প্রসারে যে শেষ পর্যস্ত দেশ 

ও 
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২৬৭ 


: বুক্ষা সভব নয়-_জামণানী তার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত | 


দেশ-বক্ষা শিল্পের মূল, লৌহ ও ইন্পাত শিল্প । গত 
মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র বৃটিশ সামাজ্যে যে 
পরিমাণ ইস্পাত প্রত্তত হস্ত জামর্ণণীতে হ'ত তার 
দেড় গুণ। €কবল তাই নয়, (সন্ত ও যুদ্ধের সাজ- 
সরধামে একক দেশ হিসাবে ভ্বামণণ-গ্রস্তুতির তুলন। 
ইতিহাসে মেল! ভার। অথচ আজ সেই জাষণানী 
ধুলায় ধূনর, আর বুটেন আজও টিকে আছে। 
দেশ-রক্ষা মানে দেশবাসী মান্থষের রক্ষা-_যা?তে 
দেশবসী প্রত্যেক ব্যক্তি তার দেহ ও মনের 


প্রসার করতে পারে বিনা বাধায়। যে উৎপাদন 


প্রণালী তা"র দেহ-পুষ্টিকর খাগ্য সরবরাহ করবে 
না, তার সহজ স্বাধীনতা করবে ব্যাহত, মনের 
প্রসারে দিবে বাঁধা, তাহা! জনকয়েক লোকের 
মুনাফা স্থাইই করতে পারে,-জনকয়েক লোককে 
তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় একে রাখবার 
সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সাধারণ মান্য এ 
উৎপাদনের প্রবত ক, নেতা বা গভর্ণমেণ্টকে মেনে 
চলে না শেষ পর্যস্ত। ইতিহাসের* পাতায় পাতা 
এর নজীর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জাতীয় গভর্ণ- 
মেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ 
মাথাইএর দিলীর রোটারী ক্লাবের বক্তৃত।ংশ মনে 
পড়ে ৮16 609 তা911-800 10 19898020০01 
01860: 609৮ 10000919 1৫010610008 6903 
8০ 1065 96111990 107 609 2101) 10: 60917 
০৮0 109106116 1100181-106108 1188 6০ 
6080 5£517886 1091116 059268890 103 ৪ 
8110)118 1869. 

আমাদের নবলন্ধ স্বাধীনতা রক্ষার অন্ভুহাতে 
অর্থ নৈতিক জগতের রাস্তাঘাট “ সম্বন্ধে আমাদের 
অজ্ঞতার 'স্থযোগ নিয়ে 9309: বলে পরিচিত 
ব্যক্তিগণ যাতে আমাদের বিপথে চালাতে না পারে 
তার উপায়, উৎপাদন পরিকল্পনার মূলনীতি নিয্- 
লিখিত সমীকরণের ভিত্তিতে স্থাপিত কিনা তা 
যাচাই করে দেখা । ' 


খ ৮ 


দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মোট 
পরিমাণ-্ গ্রত্যেক ব্ক্তির প্রপ্থোঙ্গন «সমগ্র জন 

ংখ্যা। 
এই পরিমাণ 00051710091 £008 প্রস্তত 
করতে যে পরিমাণ আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োন 
হবে তার আমদানী ও প্রত্বরতি এবং কাজে যত 
সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হবেসমস্ত প্রাপবয়স্ক সুস্থ 
ব্যক্তি হতে সেই সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করতে 
হবে। বাকী লোক 2070 0০071801939 ৪০০৪ 
উৎপাদনে ও 30:10 1)97৪01791-এ নিয়োগ করা 
চল্বে। আদর্শে পৌছঝার পূর্বে এই সমীকরণ ঠিক 
রাখতে হবে। 
10881 %%109 01 001080179 6০০০৪ 
৮ 101110118811)0 1905০: 01 [0:00 0628 
০01 007780111)97 00008 

+ 000 00618 01 1002-00109017007 
৫০০9৪ 

1 99১5109 1)9290108, 

0078990068 £০০০৪-এর প্রধান অংশ অন্ন ও 
বঙ্গ । অন্ন মানে পুষ্টিকর খাদ্য । বোম্বাই পরিকল্পনায় 
২৮০০ কালরী পুষ্টিকারক খাগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির 
গ্রয়োজন ধর! হয়েছে । অনেকের মতে উহা! নিম্নতম 
প্রয়োজন ৩২০০ কাঁলরী হ'লে ভালে! হয়। নিম্ন 
লিখিত খাছ্যতালিকায় ২৬০০ কালরী আছে। 

চাউল বা গম--৮ ছটাক বা ১ পাউওড। তৈল 
জাতীয় ২ ছটাক। ভাল ১২ ছটাক। চিনি 
১ ছটাক। শব্জী ৩ছটাক। দুধ ৪ ছটাক বা ডিম 
মাছ, মাংস ৬ ছটাক ও ফল। 

এই হিসাবে চাউল ও গম জাতীয় খাদ্যের 
মোট প্রয়োজন প্রায় ৪৫ কোটা টন। ১৯৪০- 
৪১এ মোট চাঁউল উৎপন্ন হয় ৩৫ কোটী টন। 

মোট ডালের প্রয়োজন ৮* লক্ষ টন। " 

মোট চিনির পরিমাণ প্রায় ২২ কোটা টন। 

১৯৪-৪১এ এদেশে প্রস্তত হয় ১ কোটী ১৩ 
লক্ষ টন। ' 
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[ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


খাগ্ভতালিরলার অবশিষ্ট কয়টির উল্লেখ ন 
করলেও বুঝতে ক হবে না যে, একমাত্র খাদ্য. 
খাতেই দেশকে শুধু স্বাবলম্বী করতে হলে- স্ষি 
পরিমাণ মুলধন নিয়োগ ও কষিপ্রথার কি যি | 
পরিবর্তন করতে হবে। 

কাপড়ে হিসাবে আমরা দেখেছি নী 
উৎপাদন ক্ষমতা৷ মাথাপিছু ১২গজ। যে সমস্ত মিল 
২৪ ঘণ্ট| চালাবার উপযুক্ত সেগুলোকে পুরো চালালে 
বর্ধমান উত্পাদন শক্তিতে মাথাপিছু ১৪।১৫গজের 
বেশী উৎপাদন সম্ভব নয়। বছরে ১৪।১৫গজ মানে 
২ খানা ধুতী ব শাড়ীর উপর সামান্ত কিছু বেশী । 
ব্লা বাহুল্য, এতে ভদত্রভাবে থাকা চলে না। 
মাথাপিছু ৪৫গজ করতে হ'লে সমগ্র ভারতে আজ 
যত মিল আছে তার ত্রিগ্ণ বুদ্ধি করতে হবে। 

বিজ্ঞান আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে 
স্থময় করে তোলার জন্য কতই না সামগ্রী প্রকৃতি 
থেকে আহরণ করে দিতে পারে । এই সামগ্রীর 
ক্রমবৃদ্ধি করাও সম্ভবপর । অবশ্ঠ একদিনেই আমরা 
এদেশকে আমেরিকায় পরিণত করতে পারব না। 
তাই পরিকল্পন! ১০-১৫ বৎসর ব্যাপীও হ'তে পারে। 
কিস্ত তা এরূপ হওয়। চাই ষে, প্রতি বছরই কিছু 
নিদিষ্ট ফল পাওয়া যাঁয়। এরূপ পরিকল্পনাকে 
সার্থক করে তুলতে হ'লে ক্রমবধমান মূলধনের 
প্রয়োজন হবে। এই মুলধন সংগ্রহ কর৷ যাম বিদেশ 
থেকে ধার করে। বিদেশী খণের সুদ বহন কর! মানে, 
হয় পুরানো সাম্রাজ্যসাহী শাসনেরই নৃতন রূপে 
প্রবর্তন, নয়তো ভবিষ্যতে খণ শোধ করবো না মনে 
রেখে খণ দাতার সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত 


হওয়া। এই শেষ পন্থা যেবাঞ্ছনীয় নয় তা বলাই 


বাহুল্য। মূলধন সংগ্রহের ছিতীয় রাস্তা মৃদ্রাম্ষীতি। 
কোনো কোনো তথাকথিত 6296: প্রীয় ৪০০৪ 
কোটা মুদ্রাক্ষীতির সাহাধা . নেওয্বার উপদেশ 
দিয়েছেন। ১০০ কোটা মুদ্রাক্ধীতির ফলে ৩৫ 
হ'তে ৪* লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। ৪**৪ 
কোটাতে মৃত্যুসংখ্যা তার ৪গুণ হতে হবে। সে 


মে, ১৯৪৮ ] 


পরিকল্পনার প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকতে 
পারে নাঁ। অতএব রাস্তা .থাকে আমাদের, 
উৎপন্ন পণ্য বিনিময়ে উহা! সংগ্রহ করা। যে সব 
দ্বেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনতে হবে তাদের কারখান। 
শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির কথ! মনে রাখলে দেখ 
যাবে, কৃষিজাত পণ্যই একমাত্র বিনিময় উপযোগী 
থাকে। অতএব জমি থেকে কেবল যে আমাদের 
প্রয়োজপীয় খাদ্য আহরণ করতে হবে তা নয়, 
দেশীয় শিল্পের খোরাক তখা রপ্তানী উপঘোগী 
কাচা মালও তৈরী করতে হবে। পাট, শণ, বিবিধ 
তৈল-বীক্জ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। আমরা 
দেখেছি আমাদের প্রয়োজনীয় খাগ্য শন্তই আজ উৎপন্ন 
হয়না । এই অতিরিক্ত কৃষি-পণ্যেবস্জন্য প্রয়োজন 
হবে দেশের কর্ষণ-উপযোগী সমস্ত অনাবাদী জমি 
চাঁষের যোগ্য করে তোলা । সেচ ও কৃত্রিম সারের 
সাহায্যে জমির উর্বরাঁশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এর 
জন্যে দরকার হবে ভূমিস্বত্ব আইনের আমূল 
পরিবত'ন। কৃষি-পণ্যের মূলা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে যে, কৃষক তার সমস্ত প্রয়োজন কষি-আম় 


জান ও বিজান 


২৬৪ 


হতে মিটাতে পাবে। তাকে দিতে হবে এরূপ 
শিক্ষা যাতে সে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়োগ 
করতে, গড়ে তুলতে পারে উৎপাদক"সমবায়-সমিতি। 
বাষ্্রকে দিতে হবে এই সব সমিতিকে আধুনিক 
যন্ত্রপাতির সাহাধা। অর্থাৎ উৎপাদন পরিকল্পনার 
কেন্দ্র হবে কষি। কৃষিসম্পদই যে মূল সম্পদ, এই 
সত্যকে অবহেলা! করে ত্রেতাধুগে রাবণ রাজ! গড়ে 
তুলেছিল স্বর্ণ লংকাপুরী | কৃষি-শক্তির প্রতীক নব 
দুর্বাদলশ্তাম রামচন্দ্রের হাতে তাই তার পরাজয়। 
আজকের দিনেও আণবিক বোমা আমেরিকার 
শক্তির উম নয়, তার উদ্বৃত্ত কুষি-পণ্য তাকে 
বলীয়ান করে তুলেছে 'মার্শীল প্র্যান” এর সাহাযো 
অধ”ইউরোপের মোড়লী করতে । কৃষি ও কারখানা 
শিল্পের অসামগ্ন্তে যে দ্বন্দ কদ্রবূপে সে দিন সমস্ত 
পৃথিবীকে ছারখার করতে চলেছিলো, ২৫ বংসর 
পূর্বে তারই আভাস পেয়ে দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ 
গেয়েছিলেন, 
“পৌধ তোদের ডাক দিয়েছে 
আয় রে চলে আয়।” 


“বড়ো অরণ্যে গাছতলার শুকনো পাত। আপনি খসে পড়ে, তাতেই 
মাটিকে করে উর্বরা1 বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরে| জিনিষগুলি 
কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্বভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার 
জীবধম “জেগে উঠতে থাকে । তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক 
হয়ে। এই দন্ত কেবল বিষ্ভার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেেও আমাদের 


অকৃতার্থ করে রাখছে» 


রবীন্দ্রনাথ 


ব্যবহারিক মনো|বন্না 
__বৃত্তি নির্ণয় 
গ্রাদ্িন্্রনাল গঙ্গোপাধ্যায় 


ন্বিজ্ঞানের মূল্য কতখানি তা আজকে আর 
কাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না। সভ্য 
জগতে বিজ্ঞানের দান প্রতি পদেই আমর! উপলব্ধি 
করতে পারি। ধ্বংসেও যতখানি, সংরক্ষণেও 
তদনুরূপ। 

বিজ্ঞান বলতে এতদিন আমরা রসায়ণ, পদ্দার্থ- 
বিষ্চা, শরীরতত্ব গ্রভৃতি বিষয়গুলিকেই বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত বলে জেনে এসেছি । মনোবিষ্ঠা যে 
বিজ্ঞানের পর্যায় পড়ে তা আমরা বিশ্বামই করে 
উঠতে পারতুম ন|। মনোবিদ্‌ ডাঃ স্পিয়ারম্যান 
(])7, 909822)9%0) এক জায়গায় বলেছেন যে, 
তাকে একদিন একজন অতি বুদ্ধিমতী ও বিদ্ষী 
ইংবাজ-মহিপা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে “মনোবিগ্যার 
প্রতিপান্ত বিষয় কি?” তাতে ভাঃ স্পিয়ারম্যান 
উত্তর দিয়েছিলেন "মনের সুত্র নিধ্ণারণ করাই 
মনোবিষ্ভার উদ্দেশ্য ।” এই শুনে মহিলাটি বলেছিলেন 
"আমি কিন্তু সর্বদাই ভেবেছি যে “মন, কোন 
নিয়ম মানে না।” মহিলার উত্তর শুনে সেখানে 
উপস্থিত সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কমচারী 
বললেন "আপনি ঠিকই বলেছেন মহাশয়া, জ্ড 
জিনিষের উপরই নিয়ম খাটে,_“মনের” উপর নয়।” 
গ্রাচটীনকাল থেকে মনোবিষ্ভার আলোচনা দর্শন 


শীস্ের আওতায় চলে এসেছে বলে এই রকম 


ধারণা সম্ভবপর হয়েছে । .মাত্র গত শতাব্দীর শেষ 
চতুর্থাংশে অর্থাৎ হবুণ্ডের (0৭৪) সময় থেকে 
মনোবিষ্তা বিজ্ঞানের পর্ধায়তুক্ত হয়েছে। এখন 
আমরা ভাবতে শিখেছি যে, মন সন্বদ্ধে বৈজ্ঞানিক 


মতে আলোচন! সম্ভব। এই আলোচন! যদি শুধু ' 
ততীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে তবে তার স্থান 
পাঠ্য পুস্তকেই । কেননা, তা হয়ে দীড়ায় মন্তিষ্ক 
চালনার এক ব্যায়াম বিশেষ জনসমাজের কোন 
কাজেই আসে না। কথায় বলে "জ্ঞানই শক্তি? । 
সেই জ্ঞান যদি সমাজের পেবায় না লাগল তবে 
সেই জ্ঞানের শক্তি পরীক্ষা! কোথায়? যে জ্ঞানকে 
সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করি তাকেই আমর! 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আখ্যা দিই | উদাহরণ হিসাবে 
ধর! যাক-সনিউটন (ট্বচ্ম6০2) পদার্থবিষ্যার অন্তর্গত 
একটি তত্ব গতিহ্থত্র (18৪ 01 2006102) 
আবিষার করলেন। জলপ্রপাতের উচ্ছলিত জলের 
গতি 'এই গতিস্থত্রেরই নিয়মাধীন। আমরা যদি শুধু 
এই পর্যস্ত জেনে থেমে যাই, আর অগ্রসর না 
হই তবে জ্ঞানের অপচয় হয় । প্রপাতের জলরাশির 
অন্তপ্নিহিত মহাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক বিরাট 
তড়িৎ-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে 
মানৰ সমাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধন কর। যাঁয়, 
এই জ্ঞানই ব্যবহারিক পদার্থবিচ্ঞা। তত্বীয় জ্ঞানকে 
সমাজ সেবায় নিয়োজিত করবার নামই ব্যবহারিক 
মনোবিগ্যা | বৃততি-নির্ণয় (ড০০৪61০2৪1 £8188009) 
ব্যবহারিক মনোবিদ্যার আলোচনাতৃক্ত বিষয়। 

বৃত্তি আমাদের জীবনের কেন্তস্থল, সখ সম্পদ 
ঘা কিছু বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই গ'ড়ে ওঠে, কাজেই 
বৃত্তি-নির্ণয়ণ বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি ঘটলে স্্রীবন 
হ'য়ে ওঠে ভারাক্রান্ত, অশান্তিময়। আমাদের 
দৈশে যে সব ছেলেমেয়ের উচ্চ শিক্ষা পায় তাদের 


মে ১৯৪৮ ] 


অনেকের মধ্যে আমর! সুনির্দিই লক্ষ্যের একান্ত 
অভাব দেখতে পাই। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 
“লেখাপড়া শেষ হ'লে কি করবে*_ উত্তর ধা পাওয়া 
যায় তাতে স্ুচিস্তা-প্রন্ছত পরিকল্পনার অভাব 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। লেখাপড়া শেষ হলেই 
এদের মুস্বিল__তবু যে কদিন স্কুল কজেজে নাম 
থাকে লোকের কাছে মান বজায় থাকে যে একটা 
কিছু কর্ছি--পড়া৷ শেষ হু'লেই ধত বিপদ, “কি 
" কর: যায় এই সমস্তাই তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। 
এ রকম অবস্থায় একটা কিছু করতেই হয় এবং 
তা ধত সহজে যোগাড় করা যায় ততই 
স্থবিধা-বৃত্তিটি নিজের বুদ্ধি, শক্তি বা মানসিক 
*প্রবৃত্তির অন্থকুল হোক বানা হোক। বৃত্তি 
গ্রহণই বৃত্তি সমস্যার সমাধান এই আমাদের দেশের 
প্রচলিত ধারণা । ভেবে দেখি না যে, বৃত্তির 
প্রতিকূল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিছুতেই সেই বৃত্বিতে 
সাফলা লাভ ক'রতে পারে না। এই অসাফল্োর 
জন্য তার জীবন উদ্বেগময় ও আধিক অসাচ্ছান্দময় 
হয়ে পড়ে । উদাহরণস্বরূপ ধরা ষাঁক যে, একজন 
মুখচোরা লোককে দোকানে জিনিষপত্র বিক্রি ক'রে 
দেওয়ার ভার দেওয়া হ'ল (881987)87), ফল যা 
দাড়াল তা মোটেই দোকানের স্বার্থের অন্থকুল নয় 
এবং যার ওপর বিক্রির ভার ছিল, মুখচোরা 
ভাবের জন্য সে প্রতিপদে নিজের অকমণ্যতা 
দেখে আস্তে আন্তে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। 
পর্জীবনে আর সে কোন বৃত্তিতেই নিজেকে খাপ 
খাওয়াতে পারল না। আমাদের সমাজে এই রকম 
বৃত্তিবিষয়ে অমিলের সংখ্যা খুবই বেশী। এই 
সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই আমাদের দেশের 
শাসনবিধিতে দেখতে পাই না । এটা যেন ব্যক্তি 


বিশেষের সমস্যা, সমাজের কোন দায় নেই। কিন্তু, 


পাশ্চাত্যদেশে বৃত্তি-সমস্যাকে নানাদিক দিয়ে 
আলোচনা করা হচ্ছে এবং এই থেকেই উদ্ভব 
হয়েছে বৃত্তিনির্ধ্য ও নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতি। 


জান ও বিজ্ঞান 


২৭১ 


সেখানে প্রায় সব বিদ্যালয়েই একজন কবে 
বৃত্তিনির্ণায়ক শিক্ষক (08:99: 11)8866: ) নিযুক্ত 
আছেন। তিনি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পূর্বে 
প্রত্যেক বালক বালিকাকে বিভিন্ন অভীক্ষার (6988৪) 
ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করে নেন। ছাত্র-ছাত্রীদের 
অভীক্ষায় প্রাঞ্ধ ফলাফল এবং তাদের লম্বপ্ধে 
প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্যের উপর ভিত্তি কবে তাদের 
উপঘুক্ত বৃত্তিবিয়ে উপদেশ দেন। অভীক্ষাপ্ডলি 
এমনি ভাবে তৈরী করা হয় ঘাতে তার ফলাফল 
থেকে ব্যক্তিবিশেষের গুণাগুণের অস্তিত্ব ও পরিমাপ 
করা যায়। সংখ্যাবিদ্যার সাহাধ্য নিয়ে ফলাফলের 
মান (86800810) স্থির করা হয়। অভীক্ষা 
সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা বারান্তরে দেওয়ার ইচ্ছা 
রইল। | 
এখানে উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না ষে, প্রাচীন ভারতে বৃত্তি সমস্যা বর্ণাশ্রম 
প্রথায় সমাধানের চেষ্ট! হয়েছিল। তখন সামাজিক 
অবস্থা এত জটিল হয়ে পড়েনি, কাজেই “গুণ 
কর্মবিভাগস” এই নীতি অগ্কসরণ করে বৃত্ধিসমূহ 
চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। প্রত 
শ্রেণীর আবশ্যকীয় গুণাগুণ নিদিষ্ট করা ইয়েছিল। 
যার! যেরকম খপণের অধিকারী তারা সেই রকম 
বৃত্তি গ্রহণে সমর্থ হতেন। কালের -পরিবর্তণে 
গুণাগুণ বংশগত অধিকার বলে স্বীকৃত হ'ল এবং 
এক একটি বর্ণের জন্ত এক একটি বিশিষ্ট বৃত্তি 
নিধর্ণরিত হল, যাতে সংমিশ্রণের ফলে গুণাগ্ডণ নষ্ট 
হয়ে ন| যায়, তার জন্য ব্যবস্থা হল সমবর্ণে বিবাহাদি 
প্রশস্ত, অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয় । এ সত্বেও অসবণ 
বিবাহের ফলে যে সব সন্তানাদি হ'ত তাদের 
উভযবর্ণের নিয়তর বর্ণের পর্ধায়তৃক্ত ক! হত! 
আজও এই ধরভেদু-বিধি ভারতে চলে আসছে; 
কিন্তু পটভূমিকার পদ্সিবত্ন হেতু বৃত্তি সমস্ত! 
সমাধানে আমাদের ভাবধারারও পরিষ্ত্ী 
অবস্থস্তাবী 


 ন্নাশি- থজ্তানন প্রস্তাবনা 


প্রীনেন্্রনাথ ঘোষ 


ভ্রিজ্ঞানের জগতে ব।শি-বিজ্ঞান ব| সংখ্যা-বিজান 
(86861861981 3019006) অপেক্ষাকৃত নবীন 
আগন্তক । রাশি-তথ্য (96961861081 086৪) 
ংকলন অবশ্ঠ বহু পুরাকাল থেকেই প্রচলিত; 
এমন কি, খ্রীষ্টীয় ধমগরন্থ বাইবেলেও জন-সংখ্য। 
গণনার উল্লেখ আছে । কিন্তু বিজ্ঞান-সন্মত পদ্ধতিতে 
রাশি-তথ্য বিশ্লেষণ ও সংকলনের প্রবতণন হয়েছে 
অনেক পরে, প্রায় উনবিংখ শতাব্দীর খেষডাগে। 
আর অগ্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞের গোঠি ছাড়িয়ে 
জনসাধারণের দরবারে রাশি-বিজ্ঞান সমাদর লাভ 
করতে সমর্থ হয়েছে মাত্র কয়েক বছর । সেজন্য 
অগ্ঠান্ত বিজ্ঞানের তুলনায় বিশেষ জটিল না হলেও, 
সাধারণের সঙ্গে এৰিজ্ানের প্রকৃত পরিচয়. কম 
এবং তারই ফলে বাঁশি-তত্বের অপব্যধহীর ও 
অসাধু প্রয্নোগের আধিক্য এত লক্ষিত হয়। অন্ত 
দিকে অনেক অতি-উতসাহী বাখি-বিজ্ঞানীও এ 
বিজ্ঞানের কার্যকারিতা সন্বঞ্ধে অলংগত অতিশয়োক্তি 
ক'রে জল আরও ঘোলা করেছেন । এ-সব কারণে 
রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকের মনে বনু তুল ধারণ! 
ও অবিশ্বাস রয়েছে । এ-অবস্থ। নিরাকরণের অন্যতম 
প্রধান উপায় হলে! রাশিবিজ্ঞানের প্রকৃত তত্ব 
ব্যাপকভাবে প্রচার করা । এই প্রবন্ধে রাশি-বিজ্ঞান 
কী, এর প্রয়োগের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা কতটা, আর 
তার পরিধিই বা ঠিক কোনখানে, এ-সব প্রশ্নের 
উত্তর সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে দেবার চেষ্টা করব। 


রাশি-বিজ্ঞানের মূল কথ। হর্জৌ” কোনও সমষ্টির 


সংখ্যা-গত বা রাশি-গত (09019671081) গুণ বর্ণনা 
করা। এখানে সমষ্টিই (8£85859) . প্রধান 


নায়ক, সমষ্টির মধ্যে যেসব একক বা ব্যঠি (1001%1- 
0881) আছে, ব্য্টি-হিসাবে তাদের কোনও মূল্য 
নেই। উদাহরণ স্বরূপ কোনও পরীক্ষায় ছাত্রের! ' 
যা নম্বর পেয়েছে, সেগুলির সমষ্টি নেওয়া যেতে 
পারে। সাহিত্যে বেশী নম্বর উঠল, ন। ইতিহাসে, 
মাহিত্যের ন্থবরের সঙ্গে ইতিহাসের নম্বরের সমঙ্ি- 
গত কোনও যোগন্ত্র আছে কি না,এ ধরণের, 
বিচার বাশি-বিজ্ঞানে হতে পারে। কিন্তু কোনও 
বিশেষ ছাত্রের পরীক্ষার ফল, তাঁর ইতিহাস ও 
সাহিত্যের নম্বরের সমন্ধ,_এসব আলোচনা রাশি- 
বিজ্ঞানে চলে না। জীবজগতের বিবত নগ্বার্দে 
(82905 ০৫ 6০01107) ডারুইন দেখিয়েছেন যে, 
প্ররুতিদেবী তার সন্ততিদের প্রতি জীতি-হিসাবে 
(8990198) মনোযোগী, কিন্তু ব্যক্তি-হিসাবে 
উদাসীন ॥ রাঁশি-বিজ্ঞানের দৃষ্টি ভঙ্গীও প্রকৃতিদেবীরই 
অনুরূপ। 

অবশ্ত যেকোনও রাশি-সমষ্টিই রাশি-বিজ্ঞানের 
এলাকায় পড়ে না। শূন্য ডিগ্রী থেকে নব্বই ডিগ্রী 
(মমকোণ ) পর্যন্ত, এক ডিগ্রী অন্তর সব কোণ 
গুলির সাইন (9109) নিয়ে যে রাশি-সমষ্টি হবে, তার 
বর্ণনার জন্য যে রাশি-বিজ্ঞানের কোনও প্রয়োজন 
নেই, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধেসব বাশি- 
সমষ্টি এরকম নিভুল স্ুনিয়ন্ত্রিত গাণিতিক স্থত্রে 
বাধ! নয়, যাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও 
অনিয়ন্ত্রিত সঞ্চলন (ছ81186102) আছে, তাদের 
বিশ্লেষনের জন্তই রাশি-বিজ্ঞানের স্জন হয়েছে। 
ছুটি ভিন্ন লক্ষণের রাশির পারস্পরিক সন্বন্ধের 
কথাই ধরা যাক। এই সম্বন্ধ তিন রকমের হতে 


মে, ১৯৪৮] 


পারে ঃ সনিয়ন্ (6:8০), সমহিগত (86861881091) 
বা পরস্পর নিরপেক্ষ ( /00996009138 )। প্রথম- 
টির উদাহরণ হলো, যে-কোনও গোলকের ব্যাস 
ও আয়তনের মধ্যে সম্বন্ধ; আসুতন বাব্যাম ষে 
ক্ষোনটি জানা থাকলেই অন্যটি নিভূলিভাবে নিধরণ 
করা যাবে। পদীর্থ-বিজান, রসায়ন ( 091০8, 
016115%চ ) প্রভৃতিতে স্তর ও নিয়ম বেশীর 
ভাগ এই ধরণের বলে ও-গুলিকে “ন্থনিয়ন্ত্রবিজ্ঞান, 
(62:80$ ৪0191009 ) ব্লা হয়। (এ বিষয়ে পরে 
আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে। ) কোনও 
জাতির প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের দের্ঘ্য (179187) 
ও ওজনের মধ্যে সম্বন্ধটি দ্বিতীয় ধরণের, অর্থাৎ 
সমগ্টিগত। কারও দৈর্ঘ্য জানা থাকলে তার ওজন 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, আবার দৈর্ঘ্য ও 
ওজন সম্পূর্ণ পরম্পর-নিরপেক্ষও নয় । সব পুরুষদের 
সমষ্টি সমগ্রভাবে বিচার করলে দৈর্ঘ্য ও ওজনের 
একটা মোটামুটি সমষ্টিগত সম্বন্ধ পায়! যাবে,_ 
কম ওজনের সঙ্গে কম ৈর্ঘ্যের, ও বেশী ওজনের 
সঙ্গে বেশী দৈর্ঘ্যের সমস্তিগত সংযোগ লক্ষ্য করা 
যাবে। যদিও কোনও বিশেষ ব্যক্তির বেলা ওজন 
বেশী হলেও দৈর্ঘ্য কম, বা ওজন কম হলেও 
দৈর্ঘ্য বেশী দেখ! যেতে পারে । দৈনিক বারিপাঁতের 
সঞ্জে.উষ্ণতা বা তাপের ( €610709786076 ) সম্বন্ধ 
অথবা বারবিপাতের সঙ্গে বায়ুর আর্দ্রতার সম্বন্ধও 
এই ধরণের সমষ্টিগত। আর নিরপেক্ষতার উদাহরণ 
হিস্মবে কোনও শ্রেণীর ছাত্রদের দৈর্ঘ্য ও তাদের 
ঈাণিতে পারদর্শিতার সম্বন্ধ নেওয়া যেতে পারে। 
দৈধ্যের সঙ্গে পরীক্ষায় গণিতের নম্বরের. কোনও 
সন্বদ্ধ থাক! সম্ভব নয়, এ ছুটি গুণ পরস্পর-নিরপেক্ষ। 
উপরোক্ত তিন রকম সম্বন্ধের মধ্যে দ্বিতীয়টি-_ 
অর্থাৎ সমহিগত সম্বন্ধ রাশি-বিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়। অবশ্ট অন্ত ছু'ধরণের সম্বন্বকেও (স্থনিয়ন্্ 
ও নিরপেক্ষ ) সমাগত সম্বদ্ধেরই ছুটি প্রাস্তিকরূপ 
(11101610810 ) বলে ভাবা যেতে পারে। 


অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাশি-বিজ্ান 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৭৩ 


হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এমন একটি শাখা, ধার 
সাহায্যে সমফিগত বাশি-তখ্যের গুণ বর্ণনা ও তাৎপধ 
বিশ্লেষণ করা যায়। আর রাশি-বিজ্ঞানের বিঘয় 
ব্্ব হলো সেই সব রাশি-সমষ্টি, যেগুলি নিডৃ্ 
স্থনিয়ন্ধ সুত্রে বাধা নয়, যাদের মধ্যে অস্ততঃ কিছু 
অনিয়ন্ত্র ও অজান। সঞ্চলন আছে । বিচিত্র প্রকৃতিতে 
অহরহ যে-সব সমষ্টি চোখে পড়ে, সেগুলি প্রায় 
সবই এই ধরণের অনিয়ন্্র। 

বাশি-সমগি বর্ণনার ছুটি ভিন্ন উপায় আছে। 
সমষ্টিটি সম্পূর্ণভাবে জানা আছে, .বা জানা যেতে 
পানে ধরে নিযে, সেটির বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উপায় 
স্থির করা যাযম়। অথবা, সমগ্র সমষ্িটি না জেনেও, 
তার অংশ-বিশেষ পরধবেক্ষণ করে সমগ্রটির গুণ ও 
বৈশিষ্ট্য অনুমান কর্ণী েতে পারে। ফেমন, কলি- 
কাতাবাসীদের গড় আয় জানার জন্য, সব অধি- 
বাসীর (ধরা ষাক 3 লক্ষ লোকের ) আয় নির্ণয় 
করে তাদের গড় কষ! যায়; অথবা, এ ৪০ লক্ষ 
লোকের একটি ছোট অংশ বা নমুনা--যেমন মা 
৪ ভাজার লোৌক-_নির্বাচন ক'রে, শুধু ভাদেবুই 
আয় জেনে, সমগ্র সমষ্টিটির (৪* লক্ষ লোকের ) 
গড় আয় অনুমান করা যেতে পারে । এই ধরণের 
৪* লক্ষ লোকের মূল সমষ্টিটিকে 'পূর্ণক? বা 'সমগ্রক? 
সমষ্টি বলে; আর তার নির্বাচিত অংশটিকে (৪ 
হাজার লোকের) “অংক বা নমুনা” সমষ্টি বলে। 
পূর্ণকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে ধ'রে নিয়ে তাকে 
বর্ণনা করার পদ্ধতিকে “পূর্ণক-বর্ণনা” বলা হয়) 
আর অংশকের জ্ঞান থেকে পূর্ণককে অনুমান 
করার সংশ্লিষ্ট তত্বকে বলে “অংশক-তত্ব।৮ 

পূর্ণক-বর্ণনায় প্রথম ধাপ হলো! সংক্ষেপ করা বা 


 এ“সারীকরণ” (801010871886102)1 ৮৫৮৫টি লোকের 


দৈরথ্য নিয়ে যদি একুটি পূর্ণক সমষ্টি হয়, এতগুলি 
বাশিকে একত্রে ধারণা করা বা আলোচনা করা 
একেবারেই অসম্ভব। কাজেই রাশি-বিজ্ঞানীর প্রথম 
কাজ হলে অতগুলি রাশিকে কমিয়ে অল্প কয়েকটি 
রাশিতে হ্থস্বদ্ধ ক'রে -ব্বপাস্তরিত করা। - প্রথমে 


২৬৪. 


দৈর্ঘ্যের পূরো। প্রসারটিকে (78089 ) অল্প কয়েকটি 
প্রেমীতে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে ।. যেমন 
প্রসারটি বদি ৫৭ ইঞ্চি থেকে 4৯ ইঞ্চি হয়, সেটিকে 
দু-ইঞ্চি অন্য, ৫৭৫৯" ৫৯%--৬১%৮9৭17৭৯ 
এই ১১টি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো । এখন ৮৫৮৫ 
দৈর্থায়াশিকে এই ১১টি শ্রেণীতে সাজিয়ে, প্রত্যেক 
শ্রেণীতে কটি ধৈর্ঘ্যরাশি পড়ল সেই সংখ্যাগুলি 
নির্ণয্ করতে হবে; এই সংখ্যাগুলিকে 'পরিসংখ্য।, 
বলা হয় আর বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিসংখ্যাগুলি 
সজানোকে বলে 'পরিসংখ্য। নিবেশন? (1£50867009 
81881008100 ) ১ নং ছকে (6৪০1৪) ব্রিটেনের 
প্রাপ্তবরস্ক পূরুষদের একটি দৈর্ঘ্য সমগ্রির পরিসংখ্যা- 
লিবেশন দেখানো হয়েছে। এ ভাবে ৮৫৮৫টি 
রাশিকে বমিয়ে মাক্জ ১১টি পরিসংখ্যা দিয়ে 
সমষ্টটিকে বর্ণনা করা হলো। চিত্ররূপেও 
(875001981)5 )  পরিসংখ্যা-নিবেশন দেখানো 
ষেতে পারে, যাতে সহজেই সমষ্টিটির ধারণা করা 
যায়। 





১নং ছকঃ দৈর্ঘ্যরাশির পরিসংখ্যা-নিবেশন 
দৈর্ঘ্য ( ইঞ্চিতে) পরিসংখ্যা 
৫৭%. ৫৯% ৬ 
৫৯%-৬১৪ ৫৫ 
৩ ৮*-৩৩৪। ২৫২ 
২শ৩৮-৬৫৪ ১০৬৩ 
৬৫%-৬৭% ২২১৩ 
৬৭/-৬৪৯% ২৫৫৭৯ 
৬৯/-৭ ১৪ ১৭৩৯ 
৭১০৭৩ . ৫৯৪ 
1৩৭-০৫% ূ ১১১ 
৭৫%-৭ ৭? টি এত ২১ 
৭৭4-৭৯৮ ২ 
৮৫৮৫ 
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২নং ছক: বিজলীবাতির জীবন-কালের 
পরিসংখ্যা-নিবেশন 





জীবন-কাল ( ঘণ্টায় ) পরিসংখ্যা | 





্প্ি ৪৮৯ 
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২৪০০-্*১৬০৩ ূ ১৮ 
১৬৩০০ -৮১৮০০৩ | ১৭ 
২৮০ ০----২০০০ ৬০ 
২০০০--২২০৬ ৰ ৮ 

খ২০০-স২৪০০ ৃ 
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৩০০ ০-_-৩২০০৩ ৰ ২ 
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ূ 
যোগফল ৃ ১৫৩ 

অনেক সময় এ রকম ১১টি পরিসংখ্য! 


জানারও দরকার থাকে না, সমগ্টিটিকে বোঝার 
জন্ত অল্প কয়েকটি বৈশিষ্ট্-স্থচক অস্ক জানলেই 
চলে। ষেখন ১ নং ছকের সমষ্টিটির মাঝামাঝি 
দৈর্ঘ্য-বাশিটি জানার জন্য গড় (20990) দৈর্ঘ্য 
রাশিগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের 
পরিমান জানার অন্য "গড় পার্থক্য বা সমক 
পার্থক্য (1028870 095186102. ০0: 86909870 
86518600 ); লঘু ও গুরু দৈর্ঘ্যরাশির পরিসংখ্যায় 
প্রতিনামা (৪570766 ) আছে কিনা বোঝার 
জন্ত 'অগ্রতিসাম্য' ব। 'প্রতি-বৈধম।? (8৪5 00059ঠ 
08 8189ত1689 ) এবং ম্ধ্যব্ভা দৈর্ঘ্যের পরিনংখ্যার 
সঙ্গে উভয় প্রান্তস্থ (লঘুও গুরু ) দৈর্ঘ্যের পরিসংখ্যার 


মে, ১৯৪৮ ] 
ুলনার অন্ত পরিসংখ্যা-নিবেশনের “তীক্ষতা 
( প্07৮60819 0৮ 088900988 )। বহুক্ষেত্রে 


 পরিসংখ্যা-নিবেশনের এই চারটি বৈশিষ্ট জানলেই 
বথেই। ১নং ছকের ৮৫৮৫ ধৈর্ঘ্যবাশির গড় 
৬৭'৫ 4 সমক পার্থকা- ২৬ প্রতি-বৈধম্য (£)) 
তীক্ষতা (75 )-৮০১৫। ২ নং 
ছকে পবিসংখ্যা-নিবেশনের আর একটি উদাহরণ 
* দিয়েছি : কোনও বিজ্বলী বাতি নই হয়ে যাওয়ার 
* আগে পর্বন্ত সব শুদ্ধ যতক্ষণ জলে, সেই সময়টিকে 
এ বাতির “জীবন-কাল” বলা যেতে পারে। 
ইংলগ্ডের কোনও বাবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরী 
বিজলী বাতিগুলি পরীক্ষার জন্য ১৫০টি বাতি বেছে 
নিয়ে সেগুলির জীবন-কাল নিধণরণ করে, তার ফল 
নং ছকে দেখানো হয়েছে । (এটি অবশ্য একটি 
অংশক সমষ্টি, পূর্ণক নয়।) এই সমটিটির গড় 
( জীবনকাল )-্” ১৪৫২ ঘণ্টা, সমক পার্থক্য -* ৫৯৯ 
ঘণ্টা, প্রতিবৈষম্য-* ০৬ তীক্ষতা -» *'৩। উপরের 
বর্ণন। থেকে অবশ্ঠ এই বৈশিষ্ট্য চারটি সম্বন্ধে সম্যক 
ধারণ! হতে পারে না, কিন্তু এ-গ্রবন্ধে এর বেশী 
ব্যাখ্যা কর! সম্ভব নয়। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার পগিসংখ্যা- 
নিবেশনের বূপটিকে গাণিতিক “স্ুত্রের সাহাধ্যে 
সঠিকভাবে বর্ণন| করা যায়। যেমন, ধরা যার 
$নং ছকের সমষ্টির কোনও শ্রেণীতে ( থা, 
৫৯১১-৬১%) পরিসংখ্যা কত হবে (অর্থাৎ ৫৫), 
' ত| শ্রেণীটির মান (৪199.) থেকেই কোনও 
- গাঁণিতিক নিয়ম দিয়ে নিভূলভাবে বার করা 
যাবে। গণিতের ভাষায়, পরিসংখ্যাটি শ্রেণীর 
মানের কোনও স্থুনিয়নত অপেক্ষক (8580% 
10150610]0,) হবে । এ-রকম ক্ষেত্রে স্ববিধা অনেক, 
কেননা পরিসংখ্যা-নিবেশনের গাণিতিক সৃত্রাটি 
জানা ধাঁকিলেই পূর্ণক-সমষ্টিটিকে সঠিকভাবে স্তানা 
যাবে। এখানে অবশ্য লক্ষ্য করতে হবে যে, 
গাণিতিক সুত্রটি পূর্ণকের সঠিক বর্ণনা! দেবে সমগ্র- 
ভাবে। পূর্ণকের অন্তর্গত একক বা! ব্যষ্টিগুলির 


ঙ 
হা ০ নি 
চে 
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ব্যঙ্ই-হিদাবে নিতু বণনা দেওয়া কখনই সম্ভব 
নয়। যেষন ১নং ছকের সমষ্টির কোনও বাকি 
বিশেষের “র্ধ্য কত হবে, তা সঠিকভাবে বল! যাবে 
না। কেননা, পূর্ণক-সমষ্টিটি যে মূলতঃ অনিয়ন্ 
স্থনিযুন্থ নয়, তা ন্মর্ণ রাখতে হবে। 

পূর্ণকের মা একটি গুণ বা লক্ষণ আলোচনা. 
না করে, একই সঙ্গে ছুই বা ততোধিক লক্ষণ 
ব্ণনা করা যেতে পারে £ যেমন কোনও জন-সমার 
দৈর্ঘ্য ও ওজন, অথবা! দৈর্ঘ্য, ওজন, বক্ষের প্রসার, 
ভাবোত্বলন ক্ষমতা , অথবা একসঙ্গে অনেকদিনের 
দৈনন্দিন বারিপাত, লিষ্ঠ উষ্ণতা ( 02170110000 
69200918009 ), গরিষ্ঠ উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা 
প্রভৃতি বাশির সমষ্টি । একটি লক্ষণের জন্য বণিত 
সারীকরণের পদ্ধতিগুলিকে যথাযোগা সম্প্রসারণ ও 
পরি্ব্তন করে এ সব ক্ষেত্রের উপযোগী করা যায়! 
তবে এ সব পূর্ণকে এমন কতকগুলি নৃতন বৈশিষ্ট্যের 
আবির্ভাব হতে পারে, যাদের অনুরূপ কোনও বৈশিষ্ট্য 
একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত পুর্ণকে থাকতে পারে নাঃ 
যেমন, ছুটি লক্ষণের ( যথা, ধৈর্ঘ্য ও ওজনের) মধ্যে 
পারম্পরিক সম্বদ্ধব। এ রকম নৃতন বৈশিষ্ট্যগুলির 
বর্ণনার জ্ন্থ নূতন কৌশলেরও প্রয়োজন হয়। একটি 
উদাহরণ দিই £ ছুটি লক্ষণের পারস্পরিক সম্ক্ধটি 
যদি সরল (11099: ) হয়, তাহলে সেই সম্বন্ধের 
তীত্রত। মাপার জন্য “সহগাক্কের” (০০016186102 
0096110989106 ) কল্পনা করা হয়েছে। লক্ষণ ছুটি 
সম্পূর্ণ পরম্পর-নিরপেক্ষ হলে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে 
কোনও সম্বন্ধ ন| থাকলে, সহগাস্কের পরিমাণ হবে 
শূন্য £ যেমন ছাত্রদের দৈর্্ের সঙ্গে গণিতের নম্বরের 
সহগাস্ক। অন্যদিকে সহগাঙ্কটির পরিষাণ এক হলে 
সন্বদ্ধটি হবে তীব্রতম, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে স্ুনিযন্ত্র ও 
নিভুলঃ বৃত্তের ক্ষেআফল (9:98) ও তার 
ব্যাদের বর্গ, এ ছুটি লক্ষণের মধ্যে সহগাক্কের পরিমাণ 
হবে এক । (এখানে সন্বন্ধটি সরল রাখার জন্য, ব্যাসের 
বদলে ব্যাসের বর্গ নেওয়া হয়েছে )। অন্তান্ত ধরণের 
(সমষ্টিগত) সবদ্ধের ক্ষেত্রে সহগাঙ্ের পরিমাণ 


২৭৬ 


শৃন্য থেকে একেব মধো থাকবে £ খেমন কোনও 
সমঠিতে পিতার দৈর্ঘোর সঙ্গে ভার প্রাপবয়গ্ক পুত্রের 
দৈর্গোব মহগাঞ্ধ প্রায় ০৫ পারা গেছে । সহগাহ্ছটি 
অনশ্থ “সপ” (72031619) অথবা “বিপরীত, 
(0966156)--দু'পকমের হতে পারে। লক্ষণ দ্‌*টি 
মমগিগতজ্াদে একই সঙ্গে বাড়লে (ও একই সঙ্গে 
কমলে ) তাদের সহগাঙ্ক সদৃশ (76) হবে, যেমন 
গ্ন-সমষ্টির দর্ঘ্য ও ওজনের সহগাঙ্ক, অগবা পিত। 
৪ পুর দৈর্ঘ্যের সহগাঙ্ক । আর একটি লঙ্গণ 
বাড়লে সর্দি অপরটি কমে, তাহলে সহগাঙ্ছ বিপরীত 
(৮০) হবে, যেমন বারিপাতের সঙ্গে উষ্ণতার 
সহগাঙ্ক। পূর্ণক-বর্ণনার আরও গটিল অনেক 
পদ্ধতি আছে; সেগুলি এখানে উল্লেখ করলাম ন|। 
এখন অংশক-তত্বে আসা যাক। 
নমুনা পর্যবেক্ষণ করে পুরো সমষ্টিটি সম্বদ্ধে অনুমান 
করার মধ্যে নৃতন বা চমকপ্রদ কিছু নেই । মানব 
ইতিহাসের প্রায় গোড়। থেকেই এর প্রচলন 
আছে, আর দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই এর প্রয়োগ 
দেখা যায়। যখনই আমরা কোনও জ্িনিষের 
সবটা পরীক্ষা করতে পারি না, বা চাই না, তখন 
তার একট! ছোট অংশ নমুনা হিসাবে পরীক্ষা 
করে সবটা অনুমান করি £ যেমন আমের ঝুড়ি থেকে 
একটা! বা দুটো আম নিয়ে সব আম যাচাই করি, 
অথবা কোনও গৃহিনী উহ্নে চড়ানে। হাড়ি থেকে 
কয়েকটা ভাত তুলে নিয়ে দেখেন, হাড়ির সব 
ভাত ঠিক সিদ্ধ হলেো কিন । এ সব সাধারণ 
ব্যাপারের জন্যে যদি কেউ অংশক-তত্বের সুক্ষ 
গবেষণা করতে বসে, তাকে পাগল ভাৰাই স্বাভাবিক 
এবং লংগত। কিন্ত জটিলতর ক্ষেত্রে, যেমন 
ংশকের সাহাধ্যে কলিকাতাবাসীদের গড় আয় 
অনুমানের ব্যাপারে, €কবল সাধারণ বুদ্ধির উপর 
তর করা যায়না। লহজ বুদ্ধিতে আমরা যে 
ভাবে অংশক বা নমুনা নির্বাচন কবি, বা যেভাবে 
২শক থেকে পূর্ণক সম্বন্ধে অন্থমান করি, তাতে 
পরীক্ষক বা গবেষকের স্বকীনঘ দক্ষতার উপর 


জান ও বিজ্ঞান 


অংশ বা 


[ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


অনেকখানি নির্ভর করতে হয়; কাঙ্গেই সেভাবে 
কোনও বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় ন।। 
বু পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নমুন! নির্বাচনের 
স্যাপারে প্রতি ব্ক্তিরই কোনও ন। কোন বিশেষ 
পরণের ঝোক (188) থাকে, অনেক সময় তার' 
নিজের অজ্ঞাতসারেই ; সেঙ্গন্য এভাবে নির্বাচিত 
ংশক যথাধথভাবে পূর্ণকের প্রতিনিধিত্ব করতে 
পারে না । এই দোষ মোঁচনের জন্য রাশি-বিজ্ঞানে 
এমন এক নির্বাচন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, য। 
সম্পূর্ণ ব্াক্তি-নিরপেক্ষ (০০19০$15), নির্বাচকের 
ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর যা! মোটেই নির্ভরশীল 
নয়। এ ভাবে নির্বাচন করলে, পূর্ণকের প্রতিটি 
একক বা ব্যষ্টির পক্ষে অংশকে নির্বাচিত হবার 
সম্তাবন। একেবারে সমান রাখা হয় বলে, এ-পদ্ধতির 
নাম “সম-সম্ভাব্য” (0800019) নির্বাচন-পদ্ধতি | 
(এখানে লক্ষ্য করা যেতে পাবে যে, ইংরাজী 
(12001) শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো এলোপাতাড়ি 
ব! 11810178280 ; সম-সম্ভীব্য পদ্ধতিটি কিন্তু এলো- 
পাঁতাড়িভাবে নির্বাচনের পদ্ধতি নয়। কার্ধক্ষেত্রে 
সম-সম্তীব্য নির্বাচনের সহায়তার জন্য রাশি-বিজ্ঞানীর 
একরকম “সম-সম্ভীব্য সংখ্যার বা বাশির সারি” 
(180 0010, 00100191 88198) নিমর্শণ করেছেন | 
এই সারির প্রঞ্নেগ কৌশল বর্ণনা করতে গেলে 
প্রবন্ধটি অত্যন্ত দীর্ঘকায় হয়ে পড়ে । সম-সম্ভাব্য 

ংশক নির্বাচনে সম্ভাবনা-গপিতের (0:০81১2]165 
10096109708198) নিয়ম ব্যবহার করা হয় বলে, 
এরকম অংশকের সঙ্গে পুর্ণকের পারস্পরিক সম্বন্ধ 
সম্ভাবনা-গণিতের সাহায্যেই নিরূপন করা যেতে 
পারে। সিদ্ধান্ত গুলিও অবশ্য সম্ভাবনা সম্বলিত 
হবে। একটি কাল্সনিক উদাহরণ দিই : ধর] যাঁক, 
বহ-সংখ্যক দৈর্ঘ্-রাশির একটি পূর্ণকের গড় ৬৫* 
ও সমক পার্থক্য ৪”, আর এই পূর্ণক থেকে মাত্র 
১০০টি (র্ঘ্য রাশি নিয়ে একটী সম-সম্ভাব্য অংশক 
নির্বাচন কর। হয়েছে; পুর্ণকটি যদি গুকটি বিশেষ 
ধরণের--“স্থষম” (071081)--হয়, তাহলে আমরা 


মে, ১৯৪৮ ] 


বলতে পারি যে, এ অংকের গড়, ৬৪” থেকে 
৬৬" (৬৫7১?) এই অন্তরের মধ্যে থাকার 
সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ হবে। এভাবে অংশকের 
গড় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তটি সম্ভাবনার ভাষায় কর! হলে। | 
এ ধরণের অন্তরকে (৬৫%+১৮)  *আস্থা-স্থচক 
অন্তর” (90050910099 1069:58%1) বলে । অংখকের 
সংখ্যা ১০* থেকে যত বাড়ানে। যাবে, আশ্বাস্থচক 
অন্তরটিও তত ছোট হবে, অর্থাৎ অংশকের গড়ও 
তত স্থক্ভাঁবে নিয়ন্ত্রিত হবে। বাশি-বিজ্ঞানে অংশক 
চয়নের আরও কতকগুলি জটিলতর পদ্ধতি আছে, 
কিন্তু সবগুলির মূলেই সম-সম্ভাব্য চয়নের নীতিটি 
বয়েছে। সেজন্ত অংশক-তত্বের মধো সম্ভাবনা- 
গণিতের কত বেশী প্রভাব আছে, তা মহজেই বোঝা 
যাঁয়। অনেক ঘটনা আছে যাঁদের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে 
কিছু বলা যায় না, কেবল সম্ভাবনার ভাষাতেই 
তাদের বর্ণন। সম্ভব: যেমন তাসের খেলায় কী 
রকম হাত পাওয়া যাবে, পাশ। বা লুডো খেলার 
চালে কত পড়বে, বন্দুক বা তীর-ধন্কে লক্ষ্যতেদ 
করার সময় কোনদিকে কতটা ভুল হতে 
পারে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ 
ইত্যাদি । এসব ঘটনার বিশ্লেষণ রাশি-বিজ্ঞানের 

শক-তত্বের সাহাযেই করা যেতে পারে। 
জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি তার্দের লাভ-ক্ষতির 
সম্ভাবনার হিসাব কষার জন্য এই তত্বের সাহায্য 
নিয়ে থাকে । 

, অংশক-তত্বের সমস্যাকে “ছুটি বিপরীত থেকে 
দেখা যেতে পারে। প্রথমটি হলে! পূর্ণকের জ্ঞান থেকে 
'অংশককে অনুমান করার “অবরোহী” (8৪45০6%) 
সমস্যা; আর দ্বিতীয়টি, অংশকের জ্ঞান থেকে 
পূর্ণককে অনুমান করার “আরোহী” ৫0০০$1৮০) 
সমন্তা | কার্ষক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের প্রায় সব সময়েই 
দ্বিতীয় ধরণের সমস্তারই সম্মুখীন হতে হয়। কিন্ত 
তত্বের দিক দিয়ে, প্রথম সমস্যাটি অবরোহী বলে তার 
সমাধান কর! সহজ; বিশেষতঃ সভাবনা-গণিত (যার 
সাহায্যেই অংশক-তত্বের বিকাশ সম্ভব হয়েছে )-- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


কতদিন বাঁচবে, 


২৭৭ 


নিঞ্জেও মূলতঃ অবরোহী-যুক্তি প্রধান । তবে স্থবিধা 
এই য়ে, প্রথম সমস্তার সমাধান কর! হলেই কাধতঃ 
দ্বিতীয় সমস্তারও সমাধান হয়ে যায়। একটি সহজ 
উদাহরণ দিচ্ছি ; পূর্ণকের গড়কে ঘদি “ক” বলি, 
আর অংশকের গড়কে “খ”) তাহলে কোনও 
বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত প্রথম ধরণের স্মশ্থার লমাধান, 
ক'বে বল! গেল যে, খ-এব পরৰিমাণ ক--১ থেকে 
ক+১ অন্তরের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা »৯% 
(এখানে "ক? জানা, আর “খ” অজানা ); 
আগের অনুচ্ছেদে দৈর্ঘাবাশিব উদাহরণে ষেমন 
বলেছি। এখন সহজেই বোঝ। যায় যে, একই 
ক্ষেত্রে যদি “খ” জানা থাকে, আর “ক” অঞ্জানা 
হয় (ছ্িতীমু ধরণের সমশ্টা ), তাহলে ক-এর 
পারমাণ খ--১ থেকে খ+১ অন্তরের মধ্যে থাকার 
সন্তংণনাঞ ৯৯% হবে। পুর্বে উর্িখিত দৈর্ঘযরাশিব 
উদাহরূণে অংখকের গড়টি যদি ৬৫৪ বলে জানা 
থাকে, তাহলে অজান। পূর্ণকের গড়ের পরিমাণ 
৬৪৪ থেকে ৬৬*৩৫-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হবে 
৯৯%। এখানে অবশ্য একটু সাবধান হওয়া দরকার । 
পূর্ণকের গড়ের সম্বন্ধে যে সম্ভাবনার কথা বল! 
হচ্ছে, সেটি অবশ্য আবোহী-যুক্কিবিশিষ্ট সম্ভাবনা । 
সাবেকী সন্ভাবনা-গণিতে এরকম “আরোহী” 
সম্ভাবনর বিশেষ স্থান নেই। এই নূতন ধরণের 
সষ্টবনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাশিবিজ্ঞানীদের 
অনেক অভিনব যুক্তি ও কল্পনার অবতারণ! করতে 
হয়েছে; বানুল্য-ভয়ে সে সব আলোচনা এখানে 
বাদ দিলাম। 
রাশি-বিজ্ঞানে অংক তত্বের বিকাশ হয়েছে 
খুবই পরে) বিংখ শতাবীর আগে এতত্থ প্রায় 
কিছুই জানা ছিল না, বলা ৮লে। কিন্তু এখন 
প্রধানত: অংশক-তত্বের কল্যাণেই পার্সি-বিজ্ঞানের 
গুরুত্ব উত্তরোত্তর ছেড়ে চলেছে, এবং প্রয়োগের 
ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। তত্বের দিক দিয়েও 
রাশি-বিজ্ঞানের ক্রুত বিকাশ হচ্ছে মুখ্যতঃ অংশক 
তত্বেরই নব নব রূপ-উদঘাটনে। আধুনিক রাশি- 


থেকে ৬৬ 


২৭৮ 
বিজ্ঞানের, বেশীর াগ স্থানই অংশক-তত্ব অধিকার 
করে বয়েছে। | 

এখন রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপকতা! সম্বদ্ধে 
কিছু বলা যেতে পারে। আগেই দেখেছি যে, যেসব 
সমর সঞ্চলন অন্ততঃ আংশিকভাবে অনিয়ন্ত্র, যাদের 
লক্ষপণ্ডলির পাঁবস্পবিক সন্বদ্ধ সম্পূর্ণ স্ুনিয়ন্ত্র নয়, 
সে-সব সমৃষ্টির আলোচনা বাশি-বিজ্ঞানের সাহায্যেই 
সভভব। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বহু শাখায় এধরণের 
সমষ্টি পাওয়া যায়: জীব-বিজ্ঞান, নৃতত্ব, প্রঙ্জন-তত্ব, 
শ্বান্থ্যতত্, চিকিৎসাশান্্। ফলিত মনোবিজ্ঞান, 
অর্থনীতি, সমাজতত্ব,র কৃষিতত্ব,র পশ্ুপালনতত্ব, 
আবহাওয়! বিজ্ঞান, নদী বিজ্ঞান গ্রভৃতি নানা 
বিষয়ে রাশি-বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে। 
এমন কি, একটু সম্্মভাবে অনুসন্ধান করলেই বোঝা 
ঘাবে যে, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান রসায়ণ 
প্রভৃতির মত বনেদী ও তথাকথিত, স্থনিযন্ত্ 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে 
যে সব রাশি পাওয়া যায়, সেগুলিও সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত 
ব| স্থনিয়ন্্র ₹য় নাঃ এসব বাশিতেও কিছু কিছু 
অনিয়ন্ত্-ভূল বা বিচ্যুতি থেকে যায়, যদিও গরিমাণে 
তা” প্রায়ই খুব কম হয়। যে সব পরিস্থিতিতে এ 
অনিয়ন্ত্ বিচ্যুতিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ 
হয়ে ওগে, সেখানেই তাদের যথাষথ বিশ্লেষণের জন্য 
বাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আধুনিক পদার্থ- 
বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ পরমাণু-বিজ্ঞানে আবাব অনেক 
উদাহরণ পাওয়া যায়, যেগুলিতে পধবেক্ষণ ও 
পরীক্ণের ক্রটি ছাড়াও, রাশিগুলি নিজেরাই 
মূলত; অল্পবিস্তর অনিয়ন্ত্রঃ যেমন, রেভিয়াষের 
আল্্ফা-কণা বিকিরণে অখবা কস্মিক রশ্মির 
আবিঙাবের. নিয়মে । এসব ছাড়াও, পদার্থ- 
বিজ্ঞানের কোনও কোনও শাখায় সাবেকী সম্ভীবনা- 
গণিতের বহু ব্যবহার আছে। যেগুলিকে অবশ্ঠ 
বাশি-বিজানের প্রয়োগ বলে দাবী করছি নাঃ 
যেমন, গ্র্যান পরষাধুর গতিতত্বে (8106610 
809:99 ০0 £৯৪, কোয়াণ্টাম-তত্েরে সম্ভাবনা 
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[ ১ম বর্ধ, ৫ম সংখ্যা. 


গণিতে, হাইসেন্বার্গের অনিশ্চয়তা-বাদে (910. 
01019 ০01 1730969217010805) । আধুনিক পদার্থবি- 


জ্ঞানে সম্ভাবনাতত্ব বে বেশী আঙর জমিয়েছে, 


সেকথা স্থবিদিত। অগ্টাদশ শতাব্দীতে বলবিজ্ঞানের 
(00900870108) নিয়মে, উনবিংশ শতাঁবীতে তড়িৎ 
বিজ্ঞানে, আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আপেক্ষিক 
তত্বের জ্যামিতিতে প্রকৃতির মূল সুত্রের অনুসন্ধান: 
কর] হতো; অথচ এখন অনেকেই মনে করেন যে, 
সম্ভাবনা-গণিতই প্ররূতির সব লীলাখেলা নিয়ন্ত্র 


করে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আধুনিক 


বৈজ্ঞানিক দর্শনে সম্ভাবনা-তত্বের প্রভাব কতবেশী । 
রাশি-বিজ্ঞানেরও এই গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা-তত্বের এক 
বিশেষ রূপের বিকাশ হচ্ছে। | 

জান ও বিজ্ঞানের বিচিত্র ও বন্থবর্ণ তত্বের ক্ষেত্র 
ছাঁড়াও, সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানাভাবে 
রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ আজ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে সমর্থ হয়েছে । উদাহর্ণ-ন্বর্ূপ কয়েকটি মাত্র 
বিষয়ের উল্লেখ করছি £ আবহাওয়া সম্বদ্ধে ভাবিষ্যদ্বাণী 
করার পদ্ধতি, অপক্ক অবস্থাতেই শঙ্যের উৎপাদনের 
পরিমাণ অনুমান, শিল্পজ দ্রব্যের গুণ নিয়ন্ত্রণ, কৃষি 
কর্মে বিভিম্ম সার, রোপন পদ্ধতি ইত্যাদির 
তুলনামূলক পরীক্ষা, পশুপালনে বিভিন্ন খাদ্যের 
উপযোগিতা, বিভিন্ন গুঁধধের রোগ-নিরাময় করার 
ক্ষমতা, বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক দক্ষতা বা বুদ্ধি 
পরীক্ষা জীবন বীম।ব হিসাব ইত্যাদি । তা ছাড়া রাখি 
বিজ্ঞানের সম্ভাব্য আংশিক পযবেক্ষণের (18100020. 
880)1)1106 ৪80৮১) পদ্ধতিটি ঠিকমত ব্যবহার: 
করতে পারলে সহজে অল্লব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে 


যে কোনও বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। শস্োর 


উৎপাদনের হার; জনসমষ্টির আধিক, সামাজিক, 
শিক্ষার বা স্থাস্থোর অবস্থা; ছুতিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির 
ফলাফল; কোনও বিষয়ে (রাজনৈতিক সামাজিক ) 
বা কোনও বিশেষ রব্য-সম্বন্ধে ( যথা চা, কফি, 
“সাবান, সংবাদপত্র) জনসাধারণের মতামত 
ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে সম-সম্তাব্য আংশিক 


মে ১৯৪৮ ] 


র্ধনগণের সাহায্যে সফলভাবে তথ্য-সংগ্রহ কর! 
হয়েছে ও হতে পারে। এরকম পধবেক্ষণের 
পিঝিকল্পনা উত্তমন্ষপে করার কৌশল বাশি-বিজ্ঞানে 
বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । 

এসব পড়ে মনে হতে পারে যে, লেখকের দাবী 
হলো সারা বিশ্বত্রপ্ধা ই বাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্র, 
কাজেই পূর্বনিন্দিত অতি-উৎসাহী রাশি-বিজ্ঞানীর 
সঙ্গে লেখকও একমত । এ- ধারণা অপসারণের জন্য 
রাশি-বিজ্ঞানের কার্ধকারিতার সীমাও আলোচন। 
করা দরকার | সব সময়েই একথা স্মরণ রাখ! কতব্য, 
ষে রাশি-বিজ্ঞান স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়,( কেবল রাশি- 
তত্বের স্বকীয় গবেষণার ক্ষেত্র ছাড়া ),__অন্ঃ কোনও 
বিষয়ে প্রয়োগেই এর সার্থকতা । গণিতের মতরাশি- 
বিজ্ঞানও একটি যন্ত্রমাত্র, যা অন্যের ব্যবহারে লাগে, 
কিন্তু আলাদীভাবে নিজস্ব কোনও ব্যবহার নেই। 
কান্ধেই রাশি-বিজ্ঞান তখমই ফলপ্রশ্থ হতে পারে, 
যখন প্রয়োগের ক্ষেত্র সন্বদ্ধেও উপযুক্ত জান গবেষকের 
থাকে । অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ 
করতে হলে, অর্থনীতির জ্ঞানও অপরিহার্য । রাশি- 
বিজ্ঞানীর নিজের এ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে 
তাকে কোনও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ঘনিষ্ট 
দহযোগিতায় কাজ করতে হবে। এই রকম অন্ঠ 
যেকোনও বিষয়ে যেমন আবহ-বিজ্ঞানে বা কষিতত্বে 
-সবাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে গেলে, সে-বিষয়েও 
যথাযথ জ্ঞান থাকা দরকার। সেজন্য রাশি-বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ নিয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করতে হলে, 
রাশি-বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন গ্রয়োগক্ষেত্রের ( অর্থনীতি, 
আব্হবিজ্ঞান প্রভৃতি ) যে-কোনও একটিতে নিবদ্ধ 
থেকে, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞানসঞ্চ় করতে 
হবে। কেবল বাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি জেনে, অন্য 
বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর না করে, সব 
বিষয়েই মাথা! গলাতে গেলে তার ফল প্রায়ই 
অর্থহীন, এমন কি হাস্যকরও হয়ে পড়ে। কোনও 
কোনও: হাতুড়ে রাশিবিদদের এরকম অনধিকার 
চর্চার ফলে জনসাধারণ বাশি-বিজ্ঞানের উপরই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন,--বদিও দৌষটা রাশি-বিজঞানের 
নয়, এ সব "রাশিবিদ্দের” । অবশ্ত এর বিপরীত 
দোষও অনেক সময় দেখা যায় £ রাশি-বিজ্ঞানের 
তত্ব ওযুক্তি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম ন। করেই, অনেকে 
রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি ভুলভাবে প্রয়োগ করেন, 
আর তার ফলও ভ্রাস্তিপূর্ণ হয়। 

দ্বিতীয় স্মরণীয় কথা! হলো, রাশি-বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তগুলি যে একেবারে নিতভূলি হতে পারে ন' 
সেগুলি সম্ভাবনার ভাষায় করা! হয়, তা স্পষ্ট স্বীকার 
করা উচিৎ। এরকম স্বীকারোক্তির ফলে বাশি- 
বিজ্ঞানের উপর সাধারণের আস্থা কমবে না, বরং 
বাড়বে। অথচ দে-কথ এড়িয়ে গেলে, রাঁশি-বিজ্ঞানের 
কোনও সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ন৷ মিললে লোকে 
রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস 
করবে। আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্ঘধাণী করার সময় 
এঁ ভবিধ্দ্বাণী নফল হওয়ার ( বা বিফল হওয়ার ) 
সম্ভাবনা কত, সেকথাও বললে ভাল হয়; কোনও 
ছাত্রের মানপিক দক্ষতা পরীক্ষার ফলে যে সিদ্ধাস্ত 
কর! হবে,'সে-সিগ্বাস্তটি ভূল হওয়ার সমাবন। কত, 
তাও জানান দরকার । | 

রাশিবিজ্ঞানের কার্ধকারিতার সীমা সম্বপ্ধে 
সচেতন না থাকার ফলে, এবকম নাঁন। অপগ্রয়োগের 
উদ্দাহরণ অনেক দেখা যায় । এই প্রবন্ধে সবগুলি 
তালিকাঁব্ধ করা সম্ভব নয়, বা তার প্রমোজনও 
নেই। আর ছু'একটি উদাহরণ দিলেই আশা করি 
যথেষ্ট হবে। অনেক সময় কোনও বিষয়ে প্রাথমিক 
রাঁশিতথ্যগুলি খুব হুম্ভাবে সংকলন কর! হয় না, ব 
কর যায় না, সেগুলি অল্পবিস্তর ত্রুটিপূর্ণ হয়$ এই 
রকম বাশিতথ্য নিয়ে খুব স্ুক্ম গব্ষেণ করলে তার 
ফলও অর্থহীন হওয়া সম্ভব। কোনও কোনও 
রাশিবিদকে এইরকম গবেষণাতেও ব্যাপৃত থাকতে 
দেখা ধায়। আবার কোনও রাঁশিবিদ অসংগত 
ভাবে দাবী করেন যে রাশি-বিজান হলো সর্বরোগ- 
নবস্তরী ব! আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ১ যে কোনও 
জটিল বিষয় বা পরিস্থিতি শুধু রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ 


৮৪ 


করলেই সরল হয়ে যাবে। যেমন, কেউ কেউ 
ভাবেন যে কেবল প্রয়োজনীয় রাশিতথ্য জানা না 
থাকার অন্থই রা পরিচালনার নীতিতে এত 
গণ্ডগোল হয় শ্রধু দাশিতথ্যগুলি ঠিকমত জান! 
খাকলেই লীতিটি নিগ্ে হতে নিধণরিত হয়ে যাবে। 
কিন্ত একই রাশিতখ্যের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল 
পাঙ্জনীতিকর। একপথে যেতে পারে, আর প্রগতি 
লীলগ। অগ্থপথে, সেকথা বগা বান্ল্য । জটিল বিষয় 
সবল করার কাছে ক্ষেঅ&রবিশেষে রাশি-বিজ্ঞান খুবই 
সাহায্য করে সন্দেহ শেই, কিন্ধ তা মুখাতঃ নিত 
করে বিষয়টির স্বকীয় বৈশিষ্টোর উপর | 

ঝ|শি-তথোর ইচ্ছাকৃত অসাধুপ্রয়োগ সঙ্ন্থে 
বেশী কিছু বলাগ দরকার নেই, কেননা অনেকের 
কাছেই ত। মৃপরিচিত। রাশিতথ্াকে নিজের 
ম্বিণামত সাজিয়ে ভুল সিগ্ধাস্তের বাহক করার 
উদাহরণ প্রায়ই পাওয়া যায়। আবার অনেক 
অসাধু রাশিবৃত্তিজজীবী বা রাশিব্যবসায়ী (9016 
8৪101081.89618610182) মাধারণকে ধণধায় ফেলে 
নিজেদের গুরুত্ব ব। দক্ষতা জাহির করার জন্য 
সরল বিষয়কেও অনাবশ্যকভাবে খুব জটিল 
পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও আলোচনা! করেন। বাশি- 
বিজ্ঞানকে নিজেদের একচেটিয়া বাবপায়রূপে নিবদ্ধ 
রাখার উদ্দেহো তার! রাশি-বিজ্ঞানের সবল পদ্ধতি 
গুলিকেও খুব দুবৌধ্য ও নহস্বময় বলে প্রচীর 
করেনঃ যাতে জনসাধারণের রাশিতগত্বের সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার আগ্রহ কমে যায়। 

উল্লিখিত সব রকম ক্রটি মন্বদ্ধে মচেতন ও 
লাবধান থেকে রাশিবিজ্ঞান সাথকভাবে গ্রয়োগ 


কান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


করার বথেষ্ট স্থযোগ যে বহক্ষেত্রে রয়েছে, এ দাবী 
বিনা দ্বিধায় করা চলে। বহু ভুল ধারণা সত্থেও 
যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের] একথা ক্রমেই 
উপলব্ধি করছেন তা খুবই আশাপ্রদ্দ। অপব্যবহার ও 
অপাধু প্রয়োগের হাত থেকে রাশি-বিজ্ঞানের স্থনাঘ 
রক্ষা! ক'রে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ও জ্ঞন 
আহরণের জন্ত এই বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার 
একটি প্রধান উপায় হলো, এর তত্বকে ব্যাপক 
ভাবে নাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, সে কথা 
গোড়াতেই বলেছি । তার একটি পথ হলো অন্যান্ত 
বিজ্ঞানের মত এই বিজ্ঞানকেও বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
বেশ শীচু শ্রেণী থেকেই (অন্ততঃ আই-এ বা 
আই-এস্‌সি শ্রেণী থেকে ) পাঠা তালিকাব অন্ততুক্ত 
করা। কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয়ে এখন খুবই অল্প 
খ্যক ছান্রের গন্য বিএসসি ও এম, এস্-সি 
শ্রেণীতে রাশি বিজ্ঞান শিক্ষার বাবস্থা রয়েছে, 
কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সীমান্ত । 
এদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাত্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আজকাল অনেক রকম জাতীয় পরিকল্পনার 
কথা প্রায়ই শোনা যাঁয়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ 
ও মানব-সম্পদকে পূর্ণ মাত্রার শিল্প, কৃষি ও জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে বিকশিত ক'রে জনগণের সবাঙ্গীন মঙ্গলের 
ব্যবস্থা করতে হলে, অন্ঠান্য বিজ্ঞানের সমন্বয়ে রাশি- 
বিজ্ঞানের তত্ব ও ব্যবহার নিয়েও যে আরও ব্যাপক". 
ভাবে গবেষণা করা দরকার, আশাকরি দেশ-. 
প্রেমিকর। সে কথা হদয়ঙ্গ4 করবেন ।* 


জল শান িত _ পিপিপি ১০ ০ এ শন ৩১ শশা ত 


* এহ প্রবন্ধে কলিকাতা রাশি-বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক 
সংকলিত পরিভাষা ব্যবহার করা-হয়েছে--লেখক। 


কয়ল! খরূঢর পরিকল্পনা 
গ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা 


কয়! খরচের আলোচন।--উৎপাদনের হার 
ব্ধি করিয়া ১৯৪৬ সালের মধ্যেই যাহাতে বাৎসরিক 
৯১০০০,০০* টন কয়লা পাওয়া! যায়, ভারতীয় 
অন্তবর্তা গভর্ণমেন্ট সেবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন । 
আশাকরি, কমল] ব্যবহারের মিতব্যয়িতার বর্তমান 
এই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে সক্ষম হইবে। 

যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত নিয়ম 
অনুসারে . কয়ল| ব্যবহাঁর*করিবার প্রথা আলোচন৷ 
করিবার পূর্বে সংক্ষেপে ভারতে সাধারণতঃ কি কি 
কাজে" কয়ল! খরচ হয়, তাহাই আলোচনা! করিব। 
১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ সন পর্য্যন্ত গড়ে ২৮,০০০১০০০ 
টন কয়লা! প্রতি বংসর খনি হইতে তোলা হইয়াছে। 
ইহা ধরিয়া লইলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনা- 
মূলক কয়লা! খরচের হিসাবে এইরূপ দাড়াইবে__ 

১। রেলব্ভাগের জন্যই সর্বাপেক্ষা বেশী 
পরিমাণ প্রথম পর্যায়ের কয়লা, এমনকি পোড়া 
১পাথুরিয়া কয়লাও ব্যয়িত হয়। এই বিভাগ প্রায় 
৮১০০০১০০০ টন কণ্ণলা প্রতি বৎসর ব্যবহার 
করে। ৮ 

২। কয়লা খরচের দিক হইতে ইহার পরেই 
লোহা ও ইস্পীতের কারখানা গুলির স্থান। ইহাদের 
জন্য প্রতি বৎসর গড়ে ৬,০০০১০০*০ টন কয়লার 
গ্রয়োজন হয়। 

৩। কেবলমাত্র কমলার খনিগুলির কাজ 
চালাইবার জন্ত যে কমলা খরচ হয় এবং যাহা নষ্ট 
হয়। তাহার পরিমাণ একত্রে প্রায় ২,৫০১০০০ 
টন দাড়ায় । 

৪। কাপড়ের কল, চটকল ও কাগজের কল 


গুলির জন্য গ্রায় ৩৫০০১০০০ টন কয়লা গ্রতি- 
বৎসর ব্যয় হয়। 

৫| গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্য ( উনান, 8907198, 
রাধিবার জন্ত এবং কুকার ইত্যাদিতে ) আন্মাণিক 
২৫০০)০০০ টন খরচ হয়। 

৬। অদীত্য ইট ও মাটির বাসনপত্র তৈগীর 
কাজে প্রায় ২১০০০১০০০ টন খরচ হয়| ্‌ 

অবশিষ্ট ষে ৩১৫০০,০০০ টন উদ্বত্ব থাকে তাহা 
নৌবহর, নৌবিভাগ, পোর্ট ট্রাই ও জাহাজ তৈয়ারী 
ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়। 

“কয়লার যুক্তি সঙ্গত ব্যবহাঁর”-_-এই শব সমন্থয়টি 
দুই দিক হইতে বিচার করা যায়। প্রথমতঃ, ইহা 
দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ যত দূর সম্ভব কমান, দ্বিতীয়তঃ 
উপযুক্ত মানের কয়লা যাহাতে বিভিন্ন শিল্পের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। ক্ষতির পরিমাণ হাস, উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধিরই নামান্তর । বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
দাহন ক্রিছ্বা সম্পন্ন হইলে ক্ষতির পরিমাণ বহুল 
পরিমাণে হাস করা যায়। গভর্ণমেন্ট যে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য এত ব্যগ্র, এই পরিকল্পনাটিও তাহার 
সহিত সমতালেই চলিবে। 


কয়লার যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার 


যে সকল প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণ কয়লা 
বাবহ্ৃত হয়__-তাহাতে কিভাবে কয়লা নষ্ট হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষতির প্রতিকারের পথগুলি নির্দেশ 
করিলেই এখন আমাদের যথেষ্ট হইবে। 

১। সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি হয় খড়ের গাদা 
পুড়িয়া। নরম পাঁথুরিয়া কয়লা! এবং মৌচাক হইতে 


২৮২ 


শক পোড়া পাখুহ্িয়া কমলা সরবরাহ করিবার 
ব্যাপাবে। প্রতোক ' বধ্পর কেবল মাত্র ঝৰিয়া 
কয়ল। কোনই প্রতি নমুন। হইতে ৩১০০০১০০৩ 
গালনের অদিক মালকাতরা৷ পুড়িয্া বাধুম গুলে 
মিশিয় খায়। হহ| ২০০,০৯০ টন কয়লা! ক্ষতির 
পরিমাণের সমান । অতি অন্ন উত্তাপে কয়লাকে 
অঙগারে পরিণত করিবার প্রথা প্রবর্তন করিয়া এই 
ক্ষতি পূরণ কর। যায়। ইতিমধ্যে এই প্রথ। ইংল্যও, 
দামণনী এবং বাশিয়াতে প্রবন্তিত হইয়াছে। 
নিদেশী পরিকগ্পন। (0708681158100) গুলি ক্রয় করাও 
ব্যযসাপেক্ষ। এবিষয়ে মামার সনদের (786906) 
উল্লেখ করা যাইতে পারে-দবুখান্ত নং ৩৬৬০৯, 
তাং ১লা ফেব্ুয়ানী, ১৯৪৭। 

২। খনির কাজ চাপাইতে যে ক্ষতি হয়-_ 
যে সকল খনিতে পোড়া পাপুরিয়া কয়লা পাঁওয়। 
ধায়, সেই সব খনির কাঙ্জ চাপাইবার জন্যও এই 
কয়লাই ব্যবহৃত হ্য়। নিকটবততাঁ খনির সহিত 
কমলা বিনিময় দ্বার! সহজেই এই প্রকার অপব্যবহার 
প্রতিরোধ করা যায়। 

৩। বেল বিভাগ তাহাদের সঞ্চরণ-সহায়ক যন 
(19০01909619 ) চাজাইবার জন্য প্রথঘ মানের 
কয়লা, এমনকি পোড়া পাথুবিয়া কয়লাও ব্যবহার 
কষে। সময় সময় বেলগাড়ী কোয়েটা হইতে 
নক,খি-জহিদান পাস্ত যাতায়াত করিবার সময় 
বাংলা দেশ হইতে কয়লা লইয়া যায়। স্থানীয় নিম 
মানের কয়ল। ও ধুলা এবং ভাঙা পাথর খণ্ডের 
সহিত গুড় মিশাইয়া এবং তাহার পর ইহাকে ছোট 
ইটের আকারে অঙ্গারে পরিণত করিয়া ইঞ্জিনের 
অগ্নিকুণ্ডে সহজেই ব্যবহীর করা যায়। ইহা অন্য 
ভাবে বাবহার করিবার উপায় নাই। ইহা আমার 
পরিকল্পনায়, ৩*শে এপ্রিল, ১৯৩৭ তারিখে ৩৭৩*৩নং 
দরখান্তে। বিবৃত হইয়াছে । জ্বালানি মিতব্যয় করিতে 
গুড় ব্যবহার কবিলেও অনেকের আপত্তি থাকিতে 
পাঝে। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে 
১৯৪৪-৪৫ সুনে ৪৩১১০০ টন গুড় উৎপর হয় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১ষ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


এবং ১৯৪৫-৪৬ সনেই উৎপক্নের হার বৃদ্ধি পাইয়া 
৪৩৩,০** টনে দাড়ায় । এই বৃহৎ পরিমাণের, 
সামান্য এক অংশ (৫০১*** টন মাত্র) হইলেই: 
বর্তমানে যে নয়টি পরিলাবণ-গৃহ (0186119:) আছে, 
তাহার চাহিদ1 মিটিয়। যায়। বাকী প্রধান অংশ যাহা, 
আপাতদৃ্টিতে নষ্ট হইতেছে বলিয়া! মনে হয়, তাহী। 
জালানির মিতব্যয়িতার জন্য, বিশেষ করিয়া কয়লা 
সম্পদ সংরক্ষণের জন্যই ব্যব্যত হইতে পারে। 

৪। ধূলার আকারে কয়লার ক্ষয়--খনি হইকে, 
কয়লা উত্তোলনের সময় শতকরা ২০ অংশ ধূলাতে 
পরিণত হয় এবং এই অংশ হইতে মাত্র ১০% 
ব্যবহারের উপযুক্ত কর! হয়। অবশিষ্ট ১০% অব্যবহার্ 
বস্ত্র হিসাবে নষ্ট হইয়। যায়। এই ১০% অংশ বাৎসরিক 
২৮০১০০০ টন কয়লার সমাঁন। ইষ্টক আকারে" 
অঙ্গার সরবরাহ করিয়া এই ক্ষতিপূরণ করা যায়। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পাবে যে, আমেরিকার 
মত দেশে যেধানে কয়ল! সম্পদ আরও ৬০০* বৎসর 
পর্যস্ত বত্মান থাকিবে বলিয়া মনে হয়, সেখানে 
গভর্ণমেপ্ট বেশ কিছুদিন হইতে ইষ্টকাকারে অঙ্গার, 
সরবরাহ কার্ধে খুব উৎসাহ দিতেছেন। ইংল্যাণ্ড 
ফান্স ও জান্নানীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা! প্রচলিত। 
এইসব দেশে বৎসরে প্রায় ২১০০০১০০০ টন অঙ্গার 
উৎপাদন করা হয়। 

৫। পোড়া পাথুরিয়া কয়লা চূর্ণের ক্ষতি_যদি 
ধরিয়া লওয়া যায় যে, বৎসরে ১,০*০১**০ টন নরম 
পোড়া পাথুরিয়া কয়ল। সরবরাহ করা হয় তবে লার 
পরিমাণ দাড়ায় শতকরা ২০ অংশ এবং এই অংশ”, 
হইতে মাত্র ১০% গরুর চাঁড়ি ও মাটির গামলা 
তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়| যে ধৃল! নষ্ট হয় তাহার 
পরিমাণ বসবে ১০*১০০০ টন হ্য়। ইটের আকারে 
অঙ্গার তৈয়ারী করিতে উৎসাহ দেওয়া! হ'লে এই 
অপবায় প্রতিরোধ করা যায়। সমস্ত ধুলা সংরক্ষণ 
করিয়া বংসরে ৩,০০০১০০০ টন কয়লা পাঁওয়া 
যাইবে। এই কয়লা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার ও 
গৃহস্থালীর ব্যাপার উভয়েরই উপযোগী । 


মে, ১৯৪৮ ] 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়ল। ব্যবার 


বৈজ্ঞানিক প্রথা কয়লা ব্যবহার সম্পর্কে 
মালোচন! করিলে প্রথমেই মনে হয় কয়ল! ব্যবহারের 
নাফলা, অর্থাৎ কোন্‌ প্রথায় কয়লার দাহনক্রিয়। 
ম্পর্ণ হয়। সঙ্গে সে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে 
£ইবে, কোন পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া 
নীয়ুমগ্ডলে না মিশিয়া যায়, এবং 2যে উত্তাপ নই 
য় তার পুনর্যবহারের ব্যবস্থ।ও স্বেন হয়। দ্বিতীয়তঃ 
হালানি ব্যবহারে অতি আধুনিক প্রথার প্রয়োগ | 

১। রেল বিভাগ--বতমানে প্রচলিত সঞ্চরণ- 
হায় যন্ত্রগুলিতে ঘনকরণ প্রথা প্রবত্ন করিলে 
ধালানি ব্যবহার শতকরা ১৫ হইতে ২০ অংশ 
র্স্ত হাস কর! যায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে 
নীভবন সঞ্চরণ-সহায় ঘন্ত্রগুলি ৬২০ হইতে 
»*০ বার জল না লইয়া কাজ চালাইতে 
পীরে । ইহাতে শতকরা ১৫ হইতে ২০ অংশ 
ধালানি বাচিয়। যায়। 

২। শক্তি উৎপাদনে বাষ্প উত্তোলন---বাম্পযন্ত 
1 190119£ খুব উৎকুষ্ট প্ররুতির এবং আধুনিক 
রিকল্পনান্যায়ী হওয়াই বিধেয়। যদি প্রাচীন 
পায় নিগিত বাম্পযন্ত্র একাস্তই ব্যবহার করা হয়, 
ঘমন ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইতেছে তবে ইহাদের 
[নবায় বললাভ করিবার যন্ধের সহযোগ হওয়া 
পয়োজন, যাহ। দ্বারা শতকরা! পাঁচ হইতে দশ অংশ 
দালানির ব্যবহার হাস করা যায” 

৩। অদাহথ ইটের চুল্লীতে, কাচনিমণণের 
মগিকুণ্ডে, ঢালাই কাজের কারখানা ইত্যাদিতে 
[ই উত্তাপ পুনর্যবহারের অন্য ইউরে|প ও আমে- 
রকায় বললাভ করিবার যন্ত্র (9902196:8607) 
॥বং বল-উৎপাঁদনকারী যস্ত্রেরে (09860925602) 
হুল প্রচলন আছে। ইহার জন্ত আমার ভারতীয় 
[নদও (দরখান্ত নং ৩৫৩২৭, তাং ১৪ই সেপ্টেম্বর, 
৯৪৬ ) সহজলভ্য । 

গৃহস্থালী কার্ধোর জন্ত জালানির ব্যবহার--. 


ভান ও বিজ্ঞান 


২৮৩ 


ইউরোপ, ইংল্যাও, আমেরিকা এবং রাশিক্ায় 


গৃহস্থালী ব্যাপারে জ্বালানি অধিকাংশ ক্ষেঅেই: 


তাপ ষঞ্চরণের জন্য ব্যবহৃত হয়; ইহার পর সেখাকস 
ব্ধন কাধের স্থান। ভারতরর্ষে তাপ সঞ্রণের 
প্রয়োজন খুবই কম এবং কোথাও ইহার প্রয়োজন, 
হইলেও অল্পক্ষণের জন্যই হয়। ম্থৃতরাং ধঝ! 
যাইতে পারে যে, গৃহস্থালী ব্যাপারে জালানি 
পুরাপুরি রন্ধনের জন্যই ব্যবন্ৃত হয়। ভারতের 
অর্থাৎ উঞ্ণমগুলের উপযোগী বন্ধন কাট বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে পরিচালিত হইলেই কয়লা ও অন্ঠান্য 
জালানি খরচের পরিমাণ ৫*% এর মত হাল হইয়। 
যাইবে। এ বিষয়ে আমি সানন্দে আমার হ্থভেন 
(095910) এর উল্লেখ করিতেছি, পেটেণ্ট নং 
৩৪০৯২ তাং ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬)। ইতিমধ্যেই 
ইহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং বাংল.র জালানি 
প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহার! 
মুক্তকণ্ে ইহার গ্রশংসা করিয়াছেন। 


সম্ভাবিত কয়ল। সঞ্চয় 


উপরি উত্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিমঙ্গত প্রথাগুলি 
প্রয়োগ করিলে ষে মিতব্যয়িত৷ দৃষ্ট হইবে তাহা 
এইরূপ-- - 

১। লোহার ও ইম্পাতের কারখানা হইতে 
কমপক্ষে ৫% সঞ্চিত হইবে। ইহাতে পাওয়া, যাইবে 
৩০০,০০০ টন। 

২। রেলপথ হইতে কমপক্ষে ৫% সঞ্চিত হইবে, 
ইহার পরিমাণ দাড়াইবে ৪৯০১০০০ টন। 

৩। কাপড়, চট ও কাগজের কলগুলি হইতে 
৫ হইতে ১০% এর মত সঞ্চয় কর! যায় এবং 
সেই সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হয় ৩৫০,০০৭ টন। 

৪। গৃহস্থালীর ব্যবহারেও শতকর! ২০ হইতে 
৫ অংশ হাস করা যায়। হাসের পরিমাণ গড়ে 
৩৫% ধরিয়া! সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ দাড়াইবে 
৮৭৫১*০০ টন। 28 
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৫ হইতে ১০% হ্বাস করিয়া যাহা সঞ্চিত হয় 
তাহার পরিমাণ ১৮৭,০০৭ টন । 

৬। অবাহা ইট ও মাটির জিনিষপত্র তৈয়ারীর 
ব্যাপারেও কয়লা ব্যবহার শতকরা ১০ হইতে ২০ 

ধংশ কমান যায়, তাহাতে আয় হয় ৩০০,১০৭ টন। 

৭ কাচ নিমাাণের কারখান। ও চনের 
চুর্মীথলি হইতেও ১৬% কয়লা সঞ্চয় করা যায় 
যাহার পরিম।ণ হইবে ২৫০,০* টন। 
অল্পভাপে অঙ্গারীকরণ-প্রথা প্রবতণ 
কনিয়। যে আয় হইতে পারে তাহার পরিমাণ 
৩১০০৯১০.০ৎ টন । 

মোট আয়***...*০৮৫১৭৬২১০০০ টন । 

উপরে যে হিসাব কর! গেল, তাহা অতি সহঞ্জ 

উপায়ে এবং স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই পাওয়। 

যাইবে। এস্থলে উইলিয়ম, এ, বস্থুর “কয়লা ও 

ইহার বৈজ্ঞানিক বাবহার” এর (২০ পৃষ্টা) কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করা যাইতে পারে-- 

“সামাজ্যে যে কয়ল! ব্যবহৃত হয় তাহ। হইতে 
যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়লা আয় হইতে পারে 
তাহার হিলাব কয়ল| সরবরাহের ছ্িতীয় রয়েল 
কমিশনের ১৯৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে পাওয়া 
যাইবে। বং্সরে ব্যয়িত ১৬৭,০০০১০০* টন কুল! 
হইতে যে আয় হইতে পারে তাহার পরিমাণ ৪০ 
হইতে ৬০ কোটী টনের মত ।” 

কয়ল] ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে 
ভারতবর্ষ আঙ্গ যে অবস্থার মধ্যে আসিয়া! পৌছিয়াছে 
তাহা ১৯০৫ সনের ইংলগডের অবস্থার সমতুল্য । 


৮ | 


অিদ্ধান্ত 


যে সকল মৌলিক তথ্য ভিত্তি করিয়া কয়লা 
খরচের পরিকল্পনা করা হইয়াছে সেগুলি এইক্ধপ £-- 

১। যেখানে কয়লা জালানিরূপে ব্যবহৃত হয় 
সেখানে ঠিক প্রয়োজন মত বার মধ্যে ইহার 
দাহন সম্পূর্ণ হইবে। 

২। দাহন ক্রিম্নায় যে উত্তাপ সধারিত হয় 


ভান ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ, ৫ম »থা। 


তাহ! যাহাতে নষ্ট না হইয়। সম্পূর্ণাংশই নানাবিধ 


প্রয়োজনীন্প কার্ধে ব্যবহার কর! হয়। : 

৩। কয়লাকে অঙ্গারে পরিণত করিবার সময় 
ধে সকল উপজাত পদার্থ পাওয়া যায় নিলি 
পুরাপুরি উদ্ধার করা]। 

৪। উপযুক্ত পর্যায়ের কয়ল! জী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা। 

যদি এই চাঁরিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য কার্ধে গ্রয্মোগ 
কর! বায়ু তবে বর্তমানে যে কয়লা! খরচ হয় তাহার 
পরিমাণ শতকরা ২০ হইতে ২৫ অংশ হাস কর! 
যায় এবং ১৯৫৬ সনেই ৩২১০ ০৩১০ ০৩ টন কয়ল৷ 
উৎপাদন করিয়া ৪১১০০ ০৪০০০ টন কয়লার প্রয়োজন 
মিটিয় যাইবে ইহা ১৯৪৬ সনে 0০018116913 
001101669 নির্ধারণ করিয়াছে । উৎপাদন ও 
ব্যবহার এই ছুইটি দিক একই সময়ে বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখিলে আমাদের জাতীয় সঙ্কট দূর হইয়া 
যাইবে । উৎপাদনের হার বুদ্ধি করিয়াই 'ষেন 
অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক প্রথায় কয়লার ইচ্ছামত 
খরচ করা না হয়, বারণ ইহাতে জাতীয় সম্পদের 
অপচয়ই হইবে। 

এই পরিকল্পনাটি প্রবতর্ন করিতে বতগানে 
প্রচলিত প্রথাগুলিতে সামান্ত পরিবত'ন ও পরিব্ধ ন 
করিলেই চলিবে এবং কাজের মধ্যেও প্রতিবন্ধকতা! 
করিয়া ইহা বিশেষ বিদ্প ঘটায় না। অবশ্ত বৈজ্ঞানিক 
উপায়গুলিও সর্বদা উৎপাদন বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ লাভের মহিত মমান্তরালেই 
চলিয়া থাকে । 

“কয়ল। খরচের পরিকল্পনা” যে নক্সাটি 
এখানে পেশ কর! হইল ভাহ। বুঝিবার 


জন্য যে সকল মৌলিক তথ্য ও সাধারণ 
নিয়ম কানুন জানা প্রয়োজন-_ 


(ক) ব্যবহারিক প্রথা 


১। যেস্থানে জালানি ব্যবহার হয় সেইক্মপ 
ফ্যাক্টরী বা কারখানাতে সরকার-নিযুক্ত দক্ষ 


মে, ১৯৪৮] 


চমচাবীদের সে সকল স্থান পরিদর্শন। উপজাতগ্যান 
মৃহের তাপ নির্ণয় এবং ইহাদের বিশ্লেষণ করাও 
ই কমচারীদের ক্মতাপ্পিকার অন্তর্ভৃস্ত হইবে। 
[দি এই গ্যাসের তাপ ২৫০০ সেটিগ্রেডের বেশী 
য়, অথবা যদি কয়লা চালিত কেন্দ্রে ১%এর বেশী 
এবং তৈল বা গ্যাসের জালানিতে ০*৫%এর বেশ 
ঠার্বন-মনক্সাইড, বতগান থাকে তবে ম্যানেজার 
যন প্রগতিশীল দেশসমূহে প্রচলিত, স্থপরিচিত ও 
হ্প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ করেন। 
এই সকল দক্ষ ব্যক্তি পরিদর্শন, পরিচালন ও 
ক্সাগঠনের জন্য পারিশ্রমিক আদা করিতে 
শাবেন। 

২। অগ্নিকুণ্ড বা বাম্পধন্্রের তাপ নির্ণয় করিয়া 
ক্ষ ব্যক্তি যদি দেখেন যে, ইহার তাপ +০০ সেঃ 
এর বেশী হইয়াছে, তবে তিনি ম্যানেজারকে 
ঠাপ পরিচালনার গ্রতিবন্ধক বস্তু ব।বহারের নির্দেশ 
দিবেন। ্‌ 

৩। ঘনীভূত বঝাপ্পের তাপ ৭০৭ সেট্িগ্রেডের 
টর্দে না উঠে, ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন 
কারে তাপ ইহার উর্ধে উঠিয়া যায় তবে দক্ষ 
ক্তিগণ কারখানার কাজের উপযোগী অতিরিক্ত 
স্প ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিবেন । 

৪। গভর্ণমেণ্ট নিজে প্রথম নরম পোড়। 
শাথুরিয়। কয়লা! সরবরাহের” জন্য একটি পরিকল্পন। 
রিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন, ষাহাতে উপক্াত 
দার্থগুলি উদ্ধাণ করিবার উপায়ও নির্দি্ই হইবে। 
কান কোলিয়ারীর নিকটে এই কাজ চালান 
াইতে পারে, যেখানে মধুচক্র হইতে উৎপাদিত 
শখুরিয়া কয়লার চুল্লী আছে। সামান্য অদলবদল 
রিয়া এই চুল্লীগুলিই নরম ও শক্ত উভয় প্রকার 
পাড়া" পাথুরিয়া কয়ল! সরবরাহের জন্ত ব্যবহৃত 
[ইতে পারে। এই প্রথায় উপজাত ভ্রব্াগুলিও 
টদ্ধার করা সহজ হইবে। ঝরিয়া কয়লা খনিতে 
প্রায় ৩০*টি মৌচক্র পাথুরিয়া কয়লার চুল্লী আছে। 
১) ভগভদি কুজাম1--৭২ টি চুল্লী। (২) ইঞ্টইনা 


জান ও বিজ্ঞান 


২৮৫ 


৪০) (৩) ভগতদি ৫৪, (৪) নিউ মেরিন ৫*) 
(৫) -ধানস্থর ২ ইত্যার্দি। প্রত্যেক চার্জে একটি 
চুল্লী ৬ টন ধারণ করিতে পাবে এবং নরম পাথুরিয়া 
কয়লা উৎপাদনের জন্ত প্রত্যেক বার ৮ঘণ্টা সময 
লাগে, অর্থাৎ প্রতিদিন এক একটি চুন্তী ১৮ টন 
নরম পোড়৷ পাথুরিয়! কয়লা গ্রস্ত করিতে পারে। 

৫। আধুনিক লঞ্চরণ-সহায় বস্ত্রগুলির ব্যবহারো- 
পযোগী বাশ্পযস্ত্রের নক্সা এবং সংগঠণ সরকান্- 
নিযুক্ত দক্ষ কর্চারীগণই পরিকল্পনা কৰিবেন। 

৬। অই কর্মচারীগণই ছোট ইটের আকারে 
অঙ্গার প্রস্তুত কনিবার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কল 
তৈয়ার করিবেন, ধাহাঁতে বড় আকারে ও ছোট 
আকারে এইরূপ ইট সরবরাহ করা চলে। যথা+-- 

(ক) বিরাম-লিহীন পেষণ যন্তর। 

(খ) সবিরাম যন্্র_-যাহা নিদিষ্ট ময়নার 
স্বয়ং গতিশীল হয়। 

৭। সরকারী কর্সচারীগণ জালানি আক 
করিবার বিভিন্ন যন্ত্র ( যথা--বললাভ করিবার ধন্ত্র 
বষ্পধন্ত্, গ্যাস উৎপাদনকারী বস্ত্র ও বল উত্পাদন" 
কারী যন্ত্র) চালাইবার নিয়ম নিপেশি কৰিয়া এবং 
তাহাদের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কনিয়। বিভিন্ন কলের 
মালিকদের নিকট বিজ্ঞপ্রিমূলক চিঠি পাঠাইবেন। 

৮। উদ্নতিশীল দেশসমুহে প্রচলিত আধুনিক 
প্রথা ও নিয়মগুলি আমাদের দেশেও প্রচলনের 
জন্য গভর্ণম্ণ্টকে দৃঢ় গ্রচারকার্্য, চালাইতে 
হইবে এবং সেগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা 
স্থানে কেন্দ্র খুলিতে হইবে। ভারতবর্ষ আজও 
অনেক পশ্চাতে পড়িয়৷ আছে, আজও সে পুববর্তী 
গবেষণার প্রসার ও প্রচলনের দিকে দৃষ্টিপাত 
না করিয়া! নৃতন গবেষণামূলক তথ্য আবিষ্কারের 
উপর দৃষ্টি দিতে পারিতেছে না। 


(খ)ব্যবস্ছথাপল 


আমাদের দেশে জালানি, বিশেষ করিয়া বয়লার, 
প্রাকৃতিক সম্পদ যাহাতে অগ্ঠায়ভাবে নষ্ট নাহয় 


২৮৬ 


তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে এবং শিল্প গ্রতিষ্ঠান 
সমূহ চালাইতে হইলে নিম্লিখিত আইন সমূহ 
গ্রয়োগ করিতে হইবে- 

১। শক্ত অথবা নরম পোড়। পাথুরিয়। কয়লা 
উৎপাদন করিবার লময় উপজাত পদার্থসমূহ অবশ্ঠ 
উদ্ধার করিতে হইবে। 

২। কারথানা ব! ফ্যাক্টরী হইতে 
সেটিগ্রেডের অধিক তাপে ধুম নির্গত হইতে 
দেওয়! চলিবে না। 

৩। কমল! পরিচালিত অগ্রিকুগগুলি হইতে 
যে ধূম নিগতি ছইবে তাহাতে যেন শতকরা 
এক অংশের বেশী, এবং তৈল বা গান পরিচালিত 
অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্গত ধূমে যেন *'৫০% এর বেশী 
কাধন-মনক্সাইভ, না থাকে । 

৪| অতিরিক্ত বাপ যেন নই না হম্ম এবং 
৭০* সেটিগ্সেডের বেশী উত্তাপের বাপ ঘনীভূত 
ইইলেও কাজে লাগাইতে হইবে। 


২৫০০ 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বধ, ৫ম সংখ্যা 


৫| বে পাত্রে তাপ সংযোগ করা হয়, তাহার 
বাহিরের প্রাচীবের উত্তাপ যেন ৭০* সেট্িগ্রেডের 
উর্ধে না উঠে, অর্থাৎ পাত্রগুলি যাহাতে তাপ 
পরিচালনের প্রতিবন্ধক হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। | 

৬। সীধ!রণ কয়লা, পোড়া পাথুবিয়া কয়ল! 
এবং অঙ্গার-চুর্ণ যাহ।তে খুব বেশী পরিমাণ ভাঙ্গা 
পাথরের টুকরার সহিত না! মিশিয়! যায়, বা ইহার 
সহিত একত্রে না পোড়ান হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। কয়লার গুঁড়া প্রথমতঃ ছোট ছোট 
ইটের আকারে অঙ্গীরে পরিণত করিয়া, অথবা 
উর্ণ করিয়া অবশেষে দাহকে (73909: ) ব্যবহার 
করিতে হইবে। 

৭। পোড়া পাথুরিয়া কয়লা যাহাতে বাষ্প 
বা অগ্নিকুণ্ডে ব্যবহার না করা হয়, ইহা কেবলমাত্র 
ধাতু উতত্বোলনের জন্যই ব্যবহৃত হয়, ইহা লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। ৃ 


"সর্বদা শুনিতে পাওয়া ধায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ বিশিষ্ট 
পরীক্ষাগারের অভাবে অঙ্ুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে 
সতা, কিন্তু ইহ। সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে 
অন্য দেশে যেখানে পরীক্গাগার নিশ্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যযিত হইয়াছে সেম্থান 
হইতে প্রতিদিন নৃতন তত্ব আবিষ্কীর হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা 
যাইতেছে না। আমাদের অনেক অস্থবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে 
সত্য, কিন্তু পরের এব আমাদের ঈর্ষা করিয়া কিলাভ? অবসাদ ঘুচাও। 
দুর্বলতা পরিত্যাগ কর, মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই 
আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কণ্মভূমি, এখানেই আমাদের 
কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ 


করে।? 


স্পাচার্য জগদীশচজ 


মাটির (জবাংশ 


শ্রীশুগীলকুমার সুখোপাধ্যায় 


আমরা সচরাঁচর বিভিন্ন বংঙের মাটি দেখতে 
পাই। মাটিতে অবস্থিত নানা রাসায়ণিক সংযুক্তি- 
সম্পন্ন লৌহভম্ম ও টজব-বস্তর মিশ্রণে এই সব 
রডীন মাঁটির সৃষ্টি হয়। কালোর প্রলেপ থাকলে 
বুঝতে হবে যে, মাটিতে জৈব বস্তর প্রাধান্য রয়েছে । 
কালোর গাঢতা জৈব-বস্তর পর্গিমাণের উপর নির্ভর 
করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণতঃ 
রৌদ্রে শুকানো মাটির রং বিচার করাই সমীচীন; 
কারণ জলের কম বেশীতে একই মাটির রং ফিকে 
বা গাট মনে হ'তে পারে। কৃষকদের কাছে 
কালো বা গা বাদামী বংএর মাটির কদর খুব 
বেশ--এ থেকেই বোঝা যায়, জৈব বস্ত্র মূল্য 
সন্বদ্ধে তারা কতখানি সচেতন । ূ 


কষিশস্ত উৎপাদিত না হ'লে মাটিতে 
আগাছা জন্মাবেই। আগাছা বাড়তে দিলে 
অনায়াসে ঝোপ-ঝাড় থেকে আরস্ত করে 


এমনকি, বড় বড় গাছও হতে পারে। এমনি 
করেই বন-জঙ্গলের স্যষ্টি হয়। » কৃষি-শশ্তের বেলো 
তাদের অবশিষ্ট অংশ (কাণ্ড বা শিকড় ইত্যাদি ) 
এবং বন-জঙ্গলে বা অন্যত্র গাছের ঝরা পাতা 
মাটিতে ক্রমশঃ সঞ্চিত হ'তে থাকে। রৌদ্র, 
জল, বাতাস এবং নানাবিধ জীবাণুব প্রভাবে সঞ্চিত 
উদ্তিজজ বস্তর পচনক্রিয়া আরভ্ত হয়। এই 
পচনক্রিয়ার গতি-পরিণতি খানিকটা নির্ভর করে 
রৌদ্র, জল, বাতাস ও জীবাণুর কার্ষের তীব্রতা ও 
স্থীময়ের ব্যাপ্তির উপর এবং আংশিকভাবে মল 
উত্তিজ্জ বস্তর রাসায়ণিক উপাদানের উপর। 
উপরিউক্ত প্রভাবগুলির তীব্রতা অধিকমাত্রায় 


বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হ'লে উৈবাংশ সম্পূর্ণ বিশ্লি হতেও 
পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এই পচনক্রিয়ার সম্পূর্ণ 
পরিসমাপ্তি ঘটে না, এবং এমন এক অবস্থার হট 
হয় যধন তার গতিমাজা অত্যন্ত শ্থ. হয়ে পড়ে। 
সেই অবস্থায় যে রাসায়ণিক মিশ্র পদার্থের উদ্ভব 
হয় তার বর্ণ ঘোর কালে! অথবা বাদামী । অজৈব 
অংশ, বিশেষ ক'রে রূঙীন লৌহভন্ম ও এই জৈব 
বস্ত্র সংমিশ্রণে মাটি বিভিন্ন বর্ণাভা প্রাপ্ত হয়। 
এই প্রায় অপরিবতিত জৈব।ংশের নাম দেওয়া 
হয়েছে “হিউমাস? (10917093) | 

উৎপ্তি--হিউমাঁস বহুবিধ রাঁসাপ্ণিক উপাদানে 
গঠিত একটি মিশ্র অথবা অসংলগ্ন যৌগিক পদার্থ । 
যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলির মধ্যে যে দৃঢ় 
বন্ধন থাকে, হিউমাসে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়, 
অথচ সেই বন্ধন ভাঙ্গারও কোন সহজ প্রক্রিয়া 
নেই। এই উপাানগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে 
ভগ করা যায়ঃ (১) শর্করা জাতীয় (সেলুলোজ, 
লিগনিন); (২) প্রোটিন জাতীয়; এবং (১) 
চবি, রজন ও মোম জাতীয়। সাধারণতঃ প্রথম 
ছুই জাতীয় উপাদানের পরিমাণ ও প্রভাবই হিউ- 
মাসের ধর্ম নিধর্ণরণ করে। 

মূল উদ্ভিজ্জ বস্তর পরিমাণের উপর হিউমাসের 
পরিমাণ নির্ভর করাই স্বাভাবিক । অত্যধিক জীবাণু 
বা বৌদ্র-জল-বাঁতানের প্রভাবে হিউমাঁস * সম্পূর্ণ 
বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড১ জল এবং সামান্ত 
অজৈব লবণে পরিণত হ'তে পারে । এই লবণাংশের 
উৎপত্তি মূল উত্তিজ্জের উপাদান থেকে । এই চরম 
অবস্থায় মাটিতে জৈবাংশের পরিমাণ' একেবারে 


«২৮০ 


থাকে না বললেই চলে। যেখানে তাপ কম, 
জীবাণুর কার্ক্গমতাও অপেক্ষাকৃত শ্রথ, সেখানে 
ধর্দি উাদ্চজ্দের পরিমাণ অগ্রচর ন হয় তবে 
হিউনামও অনেক বেশী সঞ্ধত হ'তে পানে। 
এই কারণে শাতপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ক দেশের 
ম|টিতে হিউমাসের প্রাপান্ত দেখতে পাওছ়া যায়, 
কিন্তু উষ্ণপ্রনান দেশে, যেমন ভারতবর্ষের প্রায় 
সধত্রই, হিউমাসের পৰ্রিমাণ অত্যন্ত কম ( লাধারণতঃ 
১% এরও কম); এব" সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় 
পরিণত হয় বলে বংসরের কোন সময়েই অধেক 
পরিমাণে হিউমাস মাটিতে জমতে পারে না। 
যেখানে নিমমিত কুদিশশ্য।দি জন্মানো হয় সেখানে 
পচণগঞ্রিয়া প্রবলতর হম বটে কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
হিউমাসের হষিও হয় । যেখানে চাষ করা হয় ন। 
মেখানে হিউমামের পরিমাণ বুদ্ধি পায়--এই 
জগ্ই দেখা যায়, পতিত ক্ষমধ্ ম।টিঝ বর্ণ হিউমাস 
থাকার গন্য অধিকতর কালো। 

হিউমাসের কাজ ও ধম--হিউমাসের পচন- 
ক্রিয়ার গতি ও পরিণতি মাটির উর্বর-ক্ষমতা 
বহলীহশে নিনারণ করতে পারে। পচনের ফলে যে 
তেঙ্গোংপত্তি ঘটে তা দ্বারা জীবাখুব কার্যক্ষমতা 
বৃদ্ধি প্রান্ত হয়। এই সব জীধাণুর মধ্যে কতকগুলো 
জীবাণু বাতাসের নাইট্রেংজেনকে গ।ছের উপধোগী 
করে আহরণ করতে পারে। এদেত্র সংখ্যা যত 
বাড়বে নাইট্রোজেনও গাছের খান্যে পরিণত হবে 
সেই পরিমাণে । তা"ছাড়া এই সব জীবাণুর দেহা- 
বশেষ মাটির নাইট্রোজেন বুদ্ধি করে। 

গাছের শরীর গঠন ও রক্ষণ কার্ষে পটাসিয়ম, 
ফসফরাস, ক্যালসিয়ম ইত্যাদি অঞ্গৈব পদার্থের 
প্রয়োজনীয়তা সম্থদ্ধে আলোচনা মাচ” সংখ্যার 
'জাঁন ও বিজ্ঞান এ করা হয়েছে। সাধারণতঃ মাটির 
মহায়তায় গাছ উপাদাননমৃহ গ্রহণ করে; হিউমাসের 
ধার্ণশক্তি মাটির অজৈব অংশের তুলনায় ৩---৫ গুণ 
বেশী। এইজন্ত মাটির উর্বরক্ষমতা রক্ষাহেতু 
হিউমাসের পরিমাণ যথেষ্ট থাকা গ্রয়োজন। এছাড়া 


ষ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম ব্য, ৫ম সংখা! 


মাটির ভৌতধগ্ সুষু রাখতে হিউমাসের তুলন! 
নাই। 

মোটামুটি বলা যেতে পারে ষে, পাহাড় পর্বতের 
শিলাখণ্ড ভেঙ্গে ভেঙ্গে জল বাতাসের প্রভাবে 'মাটির 
উৎপত্তি হয়। কিন্তু একই রকম শিলাখণ্ড থেকে 
বিভিন্ন প্রক।রের মাটি উৎপন্ন হওয়ার নজীর রয়েছে। 
এই বিভিমনত! স্থষ্টির মুলে হিউমাঁসের প্রভাব প্রধান 
তম। হিউমাস অধিকপরিমীণে জম! হয় মাটির, 
আন্তরণের উপর । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিউমাস 
মাটির আন্তরণস্থিত অজৈব মৃত্তিকা কণার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে মিঅিত থাকে, কখন কখন একটা 
পৃথক আন্তরণেরও স্ট্টি করে। জলের স্বাভাবিক 
আধোগতির ফলে প্রায়ই হিউমাঁস অল্পবিস্তর নীচের 
দিকে বাহিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তথায় অবস্থিত 
মাটির ভৌতধমে বর উন্নতি সাধন করে। তৃণাচ্ছাঁদিত 
দ্মিতে হিউমাস অধিক পরিমাণে সঞ্চিত, হতে 
পারে, এই জন্য যে সব জমির হিউমান বহুলাংশে 
হান প্রাপ্ত হয়েছে তাকে তৃণাচ্ছার্দিত রাখবার 
প্রথা প্রচলিত আছে । রাশিয়া ও আমেবিকার 
বিখ্যাত উর্বর চেরনোজেম (01590002970) মাটিতে 
এক একরে হাজার মণ পর্যন্ত হিউমাঁস 
সঞ্চিত থাকে । এই পরিমাণ হিউমান খাছ্যবস্থ 
দ্বার। বছরে ১৫২-৮ শত মণ মাটিতে সংরক্ষিত 
হয়। ভারতের নাগণুর, মধ্য ভারতের কয়েকটি 
স্থান এবং মাদ্রাজে কালোমাটির উর্বরক্ষমতা বহু-. 
পরিচিত। কেহ কেহ এই কালো মাটির সঙ্গে 
চেরনাক্রেমের তুলনা করেন, কিন্তু ভারতীয় কালো- 
মাটির ধমেরি জন্য হিউমাসই যে প্রধাণতঃ দায়ী, 
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মাটির অজৈব অংশের সঙ্গে যে বহুমূল্য উপা- 
দানটির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সে হ'ল নাইট্রোজেন। 
গাছের প্রয়োজনীয় নাইট্রোঙ্গেনের প্রধান ভাগ্ডার 
হিউমান। হিউম।সের সঙ্গে নাইট্রোজেনের যৌগিক. 
মিলন এত সুদৃঢ় ষে, হিউমাসের অবস্থিতিতে 
নাইট্রোজেন মাটি থেকে নই হতে পারেনা । গাছ ও 
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জৈব নাইট্রোজেন গ্রহণে অপারগ । গাছের সহায়তা 
করে অসংখা জীবাণু, জৈব অংশই আবার এই জীবা- 
ণুর জীবনধারণ ও সংখ্যাবুদ্ধির কাজে সাহাধা করে। 
জীবাগুগুলি নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট লবণে পরিণত 
করে এবং গাছ এই আক'বেই নাইট্রেজেন গ্রহণে 
সমর্থ হয়। জেব-পদার্থের পচনক্রিয়ার ফলে 
মাটিতে প্রায়ই আসিডের উদ্ভব হয়। আযাসিভের 
পরিমাণ খুব বেশী হলে একদিকে যেমন ক্যাল 
সিয়মের ঘাটতির আশঙ্কা করা যায়, অন্যদিকে 
আযমিডের অবস্থিতির দরুণ জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি 
এবং ক্রিয়! স্থগিত থাকে । এই জন্য জৈব-পদার্থের 
পচনক্রিয়াকালীন উদ্দুত আযাসিডের আধিকা যাতে 
ন। ঘটে আপিভ প্রশমনের জন্ যথেষ্ট পরিমাণ চুণ 
থাকা প্রয়োজন। চুণের পরিমাণ এবং প্রয়োগ 
কাল এমনভাবে নির্ণয় করা যাঁয়, য'তে জীবাণুর 
সাহায্যে পরিণত নাইট্রেট লবণ, গাছ উপযুক্ত সময় 
পেতে পারে। 

জৈব-বস্তর সংস্পর্শে ফস্ফদাস্‌ যে মব যৌগিক 
পদার্থ প্রস্তুত করে গাছ সেই ফস্ফরাস্‌ গ্রহণে 
অসমর্থ। তাহলে দেখ যাচ্ছে, €জবপদার্থের 
প্রয়োগে ফস্ফরাস্‌ গ্রহণে বাধার স্থষ্টি হ'তে পারে। 
পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, যদি জৈব-বস্তর 
সঙ্গে পরিমিত চুণ থাকে তবে জৈব-বস্তর পচন- 
ক্রিয়াকালীন উদ্ভৃত ষবক্ষারযান বা কার্বন-ডাই অক- 
সাইড, ফস্ফরাসকে ক্যালসিয়ম ফসুফেটে রূপান্তরিত 
করতে পারে। বেশী কার্বন-ভাই অকদাইড. থাকলেই 
গাছ এই প্রকার ফসফেট আহরণ করতে সমর্থ 
হয়, সুতরাং কার্ধন-ডাই অকসাইডের চাহিদা 
মেটাবার জন্য যথেষ্ট হিউমাস মাটিতে থাকা 
দরকাঁর। 

কেহ কেহ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জৈব-সার 
সাহায্যে উৎপন্ন শসা যে কেবলমাত্র পরিমাণেই 
বেশী হয় তা নয়, শরীর পুষ্টির জন্যও এ শস্য 
অধিকতর .কার্ধকরী। এইক্প ধারণ! করা হয় 
যে, সম্ভবতঃ জৈব-সারের প্রয়োগে শস্যের অভাত্তরে 
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হরমোন জাতীয় পদ্দার্থ উৎপন্ন হয় এবং তারই 
ফলে প্রার্থীর দেহের পুটি সাধিত হয়। . 
হিউমাসের নাশ ও ভার প্রতিকার 
হিউমাসের মত বহুমূগ্য বস্ত্র কিভাবে নষ্ট হয় এবং 
কি উপায়েই বা তাহ! পুনকদ্বার সম্ভব, তা জান। 
দরকার। পতিত জমির উর্বরক্ষমতা আমাদের 
কুষকদের ঝাছে অবিদিত নয়। উর্বরতার প্রধান কারণ 
হল অধিক পরিমাণে হিউমাস সঞ্চয়। ক্রমাগত 
চ!ষের ফলে হিউমাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং লক্ষ্য 
রাখ! প্রয়োক্জন যাতে হিউমাস উৎপাদ্দনকার্ধও 
নিয়মিত সম্পন্ন হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, অর্ধগলিত জেব-বস্ত গাছের কোন উপক।- 
বেই লাগেনা । যে পর্ধস্ত না পচনক্রিয়ার ফলে 
হিউমাস প্রস্তত হয় সে পর্যস্ত এ জৈব-বস্তব মূল্যহীন । 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখ|। গিয়েছে যে, মাটিতে যথেষ্ট 
পরিমাণে জৈব-বস্ত রয়েছে কিন্ত জল নিষ্কাশনের 
বন্দোবস্ত না থাকায় মাটির উপরিভাগে হয়ত জল 
সঞ্চিত হয়েছে এবং অভ্যন্তরে বীতাস চলাচল 
বন্ধ হয়েছে। - এইরূপ অবস্থার উত্তবহেতু পচনক্রিয়। 
ঠিকমত সম্পন্ন হতে পারেন! এবং জৈব-বন্ত অধিক- 
পরিমাণে থাকলেও কার্করী হয়ন| । এ জেববস্তুকে 
হিউমাসএ পরিণত করতে হলে জল ও বাত'স 
চলাচলের স্থবন্দোবস্ত দরকার । তা! হলেই সঙ্গে 
সঙ্গে জীবাণুর ক্রিয়া আরস্ত হয়। মোট জৈব-বস্তবর 
পরিমাণ হাঁস প্রাঞ্ধ হয় বরে, কিন্তু কার্ধকারিতা 
বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রার্থ হয় । ৃ 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিউমাঁসের 
কার্বন ও_নাইট্রোজেনের অন্থপাত ১০ £১। মাটির 
কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত ১০ £১ এর কম 
বা বেশী হলে বুঝতে হবে যে, মাটির কা সুষ্ঠভাবে 
চলছে না, স্তরাঁং এ অন্গপাত' ১০ £ ১-এ আনবার 
বন্দোবস্ত করতে হবে। এই অন্ুপাতের মূল্য ১০ ১ 
থেকে অন্যথা হ'লে ষে গাছ বাঁচতে পারবে না, এমন 
ধারণা কর! ঠিক হবে না তবে নিয়ামতভাঁত- 
বাড়বার পক্ষে বাধা জন্মাতে পাবে। টার্ট কা জৈব- 
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বন্ধর গুয়োগে কারন, নাইট্বোজ্েনের অনুপাত বাড়ে, 
কারণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে কাব্ন দেওয়! 
হল। এই প্রয়োগের ফলে যদি ১০: ১ এর থেকে 
খুব বেশী বাড়ে তবে জীবাণুব ত্রিন্তা মন্দীভূত 
হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে জৈব-বস্তর সঙ্গে সঙ্গে অল্প 
পরিমাণ নাইট্রোজেনযুক লবণ থাক। ভাল । 
অন্য] যদি ১০৪১ এর চেয়ে কম হয় তখন বুঝতে 
হবে ঘে, জীবাণুর ক্রিম প্রয়ে!ছজনের অতিরিক্ত 
হারে চলেছে। ম্তরাৎ এই হারের সঙ্গে সামপ্রস্থ 
রাখবার জন্য ট(টকা ধ্গব-বস্্র প্রয়োগ অবশ্য 
এয়োজনীয়। 

চ'ষের ফলে কি পরিমাণ হিউমাম নট হয় 
পার্বতী পতিত জমির সঙ্গে কিত জমির তুলন। 
করলেই বোঝা ম।বে। দেখা গিয়েছে যে, ৬* বৎসর 
ক্ুমাগত ফসল ভোলার ফলে ১০* বত্সরের পঞ্চিত 
হিউমাসের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। 
হিউমাসের অভাবে মাটির আশ্নর্গিক ভৌতধমে রও 
যথেষ্ট শতি* সাপিত হয় এরং মাটির উৎপাদন 
শক্তি বা ফলনক্ষমত! হাস প্রাপ্ত হয়। 

দেখা যায় যে, হিউমাসের পরিমাণই মাটির 
উর্বরক্ষমতার পরিমাঁপক নয় । হিউমাসকে কার্ধকনী 
অবস্থায় রাখতে হ'লে উপযুক্ত আবেষ্নীর ( যথা-- 
জল, বাঙাল, তাপ ও চুণ) প্রয়োজন, নয়তে। 
হিউমাম সম্পূর্ণ অকেজো হায়ে পড়ে থাকবে। 
হিউমাসের পচনক্রিগ্গার ফলেই গাছ নানাবিধ 
প্রয়োঞ্জনীয় উপাদান মাটি থেকে আহরণ করার 
স্থযোগ পায়, স্থৃতবাং স্বাভাবিক আবহাওয়ার প্রতি 
দৃষ্টি রেখে মাটিতে হিউমাসের প্রয়েগের পরিমাণ 
নির্ণয় করতে হবে। তাপ, জল ও বাতাসের প্রথরতা 
যত বেশী, হিউমাসের স্বাভাবক চাহিদাও ততো- 
ধিক। এই নিয়মেই কৃষিকার্ষের তীব্রতার সঙ্গেও 
সামন্ত রেখে হিউমাপের পরিমাণ নিধণারণ করতে 
হবে। কাবন, নাইট্রোঞ্জেন অন্থপাত ১০ ঃ ১ মূল্যে 
রাখতে হ'লে কেবলমাত্র খড়ের মত কার্বনবনল 
বস্ত দিলেই চলবে না. কারণ তাতে জীবাণুর ক্রিয়ার 
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গতিহার বৃদ্ধি কর! যায় বটে, কিন্ত পরিশেষে 
কার্ধন, নাইট্রোজেন অন্থপাত তেমন বাড়ে না। 
এইজন্য নাইট্রোজেন-বহুল বা ন।ইট্রোজেন আহবণে 
পটু লেগিউম্‌ জাতীয় (শিম, অরহর, ধঞ্চে ইত্যাদি) 
সবুজ সারই প্ররুষ্ট। এই ব্যবস্থায় একই সমমে 
মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন 
দেয়া যেতে পাবে এবং এই কারণে সবুজ সারের 
বহুল গ্রচলন নিতান্ত প্রয়োজন । খড়ের সঙ্গে যদি 
বাইরে থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত লবণ প্রয়োগ কর! 
যায়, তাতেও শেষ পর্যন্ত কাবন, নাইট্রো- 
জেনের অন্রপাত ঠিক রাখা সম্ভব। এই প্রথ! 
মুরোপের বনু জায়গা প্রচলিত। এই সম্পর্কে 
গোব্র-সারের মত সম্ত। ও উপধুক্ত সার আবু 
দ্বিতীয় নেই। কণ্পোস্ট প্রস্তত প্রণালীতে খড় 
ইত্যাদি কাবনবহল উৈব-বস্বকে উপযুক্ত সারে 
বূপান্তরিত করার মূলে একই নিদে'শ রয়েছে। 

অপচয় প্রতিরোধ করাও উদ্ধারের এক উপাঁয়। 
অবাঞ্চিতভাবে শস্য বপন করা এবং ফসল তোলা 
বন্ধ কর। দরকার । ঢাঁলু জমিতে জলের প্রকোপে 
প্রায়ই মাটির আন্তরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই আস্তরণে 
অবস্থিত হিউমাসের ক্ষয়ই অত্যধিক । তৃণজাতীয় 
উদ্ভিদের প্রভাবে একদিকে যেমন এই ক্ষয় প্রতিরোধ 
করা সম্ভব, অন্যদিকে হিউমাস প্রস্তুতিকার্ষেরও 
সহায়ত। হয় । সুতরাং মাঝে মাঁঝে (তিন বসর পর- 
পরই যথেষ্ট ) তৃণাচ্ছাদন কৃষিকাধের অঙ্গীভূত কর! 
সমীচীন । এই তৃণাচ্ছাদন মাটিতে পরিমিত জল 
রক্ষণ কার্ষেও প্রভৃত সাহায্য করে। আমেরিকায় 
ও অন্যান্য দেশে তৃণাচ্ছাদন প্রথাকে চালুকরার 
জন্ত বহু অনুসন্ধান ও প্রচার কার্ধয করা হয়েছে 
ও হচ্ছে। দেখা গেছে যে, তিনব্ছর পরপর তৃণাচ্ছা-, 
দনের ফলে নিয়মিত চাঁধ করলেও জৈব-বস্ত তথা 
হিউমাসের পরিমাণ অন্ান্ত প্রক্রিয়ার তুলনায় খুব 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশেও যে এই বিষয়ে 
অনুসন্ধানের যথেষ্ট দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে, 
সে কথা অনম্বীকার্ধ। 


ভাবতবষে'র অধিবাশ গ পরিচয় 


নেখ্টিটে। অংমিশ্রান 
শ্রীননীমাণব চৌধুরী 


ভ্ঞারতবর্ষের অধিবাসীদের মণ্যে বিভিন্ন মলম 
গোষ্ঠার সংমিশ্রণের ক্রমিক স্তরবিন্তাস (96019 
867:8616086100) সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানী সমাজে ষে 
মত প্রচলিত মোটামুটি তাহা এইরূপ :__ 

নেগ্রিটে। নিষাদ (অন্যান্য নাম প্রোটো অষ্টালয়েড, 
বেদ্দাইক, প্রীকৃ-দ্রাবিড়, মুণ্ডা ইত্যাদি)। 

মোঁঙ্গলয়েড ও মেডিটারেনীয়ান (অন্যান্য নাম ব্রাউন 
জাতি, দ্রাবিড়, বাদাবিয়ান, প্যালী মেডিটারেনীমান, 
ইপ্ডাস টাইপ, ওরিয়েপ্টাল ইত্যাদি )। 

*পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড ( অন্যান্য নাম আলপাইন, 
আস্নিয়েড, আল্লোদিনারিক, পামীরী, অবৈদিক 
আর্ধ ইত্যাদি ) | 

আর্ন সম্পকিত লন্বামুণ্ড (অন্যান্য নাম ইন্দো- 
এরিয়ান, ইন্দো-আফগান, বৈদিক আর্য, প্রোটে। 
নডিক, নডিক ইত্যাদি) এই 8613910 ৪618611108- 
61০90 সম্বপ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে 
আলোচনা করা হইবে। প্রথম আলোচ্য বিষয়, 
নেগ্রিটো সংমিশ্রণ । 

কোন কোন.নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত মনে করেন, 
ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোঠীয় 
ংমিশ্রণেন যে সতরবিন্তাস দেখ! যায তাহার মধ্যে 
প্রথম স্তর নেগ্রিটো সংমিশ্রণ। তাহাদের মত 
এইরূপ যে, ভারতবর্ষের .প্রচীনতম অধিবাসী 
ছিল নেগ্রিটো গোঠী। যে ভাবেই হউক 
ভারতবর্ষের মধ্যে এই গোঁচীর সহিত সংমিশ্রণের 
পরিচয় পাওয়া বা়। ভারতবর্ষের, আদিম অধিবাসী 
সনৈগ্রিটো৷ 


ঙ 


গোষ্ঠীর লোক, এই মত অনেক 
বৃতত্ববিজ্ঞানী গ্রহণ্॥ করেন নাই! তাহাদের প্রথম 


আপত্তি, যাহ।কে নেগ্রিটে। লক্ষণ নল! হয় সেই সকল 
লক্ষণ সম্বন্ধে। তাহাদের দিতীয় আপত্তি এই 
যে, অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এই সকল লক্ষণের 
মে সামান্য পরিচয় পাওয়| যায় তাহা হইতে 
ভারতবযের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটে। ছিল, এবপ 
সিদ্ধান্ত করা অশৌক্তিক। এই দলের কেহ কেহ 
মনে করেন ভারতবর্ষের অধিবাঁপীদের মধ্যে নেগ্রিটে। 
সংমিশ্রণ নাই। কেহ কেহ আবার বলেন, যে-টুকু 
সংমিশ্রণ দেখ। যায় তাহা ভারতবর্ষের বাহিবের 
নেগ্রিটে! অঞ্চল হইতে আসিয়াছে । | 

এ সম্বন্ধে নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের দুই পক্ষের যুক্তি 
ও মতেধ সংক্ষেপে আলোচনা কর। হইতেছে। 
এই আলোচনার ফলে কিরূপ সিদ্ধান্তে আস! মস্তব 
দেখা যাইবে।* 

দক্সিণ ভারতে অরণা ও পার্বত্য অঞ্চলের!কাদার, 
পুলায়ান প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতির কোন কোন 
লোকের মধ্যে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর কোন কোন দৈহিক 
লক্ষণের সহিত কিছু সাদৃশ্য ৫০ 29966185898, 
[09197 প্রভৃতি নৃতত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। তারপর ক্রমে এই মত দানা বাধিতে 
থাকে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন- 
তছ স্তর নেগ্রিটো গোঠী। ইটালীয়ান নৃতব্ববিজ্ঞানী 
01800108 173788971 417015)76, 8198019 


উর 


* দুই পক্ষের প্রমাণ ও যুক্তি নৃততৃবিজ্ঞানের 
স্ত্ত মতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডাঃ ভূপেক্দ্র- 
নাথ দত্তের 78098 01 17019 নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
($060190091981981 1080918, ১৩ 99:98 
০ 4, 1995) 08169668 00859:8185 ষ্টব্য)। 





২৯২ 
ও 38£81-র অভিযত মানিয়। হইয়। নেগ্রিটো-বাদের 
সমর্থনে বিস্তারিত ব]প।। দিয়াছেন । ষহ[দের পরে 
বাঙ্গালী হৃতত্ববিঞ্জানী ডাঃ বিরজাএগর গুহ নুতন 
করিম়। দক্ষিণ ভারতে নেগ্রিটে। সংমিশ্রণ গাবিষ্কার 
করিবার দাবী করিয়াতেন। অন্।ন্ গ্রন্থের উল্লেখ 
ন। করিয়। বলা যায় যে, 3101111011106601-র 
1196 00611098018 99960128810 &061010- 
[0০109 01 £১৪1৮-৭ ইংবেজী মন্গবাদ প্রকাশিত 
হয় ১৯২১ থুষ্ান্দে। ধুষ্টাবে 
5৮019 পত্রিকাম প্রকাশিত তীহার প্রবন্ধের 


১৯২৮ ৪8 ১৯২৯ 


উল্লেখ করিয়। ভাঃ ২ বলিতেছেন ধে, ঠাহার 
অনুসন্ধানের ফলে সর্বপ্রথম কাদাবু মলয় 
প্রভৃতি উপক্ষাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিঅণ 


আনি্ষ্কিত হয় (%,. 018019890 10৮ 60০ 11196 
6117)6 6109 [91986009019 77601160 19018] 
96181082016 099 6011998% )। আসামের 
তুতপুর্ব ডেপুটি কমিশনার ও প্রসিদ্ধ নৃতব্ববিজ্ঞানী 
ডাঃ হাটন, ডাঃ গুহের এই দাবী মানিয়া লইয়! 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো৷ গোীর 
মাচুষের উপস্থিতি ডাঃ গুহ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ 
কবিয়াছেন। শুধু এই পর্যন্ত বলিয়। তিনি ক্ষান্ত 
হন নাই, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও কৃষ্টি, নেশ্রিটো 
গোষীর মানুষের নিকট কি পবিমীণে খণী তাহাও 
নিধর্খরণ করিয়া দিয়াছেন । 

দক্ষিণ ভারতের পেরাপ্বিকুলাম ও আগ্নামালাই 
পর্বত অঞ্চলে কাদীর, পুলায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে 
নিগ্রিটো গোঠির বলা হইয়াছে, তাহাদের মৃধ্যে 
কয়েকটি গ্লোকের কেশের টৈশিষ্টের (9101911) 
০9:৪0 1181) জন্য | ডাঃ হাটন বলেন, দক্ষিণ 
ভারত ছাড়া আসাম ও বর্গের মধ্যবতী অঞ্চলে 
নেগ্রিটোর অঙ্ুরূপ কেশবিশিষ্ট (হাথ 1810) 
লোক অঙ্গমী নাগাদের মধো দেখা যায়। তারপর 
রাজমহল অঞ্চলে পশমের মত কেশ বিশিষ্ট ( ০০1 
0৪: ) এক বাগী আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেগ্রিটো 
গোষ্ঠীর অন্তান্ত দৈহিক লক্ষণের কথা৷ বিশেষ বিবেচনা 


জান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, €ম সংখ্যা 


না করিয়| শুধু কেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য এইরূপ মত 
প্রকাশ কর! হইয়াছে মে, ভার্তবর্ধের পুর্ব সীমান্তে 
অঙ্গমী নাগা, রাজমহলের বাগ্দী ও দরঙ্গিণ ভারতের 
কাদার প্রস্থৃতি উপজাতি নেগ্রিটোগপের বংখধর | 

নেগ্রিটো গোষ্ঠীর অন্যান্য দৈহিক লক্ষণ ইহাদের 
মপ্যে কতখানি দেখা মায় তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের 
মধ্যে মতভেদ আছে । 29:61 ও 31880661 উভয়েই 
কাদারদিগের মধ্যে পশমের মৃত চুল, চ্যাপ্ট। 
নাক ও নিগ্রোলক্ষণমুক্ত মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। 
ডাঃ গুহের বর্ণনা ইহাদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে না। 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্ধের আদিম অধিবাসী দিগকে প্ররুত 
নেগ্রিটে। বল! হয় । ডাঃ গুহের মত এইস্প যে, কাদার 
দিগের টৈহিক লক্ষণের সহিত আন্দামানের নেগ্রিটো 
অপেক্ষা! মালয়ের সেমাং ও মেলানেশিয়ার (নিউগিনি) 
আদিম অধিবাসীদের দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্য বেশী 
দেখা যায়। ডাঃ হাটন নিজে এই মৃত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, আলাম ও বর্গ সীমান্তে যে নেগ্সিটে। 
প্রাচীন স্তরের কথা ব্লা হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে 
তাহাকে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের পরিচয় বল৷ 
যাইতে পারে। রাঁজমহলের আবিষারেও কেশের 
বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়) হইয়াছে । ডাক্তার 
গুহ, হাটন প্রভৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়। এই 
সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, দক্ষিণ ভারত ও আসাম- 
ব্রন্ধ সীমাস্তের উল্লিখিত উপজাতিগুলির মধ্যে 
নেগ্রিটো অপেক্ষা মেলানেশিয্সান সংমিশ্রণ দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

(স যাহা হউক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এইভাবে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে 
প্রশ্ন উঠিরাছে, এই সংমিএণ কিভাবে আসিল। 
ধাহারা নেগ্রিটোবাদের সমর্থন করেন উপরে 
উল্লিখিত প্রমাণের উপর থিওরী দাড় করাইবার 
জন্য তাহাদিগকে বলিতে হইয়াছে যে, সমগ্র 
ভারতবর্ষে নেগ্িটো গোীর লোক ছিল আদিম 
অধিবাঁসী। বাম্তবিক আসাম এ ব্রহ্গেৰ সীমান্ত 
অঞ্চলে; দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে ও বঙ্গদেশের 


, মে ১৯৪৮ ] 


সীমান্তে ব্বাঞ্জমহল পাহাড়ে আবিষ্কিত নেগ্রিটো 
সংমিশ্রণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে এরূপ 
অন্মান করিতে হয় যে, এক কালে সমগ্র ভারতবর্ষে 
এই গোষ্ঠীর মানুষ ছড়াইয়া ছিল। ভারতবর্ষে 
নেগ্রিটোবাদের প্রচারে এইভাবে তিনটি পর্যায় দেখ। 
যাইতেছে । প্রথমে শুধু দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত সীমায়, 
তারপর ভারতবর্ষের অন্ান্ত অংশে নেগ্রিটো 
সংমিশ্রণের কথ! বলা হইয়াছে । শেষ পরধীয়ে দেখা 
যাইতেছে, নেগ্রিটে! গোষ্ঠী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
অধিবাসী হইয়া দাড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি, কংকাল প্রভৃতি 
মনুষ্যদেহের থে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহা হইতে এই অনুমান সমধিত হয় না। এ 
জন্য এই থিওরী সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া শ্বাভাবিক। 
এই সন্দেহ দূর করিতে পাবে এরূপ যুক্তিসঙ্গত 
প্রমাণ উপস্থিত ন! করিয়া নেগ্রিটোবাদের সমর্থনকারী 
পণ্ডিতগণ অন্য পথে গিয়াছেন। তীহারা বলেন, 
নেগ্রিটো গোষ্ঠী শুধু ভারতবর্ষের নহে, পরন্ধ সমগ্র 
দক্ষিণ-পৃব্এশিয়ার আদিম অধিবাসী । 

এই প্রসঙ্গে [7018106-এর অনুসরণ করিয়া 
'091111109 1$80091)? যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ভারতবধের 
' পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলের প্রাগেতিহাসিক ধুগের 
অধিবাপীদিগের আম্ুমানিক : স্তরণন্যাস হইতে 
ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর উপস্থিতির সুত্র পাওয়া যাইতে 
পারে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখানে প্রমাণের 
অনুসন্ধানে ভারতবর্ষের বাহিরে এবং গ্রাগেতি- 
হাঁসিক যুগ পর্যন্ত যাওয়া হইতেছে। তাহার মতে 


নেগ্রিটে। গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় পড়ে এরূপ দৈহিক লক্ষণ- 


যুক্ত ( ৮10 909601719] 01087908978) আদিম 
অধিবাসীদের অস্তিত্বের প্রমাণ এই অঞ্চলে পাওয়া 
যার। 1701817£-এর মতে উপকূল ভাগের অধিবামী 
,একটি নেগ্রিটো জাতিকে ভারতবর্ষ ও পারশ্ঠ 
উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাদী 
রূপে দেখা ধায়। এঁতিহাসিক ধুগের আরস্তকাল 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৯৩ 


পর্যস্ত নুসীয়ানায় পশমের মত কেশবিশিষ্ট নেগ্রিটো- 
গণ বতণান ছিল। 1701810 আরও বলেন যে 
ইরানের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ 
দ্রাবিড় জাতিও ছিল। 13 01910£-এর এই অন্থমানকে 
ভিত্তি করিয়া 91810188 08897? মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ইরাণ হইতে ভ্রাবিড় ও নেগ্রিটোগণ 
ভারতবর্ষে গ্রব্শে করে এবং দক্ষিণ ভারতে যে 
গোলমুণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণের মানুষ দেখা যায় তাহারা 
নেগ্রিটে। গোষ্ঠাতুক্ত বা! নেগ্রিটোর সহিত সংমিশ্রণের 
ফল। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার 
বিস্তৃত অঞ্চলে, সম্ভবতঃ আরবেও নেগ্রিটে। গোষ্টির 
মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় (“& 1980 ০01.19£11. 
608 19 82)19890. 910106 609 5000100110 1661018 
০1 8819) 800 1010108017 9190 /797918” ) | 
এখানে 808006)0 19610708 0 &5818-এর অর্থ 
এশিয়ার বৃহৎ ভূভাগের দক্ষিণের সামুদ্রিক অঞ্চল । 
এই প্রসঙ্গে আরবের উল্লেখ সম্পূর্ণ 'অগ্গমীনমূলক 
এবং এই উল্লেখ করিবার কারণ এশিয়ার ভৌগোলিক 
স্থানে দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপ ও আরব উপধ্থীপের 
অবস্থানে মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে । ইহার পর 
তিনি বলিতেছেন যে, শুধু আরবের অধিবাসীদের 
মধ্যে নহে হিক্রদিগের (তাহার মতে 7১:060 
99101669 ) মধ্যে নেগ্রিটো। সংমিশ্রণ রহিয়াছে । 
01016009 708297-র এই নেগ্রিটোবাদের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, কাহার মতে দক্ষণ এশিয়ার এই, 


 নেগ্রিটো * গোষ্ঠী আফ্রিক। হইতে আসে নাই 


(4 0০90:01706 6০ 205 0010100 07108 010 
1106 10691591009 56 91] 10 19901011100 2819) | 

মে যাহা হউক, দক্ষিণ ভারতের নেটে! 
লক্ষণযুক্ত বলিয়া বমিত অধিবাসীদের সম্বন্ধে এই 
পর্যস্ত জানা যাইতেছে যে, তাহাদের পূব পুরুষগণ 
হয় সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরের ' উপক্লবর্তী 
অঞ্চল হইতে অথব! স্থলপথে ইরাঁণ হইতে ভাবব্ধে 
প্রবেন কবিয়াছিল। 

76 09861105298 দক্ষিণ ভারিতে কয়েকটি 


৪9 


উপজাতির মবো লেগ্রিটি। সংমিএণের কণ। বলিতে 
গিয়! নিত | গোরা দুইটি প্রদান লঞ্চণ” গোল 
মুণ্ড ও পখমের মত বা গুটি-পাকানো কেশ, আমলে 
আনেন নাই, পঞ্চবশের উপর বেশী দোর দিরাছেন । 
তাহার মতে ভারতবর্ষের খধকার, কৃষ্ণবর্ণের অধিবাপী- 
দেব মধ নেগ্রিটো। মংমিএণ আছে এবং, দ্রাবিড় 
জাতিথলির মধ এই সংমিআণ রহিয়াছে । 
তিনি "আরও বলেন বে, ভারতবর্ষের পূর্বদিকের 
ইন্দোচীনের অধিবাসীদের মধ্যে এবং পশ্চিমে 
পারশ্ের লুবীস্থানের অধিবামীদের মনো নেগ্রিটে। 
ব| দ্রববিড়ী সংমিশ্রণ তান । ডাঃ হেডনের মতে 
লুপীস্থাণের অধিণাদী পদ্দামুণ্ড ভমধাসাগরীয় গোষ্ঠা 
ঠক্ত। দাবিড় দাতি দাহাদিগকে বল। হয তাহারাও 


আনাকে লঙ্ষামুত | 09 07960110403 নেগিটে। 
গো্ার গোপমুণ্ড ও অথ গোগার লগামুত্ের 


মদ পাথক) উপে্গা করা তাহার খিওবীর পক্ষে 
খাব খ্ুক হহীতে পাে মনে করেন নাই । 

0910161 90৬/911এর মত এইদ্দপ যে, এশিয়।র 
প্রধান ভূঙাগ ভহতে উত্তরপূৰ পথে মান্গুম 
প্ুখমে ভারতবারম প্রবেন করে এবং এই অভিযাত্রী 
দল ছিল গোপমুণ্ড নেগ্রিটো গোষ্টার লোক। 

এ পযন্ত ভারতবধের অধিবাসীদের মবো প্রচীন- 
তমন্তর হিসাবে অথব। দক্ষিণভারতের প্রান্তসীমার 
পবত "ও অবণাময় অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতির 
মধ্যে মংমিঅণ হিসাবে খাহার। নেগ্রিটাবাদের 
সমর্থন করেন তাহার্দেন মতেব উল্লেখ করণ হইয়াছে । 
ইহার পর এই মতের বিরোণী পণ্ডিতগণের মুক্তির 
উল্লেখ করা হইবে । ্‌ 

যে সকল নৃতত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত ভারতবধের 
অধিবাসীদিগের মবো নেগ্রিটো সংমিঅণ জাতি 
মংমিশ্রণেব (96010 96:861008$109) প্রথম স্তর 
এই মত গ্রহণ করেন নাই । তাহাদের পঙ্গের প্রথম 
কথা এই 
পুলায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে দৈহিক লক্ষণ অনুলারে 
নেগ্রিটো গোষ্টীভুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। 


চবি 


ভান ও বিজ্ঞান 


যে, দর্গিণ ভারতের প্রান্তসীমার কাদার, : 


| ১ম বধ, ৫ম সংখ্য। 


তারপর প্রাগৈতিহাসিক আমগ্গে যে সকল মহ্ষ্যগোষ্টী 
ভারতবধে উপস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা 
হয় সেই সকল গোগির বলিয়! শ্বীকুত করোটি 
প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া গেলেও নেশ্রিটোর বলিয়া! 


- স্বীকৃত প্রাগৈতিহাসিক আমলের করোটি, কংকাল 


প্রভৃতি কোন নিদর্শন গাঞ্জা গিয়াছে বলিয়! দাবী 
করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের তিনেভেলীর 
করোটি 10101) এর মতে নিগ্রোয়েড, কিন্তু সাধারণ 
মৃত এই মে, উহ! লগ্থামুণ্ড প্রোটে। অষ্টালয়েড | যদ্দিও 
গোট! ভারতবর্ষের কোথাও প্রাচীনযুগে বা বতগানে 
নেগ্রিটোর অন্তিত্বির সন্দেহাতীত কোনরূপ নিদর্শন 
পাওয়া যায় নাই, তথাপি ভারতবর্ষের আদিম 
অধিবাপী নেগ্রিটো গোঠিয় বলা হইয়াছে এই 
কারণে যে, নেশ্রিটে! গো্ীর মেবূপ কেশের বৈশিষ্ট্য 
(00101101003) দেখ। যায় কতকট। সেইরূপ কেনের 
বৈশিষ্ট্য রুয়েকজন লোকের মধ্যে দেখ। গিয়াছে । 

কিলিপাইনম, আন্দামান ও মলকায় নেগ্রিটোর 
অস্তিত্ব মানিগ্ধা লইয়া 11659 এই মত প্রকাশ, 
করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় নাই। 0811000800এর মতে 
ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের সমর্থন ছুঃসাহসিক 
মতবাদর 010890006717)9 0$91)0:6099 প্রচার 
বলিয়া গণা হইবার যোগ্য । ইহাদের ও এই দলের 
অন্তান্যের মত এই যে, প্রকৃত নেশ্রিটোকে ভারত- 
বধের আদিম অধিবাসী 80018170818 ৪ 
কোনমতে হ্বীকার করা যায় নাঁ। 

জামণণ নৃতত্ববিজ্ঞানী 9101:86906 এই দলের 
না হইলেও এই সঙ্গে তাহার নাম উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। তাহার মতে দক্ষিণ ভারতের 
কাদার প্রভৃতি জাতির মধো নেগ্রিটে। গোষ্ঠীর 
দৈহিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাহাদের 
কেশের বৈশিষ্ট্য ব্যাখা করিবার জন্য তিনি 
৮০:০৮০-ট২০৫:$৪০ সংমিশ্রণের কল্পনা! করিয়াছেন. 
ভারতবর্ষে অধিবাপীদ্বিগের অন্যে বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে 9108869808 যে সকল 


মে। ১৯৪৮] 


নৃতন মত প্রচার করিয়াছেন তাহার একটির উল্লেখ 
এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে । তাহার মতে 
দক্ষিণ ভারতের মেলানিড জাতি (ইহার মধ্যে তামিল 
জাতি পড়িতেছে ) 77090 984 বা 0798 
9810 899 এবু পূর্বশাধা বর বংশধর । তিনি 
অনুমান করেন, এই ইন্দোনেগ্রিড জাতির প্রস্তর 
যুগের সভ্যতার সঙ্গে আফ্রিকার উত্তর কাঙ্গা 
অঞ্চলের তুস্থা যুগের সভ্যতার সংযোগ থাকা সম্ভব। 
সংযোগ দেখান সপ্তব হউক বা না হউক লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে, দক্ষিণ ভারতের প্রচীনতম মভ্য- 
জাতি (তামল বা দ্রাবিড়) তাহার মতে আফিকা 
হইতে আগত নিগ্রো গোগির প্রবাসীদিগের উত্তর 
পুষষ। এই মত নৃতত্ববিজ্ঞানী সমাজে অনেকে 
গ্রাহা করেন নাই । 

ভার্তপর্ষে নেগ্রিটো। সংমিশ্রণের পরশে আরও 
হুইজন পর্ডিতের নাম উল্লেখ কর! প্রয়োজন । গ্চার 
হারবাট রিজলে তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (09019195 ০1 
[701%) দক্ষিণ ভারতে বা ভারতবর্ষের অন্য কোন 
অঞ্চলে নেগ্রিটোর লক্গণযুক্ত কোন জাতির অস্তিতের 
উল্লেখ করেন নাই । 'এডগার আর্সটন তাহার 
বৃহৎ গ্রন্থে (989698 9100. 11701109901 3০090610970 
[018) ভারতবর্ষের ক্ষোন জাতিয় মধ্যে নেগ্রিটে। 
সংমিশ্রণ স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণ ভারতের 
ল্লাতিগুলি সম্বন্ধে তাহার মত প্রামাণ্য বলি 
গৃহীত হইয়া থাকে। যে পশুমের মত চুল লইপ্া 
এত. বিতর্কের উৎপত্তি তাহার সম্বন্ধে তিনি 
বলিতেছেন, “[ 70959 ৪99 0101 0329 1100+- 
10091 16) ৬০০17 1810 10 900019200 
[10018 8100 109 988 01 101591 111917)1] 
8100 4১61080 [08197)6%৫0,৮ 

ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদ প্রচারের প্রসঙ্গে কয়েকটি 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 

(১) নেশ্রিটোবাদ প্রচারের মুলে কি ধারণ। 
থাকিতে পারে: * 

(২) দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপ- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৪৫, 


জাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আছে, একথ! 
বলিবার প্রকৃত ভিত্তি কি; 

(৩) ভারতবধের অন্ত কোথাও নেগ্রিটোর 
অস্তিত্ব বা সংমিশ্রণ প্রমাণিত হইয়াছে কি না; এবং 

(৪) নেগ্রিটে। সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া ষায় 
স্বীকার করিলে এই সংমিশ্রণের পরিমাণ কিরূপ 
ও কিভাবে ইহ। ঘটিয়াছে । 

শেষের তিনটি বিষয়ের আলোচনা উপরে কব! 
হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতে কাদার প্রভৃতি উপ- 
জাতির মধ্যে নেগ্রিটে। সংমিশ্রণ অনেকে অস্বীকার 
বরেন। যাহা] স্বীকার করেন তাহাদের পক্ষের 
একমাত্র প্রমাণ দীড়ায় কেশের বৈশিষ্ট্য । ভাঃ 
ভূপেন্জনথ দত্তের ভাষায় “7159 08986100 ০0৫ 
1961160 ৪6511) 08117 99186980000 
619 1086000 01 0005 17810 .01 809 108098,, 
তাহার মত এই যে, কাদার, অঙ্গমী নাগা প্রতৃতির 
কেখ নেগ্রিটোর কেশের অনুরূপ বলিয় স্বীকার করা 
মামু না; 101255215 10817 ও ৬০০15 081: এক 
বস্ত নহে। তাহাদের মস্তকের গঠনও নেগ্রিটোর 
অন্তরূপ নহে । অধিকল্ক  £015215 1091 দেখা 
যায় এরূপ মাত্র অল্প কয়েকজন কাদার পাওয়া 
গিয়াছে । বাস্তবিক পক্ষে এ সগদ্ধে আরও অঙ্গ 
সন্ধানের ফলে প্রকৃত তথ্য নিধর্শরিত না হওয়। 
পর্বস্ত কাহারও ব্যক্তিগত মতকে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ কর। যায় না। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে 
নেগ্রিটো সংমিক্ীণ আবিষ্ারের ভিত্তি আরও হূর্বল। 


, প্রসঙ্গ কমে বলা যায় যে, প্রমাণ প্রয়োগের দাসত্ব 


গ্রহণ ন| করিয়া কেহ কেহ 'ছোটনাগপুরের হে! 
ও বিরহর দিগের মধ্যে নেগ্রিটে। সংমিশ্রণ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। অঙ্গমী নাগা সম্বেদ্ধ ডাঃ হাটন নিজে 
প্রথমে নেগ্রিটো,: পরে মেলানেশিয়ান গংনিশ্রণের 
কথা বলিয়াছেন। মেলানেশিয়ান ও নেগ্রিটোকে 


একেহ এক গোষ্ীভূক্ত বলে নাঁ। 'তর্কের খাতিরে 


সামান্য পরিমাণ নেণ্গ্রটো সংমিশ্রণ দক্ষিণ ভারতে 
দেখা যায় স্বরকার করিলে, কি ভাবে এই সংমিশ্রণ 


২৪৬ 


ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক রকম অন্ুমাণ করা 
হইয়াছে। একটি অন্তমান এইরূপ যে, দক্ষিণভারত 
ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগের ফলে,-ইতিহাস 
এরূপ মোগ!যোগের কথ! বলে,উপকূলবাসী কোন 
কোন উপঙ্জাতিৰ মধ্যে সামান্য পরিমাণে রক্তের 
সংমিশ্রণ ঘট। সম্পূর্ণ সম্ভব। এই স্বীকৃতির দ্বারা 
নেগ্রিটে! গোঠী সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
অধিবাসী এই অগ্মানের কিছুমাত্র পৌকষত। কর! 
হয় না। | 

উপরে যে চাবিটি বিয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইগ়্াছে এইবার তাহার প্রথমটিব উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। 


নেগ্সিটে। গোঠি ভারতবধের প্রাচীনতম অধিবাসী, 
এই মত প্রচার করিবার মুলে কি ধারণা থাকা 
সগুব? প্রকৃত প্রমাণের অবস্থা যাহা দেখা যায় 
সেইরূপ প্রমাণের বলে এই ধরণের মত প্রচার 
করিবার হেতু কি হইতে পারে? একটি হেতু 
এই যে নেগ্রিটে। প্রভৃতি গোীকে বিভিন্ন গোঠীর 
মানবমমাজের মধ্যে প্রাচীনতম গোষ্ঠী বলিয়া 
মনে কঝ। হয়। ভারঙুবধে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ 
স্বীকার করিয়া লইলে নেখ্রিটোকে ভারতবধষের 
প্রথচীনতম অধিবাসী বলিবার একটা স্তর পাওয়া 
যায়। দ্বিতীয় হেতু কথা বল! হইতেছে । 

ভারতব্ষের অধিবামীদিগের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ 
কাল। যুরোপীয় গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে 
ষে, তাহাদের এক বুহৎ অংশের ভাষা ইন্দো- 
মুঝোপীয়ান ভাষা গোষ্ীভ্ক্ত এবং তাহারা যু:রাপীঘ় 
শ্বেতকায় জাতিদিগের জ্ঞাতি। প্রশ্ন উঠিয়াছে 
ইহাদের গাত্রবণ রুষ্ণ হইল কেন? উত্তরে বলা 
ইইয়াছে,, ইহার অন্যতম কারণ আটজাতির এই 
পৃধ শাখার ভারতবর্ষের কষ্ণবণের আদিম অধিবাসী 
দিগের সহিত বক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই 
কষ্ণবণের আর্দিম অধিবাসী কাহারা? রমাপ্রসাদ্ধ 
টশোব মতে তাহারা নিষাঁদ, 31011:108 1$800£911 
বু মতে প্রোটো-অষ্টাপয়েড, কোন বেন পণ্ডিতের 


ণ জান ও বিজ্ঞান 


[১মব্্ব, ৫ম সংখ্যা 


মতে তাহারা ভ্রাবিড় জাতি । মোট কথা, তাহারাই 
ভারতবর্ষের অনার্ধ আদিম অধিবাসী । শ্বেতকায় 
আর্ধদিগের বংশধরগণের চমের কুষ্ণত্বের জন্য 
ইহারাই দায়ী। এখন ভারতবর্ষের এই রুষ্কবর্ণের 
অধিবাসীদিগের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে । 
ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্বামানে নেগ্রিটো, সিংহলে 
বেদ রহিয়াছে । দক্ষিণ-পূর্বে অষ্টেলিয়ায় রহিয়াছে 
অষ্টরেনিয়ার আদিম অধিবাদী ও মেলানেশিয়ার, 
অধিবাসী । পশ্চিমে রহিয়াছে আফ্রিকার নিগ্রো 
জাতিগুলি। ইহারা সকলেই কৃষ্ণকার়। কৃষ্ণকায় 
মগ্ঘ্যগোঠী অধ্যুষিত এই বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় বলয়।কারে 
ভারতীয় উপদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভারতবর্ষের 
কৃষ্ণকাম্ন অধিবাসীদিগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বসিয়া ' 
পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই সকল কুষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ঠীর 
প্রতি আকুষ্ট হইয়াছে । এজন্য এই প্রসঙ্গে নিগ্রো। 
ইথিওীয়ান, মেলানেশীয়ান, নেগ্রিটো, অষ্ট্লিয়ার 
অধিবাসী প্রভৃতির ঘন ঘন উল্লেখ দেখ "যায় 
নেগ্রিটো গোঠিকে প্রাচীনতম মনুস্যগোষীগুলির 
মধ্যে পরা হয়। এ জন্য ভারতবর্ষে এই গোর্ঠাই * 
আদিম অধিবাসী, এই মত প্রচারিত হইয়াছে যুক্তি 
সহ প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই | 

উপবে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কেহ 
মনে করিতে পারেন যে, সম্ভবতঃ এই সকল কৃষ্ণ 
কায় জাতি তাহাদের বতর্মান বাসভূমি হইতে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিত- 
গণের অনুমান অন্থরূপ | 07109 £61092%] $1)- 
19505 9110110186101) 900 0016019 11) 8০00$)) 
19986 4১918 9691008 60 1188 10861 1017) 
00:৮0 60 ৪0960, 196091 6090 10700 809 
19189100960 6109 1170101820৮ (1. নর. [708600) 
ইহার অর্থ এই যে, কৃষ্ণকায় মন্ত্তের যতগুলি 
বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষে দেখা যায় বা যাহাদের 
উপস্থিতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা। - 
সকলেই এশিয়ার প্রধান ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিগ্জ এখানে বসবাস করিবার পর তাহার্দের 


মে, ১৯৪৮ ] 


বতগ্বান বাসভূমিতে চলিয়া গিয়াছে, এইরূপ অঙ্কমান 
করিতে হইবে। তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের 
বতথান বাঁসভূমি হইতে জলপথে ভারতবর্ষের উপকূল 
অঞ্চলে উপস্থিত" হইয়াছিল এবং তাহাদের সহিত 
সংমিশ্রণের পরিচয় যাহা পাওয় যাইতে পারে তাহা 
উপকূল অঞ্চলেই পাওয়া যাইবার মম্ভাবনা, এরূপ 
অনুমান করা কেন চলিবে না তাহার সম্মোষজনক 
কারণ নির্দেশ করা হয় নাই । দক্ষিণ-ভারতের বেদা- 
*গোীর কয়েকটি উপজাতি সম্বন্ধে পত্ডিতগণ এইরূপ 
অনুমান করিয়াছেন। কাদার প্রভৃতি উপজাতির 
সঙ্গে আন্দামানের নেগ্রিটে। অপেক্ষা মালয়ের সেমাং 
প্রভৃতি উপজাতির দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্ঠের কথা 
কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী তুলিয়াছেন; তাহা ও এই 
অনুমানের পোষকতা৷ করে| সুতরাং এই অন্ুম(নকে 
সহঞ্গে উড়াইয়! দেওয়। চলে না। 
উপরের আলোচনা হইতে বুঝা! যাইবে, ভারতবর্ষে 
নেগ্রিটো! গোঠী প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মতবাদ 


জান ও বিজ্ঞান 


২৯৭ 


প্রচারের মূলে কি ধারণা কার্য কনিতেছে ও 
ইহার সপক্ষে কতখানি যুক্তিসহ প্রমাণ আছে। 
এই আলোচনা হইতে আরও জানা যাইবে যে, 
ভারতীয় নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মধ্যে ধাহারা এ 
সম্পর্কে নূতন আবিষ্কারের বা নৃতন মতবাদ প্রচার 
করিবার রুতিত্ব দাবী করেন তাহাদের দাবী অমূলক। 
তাহাদের পূর্বগামী ও পৃষ্ঠপোষক বু যুঝোপীয় 
নৃতত্ববিজ্ঞানী এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন 
এবং অনেকে আবার এই মত সম্পূণ অগ্রাহা 
করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমায় 
অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
বহিরাগত নেগ্রিটে! সংমিশ্রণ ঘটা অপভ্তব নহে, 
মাত্র এইটুকু বিন। দ্বিধায় স্বীকার করা চলে, কিন্ত 
সন্দেহ থাকে এই সর্থমশণ বাস্তবিক নেগ্রিটো 
অথবা মেলানেশিয়ান (99160 29৫1০) 
মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের কথা পরে আলোচনা করা 
হইবে। 


বিশ্বজগৎ আপন অতি-ছোটকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি বড়োকে 
ছোটে! করে দিব, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির 
কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে 
আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মীন্ুষ আর যাই হোক নহজ মানুষ নয়। 
মান্য একমাত্র জীর যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ 
করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে । মান্থষ সহজ শক্তির সীমানা 
ছাড়াবার সাধনায় দুরকে করেছে নিকট, অনৃশ্ঠকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে 
দিয়েছে ভাষা, প্রকাশ লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মান্য 
সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে। 
যে সাধনাম্ব এট! মম্তব হয়েছে তার স্থধোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ 
মানষেরই নেই। অথচ যারা এই-_সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই 
বঞ্চিত হলো তারা! আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে এক ঘরে হয়ে রইল। 


-বববীজ্নাথ 


 ভ্কষি বিজ্ঞানকষক ও দেশ" 


শ্রাশববোধনাথ বাগচী 


গরশিবার খাগ্ঠ সমসা।; এক বিঘাক্ত চক্ষের মণ্যে 
খুপপাক খা/চ্ছ। শল্প কিছুদিন পূর্বে স্যার জন 
বয়েত অরষে উক্তি করেছেন তাতে দেখা যায় মে, 
প্রচুর শসা উৎপাদন সন্ধে এই সমসা! কিরূপ 
সঙ্কটাপনন অবস্থায় এসেছে । ভাবতবন্মে ত এ সমস্যা 
কমিক ব্যাপিবহ আকার পারণ করেছে । অচিরেই 
খাছাসমস্যার অস্কতঃপক্ষে কিঞ্ষিৎ সমাণান ন| করতে 
পারলে দেশের অবস্থ! অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠবে। 
পৃথিবীর সভাতার উন্মেষ হয়েছে কৃষিকাধে 
মানুমের জ্ঞান হওয়। থেকেই এবং মাম যদি 
বেশ কিছুদিন পৃথিবীতে বাস করতে চায় তবে 
তাকে এই কুষিকার্ষের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর 
করতে হবে। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে 
সভ্যতার ক্রমবিকাশ । তাই সভ্যতীর বিভিন্ন 
যুগের নামাকরণ হয়েছে শিল্পের মূল বসদ খনিজ 
পদার্থ থেকে, যথ] লৌহযুগ; কয়লাযুগ, তৈলযুগ । 
যুদ্ধোত্তর যুগকে আমব। ইউবেনিয়ম এবং প্ল্যাস্টিকের 
যুগ বলতে পাবি। কিন্তু পৃথিবীতে খনিজ সম্পদ ত 
অফুরন্ত নর । তাই দেশে দেশে এত বিদ্বেষ, তাই 
এক মহামীরণ যন্জ শেষ হতে না হতেই আবার 
প্রলয়ের ডাক ভেসে আমছে। এই প্রলয়ের পরও 
যদি মাসুষ টিকে থাকতে চায়, সভ্যতাকে যদি 
ইন্নততর স্বরে নিয়ে যেতে তয়, তবে শিল্পকে উত্ভিজ্জ 
পদাথের উপরই নির্ভর করতে হবে। তাই পুনরায় 
কৃষি বিজ্ঞানের উপরই সভ্যতাকে নির্ভরশীল হ'তে 
হবে। হাঙ্ার হাজার বছরের নদীতীরবর্তা সভাতার 
দিকে চেয়ে আমরা ভেবেছিলাম যে মাটি বুঝি 
আপনা থেকেই চিরকালের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় 
ক্ষুধা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু আজ সে ভূল ভেঙজেছে। 


তবে আশার কপ এই ঘষে, মাটিকে বদি স্থুচারুকূপে 
ব্যবহার করতে পারি-মাটির' প্রতি যদি যথোপযুক্ত 
দৃষ্টি দিতে পারি তবে সে চিরযৌব্না৷ থেকে আমাদের 
ক্ষণা মিটিয়ে দিতে পারবে, যা খনিজ পদার্থের পক্ষে 
অসস্তভব। ক্ুষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ট হল 
মাটিকে চিরযৌবনা কবে বাখা। 

রুষি-বিজ্ঞানের বিষয়কে চার ভাগে ভাগ কবা 
যেতে পাবে, যথা ১৮ 


(১) ঘাটি 

(২) মাটি ৪ গাছপালা 

(৩) মাটি ও কৃষক 

(৪) মা।ট ও দেশ ৃ 

(১) কৃষি বিজ্ঞানের সব কিছুই প্রণানতঃ নির্ভর 


করে মাটির ওপর । কালপ্রবাহে, রোদে, বুট্টিতে 
ধীরে দীরে শিলা! থেকেই মাটির জন্ম । তাই মাটির 
ধর্ম ব্হুলপরিমীণে শিলা ও আবহাওয়ার প্রকৃতির 
উপর নির্ভরশীল। মাঁটিবু সবচেয়ে বেশী কার্ধকরী 
অংশ থাকে তর কণাদলে । এই কণাদল অংশ 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ অজৈব খনিজ পদার্থে 
যথাঃ কেওলিনাইট বা ম্ণটমরিলনাইটে গড়া । 
সুপরিচিত চীনামাটি ও লালমাটির প্রধান অংশই 
এই কেওলিনাইট, আবার এটেলমাটি বা যে সব 
মাটিতে তুল! ভাল জন্মায় তা মণ্টমবিলনাইটে 
গড়া। মাটির উপবিভাগের প্রাক্কৃতিক ও রাসায়নিক 
ধমের উপর জমির উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর 
করে। 





সী স্পা: 


বন্ত তার সারাংশ কর্তৃপক্ষের সৌজন্তে প্রকাশিত । 


. মে, ১৯৪৮] 


(২) মাটি থেকে আমবা ছুরকম ফসল চাই, 
যা আমাদের আহাধ বস্ত্র জোগাবে ও যা থেকে 
আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ব ও শিল্পসম্ভার তৈরী 
করা সম্ভব হবে। কোন্‌ জমিতে কি ফসল হবে, 
তার পরিষাণই বা কতট! হবে তা বিশেষভাবে 
নির্ভর করে মাটির প্রক্কৃতির উপর, পারিপাশ্থিক 
অবস্থা, জের ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার 
উপর। গাছপালা ও জীবজগৎ প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে তাদের দেহ গঠন করছে মাটি 
থেকে স্থতরাং মাটি থেকে যে সম্পদ আমরা নিচ্ছি 
তাকে তা আবার ফিবিষে দেওয়া প্রয়োজন, যদি 
তার কার্ধক্ষমতায় হানি করতে না চাই। তাই 
মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াসে গ্রথম মনে 
আসে সারের কথা। সারকে প্রধানতঃ ছু'ভাগে ভাগ 
করা যায়, অজৈব ও জৈব সার। অজৈব সারের 
মধ্যে ফস্‌কেট, নাইট্রোজেন ও পটাশিয়াম এই 
তিনটিই প্রধান। অজৈব সারের অভাব আমাদের 
অত্যন্ত বেশি। সম্প্রতি সিদ্ধিতে ( বিহার ) 
এমোনিয়ম-সালফেট তৈরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে; 
কিন্তু তাও চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। 
মুস্বিল এই ষে, নাইট্রোজেন সার তরী করা বহু ব্যয় 
সাপেক্ষ । উপরস্ত বিশেষজ্ঞের ও যন্ত্রপাতির জন্য 
' পরমূখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তবে আশার 
কথা এই যে, নাইট্রোজেনের অভাব জৈব সার দিয়ে 
বেশ কিছু মেটান ধায়। কিজ্ঞি ফস্কেট সারের 
"জন্য অজৈব সারের উপরই নির্ভর করতে হয়। 
আমাদের দেশে ফস্‌ফেট সাবের খুব অভাব ; অথচ 
সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পশুপক্ষীর 
হাড়ের প্রচুর অপচয় হয় এবং যেটুকু সংগ্রহ হয় 
তাও বিদেশে চাঁলান যায়। অথচ স্বল্লায়াসেই 
আমাদের দেশে এই হাড় থেকে উৎকুষ্ট ফদ্‌ফেট্‌ 
সার, সুপার ফস্ফেট--তৈরী করা যেতে পারে। 
৬ম্্তরাং আমি এদিক :থেকে জনসাধারণকে 
ও সরকারকে বিশেষভাবে অবহিত হতে 
অনুরোধ করছি। পটাস সারের জন্য 
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২৯৯ 


কচুরীপানার সবহার করলে দেশের স্বাঙ্থোেবও 
মঙ্গল হবে| | 

জৈব সারের মধ্যে গোবর বহুকাল থেকেই চলে 
অ'সছে। সবুঙ্গ সার, যথ|--ধনচে, মীম প্রভৃতি 
ও কম্পোই সর মম্পর্কে ককের সচেতন করে 
দেওয়া উঠিত। চীন দেশে বহু প্রাচীন কাল 
থেকেই মল ও পরিত্যক্ত আবর্জন৷ সার হিস।বে 
ব্যব্হত হয়। বতমান ঘাঞ্রিক ও রাসায়ণিক. ঘুগে 
রুচিবিকার ন| ঘটিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সার 
হিসাবে মল ও পরিত্যক্ত আবর্জনার ব্যবহার কর! 
আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতব্য। 

কুষিকার্ষে জলকেও নার হিলাবে দেখা উচিত । 
প্রয়োজনানুরূপ জলের অভাবে শস্তের ক্ষতি সব'জন- 
বিদ্িত এবং আমাদের কৃষিব্যবস্থায় জলমেচনের 
আবশ্যকতা অনেকদিন থেকেই সরকারেরও দৃষ্টি 
আকর্ষন করেছে এবং আশার কথা, উন্নত পরি- 
কল্পনাও সরকার হাতে নিয়েছেন। 

আর একটা কথা মনে রাখ! দরকার যে, কতক- 
গুলি অন্গৈব উপাদানের যথা-_তামা, দস্তা, ম্যাশ|- 
নিজ, বোরন ইত্যাদির লঞ্চ ভাগের এক ভাগের 
অভাবেই ফসলের প্রচুর ক্ষতি-বৃদ্ধি হতে পারে। 
অনেক ফসলের ও তত্তোজী পশুর ব্যাধির কারণ 
এই সব পদার্থের উপযুক্ত মাত্রার অভাব বা বৃদ্ধি। 

(৩) জমি আশানুরূপ ভাল খাকলেও কুষকের 
অঙ্ঞতা বা শক্তির অভাবে আশানুরূপ ফল পাওয়া 
যায় না। ভারতবর্ষে উৎপাদন-ক্ষমতা এত 
কমে যাওয়ার প্রধান কারণ অজ্ঞতা নয়_-কৃষকের 
যথোপযুক্ত শক্তির অভাব। অবশ্ঠ 'বতগ্ানকালীন 
উন্নততর বাবস্থা গ্রহণ করলে মাটির উৎপাদন 
ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে বেড়ে যাঁবে যাঁতে আমরা 
থাগ্চসম্পর্কে শ্বাবলম্বী হতে পারব। এদিক থেকে, 
বিশেষভাবেই প্রয়োজন কৃষককে শিক্ষা দেওয়া । 
কোন্‌ জমিতে কখন কি ফনল লাগান উচিত 
এবং কোন্‌ ফমলের পর কেনি ফসলের “চাষ 
করা উচিত, এ সম্পর্কে ক্কষককে বিজ্ঞানসম্মত 


২৩৩. 


উপায়ে ব্যকিগতভাবে অবহিত করা বিশেষ 
কতধ্য । আমর! দি ভাল ফসল চাই তবে তাদের 
ভাল বীঙ্গ দেয়! গ্রয়োজন এবং এটাও দেখা 
উচিত গেন তার! অভাবে পড়ে সেই বীঙ্গই ন| 
খেয়ে ফেলে। আবার ধেঁ সব বীল্জ থেকে তাড়। 
ত|ড়ি ফসল পাওয়া যেতে পারে সে সব বীঞ্জই 
দেওয়া উচিত। রুঘক যাতে স্বাস্থ্য সম্পদ ন। 
হাবায় তার দিকে আশু দৃ্ি দেওয়া গ্রয়োজন। 
সে যাতে জমির চামের সঙ্গে সঙ্গে হাস, মুবগী, 
গরু, শৃকর ইত্যাদি পশ্তপক্ী পালন করতে পারে 
সেদিকেও সাহায্য কবা দরকার। এতে তার 
স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে, আর 'মাধিক স্বচ্ছলতা বেড়ে 
যাবে। গ্রামে কষকের অবস্থা যতদিন ভাল না 
হচ্ছে ততদিন শিল্লোন্নতি হলেও দেশের দূর্বলতা 
ও ব্যাপক ব্যাধি কখনই ঘুচতে পারে না। 

আমাদের দেশে অনেক অনুর্বর প্রাস্তর আছে 
যেখানে ফসল উৎপাদন বহু ব্যয়সাধ্য ও আশাম্ুরূপ 
লাভজনক নয়, অথচ স্বভীবতঃই প্রচুর তৃণাদি জন্মায়। 
সেখানকার অধিবাসীদের কতব্য হবে, এই সব জমি 
ফসলের জন্য ব্যবহার ন1 করে পশুপক্ষীর, চারণক্ষেত্র 
রূপে ব্যবহার করা । এই সব প্রদেশের পক্ষে শস্য 
উত্পাদনের চেয়ে পশুপক্ষী পালন, ডেইরী ইত্যাদি 
ব্যবস। অধিকতর লাভজনক হবে এবং সমগ্র দেশের 
পক্ষেও তা! মঙ্গলময় হবে। সরকারের উচিত, এদিকে 
বিশেষভাবে নজর দেওয়া এবং স্থানীয় অধিবাসী- 
দিগকে উপযুক্ত শিক্ষা! ও সাহায্য দেওয়]। 

প্রতিদিন ভেঙ্জালের জালায়, স্থখাগ্যের অভাবে 
আমাদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। 
এমন কি, যারা যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করতে পারেন 
বা করেন তারাও গুষ্ীকর খান্তের অভাব থেকে 
রেহাই পাচ্ছেন না। আমাদের থাগ্প্রব্যগুলি 
যথাসম্ভব ঘরে তৈরী করে নেওয়া সম্পর্কে বিশেষ 
ভাবে অবহিত হওয়। প্রয়োঞ্জন। প্রতি গৃহস্থেরই 
(বিশেষতঃ গ্রামে ও মফঃম্বল সহরে ) উচিত হবে 
নিজ বাগানে ভিটামিনযুক্ত স্বাস্থ্যকর খাস বথা 
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টমেটে।, গাঙ্জর, শ্তালাভ পাতা! ইত্যাদি জল্মান। 
এট। খুব ব্যয়সাধ্য বা! পরিশ্রম সাপেক্ষও নয় । 

(8) কৃষককে তার প্রয়োজনীয় খবর জানিয়ে 
দেবর প্রধান দায়িত্ব সরকারের এবং সঙ্গে সঙ্গে 
এমন ব্যবস্থাও সরকারের করা উচিত, যাতে 
কুষকের তথ1 সমগ্র দেশের পক্ষে সম্ভব হয় নতুন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের চাষ করা, যার 
ফলে আমাদের ফসল বহুল পরিমানে অচিরেই বুছি 
পেতে পারে। 

সরকারের উচিত হবে স্থদূরপ্রসারী ব্যাপক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা, *্যাকে রূপ দেবার জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সত্বর অবলম্বন করতে হবে। 
এপ্দিক থেকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে: 

(ক) মাটির অপচয় যাতে না হয়, 

(খ) মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা, বহুবায়সাধ্য 
হয়ে পড়বে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেওয়া, 

(গ) যাস্ত্রিক চাষের জন্ত উপযুক্ত ধরণের 
ট্যাব প্রভৃতি তৈরীর ব্যবস্থা করা, 

ঘে) সমাজব্যবস্থা ও লোকশিক্ষ1! ধীরে ধীরে 
তদনুযায়ী করে তোল, 

এছাড়া, ব্তমান সঙ্কট কাটিয়ে উঠবার জন্য 
এখনই এই সব ব্যবস্থা কার্ধকরী ক'রে তুলতে হবে :-_ 

(ক) প্রতি মহুকুমায় উপযুক্ত পরিমান ভাল 
বীজ সংগ্রহ ক'রে রেখে কষকদের মধো সময়মত 
যাঁথোপযুক্ত উপদেশ দিয়ে বিলি করা, 

(খ) চাঁষের ভাল লাঙ্গল ও গরু সংগ্রহ কথে 
বিনাহদে ধার দেওয়া, 

(গ) প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রত্যেক হাটে 
বেতার-যন্ত্র প্রতি! ক'রে প্রতি সপ্তাহে কোন্‌ অঞ্চলে 
সেই সময় কি ফসল লাগান বা কাটা উচিত, 
কোন আসন্ন দুর্যোগের হাত থেকে কি করে রক্ষা 
পেতে পারে, কি ক'রে ফসল ভালভাবে মজুত রাখা 
যায়, তার বিশেষ নিদে শি দেওয়া, রি 

ঘে) প্রত্যেক গ্রামে সমবায় প্রথায় চাষআবাদ 
ও গৃহপালিত পশ্তপক্ষী পালনের যথোপযুক্ত 


মে, ১৯৪৮ ] 


ব্যবস্থা অবলম্বন করা৷ এবং তাদের এর উপকাবিত। 
মম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত কর|। খণ্ড জমির 
দোষ সবাই জানে, অথচ অনেকখানি জমি এক 
নাগারে পেলে তার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ফসলের 
আবাদ করলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেকগুণে 
বেড়ে যাবে এবং প্রত্যেক কষকই তার অভাব 
মেটাতে পাববে। 

গ্রামবাসীদের সন্দেহ দূর করার জন্য সরকায়ের 
উচিত হবে কয়েকটি আদর্শ বা মডেল গ্রাম গ্রতিা 
ক'রে পাশের অধিবাসীদিগকে চোঁথে আঙ্ুল দিয়ে 
এই ব্যবস্থার স্থবিধার কথা দেখিয়ে দেওয়া, 

(উ) উপরোজ নিদেশ দেবার জন্য প্রয়োজন 
হবে দেশের মাটির (প্রতি গ্রামের মাটির) প্রক্কতি। 
তার পারিপাস্বিক আবহাওয়া, রাপায়নিক বিশ্লেষণ 
প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জরীপ কর! এবং 
তাকে উপযুক্ত ভাবে কধকদের সাহাধ্যার্থে প্রয়োগ করা, 

*(চ) প্রত্যেক প্রদেশে নরকারী কৃষি 
গবেষণাগার সত্যকাঁর কার্যকরী অবস্থায় রাখ, যেখানে 
শুধু অন্যান্য সরকারী দপ্তরের মত ফাইলের বোঝা-ই 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৪ ৬ 


বেড়ে উঠবে না--যেখানে হবে দেশের গ্রয়োজনা- 
চুষায়ী, সত)কার গবেষণা, যার উপর ভিত্তি ক'রে 
₹ষকদের দৈনন্দিন জীবনের কাজে নিদেগ দেওয়া 
সম্ভব হবে| গবেষণাগারে তৈরী হবে উন্নত ধরণের 
বীজ, এমন সব বীজ যা সাধারণের হাতে এক 
চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যেই ফসল দেবে, কিংবা যে 
বীজ দেবে চিরফলপ্রস্থ গাছ। 

পরিশেষে শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে, 
এগুলো! শুধু কাগজের উপর পরিকল্পনা বা রজমঞ্চের 
ধাকা বক্তৃতা নয়। অন্য দেশ এই সব বাবস্থা 
অবলম্ন করেছে, আমাদের দেশেই বা সম্ভব হবে 
না কেন? শুধু চাই আমাদের বলবতী ইচ্ছা ও 
চারিত্রিক দৃঢ়তা । 

বিভিন্ন শাখ। বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানের সেবা 
নিয়োজিত, যে বিজ্ঞানের সাথে সভ্যতার উন্মেষ, 
যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বেঁচে' আছি এবং 
বেচে থাকবার কামনা করছি সেই বত্রূপী 
বৈচিত্রমহী কষি-বিজ্ঞানের সাধনায় দেশবাসী ও দেশ- 
নেতার! সম্যক অবহিত হন এই কামনা করি। 


“শিক্ষা যারা আরস্ত করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাঁগারে না 
হোঁক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের গ্রবেণ করা আবশ্যক । 


রবীজ্জনাথ 


"বিদেশী ভাঁষার সাহায্যে পাঠ্যবস্ত্র মধ্যে গ্রাবেশ, অনধিকার গ্রবেশ। 
তাহাতে প্রবেশ ঘটে কিন্তু অধিকার ঘটে না ।? 


রসায়নশিল্পির কতিপয় প্রবতক 


পূরববানুবৃত্তি 
শীরমেশচন্র নায় 


আ।য়লণাণ্ডের অন্তগত এনিম্জিপেন নামক স্থানে 
১৭৭৬ থুঃ জোসিয়া কিছফার গান্বল জন্মগ্রহণ 
করেন। মাসগোতে পড়াশুনা শেষ করিয়া প্রথমে 
তিনি নিজ সন্মসহর প্রেসবিটাবীর পুরোহিত হন। 
পরে পৌরোহিতা করিতে বেলফাষ্টে যান এবং 
অবসর সময়ে রসায়ন সম্বন্ধে পাঠ ও পরীক্ষা 
আরগ্ত করেন। দিন দিন পৌবোহিত্যে তাহার 
আগ্রহ কমিয়! রসায়নে আন্রক্তি বাড়িতে লাগিল। 
অপশেষে পুরোহিতের কাজ ছাঁড়িয়৷ দিয়া তিনি 
অল্পক্বপ্প বাসায়নিক দ্রবাদি প্রস্তত করিয়। বিক্রয় 
কণিতে জগ করেন। মাস্প্রাটের মত তিনিও 
রাসায়নিক এরব্যের ব্যবসা! ডাব্রিনেই আরম্ত করেন 
এবং পরে তীহারা লাঙ্কাশাম়ারে সেপ্টহেলেন্স 
প্রদেশে সোড।র কারখানা করিতে মিলিত হন। 
লাঞ্কাশ।ফ়ারের সোভার কারথান। শীত্বই জন- 
সাধারণের মধ্যে তুমুপ আন্দোলন উপস্থিত করিল। 
ল্য পদ্ধতিতে হাইড্রোক্লেরিক এগিড বাষ্প 
বাহির হয়; এ এপি গ্যাস পাবিপান্থিক গ্রামসমূহে 
বিশেষ অনিষ্ট কৰিতে লাগিল। সবুজ শসাক্ষেত্র 
এবং পশুচারণের তৃণাবুত মাঠ সকল পুড়িয়। গেণ, 
গাছপাল৷ সব শুকাইতে লাগিল এবং এ এনিড 
বাম্প যে জিনিসের গায়ে লাগিল তাহাই নষ্ট 
হইল। তখন আইন করিয়। সোডা প্রস্ততকাপীদের 
কারখানা হইতে এমিভ গ্যাস বাহিরে যাওয়া 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সোডা প্রস্ততকারীরা 
এই অনিষ্টকর বাম্পনির্গম রুদ্ধ করিবার অনেক 
বকম চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধাজনক কোন 
উপায় বাহির করিতে পাবিল না। বাধ্য হইয়া 


শেষে মাসপ্রাগাস্থলের প্রকাণ্ড সোডার কারখানা 
বন্ধ করিয়া দিতে হইল । 

কিছুদিনের মত পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্ত 
ল্যবর। পদ্ধতি একবারে মরিল না। কয়েক বংসর্‌ 
পরেই আবার ইহা! মাথ। তুলিয়া দীড়াইল। ১৮৩৬থুঃ 
উইলিয়াম গসাজ মিনাবের সাহায্যে হাইড্রোক্লোরিক 
গ্যাস ছড়াইয়া পড়া বন্ধ করিবার পরীক্ষা সম্পূর্ণ 
করিলেন। গসাজের আবিষ্কৃত পন্থা খুবই সহজ ও 
হবলভ ছিল। একটা উচ্চ মিনার বা বুরুজ তৈয়ারী 
করিয়া তাহ। পাথুরিয়। কয়লায় পূর্ণ করিতে হয়:এবং 
মিনারের ছাদ হইতে জলের ধারা কয়লার গ 
বাহিয়৷ নীচে পড়িতে দিতে হয়। নির্গত হাইড 
ক্লোরিক এসিড গ্যাস মিনারের নিয়দেশ হইতে 
উপরে ষাইবার পথে ঠাণ্ডা জলের সংশ্রবে আসিয়া 
দ্রবীভূত হইয়৷ পতনশীল বারিধারার সহিত নীচে 
নামিয্া আসে। গসাজের আবিষ্কারের কথা শুনি 
মাসপ্রাট কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন। মাঁসপ্রাট 
বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, সামান্য ঝরিধারা 
নির্গত অজস্র এসিড গ্যাসের বহিগষন বন্ধ করিতে 
পারিবে। তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার কারখানা 
হইতে এক ঘন্টায় যে গ্যাপ বাহির হয় তাহা ধরিতে 
বালীশানন্‌ নদীর সমন্ত জলও সক্ষম হইবে না” 
মাসপ্রাট কিন্তু তুল করিয়াছিলেন। তিনি 
জানতেন ন। যে, হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস 
জলে কত বেশী দ্রবণীয়। ঘনমান হিসাবে ১ ভাগ 
জলে সাধারণ তাপে ৫২৫ ভাগ এলিড গ্যাস গুলিয়] 
া়। গসাজের মিনার শীঙ্রই কাজে লাগান হইল 
এবং দেখা গেল ষে, সামান্য গ্যাসও মিনারের 


মে, ১৯৪৮] 


বাহিরে আসিতেছে না। যে অনিষ্টকারী গ্যাসের 
জন্ব সে।ড। তৈয়ারীর কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, 
পরে তাহাই ল্য প্রণালীকে বাচাইয়া রাখিবার 
জন্য মূল্যবান সামগ্রী হইয়াছিল। গসাঁজের নিকট 
মীসপ্রাটের কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ জিল। 

রসায়ন-শিল্প প্রবর্তকদের গগনমগ্ডলে উইলিয়াম 
গলাজ একটি উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি 
লিন্কন্সায়ারের বারো-ইন-দি-মার্ঁপ নামক একটা 
* ছোট্ট গ্রামে ১৭৯৯ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
এক কাকার রাসায়নিক পদার্থ ও ওুধধ বিক্রয় 
করিবার একটী দোকান ছিল। সেইখানে শিক্ষা- 
নবিসরূপে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি 
» লিমিংটন সহরে লিমিংটন লবণ প্রস্তত কবিবার 
জন্য নিজে একটা কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই ব্যবসায় তাহাকে সন্তষ্ট করিতে পারে নাই, 
কারণ ছুই এক বৎসরের মধ্যেই তাহাকে আমরা 
উস্টরসায়ারের অন্তর্গত স্টোকপ্রায়র নগরে ফার্ডনের 
অংশীদাররূপে ক্ষার ও লবণ প্রস্তত করায় ব্যাপৃত 
দেখিতে পাই । 

গসাজ রসায়ন শিল্পকলার নাঁনারূপ উন্নতি 
করিয়াছিলেন এবং রসায়ন-শিল্পের যন্পাতি সম্বন্ধে 


অনেক পেটেপ্ট লইয়াছিলেন। গসাজকেই প্রথম * 


ঝাসায়নিক এপ্রিনিয়ার বলিতে পারা যায়, কারণ 
তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে, বাসায়নিক এপ্রি- 
শিয়ারিং অন্য সকল প্রকার এপ্রিনিয়ারিং হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গসাজের সময় অবশ্ঠ রাসায়নিক 
এঞ্জিনিয়ারিং রসায়ন ও এপ্িনিয়ারিংয়ের একটী 
আকারহীন মিশ্রিত বাশি ছিল। আজক।লকাঁর 
মত তখন ইহ! একটা নৃতন পেশারূপে দান! 
বাধিয়া উঠে নাই, কিন্বা ইহা! ইলেকটি-ক্যাল 
এপ্সিনিয়ারিংয়ের মত পৃ বিগ্ভার একট! বিশেষ শাখা 
বলিয়াও পরিগণিত হয় নাই । 
রসায়ন শিল্পের ইতিহামে গসাজের পরই 
ওয়ালটার ওয়েলডেনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। 
তিনি ১৮৩২খুঃ লো-বরোতে জন্মগ্রহণ করেন। 
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দ্বাবিংশ বংসর বয়সে তিনি সাংবাদিক হিসাষে 
খ্যাতি অর্জন করিবার আশায় লণ্ডনে আসেন। 
১৮৬০খুঃ তিনি "ওয়েলডেনস্‌ রেঙ্ধিষ্টার অফ ফ্যাক্টস্‌ 
আযাণ্ড অকারেন্সেস্‌ লিটারেচার, সায়েন্স আযাণ্ড 
আটল”, নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
করেন, কিন্তু এ পত্রিকা ব্খীদিন স্থায়ী হয় নাই। 
তিনি “ওয়েলডেন্স্‌ জর্ণাল” নামক পত্রিকারও উদ্ভাবক 
ও প্রকাশক হইয়াছিলেন। ইহা আদর্শ ও স্থভৌল 
পোষাক, পরিচ্ছদাদি সম্বদ্ধে একখানি জনপ্রিয় 
মাসিকপত্র এখনও পর্যস্ত ইহা বিগ্যমান আছে। 

ই£। সোভাগ্যের বিষয় যে, সাহিত্যান্বাগ ত্যাগ 
করিয়া ওয়েল্ডন কিমিতি-চায় আসক্ত হন। 
অবস্ত পূর্ষেও তিনি এই ব্ষিয়ে কিছু পড়াশুনা 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্মনশিল্লের প্রসারের 
সহিত বিরঞ্কচুর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য ক্লোরিনের 
চাহিদ| অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্লোরিন 
সাধারণ লবণ, মাঙ্গানীঞ্জ ডাইক্মারিড ও সাঁলফিউরিক 
এসিডের মিশ্র তপ্ত করিয়া তৈয়ারী হইত, কিন্ত 
এই প্রস্ততপ্রণালী খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। ইহার 
প্রধান কারণ এই যে, ইহাঁতে অব্যবহার্ধ উদ্ধতের 
সহিত ছুই তৃতীয়াংশ ক্লোরিন এবং সমস্ত মাঙ্গানীজ 
ন্ট হইত। 

১৮৬৫খুঃ ওয়েলডেন রসায়ন শিল্পের প্রথম 
পেটেন্ট লইয়াছিলেন। এই পেটেপ্টটী আজকাল 
ওয়েলডেনের পুনরাবত ন পদ্ধতি বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছে । ক্লোরিণ গ্রস্ততের পরিত্যক্তাংশ হইতে 
মাঙ্গানীজ উদ্ধার করাই ইহার উদ্দেশ্য | নিজ 
উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নানালোকের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিবার বুথ চেষ্টার পর, ওয়েলেডন জোনিয়াস্‌ 
গান্বল নামক এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। সেন্ট 
হেলেন্সে গাঙ্গল নিজের ক্লোরিনের কারখানায় 
ওয়েলডেনকে স্বীয় পদ্ধতির পমাধান করিবার অঙ্মতি 
দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ ওয়েলঙনের পুনরাবত'ন 
পদ্ধতি বৃহৎ ভিত্তিতে প্রথম পরীক্ষিত হয় এবং 
ইহার সাফল্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। ক্লোরিন 


৩০৪ 


উৎপাদনের অব্যবহার্ধ উদ্ধতে” বতমান মাঙ্গানীজের 
শতকর| নব্বই ভাগ উদ্ধার করিতে পারা গিয়াছিল 
এবং বিরঞ্চক চূর্ণের মূল্য মন প্রতি চারিটাক| কমিয়া 
গিয়াছিল। ওয়েলডেন-পদ্ধতি বয়নশিল্পজগতের 
যথেষ্ট শ্রবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল | ১৮৮২ খুঃ 
ওয়েলঙন রয়েল সোদায়িটার সভ্য মিবাচিত হইয়া 
ছিপেন এবং প্রধানতঃ তাহার্ই প্রচেষ্টায় লগ্নে 
'সোসায়িটা অফ কেমিকেল ইগ্ডাই্রী' স্থাপিত 
ইইয়াছিল। 

রসায়নশিল্পের আলোচনায় ওয়েলডেনের পরই 
মন্ডের স্ুদুর্ব্ঠাপী লামের উল্লেখ ক] উচিত। 
পাড়ুরিগ মণ্ডের নিকট রসায়নশিল্প ব্নুব্ষয়ে খণী। 
১৮৩৯ গুঃ তিনি কামেল নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ 
করেন। হাইডেলবগে তিনি বিখ্যাত রাসায়নিক 
ও শিক্ষক বুন্সেনের নিকট অধ্যয়ন করেন, কিন্ত 
ডিগ্রী লইতে সক্ষম হন নাই । অনেকগুলি রাসায়নিক 
প্রক্রিয়৷ সাফল্যের সহিত উদ্ভাবন করিবার পর, 
১৮৬২ থৃঃ মণ্ড ইংণণ্ডে প্রথম আগমন করেন। 
ইংলগডের সমুদ্ধি তাহাকে এদেশের প্রতি আক 
করিম্াছিল এবং মানচেষ্টারে তাহার কয়েকটা 
আতীয় থাকায় সেই প্রদেশে তিনি বসবাস 
আরম্ত করেন। কিছুদিন পরে তিনি জাম্মানী ফিবিয়। * 
যান, কিন্তু দুই বং্পর পরই ইংলগ্ প্রত্যাবঞ্তন করেন 
এবং অবশেষে এদেশের নাগবিকে পরিণত হন। 

লযরা পদ্ধতির সোডাব কারখানার পরিত্যক্তাংশ 
হইতে গন্ধক উদ্ধার করিবার একটা প্রণালী 
মণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সৌডা নিষ্কাশনের 
পরিত্যক্তাংশ বায়বীক দহনের পর জলে গুলিয়া 
যদি সেই গোলার সহিত হাইড়োক্লোরিক এসিড 
মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে গন্ধক অধংপাতিত 
হয়। এবং এই গন্ধক সংগ্রহ মণ্ড-প্রণালীর ভিত্তি। 
১৮৮২ থুঃ আলেকজাগডার চান্সের অধিকতর 
কার্যকরী গন্ধক পাইবার পদ্ধতি বাহির হইবার 
পূর্ব পর্যস্ত মণ্ডের প্ররক্রিয়াই গন্ধক উদ্ধারের একমাত্র 
উপায় ছিল। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ষ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ইংলগ্ডে আসিবার অল্পদিন পরই মণ্ড তাহার 
আবিষ্কৃত প্রণালী অনেকগুলি ক্ষারপ্রস্তুতকারীর 
নিকট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কেহই তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তত ছিলেন না, কারণ 
তাহারা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে মণ্ড উদ্লিভনেস্‌ সহবের জন হাচিন্সন 
নাষক এক ক্ষারব্যবসায়ীর সহিত অংশিত্ব স্থাপন 
করিয়াছিলেন । হাঁচিনসনের কারখানায় মণ্ড . 
তাহার পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ অংশের অনেক 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাহার পদ্ধতি আশা- 
ভীত সফলতা লাঁভ করিয়াছিল এবং ক্ষারপ্রস্ত 
প্রণালীতে অনেক টাকার সাশ্রয় হওয়ায় সোডার 
দাম কমিয়া গিয়াছিল। লাড়ুয়িগ মণ্ড রসায়ন শিল্প 
জগতে বাস্তবিকই প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । 

১৮৭০ খুঃ কাছাকাছি আর্ণে & সল্‌্ভে বেলজিয়ামে 
লবণকে ক্ষারে পরিণত করিবার একটা নৃতন উপা 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহা এখন “'আধোনিয়া 
সৌডা” পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে । ইহাতে 
লবণ জলকে প্রথমে আমোনিয়! গ্যাস দ্বারা পরিপৃক্ত 
করা হয়, এবং পরে এই আমোনিয়াযুক্ত লবণ 
জলের সহিত কার্ধনিক এসিড গ্যাস অতিরিক্ত চাপে 
সংশ্লিষ্ট কর! হয়। ইহার ফলে এ দ্রবে আমোনিয়াম 
ক্লৌবায়িভ এবং সোডা বাইকার্বনেট জন্মে। অল্পদ্রাবা 
মোডা বাইকার্ব দানাবদ্ধ হইয়] নীচে পড়িয়া যায় 
এবং অবশিষ্ট আমোনিয়াম ক্লোরায়িভ দ্রব চুণের 
সহিত ফুটাইয়া পুনর্যব্হারের জন্য আমোনিয়। 
নিষ্ষাশনের কাজে লাগান হয়। 

সল্ভে-পদ্ধতি দ্বারা সোডা তৈয়ারী সম্ভব হইলেও 
বৃহৎ পরিমাণে সোভ। প্রস্তুতের জন্য তখন৭ পর্যস্ত 
সিদ্ধিলাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল: 
যে, আমোনিয়। নাশ নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন 
ছিল। মণ্ড কিন্তু ইহার অন্তনিহিত সম্ভাবন1 দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতি ইৎলগ্ডে ব্যবহারু 
করিবার জন্য তিনি সল্ভের নিকট হইতে সনদ 
লইয়াছিলেন এবং হাচিন্সনের ক্ষারকারখানার 


মে, ১৯৪৮ 


ভূতপূর্ব এক মুহুরী জন ক্রনাবের লহিত একযোগে 
চেন্নয়ারের, অন্তর্গত উনিংটন নামক স্থানে সল্ভে 
পদ্ধতি অনুসারে সোড। প্রস্তত করিতে আবম্ত 
করেন। এইরূপে বিখ্যাত ক্রনার-মণ্ড কারবাবের 
স্ত্রপাত হয়। ক্রমে আরও অনেকগুলি কারবার 
ইহার সহিত মিলিত হয় এবং ১৯২৬খৃঃ ইহা 
যুনাইটেড. আলকালি কোং, নোবেল্স কোং ও 
ব্রিটিশ ডাইস্টাফ করপোরেমনের সহিত একত্রীতৃত 
হইয়া প্রায় ৯, কোটি টাকা মূলধন লইয়া 
'ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইগ্তাস্বীজ লিঃ'তে পরিণত 
হইয়াছিল। 

রসায়ন শিল্পের উন্নতির জন্য লাড়ুফ়িগ মণ্ড 
অনেক কিছু করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মণ্ডের 
নিকেল নিফাশন প্রণালীই বিশেষ উদ্দেখযোগ্য। 
বল! বাহুল্য যে, মণ্ড নিকেল পৃথিবীর সর্বত্র রসায়ন 
শিল্পের বিশেষ কলারূপে পরিগণিত হইয়াছিল, 
এবং* ধাতু-নিষ্কাশন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও লৌহ 
সঙ্কর ধাতুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাটা নিকেলের 
চাঁহিয়৷ অভূতপূর্ব পরিমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 

টেনেণ্ট, ডীকন, স্পেন্স ও মেসেলের নাম 
রসায়নশিল্পের ভিত্তিস্থাপনের সহিত ঘনিষ্টভাবে 
সংযুক্ত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
চাল টেনেণ্ট দেেখিলেন যে, তাহার পূর্ব ব্যবসায় 
বস্ববয়নাপেক্ষা বন্্বিরঞ্ন অধিক লাতকজ্নক। সেই 
জন্য তিনি প্লাসগোতে গিয়া নুক্স নামক এক 
জংশীদ।বের সহিত পারী হইত আনীত লো দ্ধ 
জাভেল'--জাভেলের জল দ্বারা বস্ত্র বিরগ্তরন আস্ত 
করেন। পরে তিনি বিরগ্নকচূর্ণ আবিষ্কার করেন। 
ইহাতে তীহার ব্যবসায় অতি দ্রুত বদ্ধিত হয় এবং 
মে সময় তাহার বিরগ্রনন কুটী পৃথিবীর মধ্যে এই 
বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল। 

হেনরী ভীকন ১৮২২খুঃ লগ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। 
বস্কুবিখ্যাত মাইকেল ফারাডের সহিত তাহার পরিবার- 
বর্গের বন্ধুত্ব ছিল। সেই জন্ত হেনরী গুণী ফারাডের 
পরীক্ষাগারে প্রায়ই যাইতেন এবং সেখানে তাহার 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৪০৫, 


পরীক্ষাকার্ধে নানারূপ সাহাধা করিতেন। কিছুদিন 
শিক্ষানব্শির পর ভীকন সেপ্টহেলেন্সে এক 
কাচের কার্ধানায় চাকরি পান। নানাস্থানে 
চাকবির পর, ১৮৫৫ খুঃ তিনি গাসকেল নামক এক 
ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়! 'গাসকেল, ডীকন এও 
কোং' নামে রাসায়নিক ভ্রব্য তৈয়ারী করিবার একটা 
কারখান। স্বাপন করেন । কৈমিতিক কলায় ভীকন 
অনেক গুলি নৃতন পছ্তি দান করিয়াছেন। তাহার 
মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বায়বিক দহনের 
দ্বারা ক্লোরিন প্রস্থত প্রণালীই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ | 
১৮৪৭ খুঃ রুডল্ফ মেজেল ডা দ্বাডটে জন্মগ্রহণ 
করেন। সংস্পর্শ পদ্ধতিতে সালফুরিক এপিড প্রস্তুত 
করার সম্পর্কে তিনি অনেধকিছু কৰিয়াছিলেন। এই 
পদ্ধতিতে সালফার গ্যকইড. হাওয়ার সহিত মিশ্রিত 
করিয়! উত্তপ্ত যোজকের উপর দিয়া প্রেরণ করিতে 
হয়। ইহাতে মিশ্র গ্যাসের কিয়দংশ মিলিত হইয়া 
সালফার এ্যক্মাইডে পরিণত হয় এবং এই শেষোক্ত 
দ্রব্য জলে গুলিয়া সালফুরিক এসিড হয়। ১৯২০খৃঃ 
মেজেলের মৃত্যু হয়। তাহার বিশাল সম্পত্তির 
অধিকাংশ তিনি “রয়েল সোসায়িটা ও 'সোসারিটা 
অফ. কেমিকেল ইপ্তা্রীকে দান করিয়া গিয়াছেন। 
১৮৫৬ থ্‌ঃ একটী অষ্টাদশ বায় বালক ইষ্টাবের 
ছুটাতে বাড়ী আসির! একটী ঘরে--যাহা তিনি 
পরীক্ষাগাররূপে সঙ্জিত করিয়! লইয়াছিলেন-_ 
উৎসাহের সহিত এক পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 
তিনি এলাঘ্িল টলুগ়িভিন, পটাস-ডাইক্রোমেট ও 
মালফুরিক এমিভের সহিত গরম করিয়া কুইনিন 
প্রস্তত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্ত 
কুইনিনের পরিবর্তে” তিনি এক লাল চূর্ণ পাইয়! 
ছিলেন। এলায়িল টলুয়িডিনের বদলে এনিগিন 
ব্যবহার করিয়া এই প্রক্রিয়া পুনর্বার করিলে 
তিনি এক কাল চূর্ণ প্রাপ্ত হন। এই চূর্ণ স্থরাসার: 
কিন্বা জলে সহজে গুলিয়া যায় এবং উজ্জল বেগুনী 
রংয়ের দ্রব পাওয়া যায়। এইরূপে মান্ষের 
তৈয়াৰী প্রথম রংয়ের মসলা প্রস্তুত হয়। 


শত 


এই ছাজ্রের নাম উয়িলিয়াম হেনরী পাকিন। 
তাহার নৃতন চুর্ণের প্রয়োগের সম্ভাবনা" পাঁকিন 
তংক্ষণাং উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
সেইজন্য তিনি এই চূর্পণের নমুনা পার্খের বস্- 
রঞ্নক ব্যবসায়ী পুলার কোম্পানীর নিকট পাঠান । 
ঠাহার। ইহার রঞ্চনগ্ডণ সম্বদ্ধে খুব ভাল অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খুঃ আগছ মাসে 
পাকিন প্রথম কৃজিম রংয়ের মনলার পেটেপ্ট 
গ্রহণ বকরেন। তিনি, তাহার পিতা ও ভ্রাত। সকলে 
মিলিয়। এই নূতন বেগুনী রংয়ের মনল! তৈয়ারী 
করিবার জন্ত একটী কারখানা স্থাপন করেন । 

এই বং তৈয়ারী করিবার উপাদান সামগী 
নাইট্রোবেন্জীন ও এনিলিনের অভাবে প্রথম 


প্রথম অস্থবিধ! হইয়াছিল, কিন্তু পাফিন নিজেই 


ইহা প্রস্তত করিতে আরস্ভ করার পর 'পাকফ্কিন 
এণ্ড সন্দেব কারবার প্রত উন্নতি লাভ করিতে 
থাকে । পৃথিবীর মধো ইহাই সংষোজিক রঞ্চন- 
দ্রব্য তৈয়ারীর প্রথম কারথান।। পাকিনের সামান্ত 
আবিষ্কারের মধ্যে একট। বিশাল বসায়নশিল্পের 
বীজ নিহিত ছিল। এখন এই শিরে কোটা 
কোটা টাকা এবং সহম্র সহত্র লোৌক নিযুক্ত আছে । 
বল! বান্ুল্য পাক্কিনের “বেগুনী”র আবিষ্কারের 
প্র নুতন নৃতন সংযোজিক রঞ্জনত্রব্য দ্রুত 
উদ্তানিত হইতে লাগিল এবং এ সমস্ত প্রস্তত 
করিবার জন্য অসংখ্য কারবার স্থাপিত হইল। 

উইলিয়াম হেনরী পাঞ্কিন ১৮৩৮ খৃঃ জম্মলাভ 
কবেন এবং ১৮৭৪ খৃং ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। সেই সময় হইতে ১৯০৭ খুঃ তাহার 
মৃত্যুর দিন পধস্ত তিনি রসায়নের গবেষণায় 
নিযুক্ত ছিলেন। ১০৬* খৃঃ তিনি রয়েল সোসা- 
ফি্টার ফেলো হন এবং ১৯০৬ খুঃ "নাইট" পদবী 
প্রাপ্ত হন। 

উনবিংশ শতাবীর শেষাংশে ও বিংশ 
শতাব্দীতে বসায়নশিল্প এত করত অগ্রসর হইয়াছে 
যে, তাক্কাদের সম্পূর্ণ হিসাব. দিতে হইলে একটা 


জাম ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, . 


প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। এই সময়ের রসায়ন 
শিল্পীর সংখা! এত অধিক এবং এ বিষয়ে তাহাদের 
দান এত গুরুত্বপূর্ণ ষেনাঁঘ নির্বাচন করা অতান্ত 
কঠিন ব্যাপার। তাহা ছাড়া ইহারই মধ্যে এই 
প্রবন্ধ এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে যে আর ছুই 
তিনটার অধিক রসায়ন শিল্পীর নাম উল্লেধ করা 
সম্ভব হইবে না। আধুনিক রসায়ন শিল্পের 
বিস্ময়কর শ্রীবুদ্ধির গ্প পরে একদিন বলিবার ইচ্ছ। 
রহিল । 

১৮৮3 খুঃ কাউণ্ট হিলেয়ার গ্য সারদোনে 
স্থরাসার-ইথারে নাইট্রোসেলুলোদের দ্রব সুক্ম ছিদ্র- 
মুক্ত পিচকারীর ভিতর হইতে বেগে নিক্ষেপ 
করিয়া রুত্রিম রেশমের স্থতা তৈযম়ারী করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এই পন্ধতির পেটেপ্ট লইয়াছিলেন 
এবং তাহার প্রস্তুত কৃত্রিম বেশম ১৮৮৯ খুঃ পারা 
পরিদর্শনীতে দেখাইয়াছিলেন। ছুই বংনর পর 
কাউণ্ট দ্ধ সারদোনে বাসার্সোতে কৃত্রিম রেশম 
প্রস্তুত করিবার জন্য একটা কারখানা স্থাপন 
করেন। এ কারখানায় দিনে ৫ সের আন্দাজ 
রেশমী ুত৷ প্রস্তত হইত, কিন্তু আধুনিক কৃত্রিম 
রেশমের কারখানায় এক মিনিটে উহার অধিক 
স্থত। প্রস্তুত হয়। দ্য সারদোনের পদ্ধতি ছাড়াও 
"ভিসকোজ” প্রভৃতি আরও অনেক রকম কৃত্রিম 
রেশম তৈয়ারীর প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
অধুনা এই সব প্রণালী অন্থপারেই অধিকাংশ কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তত হয়। 

এযুগের রদসায়ন শিল্প প্রবর্তকদের মধ্যে 
ডাঃ এল্‌ এইচ বেকলাগ্ডের নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বেকলাণ্ড ১৮৬১ খুঃ বেলজিয়মেবু 
ঘেণ্ট সহবে জন্মগ্রহণ করেন। ঘে্ট ও ক্রজেসে 
কিছু দিন রসায়নের অধ্যাপকের কাজ করিবার 
পর ১৮৮৯ খৃঃ তিনি নিউইয়র্কে চলিয়া যান। 
ইহার অল্পদিন পরেই তিনি “ভেলক” নামক 
স্থবিখ্যাত আলোকচিত্র ছ্বাপিবার কাগজ প্রস্তুত 
করেন। ১৯০৭ থৃঃ বেকলাণ্ড ফেনৌলের সহিত 


মে, ১৯৪৮] 


ফর্মান্ডিহাইভ ও তক্রুপ সামগ্রীর এতিক্রিয়। 
জানিবার জন কুতৃহলী হইয়াছিলেন। ইহারু ফলে 
_“বেকলাইট” আবিষ্কৃত হয় এবং ইহাতে একটা 
সম্পূর্ণ নৃতন রসায়নশিল্প-_প্লাস্টিক বা ছাচোপকরণ 
প্রস্তুত শিল্প --আরম্ত হইয়াছিল। অধুনা! নান! রকমের 
প্লাসটিক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ছাচোপকরণ 
প্রস্তত-শিল্প দিন দিন অপরিমেন্ন শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হুইতেছে। | 

১৯১৩ খ্ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক বসব পূর্বে, 
জামর্ণন বৈজ্ঞানিক ভাঃ হাবের, বুদ্ধ লাড়ুয়িক মণ্ডের 
সময় হইতে রসারনশিল্পীদের স্বপ্ন--সাধারণ হাওয়ার 
নিশপ্রয়োজন. অংশ নাইট্রোঞ্জেনকে দরকারী কোন, 
দ্রব্যে পবিব্র্তন--বাণিজ্যভিত্তিতে কার্ধে পরিণত 
করিতে সফল হইয়াছিলেন। তিনি নাইট্রোজেন 
হাড়োজেনের মিশ্রণকে উচ্চ চাপে ও উচ্চ উত্তাপে 
আমোনিয়ায়,। অথবা কার্ধতঃ আমোনিয়াম্লবণে 
পরিণত করিয়া আঁবহিক নাট্রোঞ্জেনের সংবন্ধন 
করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের 
জোরে জামর্ণনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লড়িয়াছিল। অবশ্থয 
হাওয়ার নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন তাড়িৎ নিঃক্রাবের 
সাহাধ্যে সরাসরি সংযুক্ত করিয়া তাহার ছারা 
নাইটিক এসিড প্রস্তত করিবার প্রণালীও আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । রসায়ন শিল্পের এই সিদ্ধিতে জমির 
সারের অভাব চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ দূরীভূত 
হইয়াছে। র 
* রসানয়শিল্প প্রবর্তকদের দশমাংশের এক অংশের 
নামও উল্লেখ কর! হয় নাই। যেকোন বসায়ন- 
শিল্প কিন্বা রাসায়নিক ব্রব্য প্রস্ততের ইতিহাস 
পর্যালোচনা] করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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তাহার সফলতার ভিতর কত পরীক্ষা, কত চেষ্টা, 
কত ক্ষতি স্বীকারের কাহিনী লুক্া্িত আছে। 
বাস্তবিকই তাহা সময়ে সময়ে এত বিন্ময়কর ঘটন। 
সমাবেষ্টিত যে অদ্ভুত উপন্যাস বলিয়! মনে হয়। 

রসায়ন-শিল্পের সম্পাছ্য ব্ষিয় এখনও অনেক 
আছে এবং তাহার জন্য এখনও বথেই গবেষণার 
প্রয়োজন । উহা! কমিবার পরিবর্তে প্রতি বৎসর 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। মানুষের প্রয়োজনের শেষ 
নাই। নূতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সহিত নৃতন 
নৃত্ধন উপাদান সামগ্রীর দরকার হইতেছে এবং 
পুরাতন দ্রব্যের ছুত্রাপ্যতা ও ছুম্মল্/তার জস্থ 
তাহার স্থলভ বদলীর চাহিদাও বৃদ্ধিপ্রাধ 
হইতেছে । সেইজন্য প্রধয় শত বৎসরের রসায়ন- 
শিল্প-চচ্চার পরও নৃতন নৃতন প্রবর্তক ও 
উদ্ভাবকের প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। 
তাহার কার্য করিবার প্রণালী পরিবর্ঠিত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাহার কর্তব্য অতীতের যে কোন 
সময়ের অপেক্ষ। কমে নাই, বরং বাঁড়িয়াছে। রসায়ন- 
শিল্পের উন্নতি কিন্ত বিশুদ্ধ ঝসায়নের প্রবৃদ্ধির উপরে 
নির্ভর করিতেছে । উদাহরণ স্বরূপ বগা যাইতে 
পারে যে, রামসে যখন সাধারণ হাওয়া হইতে 
“নিন” প্রভৃতি জড় প্রকৃতির পাঁচটি বিভিন্ন বায়ু 
পুথক করিয়াছিলেন, তখন কেহ কল্পনাও করিতে 
পারেন নাই, জড় বামু কোন কাজে লাগিবে। কিন্ত 
এখন উজ্জল “নিয়ন” আলো পৃথিবীর সমস্ত লহবে 
প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নানারপ বিজ্ঞাপন প্রচার 
করিতেছে । বসায়ন শিল্প ও বিশুদ্ধ রসায়নকে 
চিরদিনই পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে । 


(মীমাদ্ি পালনের গোড়ার কথা 


গ্লরীবিমলচন্ত্র রাহ! 


তআআমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই মৌমাছি 
পাঁলনের কথা জানেন না। কিন্তু ইউরোপ ও 
আমেরিকায় ইহা! একটি উন্নত শিল্প। তথায় মধু 
উৎপাদন ব্যতিরেকে মৌমাছি দ্বারা পরাগযোগ 
(1১011108500 ) ক্রিয়াও সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালনের 
সম্ভাবনার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার- 
বিভাগের জন ডগলাঁস নামক জনৈক ইংবাজ। 
বু চেগ্রায় তিনি বাংল! গভর্ণমেণ্টকে মৌমাছি 
পালনে বাজি করাইয়!। ১৮৮৪ সালের নিকটবর্তী 
সময় ইউরোপীয় মৌমাছি দ্বারা বাংলায় প্রথম 
মৌমাছি পালনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহা যে 
কিছুকাল পর্বস্ত স্থায়ী হইয়াছিল তাহা তাহার 
পুশ্তকের পরিশিষ্টের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়। 
মৌমাছি পালনে তাহার পর হইতে বাংলায় যে 
অন্ধকার যুগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ 
অবসান হইবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে 
না। সুদুর অতীতে ভারতের বাংলা প্রদেশে প্রথম 
যে মৌমাছি পালনের স্ুত্রপাত হইয়াছিল তাহা 
কেন কৃতকার্ধ হয় নাই বাস্থায়ী হইয়। উত্তবোত্তর 
তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই তাহা বতমান বাংলার 
মনোবৃত্তি হইতেই কিছুটা বুঝিতে পারা যায়। 
সাধারণভাবে বলা যায়, নতুন কোনও বিষয়ের প্রর্তি 
অনাগ্রহ আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য । 
তবুও কালের গতিরোৌধ করা যায় নাই তাই অতীত 
ও আধুনিকতম বু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবিধা 
ভোগ করিলেও আমরা দূনাতন লাজল ও গোয়ালের 
পৃজারীই রুহিষ়া গিয়াছি। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় 
আমরা সর্ব বিষয়েই শত বংসর পশ্চাৎগামী। 


অদৃত্ধ ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কমধারার 
ধদি বৈপ্লবিক পরিবত্ন সাধন সম্ভব না হয় তাহা 
হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্ঠস্ভাবী | 

যাহা হউক, শতাব্দীর প্রথমে মাদ্রাজ প্রদেশে 
ফাদার নিউটন পুনরায় মৌমাছি পালন 
আরস্ত করেন ও তথা হইতে ইহ ক্রমে মহীশূর, 
বোস্বাই, পাঞ্াব ও যুক্তপ্রদেশেও অল্লাধিক বিস্তার 
লাভ করে। বর্তমানে যদিও পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে 
মৌমাছি পালনের শিক্ষাকেন্ত্র আছে, কিন্তু মাদ্রাজ 
ও বোগ্াই প্রদেশেই অধিক সংখ্যক মৌমাছি পালক্‌ 
আছেন। কিন্তু বাংল। দ্বেশে যেখানে প্রথম ৫বজ্ঞানিক 
প্রথমে মৌমাছি পালনের কুত্রপাত হইয়াছিল 
সেখানে একমাত্র খাদি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত উল্লেখ. 
যোগ্য অন্য কেহই নাই বলিলেই হয়। অথচ 
মৌমীছি পালনের পক্ষে অন্থকুল স্থান ও অবস্থা যে 
বাংল! দেশে নাই তাহা ও নহে। এই অনগ্রসরতার 
কারণ, অতীতে বাংলা গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীনতা | বর্তমান স্বাধীন বাংলার গভর্ণমেণ্টও 
যদি সেইরূপই উদ্দাসীন থাকেন তাহা হইলে 
মৌমাছি পালনের উন্নতি ও ব্যবসা হিসাবে ইহা 
প্রতিষ্ঠিত হইতে বনু বিলম্ব হইবে সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। বর্তমান গভর্ণমেণ্ট যদি 
সত্যই মৌমাছি পালনের প্রসার ও প্রচার চান 
তাহা হইলে সর্বাগ্রে ব্যবসা হিসাবে মৌমাছি 
পালনের পক্ষে উপযোগী কোনও স্থানে মৌমাছি 
পালনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপন 
কৰিতে হইবে এবং বাংলা দেশের মৌমাছি পালনে 
পক্ষে উপযোগী স্থানগুলিকে কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত 
করিয়া প্রতি কেন্দ্রে একজন করিয়া বিশেয়জ 
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রাখিতে হইবে। তাহারা মৌমাছি পালনে নিযুক্ত 
ব্যক্তিগণকে সর্ব বিষয় সাহাধ্য কবিবেন। এ 
বিষয়ে সম্পন্ন ও শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরাও একটু 
অবহিত হইলে দেশের অশেষ কল্যান হয়। 

আধুনিক মৌমাছি পালনের অপ্রাচুর্ধতার জন্য 
শত শত মণ পুষ্পরসের (29০6৪:) অপচয় 
হইতেছে। যদ্দিও মধু ও মৌমাছি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ 
অশিক্ষিত লোকেরা! কিছু পরিমান মধু জঙ্গলের 
বা গ্রামের শ্বভাবজাত মৌমাছির চাক হইতে 
সংগ্রহ করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাতে মৌমাছির 
ভিন্ব ও শৃকের রস নিংড়ানোর কালে মিশ্রিত 
হইয়া যায় বলিয়া তাহ! শীদ্রই গাজিয়া উঠে ও 
আহারের অনুপযুক্ত হইয়৷ যায়। সামান্য চেষ্টায় 
বিশেষ প্রক্রিয়া! বার] এই মধুও সচ্ছন্দে নিফাশিত 
মধুর ন্যায় গ্বাদে গন্ধে অতুলনীয় হইতে পাবে। 
তবে চাকের সমস্ত মৌমাছি ধ্বংস করিয়া মধু 
সংগ্রহের আদিম প্রথ| বত শীন্্র সম্ভব বন্ধ করিয়া 
মৌমাছি পালন দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় মধু 
সংগ্রহের পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালনের ফলে পৃষ্পরসের 
অপচয় ব্হু পরিমাণে নিবারিত হইবে, উপরস্ত 
মৌমাছিরা পরোক্ষভাবে পুষ্পরস সংগ্রহের জন্ 
পুষ্প হইতে পৃষ্পান্তরে ফাইয়া পরাগযোগ-ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিয়! অর্ণিক সংখ্যক ফল ধরিতে সহায়তা 
করে। পরাগযোগ ক্রিয়ার মাধ্যম হিসাব অন্থান্ত 
কৌট-পতঙ্গ হইতে মৌমাছির শ্রেষ্ঠতা সর্বজন- 
স্বীকৃত। | 

সমস্ত ব্যবসায়ের মধ্যে মৌমাছি পালনই এক মাত্র 
ব্যবসায়, যাহা সামান্ত অবস্থয় আবস্ত করিয়া! ধীরে 
ধীরে শতাধিক মৌমাছি গৃহের বিরাট ব্যবসায়ে 
রূপান্তরিত করা সম্ভব। সময় ও পরিশ্রম হিসাবে এক 
মাক মৌমাছির গৃহ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ লাভ 
আশা ক্র! যায়। এবং এই লাভের অর্থ ঘারাই ধীরে 
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ধীরে ইহার পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। কাজেই যাহার 
কয়েক বখসর এইরূপ ভাবে টিকিয়া থাকিবার সামধ্য 
আছে তাহার পক্ষে কাজে মৌমাছি পাবন বারা 
বহু ধনের অধিকারী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। 
এইরূপ যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে মৌমাছি পালন ক্ষেব্তে 
বহু সম্ভাবনাও রাহয়াছে। তবে ছুঃখের বিষয় এই 
যে, বাংলা দেশের সাধারণ শিক্ষিত যুবকেন্ব অর্থো- 
পার্জনের তাড়না এতই প্রবল যে, তাহার 
পক্ষে ধীরে ধীরে কোনও কিছু গড়িয়া তোলা 
প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। তাহার পর 
মৌমাছি পালনের পক্ষে উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত . 
স্থান নিণয় এতাবৎ গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতাঁর জন্ত 
সম্ভব হয় নাই) অবস্থা দেখিয়া মনে হয় শীস্ত 
হইবারও কোন আশ। নাই। কোথায় কোন্‌ পৃষ্প 
বৃক্ষ, লতা বা গুল্ম মৌমাছি পালনের উপযুক্ত 
সংখ্যায় বিদ্যমান, কোন্‌ পৃশ্পের রস কখন কি 
অবস্থায় ক্ষরণ হয় বা ক্ষরণ বন্ধ হইয়! যায় তাহার 
সম্যক জ্ঞান না থাকিলে মৌমাছি পালনে বহু 
অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় ও মৌমাছি পালকের এই 
জ্ঞান লাভের জন্য বু সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়। 
মাধারণকে এই শিক্ষাদানে গভর্ণমেন্টের মৌমাছি 
পালন বিভাগের উদ্যোগী হওয়া উচিত । গভর্ণমেণ্টের 
বিভাগীয় কার্য ও গবেষণার দ্বারা গ্রজসাধারণ 
উপকৃত ও লাভবান হইবে ইহাই গভর্ণমেণ্টের 
কাম্য হওয়। উচিত। গবেষণা বা পরীক্ষাগার দ্বারা 
সাধারণে যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই গভর্ণঘেন্টের, 
লাভ। সকল ক্ষেত্রেই গবেষণা বা পবীক্ষাগার 
দ্বারা আধিক লাভ হওয়া সম্ভব নয় । 
যাহা হউক, সকলের সমবেত চেষ্টায় স্থুজলা 
সুফল! বাংল! দেশকে দুগ্ধ ও মধু দ্বাবা প্লাবিত করা 
মোটেই অনস্তব নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টা এবং 
জনসাধারণের সহিত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা |: . 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


অনুষ্যদেহে আণবিক-বিকিরণের প্রভাব 


সুন্নটিশ আণবিক-গবেষণ|-কেন্দ্রে ধারা আণবিক 
গব্ষেণায় ব্যাপৃত আছেন--ভাদের মধ্যে প্রীয় 
কুড়ি জন কর্মী অনুযোগ করেছেন যে, আণবিক- 
বিকিরণের প্রভাবে তাদের পুরুষত্বহানি ঘটেছে। 
এনিয়ে বেশ চাঞ্চল্যের স্থট্টি হয়; ফলে আত্ান্তরীণ 
দেহমস্ত্রাদির ওপর আণখিক-বিকিরণের প্রভাবে 
কিরূপ কুকল হতে পাবে, সেবিষয়ে অনুসন্ধান 
করবার জন্যে চিকিৎসকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে । 
আটম-বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত জাপানের হিরো- 
সিম ও নাগাসাকীতে ধার। প্রাণে বেচে গেছেন 
তাদের সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে 
দেখ! গেছে যে, তারা প্রায় সকলেই গ্রজনন-শক্তি 
হারিয়ে ফেলেছেন। 

ংশাচ্ক্রম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
প্রোফেসর জে, বি, এইচ॥ হ্ালডেনের ধারণা-- 
আপবিক-বিকিরথের প্রভাবে যে পুরুষত্ব বা প্রজনন 
শক্তি ন্ট হবেই এমন কোন কথা নেই, তবে 
অনেক ক্ষেতে ঘটতে পারে; কিন্ত যেক্ষেত্রে 
গ্রজননশক্তি নষ্ট হবে ন। সেক্ষেত্রে এমন সন্তান 
উৎপন্ন হতে পারে যাদের আকুতি অথবা মানসিক 
শক্তি হবে অদ্ভূত। এর ফলে, কয়েক পুরুষ অস্ত 
সমগ্র মানব জাতির আকৃতি ও প্রকৃতির আমূল 
পরিবর্তন ঘট কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়। 
প্রোফেনর মুলারও হ্যালডেনের অভিমত সমর্থন 
করেন। তিনি বলেন যে, আণগবিক-শক্তি প্রভাবে 
সমগ্র মানব জাতির এক্প কোন পরিবত'ন ঘটতে 
হাজার বছরেরও বেশী কেটে যাবে। প্রোফেসর 
মুলার অনেকদিন থেকেই ফল-মাছির ওপর 
আপবিক্-বিকিরণের প্রভাবের বিষয় পরীক্ষা করে 
আলছেন। আণবিকশক্তির প্রভাবে ফল-মাছির 
দৈহিক গঠনের অনেক অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটতে 
দেখা গেছে । কোন কোনটার শরীবের রং হয়েছে 


অদ্ভুত, কারোর হয়েছে অদ্ভুত চোখ, আবার 
কারে। কারোর হয়েছে তিনটে ডানা। 
আণবিক-বিকিরণ মনুষাদেহে কিরকম প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে বতমানে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানের প্রশস্ত ক্ষেত্র হচ্ছে জাপান। জাপানী 
বৈজ্ঞানিকের। ইতিমধ্যেই হিবোসিমা ও নাগাসাকি 
থেকে আণবিক বিকিরণে প্রভাবান্বিত প্রায় একলক্ষ 
ধাটহাজার রোগীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। 
জাপানীদের ওপর আণবিক বোমার প্রভাব সম্পর্কে 
গবেষণার জন্যে বিদেশী বৈজ্ঞানিক দলের অধিনায়ক 


্্টাফোড ওয়ারেন্স বলেছেন যে, অন্ততঃ বছর 


দশেকের কমে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক কোন সিদ্ধান্ত 
করাও সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতে মানষের আক্তি- 
প্রকৃতিগত কোন পরিবতন আসবে কিনা, অভতঃ 
পর্ণাশ বছরের আগে সেবিষষে নিশ্চিতভাবে কিছু 
বলা চলে না। 

পিতামাতার বীজ-কোষের মধ্যস্থিত “ক্রেমো- 
মোমে” নিহিত “জিন্স (99098) নামক পদার্থই 
সন্তানের আকৃতি-প্ররূৃতি নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে । 
উদ্ভিদ ব1 মান্ুষ্যেতর প্রাণীদের ওপর এক্স-রে ব৷ 
আণবিক-বিকিৰণের পরীক্ষার ফলে এরূপ কিছু 
কিছু পরিবত'ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আপবিক- 
বিকিরণের প্রভাবে “জিন্স্”এর কোন পরিবর্তন 
ঘটে থাকলে বংশধরদের কেউ কেউ “মিউট্যাণ্ট 
রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। অথবা কয়েক 
পুরুষ পর্যস্ত স্থপ্ত থেকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমধর্মী 
“জিনসের সঙ্গে মিলতে পারলে তার পরিবন্ভিত 
বৈশিষ্ট্রকে বিকশিত করতে পারে। জিনসের 
পরিবতনে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য-সমদ্বিত “মিউট্যাণ্ট 
আত্মগ্রকাশ করে এবং তা” বংশাঙুক্রমে সমভাবেই 
চলতে থাকে। কাজেই আণবিক বিকিরণে বর্দি 
সত্যসত্যই 'জিন্স্-এর পরিবত্ন ঘটে থাকে তবে 


। মে, ১৯৪৮ ] 


আকুতি প্রকৃতিতে অভিনব মানবগোঠীর আবির্ভাব 
মোটেই অসম্ভব নয় । 


ডি-ডি-টি'র অপকারিতা 


' গত যুদ্ধে যেসব আশ্চর্য রাসায়নিক পদার্থ 
আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অব্যর্থ কীট-নাশক 
পদার্থরূপে ডি-ডি-টি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার 
জন্যে আজকাল প্রায় সর্বত্র ডি-ডি-টি বাবহৃত হচ্ছে। 
ডি-ডি-টি'র সংস্পর্শে মশা, মাছি, ছারপোক। 
উকুন প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের ধ্বংস অনিবার্য । 
কিছুকাল আগে “ওয়ার্ড হেল্থ অব্গ্যানিজেশন্‌, 
ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্তে ব্যাপক পরিকল্পন। 
গ্রহণ করেছেন। ম্যালেরিয়া বোগ ছড়ায় 
'আযনোফেলিস্‌* মশা। কাজেই মশা ধ্বংস 
করতে পারলে ম্যালেরিয়ার প্রভাবও কমবে 
নিশ্জজ। এজন্যে এ-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন 
দেশে মশক-ধ্বংসের কাজ স্থরু হয়ে গেছে। 
এ-পরীক্ষার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর 
হার শতকরা ৮* থেকে প্রায় শতকরা € অবধি 
নেমে এসেছে । প্রধানতঃ ডি-ডি-টি ব্যবহার 
করেই তাবা সফল লাভ করেছেন | কিন্তু ডি-ডি-টি 
ক্যবহারের পর এমন কতকগুলো বাপার দেখা 
গেছে, যার ফলে ডি-ডি-টি'র উপকারিতার সঙ্গে 
তার অপকাঁরিতার বিষয়ও বিশেষভাবে অনুধাবন 
কুরবার কারণ ঘটেছে। ডি-ডি-টি'র সংস্পর্শে 
যেমন মশ| মরে তেমন সাধারণ মাছিও মরে। 
'আযনোফেলিস মশা যেমন ম্যালেরিয়ার বাজান 
বহন করে, মাছিও তেমনি টাইফয়েড, কলেরা 
আমাশয় প্রভৃতি রোৌগবীজাণু ছড়িয়ে দেয় । কোন 
কোন স্থানে প্রায় বছর. দুই ধরেঃ ডি-ডি-টি 
ছড়ানোর পর দেখা গেছে--লেখানে সাধারণ 
মাছি মরে গেলেও এমন এক জাতের মাছির 
উদ্ভব হয়েছে ষাদের উপর ডি-ডি-টি'র কোনই 
প্রভাব দেখ যায় না। পরীক্ষার ফলে কিছুদ্দিন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩১১, ূ 


আগেই জান গেছে, কেবল মাছির ডি 
নয়, লঘুমাত্রায় প্রতিষেধক ওঁধধ প্রয়োগে বিভিন্ন 
জাতের রোগোৎপাদক আগুষীক্ষপিক ব্যাকটেরিয়ার 
ক্ষেত্রেও এনূপ “মিউট্যান্ট, আত্মপ্রকাশ বকবে। 
কিন্তু ভি-ডি-টি প্রয়োগে মশককুলের মধ্যে এক্প 
কোন “মিউট্যাণ্ট'এর সন্ধান মিলেনি। তবে 
বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন- ছু'ব্ছরের জায়গায় 
চারবছর ডি-ভি-টি ব্যবহারের পর যে ডি-ডি-টি 
প্রতিরোধকারী মশকের আবির্ভাব ঘটবে না এমন 
কোন নিশ্চম্বত! নেই । - | 
তা"ছাড়। ভি-ডি-টি ব্যবহারে যেমন অনিষ্টকানী 
কীট-পতঙ্গ যারা যায়, তেমনি আবার মাস্থুঘের 
উপকারী পৌকা-মাকড়ও ধ্বংস হয়ে যায়। অনিষ্ট- 
কারী পোঁকা-ম।কড় নষ্ট করবার জন্যে ডি-ডি-টি 
ছড়ানোর ফলে গ্রীসের একটি অঞ্চলের সব মৌমাছি 
মরে যায়; ফলে মধু-ব্যবপায়ীদের মধ্যে হাহাকার 
পড়ে যায়। উত্তর ইটালীতে এক জায়গায় 
গুঁটি-পোকার চাষ হতো । ভি-ডি-টি ছড়ানোর 
ফলে সেখানের অনেক গুটি-পোক! নষ্ট হয়ে বায়। 
এতদিন জানা ছিল-_কীট-নাশক ওধধের মধ্যে 
ডি-ডি-টিই সর্বোৎকৃষ্ট । কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা মনে 
করেন--শীপ্রই ডি-ভি-টির চেয়ে আরও উতকৃষ্ঠতর 
কীটনাশক ওঁধ্ধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে । 


ক্যানিমিয়া” বা রক্কাল্সতা রোগের নৃপ্তন ওষধ 


বুটিশ ইন্ফমেশন সাভিসের খবৰে প্রকাশ, বৃটিশ 
বৈজ্ঞানিকেব! রক্তাল্পত। রোগের বিশেষ শক্তিশালী 
একটা নতুন উধধ আবিষ্কার করেছেন। সম্প্রতি 
৮*টি ঝোগীর ওপর এ-উধধটি পরীক্ষা করে” দেখা 
হয়েছে । এ-উষধের এক আউন্সের মাত্র ছু'লক্ষ 
ভাগের এক ভাগ গ্রহ্থোগেই আশ্চর্য স্থৃফল পাওয়া 
ধায়। এ-ওধধ ব্যবহারে রক্তে বক্ত-কণিকার 
পৃনরাবি9ীব তো ঘটেই, তাছাড়া এরোগে ক্গায় 
জালের এবং মেরুদণ্ডের যেসকল উপর্্গ দেখা 
দেয় সেগুলোও দূর হয়ে যায় । 


৩.২ 


এ-আবিষ্কাবের অনেকথানি কৃতিত্ব হচ্ছে, গ্লাক্মে 
রিসার্চ লেবরেটরীর ডাঃ লেষ্টার শ্মিথের | সর্বসাধা- 
রণের ব্যবহারের জন্তে ব্যাপকভাবে এ-উষধ তৈরী 
* করবার চেঞ&া এখনও আরগু হমনি। 


আণবিক শরক্কি বিষয়ক প্রদর্শনী 


বি, ই, এস'এর খববে প্রকাশ, আণবিক শক্তি 
সম্ধদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলবার 
উদ্দেশ্টে বুটেনে একটি জাম্যমাণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । গর্ত কয়েকমাস পরে বিভিন্নস্থানে 
লক্ষাধিক লোক এই প্রধরশনী দেখবার স্থযোগ 
পেয়েছে । মডেল ও চিত্রের সাহাযো পরমাণু 
সম্বন্ধে যাবতীয় বিবয়্ এই প্রদর্শনীতে দেখানো 
হয়েছে। এখানে এলে একজন সাপারণ দর্শকণ্ড 
পরমাণুর গঠন, আণবিক শক্তির প্রকৃতি ও 
প্রয়োগ-কৌখল সম্পর্কে একট। মোটামুটি ধারণ 
নিয়ে যেতে পারেন। 
পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষত্র অংশ যে পরমাণু, তার। 
জগতেধ কি অপরিসীম কল্যাণ এবং কি ভয়াবহ 
ধস সাধন করতে পারে, প্রদর্শনীর একটি বিভাগে 
তা” দেখানে! হয়েছে । লগ্ডনের একটি মানচিত্রে 
সহবের কেন্দ্রস্থলকে কেন্দ্র করে একটি লাল বুত্ 
একে দেখানো হয়েছে ষে, ওইখানে একটি 
আযমট-বোমা পড়লে কতখানি জায়গ1 বিধ্বস্ত হবে। 
আণবিক-শক্তির প্রয়োগে চিকিৎসা, শ্রমশিল্প ও 
কধিকার্ধে কি বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা আছে-- 
অন্থদিকে তারও ইঙ্গিত কর৷ হয়েছে। 
আণবিক-শক্তিকে কেমন করে মানুষের কল্যাণে 
নিয়োগ করা যায়, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা এখন 
সে-চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছেন। শ্রমশিল্লে কয়ল। 
বা পেট্রোলের পরিবতে “আণবিক-শক্তি ব্যবহারের 
সম্ভাবনা আছে । হারওয়েলের আণবিক গবেষ্ণ।গারে 


পরমাণু থেকে কিয়ৎ পবিমাণ উত্তাপ স্থত্টিকরা 


সম্ভব হয়েছে । বৈজ্ঞানিকেরা এখন চেষ্টা করছেন--- 
কিভাবে এই উত্তাপকে এধ্রিন চালানো! বা সহরের 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


জন্তে প্রয়োজনীয় তাপ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে 
লাগানো যেতে পারে। ১৫০০ টন কয়ল। পৃড়িয়ে 
যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, মাত্র এক পাঁউগ 
ইউরেনিয়ামের মধ্যে সেই তাপ সঞ্চিত আছে।. 

আণবিক-শকির সাহায্যে কেমন করে কৃষিকারষের 
উন্নতি বিধান কর! ধায় বৈজ্ঞানিকেরা সে-চেষ্টাতেও 
বাাপৃত আছেন উন্নত ধরণের সার তৈরী, কীট 
পতঙ্গ বিধ্বংসী ওঁধধ তৈরী, গাছপালার ব্যাধির 
চিকিৎস! প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানারকম গবেষণা 
চলছে । ৰ 
বিশেষজেরা বলেন ফে, শ্রম-শিল্পে আণবিক 
শক্তির ব্যাপক ব্যবহার আগামী দশবছরের মধ্যে 
যদিও সপ্তব হয়ে উঠবে না তবু চিকি২সার ব্যাপারে 
শীঘ্রই এর প্রয়োগ দেখা যাবে। ক্যান্সার-রোগের 
চিকিৎসায় এবং কতক গুলো রোগের প্রকৃতি নির্ণয়ে 
তেজক্ষিয় “আইসোটোপোে'র ব্যবহাঞে বিশেষ সফল 
পাওয়! গেছে । রি 

বুটেনের আণবিক বৈজ্ঞানিক সংসদের উদ্যোগে 
এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থ। কর! হয়েছে। 

বর্তমানে আমাদের দেশও আণবিক গবেষণায় 
কারুর পিছনে পড়ে নাই । অন্ততঃ সাধারণভাবেও 
এদেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা এরকমের কোন প্রদর্শনীর 
আগ্পোজন করলে তা” জনসাধারণকে বৈজ্ঞানিক, 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন কবে গড়ে তোলবার কাজে 
যথেষ্ট সহায়ক হবে। 


চে 


ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা 


দৌঁবালায় বিজ্ঞান-কলাভবনের প্রতিষ্ঠা-দিবস 
উপলক্ষ্যে ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ বলেন যে, ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতি 
হুট ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ, ১৬০ বছর 
আগে ইংরেজী ভাষাকেই ভারতের শিক্ষার মাধ্যম 
কর! হয়। ইঞ্ট ইত্ডিঘ। কোম্পানীর পক্ষে ভারতীয়দের 
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সংকল্প সাধু ছির্র 
সন্দেহ নেই ১ কিন্তু তা” ইংরেজীর মাধ্যমে হওয়ায় 


মে) ১৯৪৮ ] 


আমাদের মহা অন্বিধায় ফেল। হয়েছে । ভারতীয় 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষ) দেওয়া হলে ভারতীফদের 
কাছে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কেবল সহঙঞ্জসাধ্যই হয়ে 
উঠত' তা” নয়, এতদিনে এক নতুন ভাষাও গড়ে 
উঠত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এ-ক্রটি দূর 
করে জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা এখন 
আমাদের দ্বাতীয় সরকারেরই কতবব্য। ভারত 
সরকার এখন যে পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন 
উক্ত প্রতিষ্ঠান ৫ বছর পূর্বেই তা” গ্রহণ করায় 
মৌলানা আজাদ তাদের অভিনন্দন জানান। 

পরিভাষা সম্পর্কে শিক্ষা-মন্ত্ী বলছেন যে, 
ষে-ভাবে ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ অনুদিত 
হচ্ছে তা" ঠিক নয়। প্রতাহই নতুন নতুন শব তৈরী 
হচ্ছে এবং সেগুলোও কোন বিশেষ দেশের ভাষার 
নিজপ্ধ নয়, এগুপলিতে সকলেরই অধিকার আছে। 
মিশরে বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে আরবীয় ভায়ায় অঙ্গ- 
দিত”করার চেষ্ট। হয়েছিল; কিন্তু মিশরের পণ্ডিতেরা 
ওই সকল শব্দ ইউরোপীয় ভাষাম্ম রাখাকেই (বিশেষ 
ক্বিধাজনক এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। 

পরিভাষ। 

ইংরেজী ছিল এতকাল আমাদের রাষ্ ভাষা, 
আমাদের সব রকমের কাজই করা হত ইংবেজী 
ভাষার মাধ্যমে। এখন স্বাধীনতা লাভের পর 
পশ্চিম বাংলা সরকার বাংলাকে রাষ্ ভাঁষারূপে 
অনুমোদন করেছেন, সরকারী দুলিল-দঘ্তাবেজ এবং 
লেখাপড়ায় এখন থেকে বাংল৷ ভাষাই ব্যবহৃত হবে। 
এজন্যে পশ্চিম বাংল! সরকার কয়েক জন ভাষা ও 
শব্ধতত্ববিৎ পণ্ডিত নিয়ে যে পবিভাষা-সমিতি গঠন 
করেছেন অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা নির্বাচিত 
পরিভীষাসমূহের একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরী 
করেছেন । বাংল! ভাষার অনেক পরিভাষ। 'প্রণেতারা 
প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার উপরই নজর দিয়েছেন । 
শ্ববই সন্ত থেকে এসেছে, কিন্তু ইংরেজী, উর 
ফার্সি এবং দেশজ শব্ধ এতে কম নেই । সেগুলোকে 
বাদ দিলে ভাষার সরলতা, মাধুধ্য এবং সহজ 


জান ও বিজ্ঞান 


৩১৩, 


বোধগয্যতা অনেকাংশে ব্যাহত হতে বাধা। 
'সেক্রেটারিস্বেট” কথাটা সরকারী 'দপ্তরখানা, ও 
“মহাপেজধানা রূপে বরাবর চলে আসছে-- 
সেখানে 'মহাকরণ করার কি প্রয়োক্গন ছিল? 
এপ “াক'কে এপ্রশ "কেরানী'কে কারণিক, 
“পুলিসকে আরক্ষ' করিয়! কি সুবিধা কবা হয়েছে? 
ংস্কৃত শব্ধ চয়ন করে ভাষার কৌজিন্য বজ্জায় রাখার 
জন্তই কি এরূপ কর! হয়েছে? 

পশ্চিমবাংল| সরকার প্রবর্তিত নতুন পিভাষা 
অবলম্বনে লিখিত বিষয় কিন্পপ স্থখবোধা হবে 
ঘুগাস্তর থেকে নমুনা উদ্ধত করে দিচ্ছি-- 

“সম্প্রতি আমরা কলিকাঁতার এধ সমন্য] সম্বন্ধে 
জনৈক সংস্থা-করণিকের এক পত্র পাইয়াছি। পত্র- 
খানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রঝতিত নৃতন পরিভাষা 
অবলম্বনে লিখিত। এই পত্রে প্রকাশ যে, এধার্থী 
উক্ত সংস্থা করণিক এক পরিপত্র দৃষ্টে এধের নিমিত্ত 
আধ-করণিকের নিকট যাঁন। আণ্তকরণিক বলেন, 
হ্যাসপালের নিকট গেলেই আপনার এধের সমাচার 
মিলিবে। ন্তাসপাল বলেন, এখানে নয়, মহা-আরক্ষ 
পরিদর্শকের নিকট যান। মহাআরক্ষ পরিদর্শক 
জানান, অগার সহায়কের ম্মারক ভিন্ন কিছুই হইবে 
না_-নিবেশন-অধিকারিকও দাবী করেন, ব্যাপার 
নিবাহকের অন্ুম্মীরক চাই । ইতিমধ্যে এক কারণিক 
তাহাকে জানান যে, এ বিষয়ে ভৃক্তিপতি ভিন্ন 
কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। অবশেষে তিনি 
ভূক্তিপতির গোচরে হাজির হন। তখন আপতিক 
পরিচর তাহাকে ডাকিয়া বলেন--এদিকে আমন । 
সেখানে গেলে, আগম নিয়ামকের কৃপায় অনুমতি 
মিলিল। অনেক ভোগান্তির পর ভদ্রলোক সফল- 
কাম হইয়াছেন ইহাতে আমরা সুবী হইলাম। 
কিন্ত এখাহরণ লইয়া কলিকাতাস্থ জনগণকে আজ 
কিরূপ“বেগ পাইতে হইতেছে, তাহার পরিচায়ক- 
রূপে এই প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য পত্রধানির গত 
যে সবিশেষ, তাহা আশা করি বঙ্গীয় মহাকরণের 
কতৃপিক্ষ অর্বীকার-করিবেন না।” 


পরিষদের কথা 


১৫ই মার্চ, সোমবার ও ২৯এ এপ্রিল, বৃহস্পতি 
বার কার্করী সমিতির যথাঁরুমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনছয়ের প্রধান কার্য 
গুলির ব্রণনা নিয়ে দেওয়া হইল £__ 

১ নিম্বমাবলীর ১৪ (ঘ) ও ১৪ (ঘ) (১) 
ধারা অন্গসারে শ্ীপ্রভাতচন্দ্র শ্বাম, শ্রীরামগোপাল 
চট্টোপাধ্যাপ্স ও শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল মহাশয় 
কার্ধকরী সমিতির অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত হ'ন | 

২। নিয়লিখিত ভদ্রমহাদয়গণকে লইয়। পুস্তক 
প্রকাশনী সমিতি গঠিত হয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, 
শ্ীন্হৎকুমার মিত্র, শ্রীজানেন্রলাল ভাদুড়ী, 
শ্রীন্কুমার বন্থ, শ্রীপশুপতি ভটাচার্ধ, শ্রীজ্যোতিময় 
ঘোষ, শ্ীসত্যে্নাথ বন্থ, শ্রীক্ছবোধ নাথ বাগচী । 

৩। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ ( ইহাদের মধ্যে 
এযাবৎ যাহার! চাদা, দেন নাই, তাহাদের চাদা 
দেওয়া সাপেক্ষে ) নৃতন সদস্য নির্বাচিত হন :-- 

শ্রীধীরেন্্রনাথ ঘোষ ( শিবপুর ) শ্রীভক্তকুমার 
ঘোষ, শ্রীম্বজ্িতকুমার মহলানবিশ, শ্রীবৈদ্যনাথ 
বাগচী, শ্রীবীরেন্ত্রনাথ ঘোষ (শান্তিনিকেতন বোডিং) 
প্রীন্সেহময় দত্ত, শ্রীযতীজ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিধান বিহারী 
ঘোষ, শ্রীবপাইচন্দ্র দত, শ্রীলৌকনাঁথ দে, শ্রীহধষিকেশ 
রায়, শ্রীনিখিলবপ্তন মণ্ডল, শ্রীনলিনীমোহন বন্ধ, 
শ্ীসৌবেন্দ্রচন্্র দেব, শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপোধ্যায়, শ্রীমনীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 


শ্রীঅমিয়নাথ সেন, প্ররবীজ্জলাল আচার্ধ, শ্রুনীরোদ 


রঞধন দাশগুপ, শ্রীশৈলেন্্রন্ত্র চক্রবর্তী, প্রীজ্ঞানেন্্ 
সুন্দর সান্তাল, শ্রীকাস্তিলাল চোধুরী, শ্রীঅমরেজ্জনাথ 


লাহা, শ্রীপশ্ুপতি বসাক, শ্রীশচীন্দ্রকুমার বনু, 
শীসিদ্বেশ্বর ঘোষ, . শ্রীনিমপনাথ চটোপাধ্যায় 
শ্রীন্থ্ধীরকুমার দে, শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীষস্তীধন 
সেনগুপ, শ্রীহ্ববলচন্দ্র রায়, প্রীতারাশঙ্কর বন্দযো- 
পাঁধ্যায়, প্রন্থবোধকুমার মজুমদার, শ্রীরাসবিহারী 
ঘোষ, শ্রীশিব্প্রসাদ চটোপাধ্যায়, প্রীঅরুণকুমার 
মজজবমদার,। শ্রীবিবুধনারায়ণ সেন, শ্রীনারায়ণচন্দ্ 
সেনগুপ্ত, শ্রীনিম্লি ঘোষ, শ্রীস্থরেন্্রনাথ সেন, 
শ্রীগুরদাস সিংহ, প্রীগনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর 
সরকার, শ্রস্থধীর কুমার বিশ্বাস, শ্রীন্থবরপতি চক্রবর্তী, 
শ্রীশতু সাহা, শ্রীঅনিলবরণ রাঁয় চৌধুরী, শ্রীসাধন 
ভন্টাচার্ধ, শ্রীষোগেন্দ্র নাথ মৈত্র, শ্রীগিরীন্জ শেখর 
বন্থ, শ্রীরমেশ মজুমদার, শ্রীস্থহৎ চন্দ্র সিংহ, শ্রীবিশ্ব- 
নাথ সেনগুপ্ত, শ্রীশিবপ্রসাদ দাশ গুপ্ত, শ্রীপার্বতীকুমীর 
সরকার, শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বন্থ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
শ্রীক্ষীরোদবন্ধু শম, শ্বামী অমুতানন্দ। 


বিজ্ঞপ্তি 


পরিষদের যে সমস্ত সদস্ত মাত্র অধ” বৎসরের 
ঠাদ। জমা দিয়াছেন, বা! ধাহারা মাত্র অধবৎসরের 
টাদা দিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গ্রাহক হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে সসম্রমে অনুরোধ করা যাইতেছে, 
যেন তাহারা বাকী অর্ধ বৎসরের চাদ বথাসত্বর 
পরিষদের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করেন। 
পরিষদ কর্তৃপক্ষ সদস্য ও গ্রাহকবর্গের সর্বাজীন 
সহযোগিতা কামনা করিতেছেন। 








ভি, টি, এ, কেমিক্যানম্‌ লিঃ 
রিসার্চ ও মা-ফ্যাকচার 
কনিকাত। 


সল্লিঙগাললক্ক সঞগ্ল্লী 


১। ভা: নারায়ণচন্দ্র গাঙ্গুলী, ডি, এসসি 
২। ডাঃ দিলীপকুমার ব্যানার্জী ডি, এসসি 
৩। ভাঃ ফনীন্দ্রন্দ্র দত্ত ডি, এসসি 

৪। ডাঃ বান্দেব ব্যান পিএইচ, ডি 

৫ ডাঃ বিদ্যুতৎকমল ভট্টাচার্য ডি, এসসি 
৬। ভাঁঃ রামকান্ত ভট্টাচার্য পিএইচ, ডি 


৭। ররামরক্জন ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


গবেষণাকার্যে অপরিহার্য প্রারশ্দি, ও. 
মাধ্যমিক উৈব রাসায়নিক দ্রব্য ও বস্থবধ 
আধু নক উষধাদির ৪ও৩কারক। 
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বিষয় . লেখক পত্রাস্ক 
মাধ্যাকর্ষণ *** শ্রীরজেন্্নাথ চক্রবর্তী ৩১৫ 
মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমবিকাশ '-" শ্রীমজিতকুমার সাহা ৩২০ 
কয়লা হইতে পেট্রল *** জ্ীশক্ষরপ্রসাদ সেন ্‌ ৩২৪ 
এলমিনিয়াম .** জীন্থ্বীরচন্দ্র নিয়োগী ৩৩3 
রবার ৮ আীগ্রবোধরগ্জন সিংহ ৩৩৫ 
কলিকাতার এই প্লেগ :** ডাঃ অরুপকুমার রায় চৌধুরী . ৩৩৯ 
বিজ্ঞান কুশলী আলভ। এ(ডিমন '-* ভ্রীহধীকেশ রায় ৩৪২ 
শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় গ্রণীত যার জন্য শিশুরা অধীর আগ্রহে 
মত্যগয় গার্কীজী ২ অপেক্ষা করে থাকে সেই 
শ্বীকালীপদ্ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বর; শিঞসাথা 
অন্তিমে গার্ধীজী ১।০ 
| মহাপুজার পূর্বেই বাছছির হুইবে 
প্রীবিজনবিহীরী ভট্টাচার্য গ্রণীত্ত | 
গাঙ্বীজীর জীবন প্রভাত ১০ _ ইহাতে থাকিবে 
ভীহরপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত | শ্রেষ্ঠ শিশু-সাছিত্যিকদের অনধগ্য রচন| 
গার্ধীজীকে জানতে হলে ১0 শ্রেষ্ঠ শ্িল্পী্ধের আকা চমৎকার ছবি 
উ্রীরাজেজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত | মূল্য চারি টাকা 


মৃতুঞ্জয় বভাষ ১10 আগেই চিঠি লিখিয়! নাম তালিকাতুক্ত করুন । 


পপ সস পপ ০ পপ পলা আপ পপ শা ০ পপ পপাশী শী 


। ১. লস & কলেজ স্কোয়ার. কলিকাত| (১২) 
আস. ০্ডা! স্‌ ভা ৩৪. জশ্স। স্কুল-সাল্লাই বিজ্ডিংস্‌-_ঢাক।, 


০ 





বি-৮ 


ন্শিস্হ্ডা স্ডুভিি 








বিষয় লেখক পত্রাঙ্ক 
ফুস্ফুসেতর মক্ষায় হুর্রশ্ি-চিকিংস। ,** লেঃ কর্ণেল সুদীন্দ্রনাথ সিংহ ৩৪৮ 
যুগের কৃষি '** জ্রীঅশোককুমার রায় চৌধুরী ৩৫২ 
ফটে! তোলার ছু'এক কথা | ..- শ্রীঘতীপতি ভট্টাচার্য ৩৫৭ 
পুষটি-শান্বজের নিবেদন '** শ্রীপরিমলবিকাশ পেন | ৩৬১ 
বচন আগে '** জীপশুপতি ভট্টাচার্য ৩৬৭ 
ছোটদের পাত। *** | ৩৭২ 
" বিবিধ গ্রসঙ্গ '** ৩৭৬ 
শগহাল্েন্স লুভন্মভম ই- 
___ স্ীথগেক্রনাথ মিত্র প্রণীত গ্রীনীহাররগ্জন গুপ্ত প্রণীত 
বন্দী কিশোর ক. করেলেয়্যা মরেছে 


স্বনামখ্যাত শিশু সাহিত্যিকহয়ের লেখ! দুইথান। স্বদেশ প্রীতিমূলক অভিনব উপচ্ঠাস 
ভাষার লালিত্যে-_বর্ণনাভঙ্গীতে অনুপম । প্রত্যেকখানা ১০ 


প্রীধীরেন্জলাল ধর প্রণীত 


.. স্বাধীনতার সংগ্রাম 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ; আমেরিকা, আয়ল্ঠাণ্ড ও ব্রন্মদেশের 
স্বাধীনতা'যুগ্গ, ফরাসী, রুশ ও চীনের গণ-জাগরণ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবের 
কাহিনী ছোটদের জন্য সহজ ও সরল করে লেখ! । বহু চিত্রে বিভৃষিত। মূল্য ৩২ 


্রীবিনয়কুমার গোপাধঠায় সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ লেখকদেব রচনা সন্ভারে সমুজ্জল 
ক ক* স্বাধীনতার অঞ্জলি 


বানভট্রের সেই বিশ্ববিখ্যাত উপন্তাস--কিশোর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অমূল্য 
কিশোরীদের অন্ত সহ ভাষার লেখা-” 

-সবাঁর পড় উচিত। মুল্য ২ 
মনোরম ও সুন্দর । মূল্য ১৭ ইঙ্িস্পয না ২৯ 


আঁশ জলা জ্রেশুর & কলেজ স্কোয়ার, (১২) 
* তত্ডান্ন লাহু- আপনা দাই হিডিপ্‌-াক 
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বি--১৭ 





মাধ্যাকষণ 
শ্রী্রজেন্রনাথ চক্রবর্তী 


ভি শতান্দীতে জড় বিজ্ঞানের নানা শাখায় 
দুর্বোধ্য রহস্যের সমাধান মিলিম্াছে, একথা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। ফলিত বিজ্ঞানের নানা ব্যবস্থা! 
আমাদ্দের চতুম্পার্শে বতণান সভ্যতার এক 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সর্বদা রূপায়িত হইতেছে । ঘরে 


আরামে বসিয়া বহু সহশ্র মাইল দুরের কথাবাতর্ণ, 


"ন্দালাপ-সালাপ আমরা শুনিতেছি। বিদেশ হইতে 
২৪ ঘণ্টা পূর্বে অনুষ্ঠিত নানা ঘটনার ছবি আমাদের 
সংবাদপত্রে ছাপ! দেখিতেছি। ফলতঃ বর্তমান বিজ্ঞান 
দূরত্বের সংজ্ঞার ওলটপাঁলট করিয়! দিয়াছে । এমন 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে 
মহাকাশ-স্থিত ২৯১৯১০২* মাইল দুরের বস্তও 
দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। এমন অণুবীক্ষণ হত্ত্র 
আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে সুন্দর জীবাণুর 
ছবি তোলা সম্ভবপর হইতেছে। বস্ততঃ মানবের 
জ্ঞান কি পরিমাণ স্দুরপ্রসারী হইতেছে তাহা 
চিন্তা করিতে গেলে নির্বাক বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়া 
যাইতে হুয়। 


আমরা বিজ্ঞানের অন্ত কোন তথ্য জানিবার. 


সথম্বোগ পাওয়ার পূর্বেই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তথ্যের 


কথা শুনিয়াছি। কিস্ত এই ক্রিয়ার প্রকৃত কারণ 
নির্ণয় এতাবৎ কাল সম্ভব হয় নাই। বতর্মাল 
শতকে আইনষ্টাইন তাহার অসামান্ত ধীশস্বি 
প্রভাবে এই তথ্যের রহস্য যে ভাবে উদঘাটিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অভিনব । 
কোনও মতবাদ, তত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে 
তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল যুক্তি বিবেচনা 
করিতে হয়। কারণ ততটি যে কেবল সমস্ত জাত 
ঘটনার কারণ নির্ণয় করিবে তাহা! নহে, উহা! 
হইতে কোন অজ্ঞাত অসভ্ভাবনীয় ঘটনার অস্তিত্ 
সথচিত হইবেন! । এই বিবেচনার সাহায্যে দেখা 
যাক মাধ্যাকর্ষন তথ্যের কারণ নির্ণয়ে কি কি প্রয়াস 
হইয়াছে। 

প্রথমতঃ গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যাক। 
গণিতের সাহায্যে. নিউটন প্রতিপন্ন করেন যে, 
মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি জনিত বলের প্রাখ্ধ শক্তির গ্রভব 
হইতে দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্ত-অন্গপাতে ধার্ধ। এই 
নিয়ম বিজ্ঞানে তড়িৎ, চুম্বক, তাপ, শব্ধ প্রস্ভৃতি 
সর্বপ্রকার শক্তি সম্ভৃত বলের ক্রিয়ার মত্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। তবে দুরত্ব অতি লামান্ত হইলে. 


৩১৬ 


নিয়মের ব্যতায় ঘটে। ইহা সকলেরই জানা 
আছে যে, আকাশস্থিত গ্রহ, উপগ্রহাদির গতিবিধি 
মাধ্যাকর্ষণ-জরনিত বলিয়া উপরের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত । 
নিয়মের অতি সামান্য ব্যতিক্রমও ' বন্বর্ষে পুগ্বীভূত 
হইয়। গভিবিধির এমন টৈষম্য. ঘটাইবে যাহাঁকে 
অবহ্ল1 করা চলিবে ন|। কিন্তু সেরূপ অবস্থা 
এখনও ঘটে নাই। কেবল একবার এই নিয়মের 
মতাত! সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল । 

সে ১৮৪৫ খুষ্টাকে । 15959:019£ বিজ্ঞাপিত 
করেন যে, বুধগ্রহের গতিতে একটু বৈষম্য লঙ্ষিত 
হইতেছে। তাহার ব্যন্হত যন্ত্র বা পর্যবেক্ষণ-রীতির 
উপর উক্ত নৈষম্য আরোপ করা চলে না। এই 
ব্ষমা পরে অনেকেরই নিকট ধরা দেয় ও তখন 
নিউটনের নিয়্মকে একটু পর্িবন্তিত করার প্রস্তাব 
উপস্থাপিত হয়। ব্যস্ত-অঙুপাতে দুরত্বের খাত ২ 
না ধরিয়া! ২০০০০০০১৬১২ ধরিলে সমস্যার সমাধান 
হয় বলিয়া মনে হয়। এই প্রস্তাব করেন মঙ্গল- 
গ্রহের আবিষারক 8801, [781] ১৮৯৪ খুষ্টাব্দে। 
[6০০০০ প্রমুখ বু জ্যোতির্বেত্তা এই সংশোধন 
প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও পরে শোন। যায় যে, ইহার 
ফলে চন্দ্রের গতিতে এমন এক বৈষম্য আসে 
ধাহা পরীক্ষার ফলে পাওয়া যায় না। স্তবাং 
সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় ও বুধগ্রহের গতি- 
বিধির বৈষম্য প্রহেলিকার ন্যায় রহিয় যায়। 


নিউটন প্রস্তাবিত দুরত্বের বর্গফলের ব্যস্ত- 
অন্পাতের নিয়ম পরীক্ষাগারে নানা প্রকার 
অল্লকায় বস্ত সহায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর 
আকর্ধণ-জনিত গতিবেগ বৃদ্ধি সকল বস্বতেই 
সমান। নিউটন নানা দের্ধের দোলনে নানা 
পদার্থের গোলক ব্যবহার করিয়া তাহার নিয়মের 
যাথার্থ প্রতিপন্ন করেন। তাহার পর 7388881 
১৮৩২ থৃষ্টাব্বে আরও নুক্ক্তর পরীক্ষায় সেই মতেরই 
পোষকতা করেন। ১৯২২ খুষ্টাব্বে উক্ত দোলন 
পরীক্ষাই 7089৪ ও তাহার সহকষিগণ পুনরায় 
সম্পাদন করেন। তাহারা গোলকের জন্য বন্ধ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান . 


[ ১মব্্য, ষষ্ট সংখ্যা. 


দ্রব্য নানা অবস্থায় ব্যবহার করেন। স্কটিক, 
কঠিন অবস্থায় ও তাহার জলীয় দ্রবণ, নান প্রথার 
রাসায়নিক দ্রব্য একক অবস্থায় ও পরে তাহ|দের 
ংক্লেষধণে উৎপন্ন নব পদার্থ গোলকে ব্যবহার 
করিয়াএ নিয়মে কোন ব্যতিক্রম পান নাই । ক্ষটিক 
গোত্রের কোয়ার্টজ, আইসল্যাগুস্পার প্রভৃতি বিশিষ্ট 
গাগনের পদার্থের ধম অভ্যন্তরে সকল দিকে এক 
নহে। ইহাদের গোলক ব্যবহার করিয়াও দেখা' 
গিয়াছে যে, দোলকের দোলনবরীতি একই অব্যাহত 
ধারায় নিয়ন্ত্রিত । | 
আবার ইহাও সত্য যে, পদার্থের উপর আলোক 
বিদ্যুতাদি শক্তির কার্ধ উষ্ণতার ক্রমে পরিবন্তিত 
হইতে দেখ। যায় ; শক্তি হিসাবে মাধ্যাকর্ষণও একই 
ধর্মী কি-না তাহার পরীক্ষা করেন 9109 (9.3) 
১৯২২ খুষ্টাব্বে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই শক্তির 
ক্রিয়া উষ্ণতার উপর নির্ভর করে না। ইঙ্গার 
প্রমাণ জ্যোতিঃশাগ্ধ হইতেও পাওয়া যায়। কোন 
ধুমকেতু আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
যখনই হৃর্ষের সন্নিকটে আসে তখন তাহার উষ্কতা 
বর্ধিত হয় ও মাধ্যাকর্ষণ বস্তর উষ্ণতায় পরিবন্তিত 
হইলে ধূমকেতুর কক্ষের পারবতণন আশা করা 
যাইতে পারে। কিন্তু বিশিষ্ট ধূমকেতুর গতিপধ্থ. 
পর্যবেক্ষণ করিয়াও উক্ত প্রথার পরিব্ত'ন লক্ষিত 
হয় নাই। ধুমকেতু চিরকাল একই কক্ষে ভ্রমণ 
করে। 
আলোক, তাপাদি শক্তির ভ্রয়! সময় সাপেক্ষ । 
কাপণই হারা নিদি্ই গতিবেগে প্রধাবিত হয়। 
মাধ্যাকর্ধণের এ' প্রকার গতিব্গে আছে কি না 
তাহারও পরীক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
হইয়াছে । তাহাতে এই শক্তির কোন গতিবেগ 
পাওয়া যায় নাই । সুতরাং ইহার গতিবেগ অসীম না 
হইলেও আলোকের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইবে। 
শক্তির তুলনায় মাধ্যাকর্ষণের এক বিশেষ পার্থক্য এই 
যে ইহা ঘিমুখী শক্তি। হূর্ধ পৃথিবীকে যে শক্তিতে 
আচ্ছন্ন করে পৃথিবীও হূর্ধকে সেই শক্তিতে আচ্ছর 
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করে আর বস্ত সকলের এই পরস্পর আকর্ষণ সকল 
দিকে সমভাবে বতর্মান থাকায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 
নির্দিই দিক নির্দেশ করা যায় না। 

অন্থান্ত শক্তির সহিত মাধ্যাকর্ষণের এক বিশেষ 
'পার্থক্য দেখা যায়। সকল শক্তির ক্রিয়া প্রহত করিয়! 
রাখিতে পারে এমন অনেক পদার্থ দেখ! যায়। সেই 
সকল পদার্থের পর্দা সাহাধ্যে শক্তির ক্রিয়া স্থান বিশেষে 
নিবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ প্রহত রাখিতে 
পারে এমন কোন পদণার অস্তিত্ব জানা নাই । এমন 
কোন স্থান ব৷ দেশ প্রস্তুত করা যায় না যেখানে 
মাধ্যাকর্ষণ ক্রিম্মমান নহে । এই সমস্থ। লইয়াও বনু 
পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চন্দ্র গ্রহণ 
কালে পৃথিবীকে পদর্ণবূপে ধৰিলে প্রত্যেক চন্দ্র 
গ্রহণে চন্দ্রের উপ্র সর্ষের মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়। কিরূপে 
নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা হিসান করা যায়। পর্দার 
দরুণ আঁকর্ষণ-ক্রিয়৷ সামান্ত হাস পাইলেও কয়েক 
বখসরের গ্রহণ উপলক্ষে পুঞ্তীভূত ক্রিয়া পরিমাপ 
যোগ্য হইত ও চন্দ্রের গতিবেগে পরিবত ন লক্ষিত 
হইত। কিন্ত এরূপ ক্রিয়ার কোন আভাষ পাওয়া 
যায় না। 

উপরের পর্যালোচনায় ইহ! বোধগম্য হয় যে, 
মধ্যাকর্ষণ অতি দৃরধিগম্য তত্ব । নানা পরীক্ষায় 
এই সত্যই প্রকট হয় যে ছুই বস্তর পরম্পর 
আকর্ষণ তাহাদের ত্রিমাত্রিক দেশে অবস্থান ও 
তর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ইহার অন্য কোন প্রকার 
সণ বা ধম” সুক্্রতম পরীক্ষার়্ও ধরা যায় না। 
এই তত্বের রহস্ত এক দুর্তেগ্ভ কবচে আচ্ছাদিত। 
উহার কোন আভাষই কোন দিক দিয়! পাওয়া যায় 
না। তবে স্বভাবজাত অন্ুসদ্ধিংার তাড়নায় মানুষ 
প্রাচীনকাল হইতেই ইহার স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াস 
পাইয়াছে। ৰ 

কোন কোন পদার্থ উধে-প্রক্িপ্ত হইলে তৃপৃষ্ঠে 
স্বাপতিত হয়। আবার ধূম ও বান্পা্দি হাওয়ায় 
ভাসে। এই তথ্যের সমাধানকল্পে গ্রীক দার্শপিক 
আযারিষ্টোটল পদার্থে গুরুত্ব ও লঘৃত্ব এই ছুই 
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গুণের আরোপ করেন। বাষুতে ধূম ভামে আর জলে 
কাঠ ভীসে, ইহা ষে পদার্থের প্লাবিত! গুণে সন্তব হয়, 
এজান তখন ছিল না। আআরিষ্টোটলের প্রভাবে 
তাহার মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও প্রচলিত 
ছিল। এই মতে বিশ্বাম করিয়াই মণ্টগল্ফার্‌ 
প্রাতৃগণ প্রথমে ধূম পরিপূর্ণ বেলুন ব্যবহার করেন। 
তাহাদের ধীরণ। ছিল ধৃম ব্যতীত আর কোন 
লঘুতর গ্যাস নাই, যাহা বামুতে ভাসে। কিন্ত 
প্লাবিতাধর্ম পরিজ্ঞাত হওয়ার পরে ক্রমে হাইড্রোজেন 
ও হিলিয়ম আকাশ-খান বেলুনে ব্যব্ত হইতে 
থাকে । আবাব আযরিষ্টোটলের মতে এই তল 
কথাও প্রচলিত ছিল যে, পতনশীল পদার্থের গতি 
বেগ তাহার ওজনের সমাঙপাতিক। গ্যালিলিও 
এই মতের অধথার্থত প্রমাণ করেন। আযরিষ্টোটল 
হইতে আরম্ভ করিম! গ্যালপিলিওর সময় ১৫৬৪- 
১৬৪২ সাল পর্ষস্ত প্রায় ২০০ বংসরেও মাধ্যাকর্ষণের 
মূল কারণ সম্পর্কে কোন প্রকার গবেষণা হয় নাই। 
এমনকি, নিউটনও কারণ নিণয়ের কোন প্পদ্নাস 
করেন নাই । নানাপ্রকার প্রচপিত মতথাদের মধো 
জেনেভার বিজ্ঞানী [3 ৪869 ১৭০০ খৃষ্টাব্দে 
মাধ্যাকধণের কারণ সঞ্দ্ধে যে তত্ব প্রচার করেন, 
তাহাও উল্লেখষোগ্য । তাহার মতে বিশ্বঞ্গৎ এক 
প্রকার অপাথিব অভিনব কণায় পরিপূর্ণ । এই 
সকল কণা! গ্যাসীয় 'এণুর বেগে সর্বদিকে ধাবমান 
ও দুইটি পদার্থকে প্রতাড়ন বলে পরম্পরের নিকটতর 
করিতে চেষ্টা করে। এই মতের নিরুদ্ধে বনু যুক্তি 
থাকা স্বত্বেও ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আরও 
অনেক মতবাদ প্রবত্তিত হয়। এমন কি ১৮৮৩ 
ুষ্টান্দে অলিভার লঙ্গ বৈদ্যুতিক আকর্ষণকেও 
প্রতাড়ন বলের ক্রিম্নারূপে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
সর্ব ব্যাপারে উক্ত অপাধিব কণার আবাহন 
তখনকার দিনে এক ফ্যাসনে দ্াড়াইয়াছিল ও ইথগ 
তত্ব এই কণাবাদেরই পরিণতি বলা যাইতে পারে। 

বিজ্ঞানের এমনি অবস্থাতেই কেলভিন ১৮৬৭ 
ৃষ্টাবে তাহার আবুত”গতির মত প্রচাঁর.করেন। 
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এই মতে ইথবে আব্তগতির উদ্ভব হইয়াই পরমাণুর 
সুষ্টি। কিস্ধ আবত” গতি হইতে গণিতের সহা- 
য়তায় মাকস্ওয়েল, টমসন প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ 
মাধ্যাকর্ষণের কোনও কারণ নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়ায় 
এ মতবাদ পরিত্যক্ত হয় । 

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ধস্ত মাধ্যা- 
কধণের কারণ রূপে বু মত প্রবতিত হইয়াছে। 
কিন্তু সকল মতের প্রয়োগেই বিরাট বাধা ন্বব্ূপ 
দাড়াইল পর্দার অভাব-যাহার ভিতর মাধ্যাকণ 
গ্রহৃত হয়। স্থতরাং নিউটনের পর ৪০০ বখসরের 
মধ্যে প্রকৃত তত্বের সন্দান মিলে নাই । মাধ্যা- 
কর্ণ শক্তির সহিত অন্যান্ত সকল প্রকার শক্তির 
সাদৃশ্য কেবল এক বিষয়ে দেখা যায়; সকল প্রকার 
শক্তির ক্রিয়ার প্রা, দুরত্বের বগফলে চাপের 
অন্থপাতে নিধণরিত হয়। ইহা ভিন্ন আর সর্বপ্রকারে 
এই শক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের বলিয়া মনে হয়। 
বতর্মান শতাব্দীতে আইনষ্টাইন নির্দেশ দিলেন যে 
ইনারসিয়া বা জাড্য ধমের ন্যায় বস্তুর আর একটি 
ধর্ম আছে। তাহ দেখা যায়, অপকেন্দ্র বলের 
প্রয়োগে । লোহার একটি গোলক রজ্জু সংযুক্ত করিয়া 
রজ্ছুন অপর প্রান্ত ধবিয়! ঘুড়াইলে বুঝা যায় যে, 
ঘুর্ায়মাণ গোলকটি যেন'হস্তচুত হইয়! দুরে সরিয়। 
যাইতে চায়। গোৌলকটা যে বৃত্বকক্ষে খুরিতেছে 
তাহার কেন্দ্র রহিয়াছে হস্তধৃত বঙ্জুপ্রান্তে। সেই 
কেন্দ্র হইতে দুরে চলিয়া যাওয়ার কারণ অপকেন্দ্র 
বল। এই বল মাধ্যাকর্ণ জনিত বলের ন্যায় বস্তর 
ভর ও দেঁশকালে অবস্থান ব্তীত আর" কিছুর 
উপর নির্ভর করে না। এ সম্বন্ধে আইনষ্টাইন 
একটি পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন । 

অনেকেই নাগরদোল! দেখিয়াছেন। একটি বুহৎ 
বৃত্তাকতি দণ্ডে পর পর বসিবার আমন ঝুলান 
থাকে ও বৃত্টি তাঙার কেন্দ্রদেশে অপর একটি 
মৃত্তিকা প্রোখিত দণ্ডে আবন্ধ থাকে । বুত্তটি 
ঘুরাইলে আসনোপবিষ্ট দর্শকগণও দগুটী প্রদক্ষিণ 
করিয়া খুঁড়িতে থাকে । এক্ষণে মনে করা যাঁক্‌ 
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কোন একটি আসন দর্শক সহ একটি বুহৎ গোলকের 
অভ্যন্তরে রহিয়াছে । বৃত্তটি সমবেগে ঘুরাইলে 
গোলকের অভ্যন্তরস্থ দর্শক তাহার গতি বুঝিতে 
পারিবেনা। যেমন পৃথিবী খুরিলেও আমরা কোন 
গতি বুঝিন]। স্থির অবস্থায় গোলকটার ভিতরে চলিয়। 
ব্ড়াইতে দর্শক কোন অন্বস্তি বোধ কৰিবেনা। 
কিন্তু ঘূর্ণায়মান অবস্থায় এরূপ চলিতে গেলে সে 
গোলক সহ নিজের গতি না বুঝিলেও একটি বৈশিষ্ট্য 
বুঝিতে পারিবে । গোলকের কেন্দ্রস্থল হইতে যে 
কোন স্থানে গেলে সেএমন একটি অপকেন্দ্র বলের 
অন্ুভূতি পাইতে যাহা তাহাকে দূরে অপন্যত 
করিতে চাহিবে। সে কেন্দ্র হইতে বত দুরে যাইবে 
এই অপকেন্দ্র বিকর্ষণ ততই বাড়িবে। স্ৃতর।ং 
ঘূর্ণায়মান গোলকটি যেন এক মধ্য-বিকর্ষণ ক্ষেত্রে 
পরিণত হইবে । ইহা জানা আছে এই বিকর্ষণ- 
বল বস্তসংজাত। গোলকের কেন্দ্রে উহার প্রভব 
নহে; কিন্তু কেন্দ্রাপসারী দর্শকে উহার উদ্ভব ও 
সেইজন্য কেন্দ্র ও দর্শকের মাঝখানে কোন পর্দা 
রাখিলে বলের কোন প্রকার তারতম্য ঘটিবেনা । 
এই দৃষ্টান্তে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, গতির ফলে বস্তুতে 
মাধ্যাকর্ষণ বলের সহিত উপমেয় যে-বলের ক্রিয়া দেখা 
যায় “তাহা গতিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়। 
এ সম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য ৷ 
এক বুহৎ বাক্সে একজন দর্শক আছেন। বাক্সটির 
উপর বাহিরের কোন শক্তির ক্রিশ্ন! হইতেছেন। | 
বাঝ্সটির স্থির অবস্থায় বাহির হইতে উহার উপর 
গুল ছাড়িলে তাহা বিপরীত প্রান্তের দেয়াল 
ভেদ করিয়া বাহির হইবে ও বাক্সের অভ্যন্তরে 
গুলির গতিপথ. দর্শকের নিকট সরল অন্ভূমিক 
রেখা বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু বাক্সটা 
সমবেগে উধে” গতিশীল হইলে গুলির গতিপথ 
সরল বোধ হইলেও অন্থভূমিক হইবেনা $ উহা 
ভূমির সহিত কোণ উৎপন্ন করিবে। আবারু 
বাক্সটি অসম্গতিতে উখিত হইতে থাকিলে গুলির 
গতিপথ এক উত্তোলিত বক্রষেধা রূপে প্রতীত 
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হইবে। দর্শক গুলিটির এইরূপ গতিপথের কারণ 
মনে করিবেন (১) গুলির আদিম সরগ্প গতি 
ও (২) অন্ত কোন অজ্ঞাত বলের্‌ ক্রিম! যাহ! 
গুলিটিকে বাক্সের তলের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, 
এই ছুই বলের সম্মিলিত ক্রিয়া। কিন্তু এই 
দ্বিতীয়োক্ত অজ্ঞাত বলের কোনও কারণ দেখা 
ধায় না। বরং আমল ব্যাপার হইতেছে দর্শকের 
নিজ গতি, যেজন্য মুহৃতে” মুহ্বুতে” তাহার অবস্থান 
পরিবতিত হইতেছে। 

এই ভাবে মাব্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের পরিকল্পন। যথার্থ 
না হইলেও এই আলোচনায় আইনষ্টাইনের 
মাধ্যাকর্ষণ তত্ব বুঝিবার স্থবিধা হইবে। তাহার 
মতে বস্তর অবস্থান পরিবতর্নের সঙ্গে যে জীড্য- 
ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়া! যাইবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র তাহারই 
সমতুল্য । ত'ব উহা বুঝিতে হইলে যথাযোগ্য 
স্থানাঙ্ক নির্দেশ-বিধির প্রয়োজন । স্বীয় প্রতিভাবলে 
আইনষ্টাইন যে স্থানাঙ্ক নির্দেশক বিধি প্রণমন 
করিয়াছেন তাহাতে মাধ্যাকর্ষণতত্ব অতি সহজে 
বোধগম্য করা সম্ভবপর । 

এজন্য একটা যথার্থ অগ্নুভূম মমতলের প্রয়োজন । 
মনে কর! যাক, কোন বৃহৎ হুর্দের জল শীতে 
জমিয়া বরফ হইয়াছে । বরফের উপরিতল সম্পূর্ণ 
অন্ুভূম ও এত মহ্থণ যে কোনও বস্ত উহাতে 
গড়াইয়া গেলে ঘর্ষণ জনিত শক্তির অপচয় হয় 
না। অর্তএব নিউটনের গতির নিয়মানুযরী এই 
সমতলে চলমান কোন প্রস্তর খণ্ড সমগতিতে 
.স্বরল পথে চলিতে থাকিবে । গতিপথ কোথায়ও 
'অসরল হইলে ইহাই মনে করিতে হইবে যে, 
এস্থল হয়ত উচ্চ বা নীচ, আশেপাশের তলের 
সহিত সমতল নহে । আবার মনে করা ষাক, বরফের 
প্লমতলে এক স্থানে এক বৃহৎ গ্ন্তর খণ্ড রহিয়াছে । 
উহার চাপে উহারই চতুঃপার্থের তলে উন্নতি 
বা অবনতি উৎপাদিত হইবে। এখন দুরের 
সমতলে বর্দি একখণড প্রস্তর এরূপে চলমান করা 
হয় যে, উহার গতিপথ বৃহৎ প্রন্তরটির সন্নিকটস্থ 
উন্নত অংশের উপর দিয়! নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে 
প্রথমে সরল হইলেও উন্নত স্থানে আসিয়া গতিপথ 
ক্রমে বক্র ভাবাপন্ন হইবে। যদি উভয় গ্রস্তরে 
কোন আকর্ষণ না থাকে তবে গতিপথের পরের 
অংশ আবার সরলই হইবে। কিন্ত উন্নত স্থান 
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অতিক্রম করিতে গতিবেগে বৈষম্য আসিয়াছে এবং 
সেই জন্ত প্রথম সরল পথ ও শেষের সরল পথ এক 
সরল রেধায় অবস্থিত হইবে না। অর্থাৎ প্রত্তরটীর 
গতিতে দিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। যে দর্শক উল্ত 
তলের উন্নতি (খিতে পায় না সে নিউটন তত্বের 
আশ্রয় লইয়া বলিবে যে, বুহত প্রস্তবের আকর্ষণ ক্ষ 
্রস্তরের দিক বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু আইনষ্টাইন 
তত্বের আশ্রয়ে আসিলে বলিতে হইবে যে, এন্থলে 
কোন প্রকার আকর্ষণের ক্রিয়া নাই। ক্ষুদ্র প্রস্তাবের 
জাড্য ও তলের বক্রতাই গতি-বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। 
বৃহৎ প্রস্তরের অতি সন্্িকটে চলিলে এমনও 
হইতে পারিত যে, ক্ষ প্রস্তর গতে” পড়িয়া বাইত 
ও উঠিতে না পারিয়া গতের চারিদিকের দেয়ালে 
চক্রপথে খুর্রিতে থাকিত। এই চক্রকক্ষের আকৃতি 
গতেবি রূপ ও প্রন্তরটির গতিবেগের উপর নির্ভর 
করিবে । সাধারণ আপেলের বোটার নিকট যেবধপ 
গর্ত থাকে, সেইরূপ গত”“হইলে চক্রপথ বুধ গ্রহের 


কক্ষের ন্যায় হইবে। 


এইবূপে, আইনষ্টাইন দ্বিমান্রিক তলে তৃতীয় 
মাত্রায় গত” কল্পনা করিয়া মাধ্যাকর্ষণ বুঝাইতে 
চান। আবার তিন অপেক্ষা অধিক মাত্রার দেশেও 
তিনি উক্ত তত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তারকা 
হইতে বিকীর্ণ আলোক-রশ্মি আমাদের পুথিবী 
হইতে বহুদূরে কোটি কোটি মাইল পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকে। এ সময় রশ্শির পথ মরলও থাকে । কিন্ত 
সৌর অবয়বের সমীপবর্তা হইলে রশ্মিপথ কিরূপ 
হইবে? প্রচণ্ড-ভর হুর্ষের চতুম্পার্শের দেশে থাকিবে 
গত” ও মোচড়। সেই গরতবা মোচড় অতিক্রম 
করিতে রশ্মির দিক বিপর্যয় ঘটিবে। 

উক্ত প্রকারে মাধ্যাকর্ষণ ধারণা করিতে গিয়া 
আমরা দিশাহারা হইয়া] যাই। আইনষ্টাইনের এই 
তত্ব দুরূহ গণিতে প্রতিষ্ঠিত। . ইহাতে ত্রিমাত্রিক 
জ্যামিতির আশ্রয় লইলেই চলে না। নিউটন 
তাহাই করিয়াছিলেন। এক্সন্ প্রয়োজন বহু মাত্রিক 
জ্যামিতির প্রয়োগ । এইরূপে আইনষ্টাইন মাধাকর্ষণ 
রুহশ্ঠ অধিকতর পরিস্কুট করিয়াছেন মাত্র । তবে কাল 
অনন্ত, স্থটিও অনন্ত, আঃ যে মহাক্ষণে স্টিকত? 
বিশ্বরূপ দর্শন করান, তাহা! এখনও আসে নাই। 
বথাসময়ে সেই মহামানবের আবির্ভাব হইবে ধিনি 
প্রকৃতির বথার্থ প্রকৃতি প্রকট করিতে সক্ষম হইবেন। 


মেরুদণ্তী প্রাণীর ক্রমবিক শ 


শ্রীমজিতকুমার সাহা 


ভকী্দ্রগতে ক্রমবিকাশ বা বিব্ত্ন একটা 
স্থপ্রমাণিত তথ্য । প্রানেব প্রথম মৃছু স্পন্দন থেকে 
বিভিন্ন ধারাম্ ক্লমবিকাশের ফলে আমর! আঙ্গ কত 
বিচিত্র উদ্ভিদ ও জীবজন্তর সমাবেশ দেখছি, তার 
ইতিহাস সতাই বিস্ময়কর) কিন্তু সে ইতিহাল এখনও 
সম্পূর্ণ নয় এবং এখন পর্যন্ত নানারকম মতবাদে 
কণ্টকিত। 

অবশ্ঠ এবিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার 
যথেষ্ট কারণ আছে । জীবজগতের ক্রমবিকাশ নির্ণয় 
কেবলমাত্র বতগ্মানকালীন জীব পরীক্ষা করেই 
সম্ভবপর নয়। অতীতে বিভিন্ন যুগে কত বিচিত্র 
জীবের আবিঠাব এই পৃথিবীতে হয়েছিল, কালক্রমে 
যার! হয়েছে নিশ্চিহ্ন, তাদের সম্বন্ধে কিছু না জানলে 
পৃথিবীর বতমানকালীন জীবসম্টির উদ্ভব কিভাবে 
হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন স্ুম্পষ্ট ধারণা কবা অসম্ভব । 
এই সমস্ত অতীত যুগের জীবের কাহিনী লুকান 
আছে বিভিন্ন যুগে সঞ্চিত ভূপৃষ্ঠের পাললিক শিলার 
মধ্যে। পাললিক শিলার মধ্যে জীবাশ্বই তাদের 
সত্তার একমাত্র নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু জীবাশ্ম 
থেকে কদাচং কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ সম্বন্ধে একট! 
নিখুত ধারণা করা যায়; বিশেয়তঃ সব জীবেরই 
জীবাশ্ম পাথরের বুকে সঞ্চিত হয়নি। সেজন্য 
অতীত যুগের জীবের আক্কৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি 
সম্বদ্ধে অনেক জায়গায় পণ্ডিতেব1! কল্পনার সাহাষ্য 
নিয়েছেন। -জীবাশ্ম ও বতথ্বানকালীন জীব, এই 
ছু'য়ের সুস্মম ও তুলনামূণক অধ্যয়নের ফলেই ক্রম- 
বিকাশ নির্ণয় সম্ভব; কিন্তু সেখানেও মতভেদের 
যথেষ্ট কারণ আছে । 


বতমান যুগে মেরুদপ্রী-প্রাণী জীবজন্ধদের অন্তান্য 
শাখার উপর প্রাধান্ত বিস্তার করেছে। কিন্ত 
ভূপৃষ্ঠের প্রস্তরশ্রেণী পরীক্ষ/ করে পৃথিবীর যে 
ইতিহাস এখন তৈরী হয়েছে, সেই ইতিহাস 
আলোচনা করলে আমর! দেখি যে, চিরকাল এই 
অবস্থা ছিল না। পৃথিবীর বয়সের ২০* কোটা 
বছরের মধ্যে প্রথম ১৫০ কোটা বছরে জীবজগতের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান মেলে না। যা, 
সামান্য কিছু জীবাশ্ম পাওয়া যায় মে যুগের পাথরের 
মধ্যে তা'ও অতি নিষ্নস্তরের জীবের। ক্যাখি,য়ান, 
যুগের (৫০ কোটা বছর আগে) প্রারস্তে প্রাণীজগৎ 
বেশ কিছুটা! অগ্রদর হয়েছিল; যদিও তখন সমস্ত 
প্রাণীই ছিল অমেরুদণ্ী। প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর 
উদ্ভব হয় অর্ডোভিসিয়ান যুগের শেষভাগে বা 
সিলুরিয়ান যুগের গোড়ার দিকে (প্রায় ৩৮ কোটা, 
বছর আগে )। 


মেকুদণ্তী প্রাণীর উৎপত্তি 


প্রাণীগঙকে নয়টি শাখার ভাগ করা হয়েছে।? 
অমেরুদণ্ডী প্রাণী ৮টি শাখায় বিভক্ত এবং প্রাণী- 
জগতের নবম শাখা হ'ল কর্ডাটা । মেরুদণ্তী প্রাণী 
কর্ডাটা শাখার এক অংশ। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের 
সঙ্গে কর্ডাটার অন্তর্গত প্রাণীদের তফাৎ এই যে, 
এদের দেহের মাঁঝামীবি বরাধর জিলাটিন জাতীয় 
পদার্থে গঠিত এক অক্ষদণ্ড আছে; একেই বলা 
হয় নটোকর্ড। আমল মেরুদপণ্ডী প্রাণীতে এই 
নটোকরকে ঘিরে আছে অনেকগুলো হাড়ের এক 


সারি। এই সারিকেই ব্ল! হয় মেরুদণ্ড । | 


, জুন, ১৯৪৮] 


* মেকুদ্বণ্তী প্রাণী যে অমেরুদণ্তী প্রাণীর কোন 
বিশেষ শাখার ব্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন হয়েছে 
এবিষয়ে সকলেই একমত । কিন্তু এদের পূর্বপুরুষ ঠিক 
কোন শাখার অন্তর্গত প্রাণী সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের 
মধ্যে মতের যথেষ্ট গড়মিল আছে । কেউ কেউ বলেন 
মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্বপুরুষ কীট শাখার অন্তভূক্ত। 
আবার অনেকের মতে তারা অর্থ্যোপোডা ঝ| 
কাকড়াজাতীয় প্রাণী। যাহোক, মেুদশী প্রাণীর 
ঠিক পুর্তন ম্মারদিপুরুষ যাক্ষিযক্সাস্‌ জাতীয় কোন 
প্রাণী একথা অনেকটা নিশ্চিত। ম্যাক্ষিযক্সাস্‌ 
কর্ডাটার অন্তর্গত এক নিষনন্তরের জল-জীব। এর 
মঙ্গে আদিম মেকুদ্ডী প্রাণীদের অনেক বিষয়ে 
সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। এর দেহের মাঝামাঝি লেজ 
থেকে মাথা পর্যন্ত বরাবর নটোকর্ড বিস্তৃত এবং তার 
ঠিক উপরেই সমান্তরাঁলভাবে একটা লক্বা স্নামু রজ্জব 
অঞ্ছ। এর গলদেশে ফুলকার সঙ্গে যুক্ত 
কতকগুলো সরু ফাক আছে। তাছাড়া এর 
রক্তচলাচলের যন্্পাতিও অন্তান্ত মেরুদণ্তী প্রাণীদের 
সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য য্যাক্ষিয়ক্সাস্‌ এর কয়েকটা 
বিশেষত্ব আছে যার জন্য একে মের্দণ্ডী প্রাণী'দর 
ঠিক পূর্বতন আদিপুরুষ বলা! চলে না। তবে এই 
জাতীয় কোন আদিম প্রাণী থেকেই মেরুদণ্ড 
প্রানীর উৎপত্তি হয়েছে। 

মাছের ক্রমবিকাশ 
সবচেয়ে নিচুস্তরের প্রাচীন মেরুদণ্ডী-প্রাণী 
হ'ল চোয়াকবিহীন মাছ বা ০501096927968. 


এদের উত্তধ হয় অর্ডোভিসিয়ান যুগের শেষভাগে 


বা সিলুরিয়ানের গোড়ার দিকে (প্রায় ৩৮ কোটা 
বছর আগে )।. এদের নটোকর্ডের বাইরের অংশট! 
কাটিলেঙ্জ দিয়ে তৈরী এবং দেহের সন্গুখভাগে এই 
কাটি লেজ চেপটা হ'য়ে গিয়ে করোটি বা মাথা খুলি 
গঠন করেছে। সিলুবিয়ান ও ডেভোনিয়ান (নিয়) 
উরের মধ্যে এইরকম অনেক চোয়ালবিহীন মাছের 
জীবাশ্ম পাওয়া বায়-_-যেমন 
চ069158018) [0159092098018 ইত্যাদি। | 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


0610809189018, | 
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তারপর এল চোঁধাপযুক্ত আসল মাছ ডেভো-. 
নিয়ান যুগে (প্রা ২৫ কোটী বছর আগে )। এদের 
মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জীব [)188100):800)6, 
তারপর এল 1ন019990971)8108 জাতীয় মাছ; 
এদের থেকেই উদ্ভব হয় 0869101009৪ ব৷ হাড়যুক্ত 
মাছের। এদের মেরুদণ্ডের হাড় প্রায় সম্পৃর্ণরূপেই 
কাটি'লেজের স্থান পূরণ করল এবং মেরুদণ্ডের গঠনও 
ক্রমশঃ অনেক জটিল হয়ে উঠল। 


স্থলচর প্রাণীর উৎপন্তি ও ক্রমবিকাশ । 


0889108759৪ জাতীয় মাছের কোন বিশেষ 
বিভাগ থেকেই স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব 
হয়েছে। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়াতে ডেভো- 
নিয়ান যুগের শেষ ভাগের স্তরে স্থলচর জন্তর পদচিহ্ন 
দেখতে পাওয়া গেছে। এথেকে অনেকে অন্গমান 
করেন যে, ডেভোনিয়ান যুগের মধ্যভাগে কিংবা 
শেষভাগে (৩১৩৩ কোটী বছর আগে) স্থলচর মেরুদণ্ডী 
প্রাণীর উদ্ভব হয়। জলচর মাছের, স্থলচর প্রাণীতে 
রূপান্তর সম্ভব হয়েছে তার টহিক গঠনের কতক- 
গুলে। বিশেষ পরিবত'নের ফলে। ধেমন মাছের 
পাখার স্থলচারী জন্তর হাতপায়ে রূপান্তর এবং 
বাতাসে শ্বাসপপ্রশ্বা নেবার ক্ষমতা লাঁত। 
এই সমস্ত রূপান্তর নিশ্চই ধীরে ধীরে বংশ 
পরম্পরায় সংঘটিত হয়েছে এবং এই সমস্ত পরি- 
বতনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন জীব এক সময়ে 
নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এই সমস্ত পরিবতনের 
মাঝামাঝি অবস্থ।য় রয়েছে, এরকম কোন জীবের 
জীবাশ্ম এখন পর্বস্ত পাওয়া যায় নি। 

0886191760598 দের মধ্যে 13/0001. (1278 
1180 জাতীয়) এবং 02088094৩58 এই দুই 
জাতীয় মাছের সঙ্গেই প্রাচীন স্থলচর প্রাণীদের 
কিছুটা সাদৃশ্ত আছে। ডিপনয় জাতীয় মাছ ফুসফুস 
দিয়ে শ্বাসগ্রশ্থাস নেয়; স্থৃতরাং এদের থেকে স্থলচর 
জন্তর উদ্ভব হওয়া! সম্ভব । কিন্ত এদের পাখ.নার গঠন 
এরূপ যে, তাসথেকে হাত পায়ের উদ্ভব করন! করা 


৩২২ 


একটু শক । তাই অনেক বিশেষজ্ঞের মতে স্থলচর 
প্রাণীর উদ্ভব ভিপনয় জাতীয় কোন মাছ থেকে হয়নি। 
অন্যদিকে 01088019111 জাতীয় মাছের কয়েকট। 
2977803 (যেমন 99890191)18) এর সঙ্গে প্রথম স্থলর 
( উভচর ) [7001১0910159:5এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে, 
হাড়ের গঠনের দিক দিয়ে। সমস্ত স্থলচর জন্তর 
মৃতই 0:08801)66:5811 দের মাথার খুলির মাঝ- 
খানের হাড়গুলো এক এক জোড়া হিসেবে সাঙ্জান 
আছে এবং সুখের কিনারার হাড়গুলে। সুগঠিত । 

প্রথম স্থলচর জীবের! ছিল উভচর জাতীয়। 
জীবনের গোড়ার দিকের কতকাংশ এনা জলে 
কাটায় এবং কোন জলা-ক্গায়গায এদের ডিম 
পাড়তে হয়। 

কারনিফারাস্‌. যুগের কোনও সময়ে ( ২৫-৩০ 
কোটী বছর আগে) উভচর প্রাণী থেকে উদ্ভব হল 
সবীহৃপদের। এই উদ্ভব্র সঙ্গে যে কয়েকট। 
পরিবতন সংঘটিত হল তাদের মধো প্রধান হল 
এই £-- 
(১) ফুলকি দিয়ে শ্বাস-প্রথাস নে ওয়। সম্পূর্ণরূপে 
বন; | 

(২) ডিমের সংখ্যার কম্তি এবং প্রত্যেক 
ডিমের চারধারে একট। শক্ত খোলার গঠন। 


এই খোলার অভাবেই উভচর প্রাণীকে কোন. 


জলা-জায়গায় ডিম পাড়তে হয়, যাতে ডিম শুকিয়ে 
না যায় এবং তাদের জীবনের প্রথমাৎশ জলেই 
কাটাতে হয়। 

(৩) ডিমের পীতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ভ্রুণ 
ডিমের ভিতর বেশীদিন ধরে পুষ্ট হতে লাগল। 


স্তগ্পায়ী প্রাণীর উৎপত্তি ও ত্রমবিকাশ 


হাক্সলির মতে স্তন্তপায়ী জন্ত সোজাস্বজজি উভচর 
প্রাণী থেকেই উৎপন্ন হয়েছে । এখন অবশ্তু এমত 
চলে না। এখনকার বিশেষজ্ঞদের মতে, উভচর 
এবং স্তন্পান্ী জীবদের মধ্যে একট মাঝামাঝি 
স্তর আছে। সেই স্তরের গ্রাণী ফুল্কি দিয়ে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


শ্বাসগ্রশ্বাস নেওয়া! ছেড়ে দিয়েছিল, অথচ স্তপ্তপায়ী 
জীবের ম।কৃতি, প্রকৃতি পায়নি; অবশ্ঠ সেই সমন্ত 
আকৃতিং-প্রক্কতির পূর্বাভাষ এদের মধ্যে ছিল। খুবনন্তব 
সরীস্থপ শাখার অন্তর্গত অধুনা নিশ্চিহ্ন থেরোমক 
জাতিই সেই স্তরের প্রাণী। থেরোমফ1 সরীস্থপ 
জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে একটু নীচু স্তরেরই জীব 
কিন্ত স্তন্তপায়ীদের গঠন প্রকৃতির স্থচনার লক্ষণ কিছু 
কিছু এদের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন £-- 

(১) এদের মাথার গঠন স্তন্যপায়ীদের মাথার 
গঠনের সঙ্গে তুলনীয়। 

(২) এদের দীতের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হতে 
আর্ত হয়েছিল। সরীন্থপদের দত সবই এক 
রকমের) কিন্তু স্তন্যপায়ীদের দাত চার রকমের । 
ষথ| ছেদক, কত ক, চর্বক ও পেষক। 

(৩) এদের নীচের চোয়ালের গঠন সরীস্থপ 
ও স্তন্যপায়ীদের মাঝামাঝি । সরীল্গপদের নী: 
চোয়ালে অনেকগুলো হাড় থাকে, আর স্তন্তপায়ীদের 
চোয়ালে থাকে মাত্র একটা হাড়। থেরোমফ৭ 
দের নীচের চোয়াল একট! বড় হাড় ও কয়েকট। 
ছোট ছোট হাড়ে গঠিত? 

থেরোমফখ জাতীয় কোন্‌ £909৪ থেকে 
স্তন্তপায়ীদের উৎপত্তি, তা এখনও অনিশ্চিত ॥ 
স্তন্তপায়ীদের উৎপত্তিকাল মধ্য-পার্মিয়ান যুগের 
আগে নয়, বা নিম্ন টিয়াসিক যুগের পরে নয় (প্রায় 
২০ কোটা বছর আগে)। ্তন্তপায়ীদের মধ্যে সব 
চেয়ে নিম়ন্তর প্রোটোখেরিয়া। এরা স্তন্তপায়ী 
হলেও ডিম পাড়ত। এরকম একটি জীব, হুংস-চ্ু 
অষ্ট্রেলিয়াতে এখনও পাওয়াযায়। ৫ প্রাটোথেবিয়ার 
পরের স্তর মেটাখেবিয়া। এদের বাচ্চা অত্যন্ত 
অপরিপুষ্ট এবং মায়ের পেটের তলায় একটা থলিতে 
কিছুদিন ধরে পুষ্ট হয়; বত্ান কাঙ্গারু এই শ্রেণীর 
প্রানী । ইউথেরিয়াতে (অধিকাংশ স্তন্যপায়ী ধার 
অন্তর্গত) জরাঘুর গঠন অনেক উন্নত এবং বাচ্চা 
বেশ পুষ্ট অবস্থায় জন্সগ্রহণ করে। ইউথেরিয় খুব 
সম্ভব প্রোটাথেরিয়৷ থেকে উদ্ভৃত। টিয়াসিক যুগেই 
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স্পারীদের তিনটে শাখ! দেখ! দিয়েছিল; কিন্ত 
ইয়োসিন সিন যুগের আগ পর্যন্ত ( ৬ কোটী বছর আগে) 
এরা জীবজগতে অতি নগণ্য ছিল--অভিকায় 
সরীস্কপদের ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত। আকারেও ছিল 


দ্রকায়, তার! ইছুরের মৃত বা বড়জোর কুকুরের 


সমান । ইয়োসিন যুগ থেকে স্তগ্তপানীরা প্রাধান্ত লাভ 
করল। ইউথেরিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে, 
কীটভূকেরা, এবং অন্যান্য বিভাগের স্তন্তপায়ীরা 
কীটভূকদের ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন হয়েছে, এরকম 
মনে করা হয়।” মানুষ ও বাদর জাতীয় অন্যান্য 
প্রাণী প্রাইমেট বিভাগের অন্তর্গি। মানুষ খুব 
সম্ভবত: লাঙ্গুলবিহীন শিষ্পান্ী-গরিলা জাতীয় 
অধুনা নিশ্চিহ্ন কোন জীব থেকে উৎপন্ন, বত মানে 
পণ্ডিতদের এই মত। মাম্ুষের 'আবির্ভাব অতি 
আধুনিক ঘটন।,--আম্মানিক ১০ লক্ষ বছর আগে! 


পাঞ্ধীর উৎপত্তি 


পাখীদের উৎপত্তি হয়েছে জুরাসিক যুগে 


€(১৫-১৬ কোটি বছর আগে), সরীশ্ছপ শ্রেণীর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


4: হও 
কোন অঙ্গানা। জীব থেকে। সরীস্থপের সাম্নের 
' পায়ের পাখাতে রনপান্তর এবং শরীবের কতকগুলো 
উদগত অংশের পালকে রূপান্তরের ফলেই পাখীদের 
উৎপত্তি হয়েছে। সবীন্থপ ও পাখীর মধ্যে আরও 
তক়্ী, আছে। ঘেমন, পাখীদের বক্ক গরম, আর 
সরী্পদের রক্ত ঠা) সরীস্থপদের দাত আছে, 
আর আধুনিক পাখীর দাত নাই। অবশ্য আদিম 
পাখীদের অধিকাংশই ছিল লীতবিশিষ্ট। ক্রমে ক্রমে 
ব্তমানে পাখী তাদের দাত হারিয়ে ফেলেছে । 

মেরুদ্তী প্রাণীর ইতিহাসের কয়েকটা প্রধান 
প্রধান ঘটনার তালিক1 দিলাম £-.. 


মেরুদণ্তী প্রাণীর উদ্তব-স্প্রায় ৩৮ কোটী বছর আগে। 
চোয়ালযুক্ত মাছের"  * ৩৫ ৮ ৮. * 


গ্রথম উভচরের ৮:৮:৩১-৩৩৮৮ 
সরীস্থপের ্ ৮ ২৫-৩০ ৮ ৮7 
স্তন্তপায়ীর ্ ৮” ২০ ৮ ৮1৮ 
পাখীর ৮. ৮ ১৫৭১৬ গ * 
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কয়লা হইতে পটেল 


শ্রীশঙ্করপ্রসাদ সেন 


হচয়ল! হইতে পেট্রল প্রস্তত করিবার মৃলগত প্রধান 
হুত্রগুলি ১৯১৩ খৃঃঅবে সর্বপ্রথম বার্জিয়াস্‌ কৃতি 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়। সেই সময় হইতে ১৯২৪ 
খুঃঅব পর্যস্ত কয়ল! হইতে পেট্রল তৈরী করিবার 
আর কোনও পন্থা জান৷ ছিল ন। ১৯২৫ খৃঃঅবে 
জামর্ণনীর কাইসার উইলহেলম্‌ প্রতিষ্ঠানের কৃতী 
বৈজ্ঞানিক ফ্রাঞ্জ ফিসার এবং হানস্‌ টপস্‌ কয়লা 
হইতে পেট.ল ও অন্যান্ত জৈব-রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী 
, করিবার এক দ্বিতীয় এবং উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন । কয়লা হইতে জৈব-রাসয়ানিক দ্রব্য তৈরীর 
ইতিহাসে উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয়েব'আবিষ্ীর এক নতুন 
যুগের অবতারণা করে। 

উপরোক্ত উভয় পন্থাই জামর্ণনীতে বিশেষ 
উন্নতি এবং প্রসার লাভ করে এবং প্রকৃতপক্ষে 
গবেষণা এবং উন্নতি কার্ধের অধিকাংশ জামণনীতেই 
সীমাবন্ধ ছিল। বাঞ্জিয়াস, ফিসার এবং উ্পস্‌-- 
ইহ।দের আবিষ্কারের পিছনে ছিল বহু বৎসরের 
বৈজ্ঞানিক সাধনা । বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা 
" করিলে দেখা যায় যে, ১৮৯৪ খৃঃ অব হইতেই বৈজ্ঞা- 
নিকগণ কয়লা এবং তজ্জাতীয় অঙ্গার হইন্ডে তরল 
দাহ পদার্থ সংশ্লেষণ চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। 
মতম্তা তৈলের অন্তধূমপাতন (৫988:006/56 
11861186100) দ্বাবাই এ্যাঙ্গলার কৃত্রিম পেট্রল 
তৈরী করিতে সমর্থ হন এবং ইহার উপর ভিত্তি 
(করিয়াই স্বাভাবিক পেট্টলের উৎপাদন - সমন্ধে 
' তীহার বিখ্যাত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। . ১৮৯৭ খু 
অন্দে সেবাটায়ার নিকেল অন্গঘটকের সহায়তায় 
_ ইতিলিন গাস হইতে এক বায়বীয় মিশ্রণ, তরল 


হাইড্রোকার্বন এবং পোড়া কয়লা! জাতীয় এক " 
কঠিন পদার্থ পান। ১৮৯৯ খুঃঅবে তিনিই আবার 
নান| প্রকার অন্ুঘটকের উপর দিয়া এসিটিলিন এবং 
এসিটিলিন ও হাইড়োজেন মিশ্রণ সাধারণ চাপে 
চালিত করি! পেল জাতীয় তরল পদার্থ তৈরী 
করিতে সমর্থ হন। ১৯০১ খৃঃ অন্দে ইপাটিভ, ইখিলিন 
হইতে ক্লোরাইড জাতীয় অন্ুঘটকের সাহাধ্যে বিভিন্ন 
গুণ সম্পন্ন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ পান। 

উপরে বর্ণিত উপায়গুলিতে দেখা যায় যে; ম্ল 
দ্রব্যগুলি অত্যধিক ব্যয়সাধ্য, স্থৃতরাং উত্ত 
গ্রণালীগুলির ব্যবসায়গত বিশেষ কোনও গুরুত্ব 
থাকিতে পারে না । কেবলমাত্র কয়লা বা তজ্জাতীয় 
দ্রবাই বিশেষ সম্তোষজনক মূল পদার্থ হিসাবে 
গৃহীত হইতে পারে। 

১৯০৮ খুঃ অন্দে অর্ব্ভ দেখিলেন ধে, কয়লার 
উপর অতি উত্তপ্ত জলীয় বাস্পের রাসায়নিক ক্রিয়ার 
ফুলে যে অনুপাতে কার্বন-মনক্মাইভ এবং হাইড্রোজেন 
মিশ্রণ পাওয়া স্বায় তাহা নিক্নতাপে (১*০* সে) 
নিকেল এবং প্যালেডিয়াম. মণ্ডিত আ্যাম্বেসটস্‌ 
অনুঘটকের ভিতর দিয়া চীলিত করিলে পেল 
জাতীয় তরল হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। কিন্ত 
উত্ত অন্ুঘটকের কার্যকারিতা ক্রুত হ্বাস'পায় এবং 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে 


ঝুহিত হইয়া যায়। অরলভের এই পর্যবেক্ষণ ফিসার 


অনুমোদন করেন এবং ইহা কতক পরিমাণে ফিসার 
এবং ই্রপসের আধুনিকতম আবিষ্কারের ভবিয্যঘাণি 
ক্ৰে। ১৯১৩ খৃঃঅন্দে ভিসি এনিলিন, . আযাণড 
সোড। ফ্যাত্রিক' এর প্রথম ঘোষনায় দেখা €গল খে। 
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উচ্চতাপ এবং চাপে অন্ুঘটকের সংস্পর্শে ওয়াটার- 
গ্যাস হইতে অধিকতয় জটিল জৈব-রসায়নের মিশ্রণ 
প্রস্তুত করা সম্ভব। ফিসার এবং উপস ওয়াটার-গ্যাস 
লইয়া গবেষণার প্রারত্তে ক্ষার অন্থ্প্রবিষ্ট লৌহ- 
অন্ঘটক ব্যবহারে নিনথল নামক এক তরল মিশ্রণ 
পাইলেন। প্রমাণিত হইল যে, ইহা মোটর গাড়ীর 
ব্যবহার যোগ্য স্বাভাবিক পেলের স্থান অধিকার 
করিতে পারে। তাহাদের প্রথম পরীক্ষায় উচ্চচাপ 
ব্যবহার করা হুইয়াছিল। সিন্থল বিশ্লেষণ করিয়! 
দেখা গেল ধে, তাহাতে হাইড্বোকার্বনের পরিমাণ 
খুবই অল্প এবং ইহার প্রধান উপাদান হইল 
গ্যালকোহল, এযালডিহাইড, অল্প, এ্াসিটোৌন এবং 
এষ্টাবের সংমিশ্রণ । অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের 
উপস্থিতি হেতু সিন্থল পেট্টলের মত স্থৃবিধাজনক 
হইল না। 

৬ “ফিসার এবং তাহার সহকমিগণ দেখিলেন ষে, চাপ 
কমাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিনথলের 'অক্িজেন- 
ধারী রাসায়নিকের পরিমাণ কমিতে থাকে । আরো! 
দেখা গেল ষে, প্রতিক্রিয়া-ব্গও সেই সঙ্গে কমি 
যাইতে থাকে এবং সাধারণ বায়ু-চাপে প্রতিক্রিয়া 
চালাইবার জন্য অধিকতর কার্যকরী অন্ঘটকের 
প্রয়োজন । ১৯২৫ খুঃ অবে ফিসার এবং ট্রপস্‌ ঘোষণা 
করিলেন যে, ২:১ অনুপাতে হাইড্রোজেন এবং 
কার্বন-মনক্সাইড. মিশ্রণ, উন্নত প্রণালীতে প্রস্তত 
অতিশক্তিশালী নিকেল, কৌ্রাপ্ট এবং লৌহ অন্- 
ঘটকের মধ্য দিয়া সাধারণ বাযু-চাপে এবং ১৮০০ 
সে হইতে ৩০০০.সে উত্তাপে চালিত করিলে সম্পূর্ণ- 
রূপে অক্সিজেন শুম্ত বিভিন্ন ধরণের হাইড্রোকার্বন 
মিশ্রণ পাওয়া ধায় এবং এই উপায়ে মিথেন হইতে 
আরম্ভ করিয়া! কঠিন মোমের উপকরণ পর্স্ত সকল 
প্রকার মুক্ত-শৃঙখল হাইড্রৌকার্ধন তৈরী করা সম্ভব। 

উপরোক্ত যুগাস্তকারী গবেধণা ও কার্োননতি 
ছাড়াও ১৮৬৯ খুঃ অব হইতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
গবেষণামূলক কার্ধধারা "একই উদ্দেশে অর্থাৎ 


কয়লা হইতে কৃত্রিম পেল উৎপাদনে ব্যাপৃত 


: জান ও বিজ্ঞান “ 


ছিল। এ বংসর স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক বার্থোলেট 
দেখাইলেন যে কয়লার সহিত ১৭* ভাগ হাইড্রো- 
ক্লোরিক অঙ্প ১৭০" সে উত্তাপে ২৪ ঘণ্টাকাল বাখিলে 
৬০ তল ৩*% বিটুমেন জাতীয় অবশিষ্টাংশ 
পাওয়া যায়। বার্থোলেট কতৃক প্রাপ্ত উক্ত তৈলে 
এ্যারোমেটিক এবং ন্যাপথেনিক হাইড্রোকার্বন 
ছিল। তিনি আরো! পবীক্ষ। করিয়া দেখিলেন যে, 
শুফ ও আংশিক, অঙ্গারীরুত কাষ্ঠ ব্যবহারে অনুন্ধপ 
জৈব-রাপায়নিক মিশ্রণ পাওয়া যাঁয়। কিন্ত পোড়া 
কয়লা ও কৃষ্ণসীস্‌ হাইড়োক্লোরিক অল ছানা 
কোনরূপ বিকৃত হইল না। বার্থোলেট এর অভিজ্ঞতা 
পরীক্ষা করিয়া ফিসার এবং ট্রপদ্‌ দেখিলেন যে 
বিভিন্ন ভূমংগঠন যুগের কয়লাকে হাইড্রোক্লোবিক 
অক ও ফন্ফরাস এর সাহাষ্যে ত্রবীভূত করা সম্ভব । 
১৯১৩ খৃঃ অবে বাঞ্জিয়াস ১০ বামু-চাপে এবং 
৩৪০" উত্তাপ প্রয়োগে “সেলুলোজ” হইতে প্রা 
কৃত্রিম কমলার উপর উক্ত চাপ সমেত হাইড্রোজেনের 
ক্রিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেন। ১৯১৪ থৃঃ অবে. 
বাজিয়াস ৩০০* সে হইতে ৫০০* নে উভ্ভাপে কয়লা 


ও অন্যান্য কঠিন অঙ্গার জাতীয় পদার্থের "ভ্রবীতবন' 


পস্থ! পেটেন্ট করাইলেন। পন্থাটি ব্যবসায়ের ভিত্তিতে 
পরীক্ষার জন্য ১৯১৪ খৃঃঅব্দে 'বেনজিন একটিযলেম- 
গেসেলসাফট ফুর কোলে এবং এরভওলকেমি' 
প্রতিষ্ঠিত হইল। যুদ্ধের জন্য ১৯২৪ খৃঃ অধ পর্বস্ত 
বিশেষ কোনও উন্নতি সাধিত না! হইলেও ১৯১২ খু . 
অবের শেষ দিকে দৈনিক ১টন করলা লইয়া কার্য 
করিবার, উপযোগী একটা ঘন্ত্র চালিত হয়। 


বাঞ্জিয়াস প্রণালী। 


কয়ল! হইতে বাঞ্জিয়াস প্রথা অঙ্যায়ী পেল 
তৈরী করিবার প্রণালী নিয়ে বধিত হইল। : 
, কয়লাকে হুঙ্র্ণে পরিণত করিয়া তাহার 
সহিত সমপরিমাণ ঘন জৈব-তৈল' এবং শতক 
৫ভাগ আয়রন-অন্সাইভ উত্তম রূপে মিঞ্জিত কয. 
হয়। উক্ত কাই * ইন্পাত-নলেন্স ভিতর, দিয়া 


চে 


৩২৬ 


হাইড্রোজেন সহযোগে ১** হইতে ২০* বায়ুচাপে 
প্রতিক্রিয়াশীল ধাতব পাত্রে পাম্পের সাহায্যে 
চালিত করা হয়। সাধারণতঃ তিনটি প্রতিক্রিয়াশীগ 
ইস্পাত নিমিত ধাতব পাত্র পরম্পর সংযুক্ত থাকে 
এবং গ্যাস প্রজলিত গলিত সীসকে উত্তপ্ত করা 
হয়। কয়লা এবং তৈল সংহিশ্রিত কাথ অন্গুঘটক 
এবং হাইড্রোজেন মিএণ প্রথম প্রতিক্রিয। পাত্রে 
চালিত করা হয় । 

প্রথম দিকে বার্জিয়াস-পন্থা অঙ্যাী কয়ল! 
হইতে জাত দ্রব্যাদি নিরুষ্ শ্রেণীর ছিল। পরে 


জামনীর ঈ, গে, ফারবেন ইতাস্্বী এ গি এমন 


কতকগুলি অন্কঘটক আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন বাহার ফলে প্রতিক্রিয়া-বেগ বর্ধিত 
হইল এবং জাত দ্রব্যাদিও উন্নত গুণসম্পনন হইল। 
উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাঞ্জিয়াম প্রণালীর নানা 
প্রকার উন্নতি সাধন করে এবং ১৯২৫ থুষ্টাব্ধে 
সবপ্রথম এই প্রণালীতে বৃহদাকার শিল্প গড়িয়।, 


* তুলিতে চে্টিত হয়। দশবছর পরে এই শিল্পগুণি এত 


উন্নতি লাভ করে যে, একমাত্র লুনাতে যে-যন্ত্র স্থাপিত 


হয় তাহাতেই বসবে ৩০০*০০ টন মোটর জালানী 


তৈরী হইত। 'হাইডেবিয়ার ভেকে সোলেনের 
যন্ত্রে বছরে ১০০১০০০ টন মোটর জালানী তৈরী হইত। 
ব্রাউনকোহলে বেনজিন এ-গি? বসরে ১৫০১০০০ ও 
১৭৯,*০* টন মোটর জালানী তৈরী করিতে সক্ষম 
দুইটা যন্ত্র গ্রতিষ্ঠা করিল। ১৯৩৮ খুঃঅব্ধে জামনীতে 
কয়ল! হইতে মোট ১১৫০০১০** টন মোটর জালানী 
আলোচ্য প্রণালীতে তৈরী হুইয়াছিল। 

গ্রেট্বুটেনের আই, সি, আই লিঃ বিলিংহামে 
একটা বাঞ্জিয়াস্‌-যন্ত্র স্বপন করে। ১৯৩৫ খৃঃঅব 
হইতে কাজ আরম্ভ হয় এবং ইহা হইতে বৎসরে 
১৫১১০ টন হিসাবে মোটর জালানী তৈল তৈরী 
হইত। সমমলাময়িক কালে জাপান, কানাডা এবং 
ইউনাইটেড.- প্রেটসেও পনীক্ষামূলক যন্ত্র স্থাপিত 
হয়। যদিও আলোচ্য যস্ত্েষ গঠন এবং পরিচালন। 
পদ্ধতি বিভিন্ন সামগ্নিক সংবাদপত্জে এবং পুস্তকে 


' গান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বধ, ৬্ষঠ সংখ্যা 


বাহির হইয়াছে তথাপি শিল্প সংক্রান্ত অত্যাবস্তর 
তথ্যাদি খুব কমই প্রকাশিত হইয়াছে 

এই প্রণালীতে জাত প্রাথমিক বিশুদ্ধ বিডি 
জৈব-রাঁসায়নিক মিশ্রণ পরিশ্রুত করিয়া স্ফুটনাঙ্ক 
অনুসারে নিম্নলিখিত তিনটা ভাগে ভাগ বরা হয় £- 


গ্যাসোলিন ক্ষুটনাঙ্ক ১০০ লে 
মিডল অয়েল ২০০ সে হইতে ৩০০৭ সে 
হেভী অয়েল ৩০০০ সে এর উপ 


হেভী অয়েল উত্তমরূপে পরিশোধনের প্র চূর্ণ কয়লার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া বপদিত পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি 
করা ভয়। 


ফিসার-ট্রপস্‌ প্রণালী 


( কয়ল! হইতে পেট্রল, যন্ত্র পিচ্ছিলকাবক তৈল, 
সাবান, ভোজ্য-চবি, রজন এবং মস্থণকারক দ্রব্য 
প্রস্তত-করণ পদ্ধতি |) ৪ 

পূর্বেই ব্ল। হইয়াছে যে, আলোচ্য প্রণালী 

কাইজারউইলহেলম্‌ প্রতিষ্ঠানের ফ্রাঞ্ ফিসার এবং 
হান্স্‌ ট্রপস্‌ ১৯২৫-২৬ খৃঃ অন্দে আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন। তাহারা পরীক্ষা! করিয়া! দেখিলেন যে, 
হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনক্সাইভ ২:১ অন্গপাতে 
লৌহ, কোবাণ্ট এবং নিকেল অন্ুঘটকের মধ্য দিয়া 
১৮০০ সে হইতে ২৫০০ সে তাপে এবং সাধারণ 
বাফুচাপে চালিত করিলে এ্যালিফ্যাটিক হাইড্রো- 
কার্বন তৈরী হয়। | 

প্রথমদিকে বিশুদ্ধ কোবান্ট, নিকেল এবং লৌহ 
অনুঘটক. ব্যবহৃত হইত । পরে দেখা গেল যে, 
অমিঞ্জিত অবস্থায় উক্ত ধাতুত্রয্ন অতি স্ক্্ম চুর্ণাকারে 
প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের কার্ধকারিতা বিশেষ অব- 
ধারনীয় হয় না। উক্ত তিনটি অন্ুঘটকের মধ্যে. 
লৌহের কার্ধকাবিতা সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়৷ 
কিন্তু যৌগিক অনুঘটক, যেমন লৌহ, ভার, ম্যাগ 
নিজ, ক্ষারুও সিলিকাঁজেল মিশ্রণ এবং লৌহ, তা 
কিসেলগার মিশ্রণ প্রভৃন্তির কাধকাবিতা অনেক 
বেশি। অন্কঘটকের কার্ধকারিতা এবং - তাহার 


* জুন, ১৯৪৮) 


সথাসরিত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিকেল অথবা কোবান্টকে 
মূল উপাদান করিম্বা একাধিক যৌগিক অন্ঘটক 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ-সন্বন্বীয় পুস্তকাবলী আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অন্ুঘটকই 
ম্যাঙ্জানিজ, এযালুমিনিয়াম, ইউরেনিয়াম, সিলিকন, 
থোরিয়াম, বেরিয়্াম প্রভৃতি মৌলিক ধাতুর এক 
অথবা একাধিক, কোবাণ্ট এবং নিকেলের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া প্রস্তত। নিয়ে অন্থরূপ কয়েকটী 
যৌগিক অনুঘটকের সমবায় দেওয়া হইল $-_- 


নিকেল অন্ঘটক 


নিকেল--ধোরিয়া (১৮%) ফিসার এবং মেয়ার, 


১৯৩১ খুঃ 
নিকেল £ সিলিকা». ৪:১) ৯:১ মুক্গকাট ১৯২৪ 
নিকেল £ বেরিয়াম অক্সাইড.স৯১৮ » » 
নিক্লেল £ থোরিয়া স্9১১ ০ এ 
নিকেল : এ্যালুমিনা ০ 
কোবাণ্ট অন্থঘটক - 


কোবাণ্ট--থোরিয়া (:৮%) ফিসার এবং কক ১৯৩২ 
কোবাণ্ট £ তাম্র £ থোরিয়া ৮৯:১২ ্ 
কোবাণ্ট-ম্যাঙ্গানিজা  (১৫%) ৮ টু 
কোবাণ্ট £ তা £ খোবিয়ম £ ইউরেনিয়াম "* ৮:১ 
) **২ 2০১ ফুজিমুরা। এবং সুনিওকা ১৯৩২ 

১৯৩৪ খুঃ অবে জামর্ণনীতে ফিসার-উ্রপস্‌ শিল্প 
গঠনের ডার “রুর কেমি এজি” এর উপর ন্থাস্ত 
হয় এবং ১৯৩৬ খু: অব্দেই প্রথম ফিসার-উ্রপস্‌ যন্্ 
স্থাপিত হয়। নাখলি সরকারের চতুর্বাধিক শিল্প- 
পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর স্বল্লকালের মধ্যেই 
আরও কয়েকটি যন্ত্র গড়িয়া উঠে। ১৯৩৯ খুঃ অষের 
মধ্যে মোট নয়টি ফিসার-উ্রপস্‌ বগ্্র স্থাপিত হয় এবং 
তাহাতে বৎসরে মোট ৭,৪*,** মেটি,ক টন কৃত্রিম 
তভৈলের উৎপাদন হয়|. ফরাসী দেশের উত্তরাঞ্চলে 
একটি এবং “জাপানে কয়েকটি ছাড়া জামণনীতেই 
এই শিল্পটির ক্রমোরতি সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্ঠ 
গ্রীনউইচের পছুয়েল রিসার্চ বোর্ডে, এই. প্রণালী 


জান ও বিজ্ঞান 


৬২৭ 


সম্বন্ধীয় তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য বহুদিন হইতেই 
গব্ষণ। চলিতেছে এবং এই গবেষণালন্ধ আবিষ্কারের 
পরিমাণও কম নহে। তাহা হইলেও জামানীর 
গবেষণার প্রাচুর্যের তৃলনায়- তাহা বিশেষ ধত'্য 
নহে। যুদ্ধের সময় এবং তাহার পূর্বে কয় কেমি” 
এই পন্ধতির কৌশলাদি এন্ধপত়াবে গোপন রাখিয়া 
ছিলেন যে, কোন উপায়েই তাহা জানা সম্ভব হয় 
নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতি, বিশেষ করিয়া 
বৈজ্ঞানিকগণ জামর্ণনীর এই ল্গপ্রতিষ্ঠ শিল্পা সঙ্থন্ধে 
বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। 
সবগুলি ফিসার-উ্রপস্‌ যন্ত্ই ১৯৪৪ থুষ্টাবের 
শরৎ ও শীতকালে বোমা-বর্ষনের ফলে ধ্বংস হয় 
এবং এখন পর্বস্তও পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে । 
যুদ্ধাবসানের পর খন টবজ্ঞানিক সন্ধানীদল 
জামর্ণনীতে প্রেরিত হন তখন এই শিল্পগুলির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংশ্লিষ্ট 
প্রতিটি গবেষণা-কেন্দ্রই বিশেষভাবে অনুসন্ধানের 
ফলে মূল্যবান গোপনীয় তথ্যাদি হল্যগত হয়। 
সন্ধানীদলের ল্ধ বিবরণ পরে গ্রীনউইচের “ফুয়েল 


- রিসার্চ বোর্ড হইতে গ্রকাশিত হয়। 


ফিসার-_ট্রপস্-পন্ধতির শিল্প প্রণালী 


পোড়া কয়লাকে ১০০ পে তাপে রক্ষিত 
করিয়া তাহার ভিতর দিয়া অতি উত্তগ জঙগীয় 
বাষ্প চালনা করিলে প্রায় সম-আয়তনের হাইড্রো- 
জেন এবং কার্বন-মনক্লাইড. গ্যাস মিশ্রণ পাওয়া 
যায়। এই মিশ্রণ ওয়াটার-গ্যার নামে পরিচিত । 
কিন্ধ পূর্বেই বল! হইয়াছে উচ্চতর হাইড্রোকার্ধন 
পাইতে হইলে মূল গ্যাস-মিশ্রগে হাইডোজেন 


এবং কার্বন-মনক্াইভ, ২১. অহ্পাতে থাকা 
গ্রয়োজন। | 

'কুর কেমির” হে নিযলিখিত পতি অন্থুসরণ 
করিয়া কার্যোপযোগী হার মিটান হইত ।- টি 


বন্ধ ওয়া্টার-গ্যাসের এক তৃতীয় ংশ অলী 
বাশ্পের সহিত মিশ্রিত হুইয়৷ একটি প্রতি 





৬২৮ 


কক্ষে উচ্চতাপে রক্ষিত লৌহ-অন্ঘটকের মধ্য 
দিয়া চালিত করা হইত । ইহার ফলে এরই অংশের 
কার্ধন-মনক্মাইড সম্পূর্ণরূপে কার্বন-ডাইঅক্মাইডে 
পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেনের মাত্রা বর্ধিত 
হয়। এক্ষনে এই কর্বিন-ডাইঅক্সাইভ ও হাইড্রো- 
জেন মিশ্রণ হইতে কার্বন-ডাইঅক্মাইভ অপসারিত 
করিয়া লব্ধ হাইড্রোজেন, রক্ষিত ছুই তৃতীয়াংশ 
ওয়াটার-গ্যাসের সহিত মিশ্রিত করিলে কার্যো- 
পযোগী হারে হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনক্সাইড 
পাওয়া যায়। 

কার্ষোপযোগী ১ কিলোগ্রাম হাইড্রোকার্বন 
তৈরী করিতে ৬৫ হইতে ৮ কিউবিক মিটার মূল 


গ্যাসমিশ্রণ প্রয়োজন। এই প্রচুর পরিমাণ গ্যাস, 


সহজে এবং কম খরচে ন। পাওয়া গেলে হাইড্রো- 
কাবন তৈরীর ব্যবসাযগত কোনও গুরুত্ব থাকে 
না। সেজন্য বৈজ্ঞানিকের যাহাতে" কয়লা 
হইতেই মূল গ্যাস-মিশ্রণ পাওয়া যাইতে পারে 
তাহার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। এ-সম্বন্ধে অধুনা 
অনেক রচনাও লেখা হইয়াছে; কিন্তু তাহার হিখদ 
ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা বর্ধমান আলোচনায় সম্তভন নহে। 

ফিলার-্রপস্‌ প্রণালী বিরাট আকাবে পবরি- 
চালনার জন্য অন্গঘটক তৈরী এবং তাহার কার্ধ- 
কারিতা নিধ্ধরণই প্রধানতম পর্যায়। এইজাতীয় 
বিশেষ গুণসম্পন্ন অন্গুঘটক অতি সহজেই গন্ধক, 
আসেনিক জাতীয় পদার্থে দুষিত হইয়া অতিদ্ত 
নিক্ষিয় হুইয়। যায়। সেইজন্য অন্ুঘটকের কার্যকারিতা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী বাখিবার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন 
মূল গ্যাস-মিশ্রণ হইতে অনুরূপ অন্ঘটক-বিষ 
দূরীভূত করা। কয়লা হইতে তৈরী মূল গ্যাসে 
নানাবিধ গন্ধকধারী রাসায়নিক ভ্রবা থাকে। শিল্প 
হিসাবে কৃত্রিম তৈল সাফল্যের সহিত প্রস্তুত করিতে 
হইলে মূল গ্যাস হইতে গন্ধক অপসারণ অবশ্ঠ 
করনীয়। বহুকাল ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক- 
রূপে থিগ্কমান ছিল। মূল গ্যাসকে ছুইধাপে 
গন্ধক্মুক্ত করা হয়। প্রথম ধাপে হাইড্রোজেন 


টান ও বিজ্ঞান 


[১যব্ব,৬ঠ সংখ্যা, 


সাল্ফাইভং অপসারিত করা হয়। হাইড্রোজেন 
সালফাইড বিমোচনের জন্য মূল গ্যাস সাধারণ 
তাপেই হাইড্রেটেড আয়রন অক্সাইডের মধ্য দিয়া 
চালনা করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে জ্গাস্তব গন্ধক বিমোচন 
কর! হয়। জাস্তব গন্ধক দূর করাই কঠিন সমস্যা । 
ইস্থার জন্য নানাবিধ উপায় অবলদ্বন করা হয়। 
ফিসার এবং অটোরোলেন্‌ এবং অন্তান্ত অনেকে 
এই সমস্যার সু সমাধানের জন্য দীর্ঘক।ল গবেষণা 
করিয়াছেন। “কুর কেমি' নিম্মলিখিত উপায়ে 
জৈব-গন্ধক বিমোচন করিত £-- | 
নারি সারি কতকগুলি গম্বুজের মধ্যে ৭০% 
আয়রন অকসাইড এবং ৩০% সোডিয়াম কার্বোনেট 
মিশ্রণ দান! বাধাইয়। পরিপুরক দ্রব্য লমভিব্যহারে 
রক্ষিত হইত। মূল গ্যাস মিশণকে ৩*০* মে তাপে 
তুলিয়া এই গন্থুজগুলির মধ্য দিয়! চালন| করা হয়। 
এই পরিশোধণের ফলে যে গ্যাস পাওয়া ধায় মুহা 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে গন্ধক-মুক্ত। এই প্রণালীতে 
কর কেমি” বিশেষ আশাগ্রদ্দ ফল লাভ করিয়াছেন; 
কিন্তু কাঁচা কয়ল! হইতে যে গ্যাস তৈরী হয় তাহা 


.গন্ধক-মুক্ত অবস্থায় পাইতে হইলে ভিন্ন এবং উন্নততর 


প্রণালী অবলম্ধন করা প্রয়োজন । 

ফিসার-উ্রপস্‌ প্রক্রিয়া-কক্ষের নিমাঁণ যন্ত্রশিল্পের 
এক প্ররুষ্টতম অব্দান বলা ধাইতে পাবে । জাত- 
দ্রবোর গুণাগুণ এবং অন্ধ্যটকের কার্ধকারিত1 এবং 
তাহার স্থায়িত্ব, উত্তাপের তারতম্যের উপর নির্ভর- 
শীল। বিরাট আয়তনের ফিসার-উ্পস্‌ বন্ধের বহু 
পরিমাণ অন্ুঘটককে যে-কোনও দীর্ঘ সময়ের জন্য 
যেকোনও নিধর্শরিত তাপ মাত্রায় বাখিবার 
প্রয়োজন হয়। উন্নত ধরণের তাপ প্রকরণ ও 
নিরসণের উপান্ন অবলম্কনেই তাহা সম্ভব। বস্তঃ 
ফিসার-উরপস্‌ প্রক্রিয়া হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ তাপ 
উৎপন্প হয়। বলাবাহুল্য ইহাতে তাপ বিমোচন 
সমন্তা আবও জটিল হয়। “রুর কেমি' উত্তাপের 
বিভিন্ন সধলন প্রণালীর স্থবিধা ও অস্থবিধ! চিন্তা 
করিয়। পরিশেষে অন্ুঘটকের মধ্যে সারিসারি 


' জুন, ১৯৪৮ ] ' জ্ঞান ও বিজান ২ 
৫ 
ইম্পাত নিথিত নলের মধ্য দিষ্বা জল পরিচালনার বর্ণনা করা হইবে। কারণ অন্ত কোনও দেশেই 
প্রণালী অনুসরণ করে। ইহা ছাড়া ভাহাদের নিমিত এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি হয় নাই।* 
প্রক্তিয়া-কক্ষের গঠন-ভঙ্গিও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্পূর্ণ ছিল ৩ হইতে ৪ কাব্ন পরমাণু সমদ্ধিত গ্যাশীয় 
ফাহার বিবরণ বতগান আলোচনায় দেওয়! সম্ভব হাইড্রোকার্বন উচ্চচাপে তরলীকৃত হয়। একটি 
নহে। যন্ত্রে এই অংশের আলিফাইন জাতীয় হাইডরো- 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন * কার্ধনকে সালফিউররিক অগ্নের উপস্থিতিতে জল 
অনুঘটক তৈরী, আলোচ; প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ এবং সংমিশ্রনে 'প্রপাইল এবং 'বুটাইল, এলকোহলে 
জটিল অংগ। ফিসার কতৃক আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা পরিণত করা হয়। 
উপযোগী অন্থঘটকের সমবায় হইতেছে কোবান্ট মোটর-ম্পিরিট অংশ অত্যন্ত নিয়শ্রেণীর এবং 
১০০, থোরিয়া ১৮, কিসেলগার ১০০ | “রুরু কেমির ইহাকে কার্ধকরী কৰিবার জঙ্ত মিশ্রণাগারে পাঠান 
গবেষণার ফলে স্বল্পকালের মধ্যে একটি শ্রের্টষ্টর ও হইত। সেখানে ইহা 'বেনঙ্ল' এবং টেউ্রাইথাইল 
অল্লদামী অন্ুঘটক আবিষ্কৃত হয়। যাহার সমবায় লেড? এর সহিত মিশ্রিত হইয়! জামর্ণনীর যাম্িক 
হইতেছে কোবান্ট ১০, থোরিয়! ৫, ম্যাগনেসিয়া ৮ সৈন্ত বাহিনীর মোটর-জালানী হিসাবে ব্যবহৃত 
এবং কিসেলগার ২০০। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাৰ হইতে এই হইত। অপরপক্ষে জাত “ডিজেল তৈল" উচ্চ শ্রেণীর 


অঙঘটকই সমস্ত জামর্শণ যন্ত্রে বাবহৃত হইত। সর্ব 
প্রঞ্থমনসাধারণ বায়ুচাঁপে ফিসার-উ্পস্‌ যন্ত্র পরিচালনার 
দিকে লক্ষ্য খাকিলেও পরে মধ্যম বায়ু চাপে (৯ হইতে 
১১ বায়ু-চাপ) কার্ধকরী যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 
উৎপন্ন ভ্রব্যের গরপড়ত। সমবায় 
সাধারণ বামু-চাপে মধ্যম বাযু-চাপে 
উৎপন্ন উৎপন্ন 
মিথেন ১৮% ১৪% 
৩ হইতে ৪ কাবন ্‌ 
পরমাণু সমন্বিত ১১% 
হাইড্রোকাবন রর 
মোটব স্পিরিট ৪৩% 
(ক্ষটনাস্ক ২০০৭ সে) 
কোগাজিন 
(ক টনাস্ক ২৪০০ 
হইতে ৩২০ সে) 
মোম চ 
(নরম এবং কঠিন ) * * 
৮ উত্পন্প জ্েব্যাদির ব্যবহার 
এই আলোচনায় জামর্ণনীতে এই প্রণানীতে 


উৎপন্ন অরব্যাদি যে ভাবে ব্যবহৃত হইত তাহাই 


৬% 


৩৩% 


২% ২৬% 


২১% 


এবং এই অংশ নিম্ন শ্রেণীর 'পে্রলিয়।মের? গুণ 
বৃদ্ধির জন্ত ঝাবহৃত হইত | 


মারলোলেট 


উৎপন্ন ভারী তৈল যাহাকে 'রুর কেমি' 
কোগাজিন' নামে অভিহিত ' করিয়াছিল, ' তাহ 
হইতে নিম্নোক্ত প্রণালীতে মারসোলেট (যাহা 
পাবানের পরিবতে ব্যবহৃত হইতে পারে) তৈরী করা 
হইত। 

সর্বপ্রথম উক্ত অংশকে উত্তমরূপে পরিশোধ 
করা হয়। ইহার সহিত, অন্ঘঘটকের সাহাধ্যে 
পরিমিত হাইড্রোজেন মিশ্রিত হইবার পর “ক্।রিন? 
এবং 'সালফার্ডাইঅক্মাইভের, সহিত মিশ্রিত 
কর! হয়। এই মিশ্রণ “আল্ট্রাভায়োলেট+ বশির 
সহায়তায় সাল্ফোক্লোরাইড, নামক দেব্যে পরিণত 
করা হয়। এই সাল্ফোক্লোরাইড 'মারসল' নামেই 
অধিক পরিচিত। এই -দ্রত্র? সহিত সোডিয়াম-. 
ক্ষার যোগ করিলে “'সোভিয়াম স'লফৌনেচ” যাহার 
অপর নাম * 'সোডিয়াম মার্সলেট, . তৈরী হয়। 
জাগতে এই “মারদলেট ৯. সাবানের পরি 
প্রচুর ব্যস্ত হইত।.. '+ 


৩৬৩৬ 


ঝুত্রিকেটিং বা! যন্তরপিচ্ছিলকারক তৈল 
তাপ সহযোগে উৎপন্ন নরম মোম এবং ভার 


তৈলের পরমাণুভাঙ্গন প্রণালী অন্থসরণ করিয়া অলি- 


ফাইন-পাওয়| যায়। এই অলিফাইন 'এ্যালুমিনিয়ম 


ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে “পলিধারাইপ্' করিয়া « 
| * ধারী জৈব-রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরী হয়। 


উন্নত গুণ সম্পন্ন যগ্্শিচ্ছিলকারক তৈল পাওয়া যায়। 
সাবান 

ফিসার-উ্রপস্‌ প্রণালীতে প্রস্বত সমস্ত নরম 
মোম অন্ুঘটকের সাহায্যে “অক্সিডাইজ” করিয়া 
চবি-অয়ে পবিণত করা হইত। এই অম্নের প্রায় 
অধণংশই সাবান প্রস্তত করিবার (যাহা! জামর্শণীর 
মুখা উদ্দেন্ত ছিল) গুণসম্পন্ন ছিল। এই চধি-অস্্রের 
সহিত সাধারণতঃ সোডিয়াম-ক্ষার মিশ্রিত করিয়! 
সাবান তৈরী-কর! হইত। 


ভোজ্য চবি 


উপরোক্ত চবি-অন্ন “গিনারিন” মিএণে খাগ্যোপ- 
যোগী চধিতে পরিণত করা হইত। জামর্ণণীর 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগ যদিও এই কৃত্রিম চধি, খান 
হিসাবে ব্যবহার অন্মোদন করিয়াছিলেন তথাপি 
ইহ। খাণ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হইৰার বিরুদ্ধে জামণীর 
বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তীব্র মতছৈধ ছিল। যুদ্ধের 
লময় এই কৃত্রিম চর্বি জামর্ণণীর খাগ্ঠ সমস্া সমাধানে 
এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । 

. যে সমঘন্ত চবি-অন্ সাবান তৈরীর অনুপযুক্ত 
তাহা নানাবিধ রাসায়নিক-শিল্পে বাবহৃত হইত। 
বিশেষ করিয়া “গ্লিপট্যাল রজন” ইমালসান। 
লুত্রিকেপ্টস্‌ তৈরীতে ' ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইত। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ষ ব্য, ৬ সংখা! 


নানাপ্রকার মন্পকারক ভ্রব্, ইলেকটি-ক্যাল 
ইদসথলেটিং দ্রব্য এবং জল নিরোধক কাগজ তৈরীর 
জন্ত ব্যবহৃত হইত। 

গলিত কঠিন মোমকে আংশিকভাবে অক্সিজেন 
সংমিশ্রণ ঘটাইলে চবি-অয্প এবং অন্তাগ্ত: অক্িজেন- 


এই মিশ্রণ হইতে ইঘালসান পলিস্‌, ০০০০০ 
দ্রব্য তৈরী হইত। 
পন্থা দুইটির মূলগত স্থত্র এবং কাধ্যপ্রণালী 
সংক্ষেপে বর্ণিত হইল । এক্ষণে দেখা! যাক এই ছুইটিরু 
আমাদের দেশে শিল্পোৎপাদক ভিত্তিতে 
পরিচালনা সম্ভব। একই সমস্তা সমাধানে উভয় 
পন্থা আবিফ্ূত হইয়াছিল এবং পন্থা ছুইটি পরস্পর্‌। 
প্রতিযোগী তো নহে-ই, বরুং একে অপরের পরি- 
পূরক। বাঞ্জিয়াস্-পন্থায় অতি উচ্চ চাপের প্রয়োজন। 
সেইজন্য বাজিয়াস-যন্ত্ স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়-সাধা এবং 
ইহার পবিচালনও জটিল। উপবস্ত এই প্রণালীতে 
উংরুষ্ট উৎপাদন লাভের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
কয়লার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের ধাতু-শিল্লের 
চাহিদা মিটাইবার জন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা স্তর 
সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। অপর পক্ষে ফিসার- 
ট্রপস্‌ পন্থা সাধারণ এবং মধ্যম বাযুচীপেই অন্থুন্থত 
হয়। সেজন্য ফিলার-ট্রপস্‌ যন্ত্র গঠনের খরচ বাজিয়াস- 
য্ত্র হইতে কম পড়িবে। উপরস্ত মূল গ্যাস-মিশ্রণ 
অল্পদামী নিয়শ্রেণীর কাঁচা কয়লা হইতে তৈরী, 
করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এইরূপ কয়লা 
প্রচুর পরিমীণে রহিয়াছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া 
ফিসার-ট্রপদ্‌ যন্ত্র গড়িয়। উঠিতে পারে। উপরোক্ত 
কারণ সমূহ এবং অশেষ পরিবত'ন সুযোগ ও মৃল্য- 


কঠিন মোম যাহা প্রধানতঃ মধাম চাপের যন্ত্র বান সহজ-লভ্য ভ্রব্যাদির প্রাচুর্যহেতু ভারতবর্ষে এই- 


হইতে তৈরী হইত তাহা উত্তমরূপে পরিশোধণের পর 


শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা! রহিয়াছে । 


এলুমিনিয়াম 


গ্রামুধীরচন্জ নিয়োগা 


শবীক্ককাল যে-সমস্ত ধাতুর ব্যবহার ক্রমেই বুদ্ধি 
পাইতেছে তাদের মধ্যে এলুমিনিছাম সর্বপ্রথম । প্রায় 
॥*-৬০ বংসর আগে এই ধাতু অতীব ছুমু'ল্য ছিল; 
কন্ত এখন ইহা সুলভ ও নানা কাজে অপরিহার্ম। 
[তন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখন এলুমিনিয়াম প্রায় 
নকল দেশেই প্রস্তত হইতেছে । এমনকি ভারতবর্ষেও 
গত তিন চার বখ্সর যাবৎ কিছু পরিমাণে ইহা 
প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু আমাদের দেশে ইহার দ্লাম 
গত বেশী যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সহিত 
তুলনা সম্ভব নয়। 

এলুমিনিয়াম প্রস্তত করিবার জন্য যে-সমস্ত 
উপাদান আবশ্যক তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করা! উচিত। প্রথম বক্সাইট নামক একটি খনিজ 
পদার্থ অপরিহার্ধ। বক্সাইট মূলতঃ এলুমিনিয়াম ও 
মক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ । যদিও এলুমিনিয়াম 
মঝ্মাইড পৃথিবীর সকল দেশেই মাটির সঙ্গে পাওয়। 
য় গ্রধানতঃ এলুমিনিয়াম সিলিকেট হিসাবে তথাপি 
মাজ পর্বস্ত মাটি হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারি 
করিবার কোন সহজও-পস্থুলভ বৈজ্ঞানিক পন্থ! 
মাবিষ্কৃত হয় নাই। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে এই 
বন্ধে অনেক খবর পাওয়া বায় (যেমন রাশিয়! মাটি 
হইতে: এলুমিন। তৈয়ারি করিতেছে ) কিন্তু আজ 
র্বস্ত কোন কারখানা মাটি হইতে এলুমিনিয়াম 
তয়ারী করিতেছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
ভারতবর্ষের অনেক জায়গ।য় বক্সাইট পাওয়া যায় এবং 
এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিবার সেগুলি খুবই উপযুক্ত। 
কিন্ত বক্মাইট ভিন্ন যে সমস্ত জিনিষ এলুমিনিয়াম 
তৈয়ারি করিবার জন্ত দরকার সেগুলি ভারতবর্ষে 


৩ 


বিশেষ সুলভ নয়। ক্রাইওলাইট নামে আর একটি 
খনিজ পদার্থ এই কাজের জন্য অপরিহার্য। কিন্ত 
এই খনিক্জ পদার্থটি পৃথিবীতে একমাত্র গ্রীনল্যা্ডে 
পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে পর্যস্ত পৃথিবীর সমস্ত 
দেশই এই উপাদ্দানের জন্য গ্রীনল্যাণ্ডের উপর নির্ভর 
করিত। গত কয়েক বংসরের মধ্যে জামর্শনী 
বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিয়। 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপিক এলুমিনিয়াম তৈয়াঁরি 
করিয়াছিল। কিন্তু এই জ্িনিষটির কত দাম 
তাহার কোন ঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। 
আমেরিকান যুক্তরা্রও -কিছু পরিমাণ কৃত্রিম 
ক্রাই ওলাইট ব্যবহার করে; কিন্তু একথা স্মরণ রাখ! 
উচিত ষে, এই খনিজ পদাথটির উৎপাদন ও বিক্রয় 
এখন নিউইয়র্ক হইতে নিয়ন্ত্রিত হয়, যদিও এই 
খনিটির মাপিক কোপেনহাগেনের একটি যৌথ 
কোম্পানী । আমাদের দেশে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী 
করিবার অস্থবিধান্ু ভিতর ক্রাইওলাইটের দাম 
অন্ততম। যুদ্ধের আগে ইহার দাম ছিল প্রতি টন 
প্রায় ৪০০২। বিস্ত এখন বোধহয় ভারতবর্ষে 
অ।মপানী কন্রিতে হইলে প্রতি টনে ১৬০০২ টাকা 
দিতে হয়। অবপ্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্্ট কিংবা 
কানাডাঁতে ইহার দাম এত বেশী নয়। কৃত্রিম 
ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিবার চেষ্টা এদেশে কিছুদিন 
যাবত হইয়াছিল। ফ্লুবাইড খনিজের অভাব ও. 
সালফ্যুরিক এযাসিভের অত্যন্ত বেশী দাম' থাকাতে 
কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিবার খরচ 
এখানে খুবই বেশী হইবে। যতদুর মনে হয, যুদ্ধের 
সময় ভারত সরকার কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারী 


৬৩৩২ 


করিবান কথা বিবেচন! করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তখন ইহার দাধ টন প্রতি প্রায় ২৫০০২ টাকা 
পড়িত। কাদ্দেই যতদিন এখানে ক্যালসিয়াম 
ফ্রাইড পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া ন। যাইবে ও 
স/লফ্ারিক এযাসিন্ডের দাম এইরূপ অসস্ভব থাকিবে 
ততদ্দিন এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিবার এই 
আবশ্যকীয় খনিজ পদার্থটির জন্য আমাদের অন্য 
দেশের উপর নির্ভর কবিতে হইবে। 

বক্সাইট এবং ক্রাইগুলাইট বাদে এলুমিনিয়াম 
তৈগ়্ারির জন্ত আরও কয়েকটি জিনিষ দরকার । 
যথা £--কগ্টিক সোড।, পেট্রোলিয়াম কোকএবং কার্বন 
ব্লক। ইহাদের মধ্যে কিক সোডা এদেশে এখনওবেশী 
পরিমাণে তৈয়ারি হয় না! । কাগন্গ তৈ়্ারি কবিবার 
জন্য ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন এবং এইজন্য কাগজের 
কলগুলি এইটিকে নিজের! তৈয়ারী করিতে সচেষ্ট 
থাকে। টাট1 কেমিক্যাল মিঠাপুরে সোডিয়াম 
কার্বোনেট তৈয়ারী করে এবং গুজরাটে আর একটা 
কারখানায় সোডিয়াম কার্বোনেট তেয়ারি হয়। 
1, 0. ]. কিছুদিন আগে খয়রাতে আর একটা 
কারখানা খুলিয়াছে। মিঠাপুর ও গুজরাটের 
কারখানায় যে সোডা তৈয়ারী হইতেছে তাহার 
দাম অত্যস্ত বেশী ও ইহা হইতে কগ্টিক সোড। 
তৈয়ারী করিলে দাম আরও বেশী হইবে। টাট। 
কেমিক্যাল কিছুদিন আগে গ্রতি হন্দর ৬৫ টাকায় 
কষ্টিক সৌড! দিতে রাঁজী ছিল। যদি রেলপথে ইহ! 
কলিকাতা কিংবা বিহারের কোন কারখানায় 
আনাইতে হয় তবে বোধহয় প্রতি হন্দর ৮*--৮৫২ 
টাক। দাম পড়িবে। কিন্তু এত বেশী দাম সত্তেও 
দরকার মত কগ্টিক সোডা পাওয়া যায় না। 
আসানসোৌলের নিকট যে এলুমিনিয়াম কারখানাটি 
আছে, কষ্টিক সৌডা অভাবে তাহাদের কাজকমের 
বিশেষ অস্থবিধা হইতেছে এবং মারির নিকট যে 
নতুন কার্ধানাটি তৈয়ারী হইয়াছে প্রয়োজন মত 
কঙ্ধিক সোডা না পাওয়াতে সেখানে এখনও কাজ 
আরম্ভ করিতে পারে নাই। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[১মব্ব,৬ঠস্খ্যা 


পেট্রোলিয়াম কোক ভিন্ন অন্য কোন স্থুলভ 
জিনিষ আজ্ পর্য্যন্ত ইলেকট্রোড তৈয়ারী করিবার, 
জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। মোটা তৈল 
হইতে পেল ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার সময় প্রচুর 
পরিমাণে পেউ্রীলিয়াম কোক বিন। খরচায় পাওয়। 
যায়। কয়েক বৎসর আগে ইহার কোন ব্যবহার 
ছিলনা । দীমও কতকট! কম ছিল। টন প্রতি 
৮২১০২ টাক।। কিন্তু আজ কাল এজিনিষের 
দর প্রায় টন প্রতি ৬০২-৭০২ টাকা । ইহার উপর 
ডিগবয় হইতে জল কিংবা! রেলপথে চালান দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা কঠিন। ইলেকট্রোভ তৈয়ারী করিবার 
জন্য যে নরম পিচ দরকার হয় তাহা এখন এখানে 
তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্ত আলকাতরার 
ধাম বেশী বলিয়া এই নরম পিচের দাম যুদ্ধের 
আগের চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু 
এই সমন্ত জিনিষ ঠিক মত না পাইলে এলুমিনিয়ামের 
কারখানা চলিতে পারে না । ঝাঁজেই সমস্ত জিনিষের 
দাম বাঁড়িয়া! যাওয়ার ফলে আমাদের এখানে তৈয়ারী 
এলুমিনিয়ামের দাম কখনও কম হইতে পারে না। 

এলুমিনিয়াম তৈ়ারী করিবার চুল্লীগুলির 
ভিতরে ব্যবহারের জন্য কার্ধন ব্লক দরকার ৷ এদেশে 
এইরূপ জিনিষ তৈয়ারী করা অসম্ভব নয়; কিন্ত 
ইহার বিক্রয় এত বেশী নয় ষে, একটি কারখানা 
কেবল এই জিনিষ তৈয়ারী করিয়া চলিতে পারে। 
কাজেই কিছুদিন পর্ষস্ত আমাদিগকে বিদেশ হইতে 
এই ব্লক গুলি ক্রয় করিতে হইবে। পূর্বে জামখনী 
হইতে এই জিনিষ যথেই পরিমাণ পাওয়৷ যাইত 
এবং দামও খুব বেশী পড়িত ন।। কিন্তু যুদ্ধের 
পর কেবলমাত্র আমেরিক! হইতে ইহা! পাওয়া? সম্ভব 
এবং দীমও অত্যন্ত বেশী । ূ 

এই সমস্ত জিনিষ বাদে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী 
করিবার জন্য আর একটি জিনিষের দরকারু। 
সেটি হইতেছে বৈহ্যাতিক শক্তি। এক টন এলু- 
মিনিয়াম তৈয়ারী করিতে প্রায় ২২০০০-২৪০০০ 
চান বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয্বোজন। কাজেই 


জুন, ১৯৪৮ ] 


দেখা যায় যে, এলুমিনিয়ামের দামের বেশীর ভাগ 
ধরচ হয় বৈছ্যুতিক শক্তির জন্ত এবং যে-দেশে এইটি 
ধত কম দরে পাওয়া যায়--অন্য উপাদানগুলি না 
ঢাকিলেও সেই দেশে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করা 
হুলভ হইবে। পৃথিবীর মধো নর্ওয়ে এবং কানাডা 
এই দুইটি দেশে বৈছ্যুতিক শক্তি খুব কম খরচায় 
উৎপাদিত হয়। নরওয়েতে প্রায় ৮৭৬০ ইউনিট 
ব্দ্যেতিক শক্তির দাঁম প্রায় ১৭২ টাকা এবং 
কানাডাতে প্রায় ২৫-৩০২ টাকা। এই দুইটি দেশে 
সল-প্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করা হয়। 
মামাদের দেশে কয়েক জায়গায় জল-প্রপাত হইতে 
'বছযাতিক শক্তি তৈয়ারী করা হয়; কিন্তু নানা- 
কারণে তাহার দাম অত্যন্ত বেশী পড়ে। যতদূর 
[নে হয়, পাইকারা স্কীম হইতে ইত্ডয়ান এলুমিনিয়াম 
কম্পানী সবচেয়ে কম খরচায় বৈদ্যুতিক শক্তি 
পায় থাকে । কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রায় ৮৭৬০ 
ইউনিটে ইহার দ্রাম প্রায় ৬০২ টাকার কম হয় না। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খুব বড় স্টীম ্রেশনে যে 
বৈদ্যুতিক শক্তি তৈয়ারী হয় তাহার দামও ইহার 
চেয়ে কম পড়ে এবং সেই কারণে এ দেশে বহুল 


পরিমাণ এলুমিনিয়াম তৈয়ারী হয়। যুদ্ধের আগে 


যখন আসানসোলের নিকট একটি এলুমিনিয়ামের 
কারখানার পরিকল্পণা করা হইতেছিল তখন এ 
স্থানের কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের 
খরচ প্রতি ইউনিট এক পাই করিয়া হিসাব করা 
হইয়াছিল। কিন্তু তখন করলার দাম টন প্রতি ১২ 
আন! ছিল আর এখন সেই জায়গায় কয়লার দাম 
প্রায় ৮-১০ টাকা । কাজেই বৈদ্যুতিক শক্তির দাম 
এখন খুবই বেশী; হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন পর্যন্ত 
আমাদের দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রতি ইউনিট এক 
পাই বা আরও কম দামে পাওয়া না যাইবে ততদিন 
ইলেকট্রো কেমিক্যাল ইগ্ডাত্রিগুলি স্থাপন করিবার 
রিশেষ স্থৃবিধা হইবে না, যদি পৃথিবীর অন্য দেশের 
সহিত আমাদিগকে সমান দামে জিনিষ তৈয়ারী 
ও বিক্রয় করিতে হয় । | 


জ্ঞান ও বিজান 


৩৩৩ 


এলুমিনিয়ামের কারখানার জন্য যন্ত্রপাতির দামের 
কথা বিবেচনা করিলে দেখ! যায় যে, আমাদের 
দেশে যতদিন যন্ত্র তৈয়ারী করিবার কারখানা স্থাপিত 
না হয় ততদিন এই সমন্ত জিনিষ কিনিবার জন্য 
অত্যন্ত বেশী দাম দিতে হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
কিছুদিন আগে যখন আসানসোলের নিকট প্রত্যহ 
১* টন এলুমিনিয়াম তৈয়ার করিবার মত একটি 
কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হয় তখন ইহার 
জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির 
কর! হইয়াছিল। অবশ্য এই খরচের মধ্যে যন্ত্র 
ইত্যাদি আম্দানীর খরচ, এখান হইতে যে সমস্ত 
য্্ পাওয়া যায় কিংবা এখানক।র জিনিষ হইতে যে 
সমস্ত যন্ত্র তৈয়ারী করা সম্ভব ও কারখানা তৈয়ারীর 
খরচ ধরা হইয়াছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে 
পারা যাইবে যে, যুদ্ধের দরুণ কি অন্ুবিধা হইয়াছিল 
এবং কত বেশী দাম দিতে হুইয়াছিল। পাওয়ার- 
হাউস, ইলেকটি.ক জেনারেটর, সুইচ-গিয়ার ইত্যাদি 
স্কোডা প্রায় ১৫ লক্ষ টাকায় দিতে রাজী হইয়াছিল । 
যুদ্ধ আবস্ত হওয়ার ফলে ভি, সি, জেনারেটর এবং 
স্থইচ-গিয়াঁর স্কোডার নিকট হইতে পাঁওয়া যায় নাই। 
এই দুইটা যন্ত্র ইংল্যাপ্ডের এক বিখ্যাত কারখানা 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চাঁপে সরবরাহ করে? কিন্তু ইহার 
জন্য প্রায় ৮॥* লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। জাহাজ 
ভাড়া, ইনস্থ্যবেন্স, আমদানী শুক ইত্যাদি ধরিলে 
বোধহয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এই যন্ত্রের জন্য খরচ 
করিতে হ্য়। প্রত্যেক পদে এইরূপ অসম্ভব খরচ বৃদ্ধি 
হওয়াতে আসানসোল কারখান! সম্পূর্ণ করিতে প্রায় 
এক কোটী টাকা খরচ হয়। এই এক কোটা টাকার 
স্থদ ও কারথানার যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ঘদি ১০ লক্ষ. 
টাকা ধরা হয় তবে প্রত্যহ ১০ টন: বা বৎসরে ৩০০০. 
টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিলে শুধু এই হিসাবে 
প্রতি টন এলুমিনিয়ামের দাম ৩৩৩২ টাক বেশী 
হইবে। কানাডা ও. যুক্তরাষ্ট্রে গত বৎসর প্রান 
৮০* টাকা টন এলুমিনিয়াম পাওয়া বাইত; কিন্তু . 
আমাদের দেশে মাত্র টাকার সুদ ও যন্ত্রপাতির 


৩৩৪ 


ক্ষয়ক্ষতি জন্য প্রতি টন এলুমিনিয়ামে ৩৩০৭ টাকা 
দিতে হইবে। এইকপ ক্ষেতে কি করিয়া আশা 
করা যায় যে, আমাদের দেশের এই শিল্পটি পৃথিবীর 
অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। 

এলুমিনিয়ামের উত্পাদন যে কিছুদিনের মধ্যে 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণ অন্সসন্গান করিলে 
দেধা যায় যে, বিশুদ্ধ এলুমিনিয়ামের চাহিদ। খুব 
বেশী বাড়ে নাই। বিশুদ্ধ এলুমিনিয়াম কেবল 
মাত্র বাসনপত্র তৈয়ারি করিতে ব্যবহার করা হয়। 
কিন্তু অন্য ধাতুর সংমিএণে যে সমন্ত মিশ্র-পাতু 
তৈয়াণী হয় তাহাদের কতকগুলি বিশিষ্ট গণ 
থাক।য় এলুমিনিয়ামের ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, ও ভবিষতে আরও বেশী হইবে বণিয়। 
আশ। হয়। কিন্তু এই সমস্ত মিশ্র-পাতু তৈয়ারী 
করিতে যে ধাতুগুণির প্রয়োঙ্জন সেগুলির মধ্যে কেবল 
মাত তাম এদেশে পাওয়া সম্ভব। অন্ত সমন্ত 
গুলিই অত্যন্ত বেশী দামে আমদানী করিতে হইবে। 
আমাদের দেশের যে অবস্থা তাহাতে এই ধাতুগুণি 
তৈয়ারী করিবার বাবস্থা করাও ঠিক সম্ভধ নয়। 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা, 


নৃতন মিশ্-ধাতু তৈয়ারী করিবার জন্ত গবেষণা করার 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। মর্টিল এলুমিনিয়াম 
লেবরেটবীতে প্রায় ৩০০ উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক 
কেবল নূতন 'এলয় তৈয়ারী করা সম্বন্ধে গবেষণ। 
করিতেছেন। আমাদের দেশে কয়জন এইরূপ 
কাজে নিযুক্ত তাহা জানা নাই। 

এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য ইলেক্ট-কেমিক্যাল 
কিংব| ইলেক্টে-মেটানাঞ্জিক্যাল শিল্প-প্রতিষ্ঠান, 
স্থাপন করিতে হইলে গুটিকয়েক কথা আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, বৈদ্যুতিক শক্তি কম 
দামে ও প্রচর পরিমাণে পাওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ 
দেশে যাঁদ এই শিল্পগুলির সমস্ত উপাদান না পাওয়! 


যায় ঘবে গবেষণা কবিয়া দেশীয় পদার্থ হইতে 


এই সমস্ত উপাদান টয়ারী করিতে হইবে। 
আমদানীর উপর নির্ভর করিলে বোধহয় ভাল 
হইবে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত উদ্ৃত্ত গদৃর্ঘ 
পাঁওয়। যাইবে সেগুলির ঠিক মত ব্যবহার করিতে 
হইবে। চতুর্থত:, নৃতন পন্থা ও নৃতন ব্যবহার 
আবিফ।র করিতে হইবে। 


“পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাঁধ ব্যতীত আরও বিদ্ আছে। আমরা অনেক সময় 
ভুলিয়। যাই ষে প্ররুত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে । সেই অন্তরতম দেশেই অনেক 
পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অস্তরদৃষ্টিকে উজ্জল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা 
অল্পেই স্ান হইয়া যায়। নিরাঁসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োক্গনও 
কোন কাজে লাগে নাঁ। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ 
করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালাস্কিত হইয়া উঠে তাহারা 
সত্যের সন্ধান পায় না। সত্যের - প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত 
তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লাঁলসায় 
তাহারা লক্ষাতরষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের 
জন্ত নহে। কিন্ত সত্যকে যাহীরা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান 
অভাব নহে। কারণ দেবী সরম্বতীর যে নির্খল শ্বেতপন্ধ তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা 
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নবার 


শ্রীপ্রবোধরঙজজন সিংহু 


*ম্ল্রবার কয়েকটী বিভিন্ন আতীয় গাছের আঠা। 
এই গাছগুলির ত্বকচ্ছেদ করিলে ছুপ্ধসদৃশ্ত পদার্থ 
নির্গত হয় যাকে বলা হয় ল্যাটেক্স। ল্যাটেক্পে ববার 
ও অন্যান্ত অনেকগুলি জৈব ও অজৈব পদীর্থ 
অবলদ্িত ও দ্রবীভূত অবস্থায় বতমান। ববর 
- জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না। ল্যাটেক্সে রবারকণ! 
লম্ববান অবস্থায় থাকে। ল্যাটেক্সের রাঁনায়নিক 


বিশ্লেষণ মোটামুটি এইরূপ £-_ 
ভুল, ৬০ ভাগ 
ববাঁর ৩৫ ” 
প্রোটিন ই 
সাবান ও ম্রেহজাতীয় পদার্থ টি 
শর্করা, আমিনো অত্র ইত্যাদি ০৩ 
কিউব্রাকিটল | এ 
অজৈব পদার্থ ০৪. ৮ 
উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ ব্রাজিলের 


জঙ্গলের বিভিন্ন জাতীয় গাছ থেকেই ববার 
নেওয়া হত। ক্রমশঃ শুধু হিবিয়া জাতীয় রবারই 
বেশী প্রচলিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে 
হিবিয়া জাতীয় গাছের চাষ মালয়ে আরম্ভ হয় এবং 
কয়েক বখসরের মধ্যেই এই রবার তার উৎবর্ষের 
জন্য ব্রাজিলের বুনো-রবারকে বাজার থেকে হটিয়ে 
দেয়। বতগ্বানে পৃথিবীর সমগ্র রবার উৎপাদনের 
অল্প অংশই বুনো-রবার | ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন দেশের 
রবার উৎপাদনের হিপাব নীচে দেওয়া হল £-.. 


মালয় ৪০৩,৭১৪ টন 
নেগ বলাও ইষ্ট ইপ্ডিজ ১৭৫১০০৩৩ +ঃ 
থাইল্যাড চা ১৩৬৩ রি 
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এশিয়ার বাহিরে অন্যান্য অঞ্চলে বুনো-রবার ও 
হিবিয়া ছাড়া অন্য জাতীয় নিরু্ট শ্রেণীর রবার 
উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত তালিক। থেকে বুঝতে পারা 
যায় যে, ১৯৪২ সালে প্রথম চাঁরিটি দেশ জাপানের 
অধিকারে যাওয়ায় ররাঁরের অভাবে মিত্রশক্তিকে 
বিশেষ অন্থবিধায় পড়তে হয়েছিল। আমেরিকান 
রাসায়নিকবৃন্দের বিরাট উদ্ভাবনী শক্তির ফলে 
শ্লিষ্ট-রবার শিল্প এই সময় গড়ে উঠে। 

সাধারণতঃ হিবিয়া গাছের বয়স পাঁচ বছর হলে, 
রবার নিক্ষাশন সুরু করা হয়। কতকটা খেজুর 
গাছ থেকে রস নেবার পদ্ধতিতে রবার-ল্যাটেক্স 
নেওয়া হয়। প্রথমেই গাছের সর্বোচ্চ স্থান থেকে 
ত্বকচ্ছেদ করতে সুরু করা হয় এবং আস্তে আছে 
নীচের দিকে কাটা চলতে থাকে । ল্যাটেব্স 
একটা ছোট পাত্রে জমা হয়। এই ভাবে বিভিন্ন 
গাছ থেকে ল্যাটেক্স নিয়ে কারখানায় একসঙজে জম 
করা হয়। ল্যাটেকা রেখে দিলে তার অন্তঃস্থিত 
ব্যাকটেরিয়া ও এন্জাইমের স্বাভাবিক. পচনক্রিয়ার 
ফলে কয়েক ঘণ্টার "মধ্যে রবার জল থেকে ছানার 


৩৩৩ 


মৃত বেরিয়ে আমে। রসায়নশান্ত্রে একে ব্লা হয় 
তঞ্চন (০9889196100) | ল্যাটেকস-পান্রে তঞ্চন বন্ধ 
করার জন্য অল্পপরিমাণ 'এমোনিয়া বা সোডিয়াম 
সালফাইড দেওয়! হয়। ল্যাটেক্সকে এই অবস্থায় 
রাখতে গেপে সাদারণতঃ শতকরা *'৫ ভাগ 
এমোনিয়৷ দেওয়। হয়। প্রসঙ্গত; বলা যেতে পারে 
যে, সরাসরি ল্যাটেক্স থেকে রবারের খুব অল্পনংখ্যক 
পব্যই প্রস্তত করা যায়। তাঁর মধ্যে রবারের চৃষি- 
কাটি, ড্রপার, স্প&, বেলুন, খেলান।, রবারের স্থৃতা 
ইত্যাদিই প্রধান । 

রবার চাষের কারখানায় ল্যাটেক্স থেকে ববারের 
চাদর টয়ারী কর। হয়। ল্যাটেক্সের মধ্যে 
সাধারণতঃ শতকরা ২ ডাগ ফম়িক-অম্ ব| আসি- 
টিক-অম দেওয়। হয়। এই অগ্নকে বলা হয় 
তঞ্চক (০9860188) | দেশীয় অধিবাসীরা উপরোক্ত 
অশ্নের পরিবতের সপ্ধিত নারিকেলের জল ব্যবহার 
করে। তঞ্চক দেওয়ায় ল্যাটেন্সা আন্তে আস্তে 
আরও ঘন হয় এবং ২৩ ঘণ্টার মধ্যে রবার একটা 
মোটা পাতে পরিণত হয়। এই পাত পরপর যুগ্ম 
বোলারের মদ দিগ্ে চালাবার পর সর্বশেষ এক 
জোড়া খাঁজ কাটা রোলারের মধ্যে দিয়ে চালান 
হয়, যাঁর ফলে ববাবের চাদরের উপর খাঁজ কাটা 
হায়া থাকে। রোলারের মধ্য দিয়ে চালানর 
সময় প্রচুর জলের সাহায্যে ববারকে ধৌত 
করা হয় এবং শেষে ববারের চাদর গতিশীল 
জলবাশির মধ্যে ১৫-৩* মিনিট ভিজিয়ে রাখা হ্য়। 
তারপর চাদরগুলিকে ছাঁয়ায় ঝুলিয়ে দেওয়! হয়, তখন 
জল ঝরে পড়ে। তারপর ধূম্ঘরে সেগুলিকে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয় এবং গাছের পাতা ও কাঠের আগুনে 
শুকান হয়। এই সময় ঘরের মধ্ো উষ্ণতা রাখা 
হয় ৩৮-৫৫" সেট্টিগ্রেড । সম্পূর্ণ শুষ্ক হতে ৫-১২ 
দিন লাগে। পাতা ও কাঠ পোড়ালে ধোয়া হয়, 
তার ফলে বারের বঙ হয় ঘোর বাদামী ব! কাল্চে 
বাদামী এবং এই চাদরকে বলা হয় ধূ্রপর 
র্বার চাদর। আর এক পদ্ধতিতে তঞ্চনের পর 
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পাতৃগুলিকে যুগ্ম রোলার যন্ত্রে খুব ভাল করে” জল 
দিয়ে ধোয়া হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে রবারের চাদরের 
উপর বুটিদার ব! ক্রেপ ছাপ দেওয়া হয়। পরে চাঁদর- 
গুলি লম্বমান অবস্থায় স্বাভাবিক উষ্ণতায় ধীরে 
ধীরে শুকিয়ে যায়। এই বূবারকে বল! হয় ফিকে 
ক্রেপ রবার। এই রবার খুব পরিষ্কার এবং 
ফিকে ঘিয়ে রঙের হয়। তাছাড়া লাটেক্সের 
পাত্রে ব। অন্যান্য স্থলে যে রবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 
তঞ্চিত হয়ে থাকে সেগুলিকে একত্রিত করে দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে ক্রেপ রবার করা হয়। এগুলির রং একটু 
বাদামী হওয়ায় বল! হয়, বাদামী ক্রেপ। 

ধূমূপক রবারের ব্যবহার সবচেয়ে অধিক। 
মোটর, সাইকেল বা এরোপ্লেনের টায়ার, জুতা।, 
বিছ্যাৎবাহী তারের আবরণ, বর্যাতি এবং ছাঁচে 
তৈয়াৰী অনেক রকম রবার-দ্রব্যের জন্য ধূযপরু 
রবার ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে প্রা 
ধে, সমগ্র পৃথিবীর রবার ব্যবহারের শতকরা ৬৬ 
ভাগ টায়ার নিমণণে ব্যবহৃত হয়। পাতিল! বরার 
দ্রব্য এবং ফিকে বা নাদ। রঙের ববার দ্রব্য নিমণে 
ফিকে ক্রেপ আবশ্যক । অনেক জিনিষ তৈয়ারীতে 
ধৃূমপক রবাবের সঙ্গে অল্পাংশে ক্রেপ রবার দেওয়া 
হয়। বাদামী ক্রেপ ধূমপক্ক রবারের সঙ্গে অল্লাংশে 
মিশিয়ে দেওয়া! হয় । | 

প্রাকৃতিক রবার যা” পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে 
অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ না মিশিয়ে কোন বস্ত 
তৈয়ারী কবলে সেই বগুর স্থায়িত্ব বেশী দিন 
হয় না; উপরন্ত সেই বস্তর উপযুক্ত ভৌত ধম” 
পরিলক্ষিত হয়না । রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে 
তাপ দিলে গন্ধকের সঙ্গে র্বারের রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া হয়। এই প্রক্রিষার ফলে রবাবের ভে'ত 
ও রাসায়নিক ধমের উৎকর্ষ হয়। এই প্রক্রিগাকে 
ভালকেনাইজেশন বলে। ভালকেনাইজেশনের ফলে 
রবারের ষে সব পরিবত'ন ঘটে, তার মধ্যে এইগুলি 
প্রধান £--(১) নমনীয়তা হাস (২) দ্রবণীয়তা 
হান (৩) চটচটে ভাবের হ্রাস (৪) স্থিতি- 
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স্থাপকতার উৎকর্ষ (৫) ভারসহনক্ষমতার উৎকর্ষ 
(৬) ক্ষয়ের গতিমন্দন। ভৌত ও রাপায়নিক ধের 
' এই , উৎকর্ষের সমাক কারণ এখনও অজ্ঞাত। 
গ্নন্ধকের সঙ্গে রবারের রাসায়নিক-যোজনের 
কারণ মনে কর! যেতে পারে ॥ কিন্ত দেখা গেছে 
যে, গন্ধক ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক, যথা 
সেলেনিয়ম, বেনজোইল পেরক্সাইড, বিভিন্ন ক্লোরো- 
*বেনজোকুইনোন ইত্যাদি। কোন রাসায়নিকের 
অবতণানে শুদ্ধমাত্র আলট্রা-ভায়োলেট ব! ক্যাথোভ- 
রশ্মি দিয়েও ভালকেনাইজেশনের কাজ ভাল রকমেই 
চলে। ভালকেনাইজেশন ব্যতীত রবারের খুব 
_ কমসংখ্যক দ্রব্যই ব্যবস্বত হয়। বিভিন্ন জিনিষ জোড়। 
লাগাবার জন্য রবারের আঠা সাধারণতঃ ভালকেনাইজ 
করা হয় না। জুতার তলার ক্রেপ রবার ভালকেনাই- 
জেশন ছাড়া ব্যবহৃত হয়। ভালকেনাইজেশনে 
ক্রি র্বারের সহিত গদ্ধকের যোজ্জন হয়, তথাপি 
তার ফলে কোন নিদিষ্ট পদার্থ উদ্ভূত হয় না, কিন্বা 
যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ এক হওয়া আবশ্যক নয়। 
রবার্রে সঙ্গে যেসব রাসায়নিক মিশ্রিত হয়, 
সেগুলিকে নিয়লিখিতকয়েকশ্রেণীতে ভাগ করা যায় £- 

(ক) ভালকেনাইজেশন কারক (খ) ত্বক 
(গ) উত্তেজক (ঘ) ক্ষয়রোধক (ঙ) পৃরক 
(চ) নমনীয়কারক (ছ) বগ্তক। 

(ক) ভাঁলকেনাইজেসন কারক £-_গন্ধক, গন্ধ- 
কের যৌগিক-পদার্থ, সালফার.এক্লারাইভ বা থাুরাম 
সালফাইড এবং সেলেনিয়াম ব্যবহৃত হয়) তার 
মধ্যে গন্ধকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী, অন্যগুলি খুব 
অল্প করেকটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 

(খ) ত্বরক £--কেবলমাত্র গদ্ধক দ্বার ভালকে- 
নাইজেশন করতে কয়েকঘণ্টা সময় লাগে । এই 
প্রক্রিয়াকে ত্বরাঁঘিত করার জন্য ত্বরক ব্যবহৃত 
হম, যার ফলে কয়েকমিনিট থেকে একঘণ্টার মধ্যে 
ভাঁলকেনাইজেশন কর! যায়। ত্বরক ব্যবহারের 
পূর্বে মিশ্রিত গন্ধকের পরিমাণ রবাপের ৮-১০% 
প্রয়োজন হত। এখন ত্বরক বতর্মানে সেটা কমে 
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কমে **৭৫-৩% ফ্াড়িয়েছে। কয়েক ব্খসর পূর্বে 
অঙ্জৈব ত্ত্নক বাবহত হত। এখন জৈব ত্বরক বেশী 
প্রচলিত । কয়েকটা প্রধান জেব ত্বরকের নাম, যখাঃ- 
মারক্যাপটো-বেনজৌথায়াজোল, ডাইফিনাইলওয়া- 
নিডিন; জিংক ভাইইথাইল ডাইথায়োঁকার্বামেট, 
আযসিট্যালডিহাইডআনিলিন। 

(গ) উত্তেজক :--ত্বরকের কার্ধে উত্তেজনার 
জন্য ব্যবহৃত হয়, যথা জিংক অক্সাইড, টস্টয়ারিক 
আসি, লিখার্জ। এইগুলি অল্প পরিমাণে মিশ্রণ 
করায় ত্বরকের কার্ধে সহায়তা করে। কোন কোন 
ত্বরকের সহিত উত্তেজক ব্যব্হত হয় না। 

(ঘি) ক্ষয়রোধক ₹-বিভিন্ন কারণে ববারের 
জিনিষ নষ্ট হয়। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান £ 
রাসায়নিক প্রকৃতির জন্য অক্মিজেন বা ওজোন 
এর সহিত রাঁসায়নিক যোজন (২) সূর্ধীলোক 
(৩ ৩) উত্তাপ (৪) ধর্ষন (৫) বারংবর মোচরান 
ও চাপ দান (৬) রবার দ্রব্যের মধ্যে স্বল্প পরি- 
মাণে তাম ও ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি । ক্ষয়নিরোধের 
জন্য অনেকরকম বাসায়নিক উদ্ভূত হয়েছে) তবে 
কোন একটির .দ্বারাই সমস্তরকম ক্ষয়নিরোধ বরা 


যায় না। ববার দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী ক্ষয়বোধক 


এক বা একাধিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন 
আযালডিহাইড আ্যামাইন, ডাইফিনাইলআযামাইন, 
আসিটোন অআযানিলিন ইত্যাদি ক্ষযরোধকরূপে 
ব্যবহৃত হয়। 

(ঙ) পুরক £-সাধারণ অর্থে কতকগুলি 
অকেজো সন্ত জিনিষ, যেগুলি দিয়ে দ্রব্যের ওজন ও 
আয়তন বাঁড়ানো হয়। কিন্ত রবারের দ্রব্য নিমণণে 
ছু'রকম পূরক প্রচলিত আঁছে। প্রথম রকমের পুরক, 
যথা-_চিনমাটি, ট্যালিক, ব্যারাইটিস্‌ ইত্যাদি রবারের 
ভৌতধমের কোন উপকর্ষ সাধন করে না) শুধুমাত্র 
সন্তা করবার জন্য এগুলি ব্যবহৃত হয়। ছিতীয় 
রকমের বুবার পূরক, ধথ1--অঙ্গারক, ম্যাগনেলিয়াম 
কার্বনেট, হোঁয়াইটিং, জিংক অকাইভ ইত্যাদি 
রবারের ভৌত ধমেপ্ধ উপকর্ষ সাধন করে। 


৩৩৮ 


(চ) নমনীয়কারক £-রবারের সহিত অন্যান্য 
পদার্থ মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য "ও ববার 
দ্রব্য নরম করার জন্য নমনীয়কারক ব্যবহৃত হয়। 
সাধারণত: খনিজ ও উদ্ধিজ্জ তৈল, মোম, বঙ্গন 
আগকাতরা। পিচ, বিট্রমেন ইত্যার্দি নমনীয়কা- 
রকরূপে ব্যবহৃত হয়। 

(ছ) রঞক £--রধার দ্রব্য রডীন করার গন্য 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১ম বধ, ষ্ঠ সংখা , 


সঙ্গে ৪৭ ভাগ গন্ধকের রাসায়নিক যোজন হলে 
রবার, গন্ধক সংপৃক্ত যৌগিক পদার্থ উদ্ভূত হয়। 
যে কোন রবার দ্রব্যে যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ". 
রবারের ২৫-৪৭% হলে তাকে কঠিন রবার বা. 
এবোনাইট বলা হয়। ববারের সঙ্গে এইরূপ বেশী 
পরিমাণ গন্ধক যুক্ত হলে রবারের রং কাল হয়। 
উত্কুষ্ট শ্রেণীর কঠিন রবারের মধ্যে যুক্ত গঞ্ধকের 


নানারকম দ্ব ও অট্জব রঞচক ব্যবহৃত হয়। 
অঙ্গারক দিয়ে কাল রং করা হয়। লিখোপোন ও 
জিংক অক্সাইড দিয়ে সাদা করা হয়। অন্যান্য 
রং করতে আজকাল টদব-ব্ধকই বেশী প্রচনিত। 
এই প্রসঙ্গে কঠিন রবার বা এবোনাইট সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথ! বগা দরকার। ১** ভাগ রবারের 


পরিমাণ ৩৫-৪৫ ভাগ থাকে এবং তার মধ্যে, 
কোন পুরক থাকে না। ত্বরক ব্যবহারও আবস্তিক 
নয়। রবারের সঙ্ধে প্রয়োঞ্জন মৃত গন্ধক, নমনীয়কা- 
রক, কঠিন রবারচূর্ণ ও কখন কখন ত্বরক মিশ্রিত 
করে বহগ্ষণ ধরে উত্তপ্ত করলে কঠিন রবার প্রস্তুত 
হয়। 


“ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ মন্ধদ্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, আমার যেকিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা 
র্ধাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাখিত হইয়াছিল। এবং তাহীর প্রমাণার্থ পরীক্ষা 
এদেশে সাধারণ সমক্ষে গ্রদশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একাস্ত দুর্ভাগ্য 
বশতঃ এদেশের শ্ুধীত্রেষ্টদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্টা লাভ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিষ্ভালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না 
দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়। থাকেন। 
বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গল! ভাষায় লিখিত তব্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিত- 
দিগের পিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল, তখন বিদেশী ডুবারীগণ এদেশে আসিয়া 
যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ব উদ্ধার করিতে প্রয়ামী হইবেন, 
ইহা ছুরাশামাত্র।” | 


আচার্য্য জগদীশচজ্জ 


কল-মতার এই প্রেগ 


ডাঃ অরুণকুমার রায় চৌধুরী 


কলকাতার এই প্লেগ সঞ্ধদ্ধে ডিরেক্টর অব. পাবলিক 
হেলথ বলেছেন যে, বেহার ও উত্তর ভারত হতে 
আমাদের যে খাগ্য শম্ত আসে তার ভেতরে করেই 
বু সংখ্যক ইছুর (7১86688 2669৪) এবং প্লেগ- 
বীজাণু বহনকারী কীট (0২৪6-016%) কলকাতায় 
এসেছে এবং সেজন্যই প্লেগ হচ্ছে । কিন্তু এর 
ভেতরেও একটু কিন্ত" রয়ে যায়, যেমন :-- 

(ক) বর্তমানে উত্তর ভারত ব1 বেহ।বরে প্লেগ 


রেগী, নেই কেন? সব ইছুর ও প্রেগ-বীঞ্জাণু 


বহনকারী কীট তে বাংলায় চলে আসা সম্ভব নয়! 

(খ) যদি পূর্বে এরোগী থাকতে খাগ্য-শন্য 
এসে. থাকে তবে, তথনই হল না কেন? এতদিন 
পরে “মারী” আরম্ত হল কেন? খাগ্-শহ্য তো 
আজ আসছে না, বহুদিন ধরেই আসছে, তখন তো! 
দুভিক্ষ প্রভৃতি কারণে লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য 
আরোও খারাপ ছিল। 

(গ) বাংলা দেশের যা” জলবায়ুর অবস্থ। তাতে 
কলকতায় প্লেগের আক্রমণ বিশেষভাবে হওয়া 
উচিত শীতকালে, কেননা . প্লেগ-বীজ-বহনকারী 
কীটগুলি ৮৫ ফাঃ এর উপরে তাপ গেলে নিজের! 
নিস্তেজ হয়ে পরে এবং তাদের বংশ-বৃদ্ধিও বন্ধ 
হয়ে ষায়। কৈ রোগ আরম্ভ তো শীতকালে হয়- 
নি, হয়েছে তে৷ সবে এই এপ্রিলে । কাজেই ধরতে 
হবে যে, বাংলায় প্লেগের বীন্গাণুও প্রবেশ করেছে 
এ এপ্রিল মাসেরই কাছাকাছি কোনও সময় । 

(ঘ) খান্-শস্ত প্রথম চটের থলে ইত্যা্দিতে 
করে গভর্ণমেপ্ট রেশন ষ্টোর্সে আসে এবং প্রেগ 
আক্রান্ত ইদুর বা প্রেগ বীন্গাণু বহনকারী কীট 


থকলে গভর্ণমেণ্ট ষ্রোর্স ঝা রেশনের দোকানের 
কম্চারীর্েরই সব চেয়ে আগে বহুল পরিমাণে প্লেগে 
আক্রান্ত হওয়া উচিত ছিল। কৈ সেরূপ তে কিছুই 
হয়নি! আক্রমণ তে। হচ্ছে দুর দূর পাড়ায় পাড়ায়। 
তাও এক একটি করে এমন সব লে।কেদের 
ভেতর, যাব। পরপর পর্পবের প্রায় কোনরূপ 
সংস্পর্শে ই আসেনি । 

আমার মনে হ্য়, এসন্দন্ধে আবোও ভাঁলকরে 
অন্থুসন্ধান ও গবেষণ। কর! দরকার । হয়ত প্রেগ 
স্থদ্ধে তাতে নতুন কোনও সত্য বে'র হয়ে পড়তে 
পারে। কারণ কোনও সংক্রামক রোগের বিষয় এ 
প্রায় অদস্তব ধে, সে এক বাড়ীর একজনকেই কেবল 
আক্রমণ করবে; কি এক পাড়ায় কেবল মাত্র একটি 
রোগীই দেখ| দেবে। আরোও বিশেষ কথা এই 
যে, কলকাতায় টিকার কোনও ব্যবস্থা পূর্বে কখনও 
হয়ুনি, এবং শেষ প্লেগ আক্রমণ যেখানে পঞ্চাণ বছর 
আগে হয়েছে, কাজেই সাধারণ লোকেদের ভেতর 
সেখানে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বা 10000010865 
মোটেই নেই। তবেকি এ রোগ ঠিক প্লেগ ন্-- 
তারই কোন শক্তি হীন (88660 08/90 10209) 
বীজাণুসন্তৃত ? 

(২) কেউ কেউ আবার এ আক্রমণকে 
মালয়ের উ্রপিকাল টাইফাসের সঙ্গে এক কিন! তাই 
ভেবে দেখতে বলেছেন। কিন্ত তার উত্তরে ক্যাম্প- 
বেল হানপাতালের ডাঃ দত্তগ্ুপ্ত বা প্যাথলজিষ্ট 
পাধার রিপোর্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। 
তাতে দেখ! গেছে যে, হাসপাতালে প্রেরিত বহু 
রোগীর শরীরে প্লেগ €রাগের বীজাণু পাওয়! গেছে। 


৩৪৪ 


কাঙ্গেই এ-নোগ যে প্লেগ সে সম্বন্ধে সন্দেহের 
কোনও অবকাশ নেই । তবে হয়ত হতে পারে 
প্রকার ভেদে আমনের তীত্রত। বতমানে খুবই 
কম। | 

(৩) পৌগাগাঞ্মে বাংলার বতমিণ প্রধান 
খ্ী ভারতের তএটতিম চিকিংসকের অগ্ঠতম। 
প্সিকয় দেখলাম তিনি বলেছেন ষে, প্রফলভাবে 
শা থাকবে দেব আ[ফমণ হবে বম, আর যার 
ভীত হয়ে থাকবে তদের আফমণ হবে বেশী। 
উপবের একশাটি। গদি ভিনি কণকাতাব লোককে 
আতধিত পন! হবার জগ আগান দিয়ে থাকেন 
তবে অব বণবর কিছ নেই। কিন্তু তা? নাহলে 
নলৃতে হয় মে, এত কষ্ট এ বাঝ-বিপন্তি সত্বেও 
যর্দ কৌনও কৌশলে আমব। মুখে কুহ্রিম হাষি 
টেনে গ্রযুল্পতা দেখতে পারি তবেই আমর। বেগ 
থেকে পরিবাণ পাব, এ-কথ|ট] কিন্তু বিজ্ঞান গা 
নয়। 

ধরাই এখন কলকাতায় চিকিংস! করেন তারাই 
জানেন যে কতরকম্র ঝোগী তাদের কাছে আজ- 
কাল সামান্য কারণেও এসে প্রায়ই প্রেগাক্রান্ত হয়েছে 
কিনা, সে আশঙ্ষ। প্রকাশ করে। কয়েকটি উদ্দীহর্ণ 
দিলেই কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। 

একটা বযক্গ অধ্যাপক, মহাপপ্ডতিত মানুষ, কিন্ত 
প্লেগের কথা শুনেই ভদ্রলোক একেবারে চঞ্চল 
হয়ে পড়েন। কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারেন 
নাঁ। ঘুম মোটেই হয়না, সর্বদা বুক টিপ টিপ 
করে। অক্ষৃধা, কোনও কিছুতেই মন বসাতে পারেন 
না। ডাক্তারের কাছে বার বার খবর পাঠান। 
অবশেষে বাড়ীর সবার গ্নেগের টিকা নেওয়ার 
পরই কিন্তু তার সব শ্লানির গেল শেষ হয়ে। এত 
ভয় ও আতঙ্ক সত্বেও কিন্তু তার প্লেগের আক্রমণ 
মোটেই হয়নি। যদিও তারই পাশের পাড়ার 
নিশ্চিন্ত ভাবনাহীন, একটি আট দশ বছরের বাঁলক 
প্লেগাক্রান্ত হল, কোনও কিছু চিস্তাগ্রস্ত বা আতঙ্কিত 
হবার বুপৃৰে। র্‌ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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আর একটী অতি বুদ্ধিমতী প্রৌঢার কথাও 
বলতে পারি । তিনি প্লেগের কথা শুনে হাতে পায়ের 
বাধা, মাথায় ফন্্নায় বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন? 
কিন্ধু তাঁর সব কষ্টও প্রেগের টিকা নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই চলে যায়। সেরকম দক্ষিণ কলকাতার 
এক অতি আধুনিকার কথা জানি, যাঁর চলন-ভঙ্গী 
স|বদীপ, দেখলেই মনে হয়, বিশ্বাস ও আত্প্রত্যয়ের 
গুবি। কিন্তু ইনিও গ্রেগের ভয়ে এত ভীত হয়ে পড়েন 
বে, একদিন নাকি সত্য সত্যই ফিট হয় গেছলেন। 
কোনও আশা ও আশ্বাসই তীর মুখের হাঁসি বা 
মনের শাপ্তি ফেরাতে পারেনি ; কিন্তু টিকা নেওয়ায় 
সঙ্গে সঙ্গে যেন সব যাঁছুমন্তের ন্যায় অপৃশ্ঠ হয়ে গেল। 
এরকম আমি দেখেছি অসংখ্য জায়গায় এবং 
সব বয়সের এবং সব রকমের পুরুষ ও প্ত্রীর ভেতরেই । 
এসন জায়গায় মনে স্বাভাবিক ভয় এসেছে বলেই 
যে প্লেগ হতে হবে তার কোন মানে নেই। প্রেগ 
হতে গেলে প্লেগের বীজাধুর শরীরের ভেতর 
প্রবেশ কর! . একান্ত দরকার । প্লেগ-বীজাঁণু শরীরে 
প্রবেশ করলে শত প্রফুল্ল থাকলেও, বর্দি রোগ- 
প্রতিরোধক ক্ষমতা না থাকে বা টিকা না লওয়! 
থাকে তবে প্রেগের আক্রমণ হবেই হবে, এর অন্যথা 
হবেনা। এই হল বিজ্ঞান সম্মত কথা, কাজেই 
আতঙ্কগ্রস্ত ন। হওয়া যেমন দরকার তেমন ও- 
কিছু-নয় ভাব্টাও ঠিক নয়। সকলেরই টিকা ও 
উপমুক্ত বৈজ্ঞানিক সাবধানত! অবলম্বনের পরে, নিজ 
নিজ দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপন করাই উচিত। 

উপসংহারে, প্লেগের আধুনিক যে চিকিৎসা 
পদ্ধতি চলছে সে সম্বন্ধে হু'য়েকটি কথা বলেই আমাদের 
বক্তব্য শেষ করব। আমরা জানি, পূর্বে প্রেগের 
মৃত্যুর হার ছিল শতকরা! ষাট হতে নব্বইয়ের 
উপর। কিন্ত বতানে প্রায় ১২৫টীর বোগীর মধ্যে 
হাসপাতালে মাত্র ৮টি কিন্টি রোগী মারা গেছে। 
এ অসাধ্য সাধন হয়েছে ছু'বকমের ওুঁষধের দ্বারা! । 

(১) সালফা ওধধ--এদের ভেতর সালফা 
খিয়াজল, সালফা ভায়াজিন, সালফা মেরাজ্িন, 


ভন, ১৯৪৮] 


সানফা মেখাজিন খুব বেশী মাত্রায় ৪ঘপ্টা এবং 


কোথাও দুণ্ঘণ্টা অস্তর দেওয়ায় গ্লেগে বেশ সফল, 


পাওয়া যাচ্ছে। 

€২) ষ্টেপ্টোমাইদিন--উষধটি ঘুদ্ধোততর এবং 
খুবই নতুন। এ ওধুধ প্রেগে প্রায় অব্যর্থ কিন্তু এ 
ওষধের অন্থবিধা হচ্ছে (অ) চাহিদার তুলনায় 
বাজারে আছে অত্যন্ত-অল্প। (আ) এর চিকিৎসা 
খরচ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ । (ই) এগিয়ে সিকিংদা 
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করাতে হলে একজন ডাক্তারকে প্রায় সবসময় 
রোগীর কাছেই থাকতে হয়। এসব কারণে এ 
উধধ বর্তমানে কেবল মাজ ধনিক সম্প্রদায় ব্যবহার 
করতে পারেন। ? 

প্রত্যেক খারাপ জিনিষেরও একট! ভাল দিক 
আছে। কলকাতায় প্লেগ হওয়ায় কলকাতার 
ডাক্তাররা সাক্ষাৎভাবে গ্লেগ চিকিৎসায় এই নতুন 
ওধধগুনোর গ্রয়োগ দেখতে পারলেন । 


* * * জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা পথে বই যে আমর| বুঝি ত1ও নয 
আর সবই হুম্পষ্ট ন| বুঝণে আমাদে? পথ এগ্রো ন। একথ।৪ বল! চলে 
ন|। জপস্থণ বিভাগের মতেই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক 
বেণি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন পাচ্ছি। কতক পরিমাণে ন| 
বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে -ঠেলে দেয়, যখন ক্লাসে পড়াতুম 
এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়ো-বয়দের পাঠ- 
নাহিত্য ছেলেবয়সের ছাদের কাছে ধরেছি, কতকটা বুঝেছে তারা 
একরুকম ক'রে অনেকখানি বোঝ! যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধট। 
পরীক্ষকের পেনসিল মার্কার অধিকারগম্া ন কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে, 
অন্তত আমার জীবনে এই রকম পড়ে পাওয়া জিনিস বাঁ? দিলে 
অনেকখানিই বাদ পড়বে। 


রবীন্দ্রনাথ 


বিজ্ঞান কিশলী আলভ। এডিসন 


শ্রাহাধীকেশ ঘ্বায় 


ন্রিগ্ালঘ়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হয়েছ অসামান্ 
প্রতিভাবলে জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক হতে সক্ষম 
হয়েছিলেন আল্ড| এডিসন | বাল্যে তার যা কিছু 
প্রাথমিক শিক্ষা ত।' তিনি লাভ করেন একমাত্র 
তাপ দাতার নিকট । 'এডিসনের মাতা ছিলেন 
একজ্জন শিশদ্বিত্রী। আন্ভা বিগ্কালয়ে গেছলেন, 
কিন্ত শ্লেটে ছবি আক। ছাড় আর কিছু তিনি 
করেছেন বলে জানা যায় শ।। শিক্ষক মহাখরেরও 
তার উপর কোন অ।খ।-ভরম| না থাকাম্ধ তাকে 
বি্বালয় তাগ করতে হয়। মাত। কিন্ধু পুজের 
অপামাগ্ত পুদিমতা লক্ষ্য কারে তাকে স্যত্বে শিক্ষ। 
দেশ। মৌলিক বৈঞ্ানিক সুত্র আবিষ্কারের 
দবী বিশেষ না থাকলেও অন্যের আবিঙ্কিত ঝ 
ইঞ্গিত বহু মূপ স্তর এডিসনের কুশলী হস্তে বাব- 
হারিক বূপ পেয়ে জগং-কলাণে নিয়োজিত 
হয়েছে । এবং তাদের সংখ্যা এত অধিক ষে, মনে 
হয় যেন এডিপনের পর বৈজ্ঞানিকগণের আর কিছু 
করবার থাকল না । তাই এডিসনকে নররূগী 
বিশ্বকম বললেও অতত্যুক্তি হয় না। 

টমাস্‌ আল্ভা এডিসন ১৮৪৭ খুষ্টান্সের ১১ই 
ফেব্রুয়ারী মিলান নগরে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃত 
পক্ষে তারা ওলন্দাজ বংশোষ্ভব। এদের পূর্ব" 
পুরুষ কানাডায় এসে বসতি স্থাপন করেন। টমাসের 
পিতা৷ স্ামুঘ্ধেল এডিসন একসময় ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হন এবং পরাজিত হয়ে সন্ত্রীক যুক্ত- 
রাঁজোর ইরিহর্দের তীবে ওহিওর অন্তর্গত মিলানে 
এসে ব্নতি স্থাপন করেন। 

বাল্যে এভিলনের প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। তার 


“কেন'র উত্তর দিতে পিতাকে অনেক সময় বিব্রত 
হ'তে হয়েছে। মুরগী ডিমে তা দিচ্ছে দেখে 
বালক এডিসন মুরগীর ন্তায় ডিমে তা” দিতে বসলেন, 
তার পারণা মুরগীর মত যে-কেহ ডিমে তা' দিলে 
ডিম থেকে মুব্ুগীর বাচ্ছা বের হবে। মৌমাছির 
তত্ব অচ্সপ্ধান করতে গিয়ে তাদের হুলেগ জালা 
এডিমনকে অস্থির হ'তে হয়েছে । এডিসনের প্রশ্ন 
বাণে কেহই বেহাই পেতেন না।  স্বভাব্তঃ হুর্বল 
হলেও তার প্রক্কৃতি ছিল শান্ত। জিজ্ঞান্থ বালুক 
এডিননের বাল্যের কাধকলাপ তাঁর উজ্ল ভবিষ্যাতের 
হচন] করে। একেন'র উত্তর প!ওয়ার চেষ্টায় তার 
'দীবন কতবার বিপন্ন হয়েছে; কিন্ক তিনি সে চেষ্টায় 
বিত হননি । 

মিলানে বেলপথ হওয়ায় শ্যামুয়েলের ব্যবপার 
ক্ষতি হয়। তাই স্তামুয়েল মিচিগানের কাছে 
পোর্ট হিউরণে চলে এলেন। এ নময়ে আলভার' 
ব্যস মাত্র সাত বংসর। আল্ভার আদরের নাম 
ছিল 'আযাল' । এখানে মাইকেল ওটুস্‌ নাষে একটি 
বালক তার সঙ্গী হ'ল। তার সঙ্গে শাকসজী 
বোঝাই ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ফিরি 
করে এক বছরে আল দেড়শ পাউও্ড পর্যস্ত 
উপার্জন করলেন। 

কিন্ত জগং-কল্যাণে ধার জন্ম, তার এ সামান্য 
শাকসজীর ব্যবসায়ে রত থাকলে চলে না ! সেজন্ত 
মান দশ এগার বৎলর বয়নে তার র্পায়ন-শাস্তে 
অগ্রাগ দেখা ষায়। পোর্ট হিউরণের বাড়ীর একটি 
কুঠবীতে তার গবেষণাগার স্থাপিত হ'ল। শিশি- 
বোতল আর নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থে কুঠরী 


জুন, ১৯৪৮ ] 


বোৌঝাই। সব শিশির গায়েই “বিষ, লেবেল 
লাগান। পরীক্ষা আরম্ত হল। বেলুন গ্যাস ভন্তি 
হ'য়ে যদি আকাশে উঠতে পারে, মানুষই বা পারবে 
নাকেন? যেমন চিন্তা অমনি কাঙ্গ। সামনে ছিল 
বন্ধু মাইকেল ওট্‌স্‌। খাওয়ান হ'ল তাঁকে খানিকটা 
গ্যাস উৎপাদক সিডলিজ পাউডার, যা বিরেচক 
ওুঁধণরূপে ভাক্তার বাবুরা ব্যবহার করেন। বেচারা 
ওট্‌স! আকাশে উঠনার তার কোন লক্ষণই 
নেই, কিন্তু পেটের যন্থনায় সে অস্থির । বাধ্য হয়ে 
পিতা স্যামুয়েল বেত মেরে পুত্রের জ্ঞান পিপানার 
নিবৃত্তি করলেন। 
এডিসনের ব্যব্সা বুদ্ধিও মন্দ ছিল না। এ 
সমন্ধ সোর্ট হিউরণ থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত রেলপথ 
বিস্তৃত হল। এতে তাদের খাকসজী ব্যবপায়ের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডেট্রয়েট থেকে মাল আনারও 
ঝূবস্থ|। করতে হ'ল। যাতায়াতে? খরচ! তোলবাব 
জন্যে এডিমন ট্রেনে "ডেট্য়েট ফি প্রেস” নামক 
ংবাদপন্তর বিক্রশ্ন করতে আরন্ত করলেন। আবার 
ব্যবসায়ের ফাকে যেটুকু সময় পেতেন সে সময়ে 
ডেট্য়েটেন সাধারণ পাঠাগারে অধ্যয়নে বৃত 
থাকৃতেন।  গ্রেখন থেকে বাড়ী ফেরবার সময়টুকু 
বাচাবার জন্যে তিনি রেলরান্তার পাশে প্রচুর 
'বাদি ফেলে রাখতেন। ট্রেন সেখানে এলে তিনি 
লাফিয়ে পড়তেন আর সত্তার বন্ধু ওট্‌স্‌ তাকে 
ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দিতেন । 
কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি ছোট ছাপ।- 
খানা! কিনে তাকে ট্রেনের কামরায় বসালেন, আর 
নিজেই 106 ড।০9)1 17918510 নামে ট্রেন্র 
কামরায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্ত্ প্রকাশ করেন। তাদের 
ব্যবসার মালপত্র ট্রেনের যে-কামরায় থাকত দংবাদ- 
পত্রের অফিদও ছিল সেই কামবাতেই। এডিসন 
নিজেই সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক থেকে বিক্রেতা 
পর্যন্ত সব কিছু । ইতিমধ্যে সেই কামরায় তাঁর ছোট 
ল্যাবরেটরীও স্থানাস্তরিত হয্েছিল। আ্যালের 
একাগ্রতা, কমননিষ্টা প্রভৃতি সদগুণে আকৃষ্ট হয়ে 
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রেলের কমচারীরাও তাকে ভালবানতেন, আর 
সবরকমে ঙাঁকে সাহায্য করতেন। 

এইভাবে কিছুদিন গত হলে, তার বয়স যখন 
পনের, মে সময় একদিন ট্রেন লেট হ'য়ে যায়। 
চালক জোরে গাড়ী চালাতে ঝণকুনির জঙ্চে 
আযালের ল্যাবরেটরীতে রক্ষিত ফসফরাসের শিশি 
উল্টিয়ে গাড়ীর মেঝেয় অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দিলে। 
এডিনন আগ্ন নেবাবার বু চেষ্টা করলেন; কিন্ত 
আগুন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে চালকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল। চালক গাড়ী থামিয়ে আগুন নেবা- 
বার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ছাপাখানা, তবি- 
তরকারী, ল্যাবরেটরীর গুঁষধ প্রভৃতি এডিসনের 
যা" কিছু সব গাড়ীর বাইরে ফেলে দিয়ে তার কানে 
মারলেন এক থুসি। ফলে এডিসন হলেন চির-বধির 
আর তীর প্রথম ছাপাখান। ও ল্যাবরেটরীর হ'ল 
পরিসমাপ্তি । উক্ত দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি 
চেষ্টা করলেন টেপিগ্রাফী শিখবার | স্থযে(গও মিলে 
গেল। তার বন্ধু ম্যাকেপ্্রী ছিলেন কোন রেল..ষ্টেশনের 
টেলিগ্রাফ-কর্মী। একদিন সেই বন্ধু-কন্তাকে এডিগন 
চলস্ত গাড়ীর সামনে থেকে নিজের প্রাণ সংশ4 করে 
নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হ'তে ঝচালেন। এর প্রতিণানে 
ম্যাকেপ্পী এডিদনকে টেলিগ্রাফের ব্যবগার ও তার 
সাংকেতিক শব (20289 0০9৫6) শিখান। অতি 
শীস্র এই কাজে দক্ষতা লাভ করে এডিপন রেলে 
টেলিগ্রাফ অপারেটরের একটি চাকুরী পেলেন। 
মাত্র পনেরো বংসর বয়সে এডিসনের জীবনে এক 
নৃতন অধ্যায়ের সথচনা হলে! । 

টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজেও আর্মরাঁ এত 
অল্প বয়সেই এডিসনের অসামান্ প্রতিভার পরিচয় 
পাই। এই কার্ধ উপলক্ষে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বন 
স্থানে তাকে যেতে হয়েছে। তার কাজের সময় 
ছিল বাত্রিকাল, আর দিনের বেলায় তিনি নিজের 
নানা পরীক্ষা কাধে ব্যন্ত থাকৃতেন। ব্াত্রিতে তার 
অন্ততম কতব্য ছিল সাংকেতিক শবের দ্বারা 
প্রতি ঘণ্টায় জেনে নেওয়া যে, কমচারীরা সব জেগে 
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আছেন কি না। এর জনকে এডিসনকে ও জেগে থাকতে 
হ'ত। তিনি এমন একটি যন্ধ আবিষ্কার করলেন 
যার দ্বারা কমচারীদের ধাকী ধরা পড়ত, আর 
তিনি নিজে ঘুমাতেন। কতৃপিক্ষের কাছে তার এ 
কৌখলের তারিফ হলেও তিনি পেলেন ভত্গনা। এই 
সময় এডিসন সঠিকভাবে ভোট গণনার জন্তে একটি 
যন্থ এবং রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বার] ভীষণ বিস্ফোরক 
গান-কটন আবিষ্কার করলেন। অফিন ঘুরে টেবিলের 
উপর রক্ষিত খাগ্দ্রব্য আরস্থলার হাত থেকে রক্ষা 
করবার জন্যে টেখিলের চারিদিকে টিনের পাতের 
বেনী দিয়ে তাকে বৈদ্যুতিক ব্য।টানীর সঙ্গে যুক্ত 
করলেন। আরম্থুল। এ টিনের পাত অতিক্রম করতে 
গেলেই বৈছ্াতিক ক্রিয়ার ফলে মবে যেত। নান! 
বিময়ে মনঃসংযোগ করেও তিনি টেলিগ্রা্ীর কাদ্ধে 
এরুপ দক্ষতা লাভ করেন যে, সে সময়ের তিনি 
একজন ধিখ্য।ত টেপিগ্রথফাণ বলে খ্যাতি অজন 
কবেন। 

এইভাবে কিছুদিন গত হবার পর বোষ্টনে থাকান 
সময় তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক স্যত্র আবিষ্কার 
কবেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে টেলিগ্রাফীর দ্ধিত্ব 
প্রণালী অর্থাং একই তারে সংবাদ আদান-প্রদানের 
পদ্ধতি। কিন্তু এই আবিষ্কার তখন জনসমাজে বিশেষ 
আদর পায়্নি। পরবে তিনি নিউইয়কে থাকার সময় 
তিন বৎসরের কঠিন পরিএমে ইহাকে চতুণ্তণ এবং 
বগুণ প্রণালীতে পরিণত করেন। ইহাতে টেপিগ্রা্ 
কোম্পানীর তার ব্সাবার খবচ বহু পরিমাণ বেচে 
গেলেও এডিমন বিশেষ লাভবান হতে পারেননি । 
কারণ সরল বিশ্বাসে যে-লোকটির হাতে এই যন্ত্রের 
এবং হ্ুয়ংক্রিপ্ন টেলিগ্রাফ বঙ্গের স্বত্ব দেন, সে লোকটি 
এডিদনকে কিছুই দেয়নি। ১৮৬৯ খুষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসের এক শুভ প্রভাতে ভাগ্যান্বেষী 
এডিনন নৌকাযোগে কপর্দকশূন্ত অবস্থায় এসে 
পৌছালেন নিউইয়র্ক মহানগরীতে । রাস্তায় রাস্তায় 
সমস্ত দিন ঘুরে, বিনামূল্যে এক কাপ চা খেয়ে 
সন্ধণার সময় তিনি এক টেলিগ্রাফ অপারেটরের 
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সহিত সাক্ষাৎ করেন। তার কাছে এক ভলার 
(ছু'্টাকা আট আনা) ধার নিলেন। বাকি 
য/পনের জন্যে তিনি গোল্ড ইপ্ডিকেটর কোম্পানীর 
স্্পাতিপূর্ণ একটি ঘরে থাকার অন্থমতি পেলেন। 
সে-সময় যুক্তরাষ্টে গৃহযুদ্ধের অবসানে আর নৃতন 
সোনার খনি আবিষ্ষারে আঘধিক-জগতে বিপর্যয় 
উপস্থিত। ঘণ্টীয় ঘণ্টায় বাজার দবের পরিবত ন 
হচ্ছে। নিউইয়র্কের ই্ক-এক্সচে, ওয়াল খ্বীটে 
এসব সংবাদ জানবার জন্যে দালালরা পরস্পরের 
মধো বিশেষ একরকমের টেলিগ্রাফ যন্ত্র বাবহার 
করতেন । তার পরিচালনার ভার ছিল এ গোল্ড 
ই্ডিকেটর কোম্পানীর উপর। কোন এক 
দুর্ঘটনায় প্রেরক যঙ্্রটি বদ্ধ হয়ে গেল; ফলে সব 
গ্রাহক-যন্্ই নিস্তব্ধ | | 

এডিসন মাত্র তিন দিন তখন নিউইয়র্কে 
এসেছেন। কোম্পানীর কমচারীর। একে একে 
সকলে বিফল মনোরথ হ'লে বালক এডিনন সাহসে 
নির্ভর করে প্রধান কমক্চতাঁর কাছে গেলেন, কলটি 
সানাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে । ছুণ্ঘণ্টার মধে। 
কলটি চালু হ'ল। গুণমুগ্ধ কর্মকতণ মাসিক তিনশত 
ডলার বেতনে এডিসনকে সেই কারখানার স্থপা- 
রিন্টেখ্ডেণ্ট নিধুক্ত করলেন। সে-সময়ে এডিসনের 
বয়স মাত্র বাইশ বখ্মর। 

এই কোম্পানীর অধীনে অতি অল্পদিনের মধ্যে 
এডিসন একটার পর একটা নৃতন আবিষ্কারের দ্বারা 
টেলিগ্রাফ গ্রাহক-যন্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করেন এবং 
৪০,০০০ ডলার পুরক্ষার লাভ করেন। নিউ জাসিতে 
তখন তিনি এই অর্থের ছার! নিজন্ব একটি পরীক্ষা- 
গার স্থাপন করে? তাতে প্রায় ২৫০ জন কমঠারী 
নিষুক্ত করলেন। টেলিগ্রাফ গ্রাহক-যন্ত্রের তিনি এমন 
উদ্নভি সাধন করেন যে, মিনিটে তিন হাঁজার 
শব স্বয়ংক্রিন্-স্ত্ের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হবে। পূর্বে 
আবিষ্কৃত. শতাধিক যন্ত্রের তিনি কয়েকবৎসরে বছু 


উন্নতি সাধন করেন । এ সকল কার্ষের ছার! তার বহু 


অর্ধাগমের স্থব্ধা হল। উদ্ভাবনী শক্তি তার এত 
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তীব্র ছিল যে, তিনি এই সময়েই টাইপরাইটার 
' ষন্ত্ের আবিষ্কারেও সহায়তা করেন। 
মাত্র পাচ ছয় বংসরের অক্রাস্ত পরিএমে এডি- 
মনের পূর্ব অবস্থার পরিবত'ন হল। ১৮৭৬ খৃষ্টাবে 
নিউইয়র্কের নিকটবর্তী মেণ্টোপার্ক নামক স্থানে 
তিনি একটি বিরাট কারখানা স্থাপন করলেন। 
এইখানেই তীর প্রধান কমর্ষেত্র হ'ল। এই কার- 
খানাতেই তিনি গ্র্যাহাম বেল আবিষ্কৃত টেলিফোন 
যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। গ্যাহ্থীম বেলের 
প্রেরক-মন্ত্রের সাহায্ প্রেরিত শব্দ বেশ ভালভাবে 
শোন! যেত না। কিন্তু এডিনন তাঁতে অর্গীর-কণ। 
ব্যবহার করে যন্ত্রটির এমন উন্নতি সাধন করলেন যে, 
শব্দ স্পষ্ট ও জোর হল। এখনও সর্ধন্র টেলিফোনে 
এই প্রণালী অনুসৃত হয়। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন 
টেলিগ্রাফ কোম্পানীর নিকট উন্নত ধরণের এই 
টেলিফোন যন্ত্র বিক্রয় করে' তিনি এক লক্ষ ডলার 
পেলেন। মেন্টোপার্কের এই কারখানাতেই তিনি 
গ্রামোফোন, ইলেক্টিক বাল্ব, মাইক্রোফোন 
. এপ্ুভূতি যন্ত্র আবিষফার করেন। 
এডিননের চিন্তাধারা তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের 
চিন্তাধারা হইতে ভিন্নমুখী ছিল। তার! প্রথমে 
স্তর আবিষ্ধীরে মনোনিবেশ করতেন এবং পরে 
সেই আবিষ্কৃত স্ত্র কি ভাবে মানব-কল্যাণে 
নিয়োজিত করা যায় তাঁরই উপায় অনুসন্ধান 
করতেন। কিন্তু এডিসন চিন্তা করতেন-_কি তার 
সম্পাদ্য বিষয়, আর কিভাবে তার সমাধান করলে 
মান্ষের স্খ-স্থুবিধা বাড়ে। এই নৃতন ধারায় 
চিন্তা করে তিনি যেসব বৈজ্ঞানিক-তথ্যের সন্ধান 
এবং তার মীমাংসা করেছেন তাতে আমাদের 
স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য বগুণে বধিত হয়েছে । 
এডিসন একদিন তার মেশ্টোপার্কের কার- 
খানায় হ্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্রে কাজ করতে 
করতে লক্ষ্য করলেন যে, কথা কওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রাহক-বস্ত্রের ধাতব পাতটি কাপছে। এ-ঘটনা তার 
অজান! নয়? কিন্তু ধেই ধাতব পাতের এ কম্পন 
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লক্ষ্য করা, অমনি তার মতলব হল যে, কোন 
উপায়ে ধাতব পাতকে যদি পুনরায় একই 
ভাবে কাপান যায় তবে কথার পুনরাবৃত্তি হবে। 
অবশ্য তিনি বেন জানতেন যে, কি-ভাবে টেলিকোন 
যন্ত্রে শব-বহন কিয়া সম্পন্ন হয়। সমস্ত বাত্রি চিন্তা 
ক'রে তিনি এক উপায় স্থির করেন এবং তীর নিপুণ 
কর্মী ভ্রুমিকে যন্থটি নিম্ণণ করতে দেন। 
জ্রুসি যখন জানতে পারলেন মে, নকা। অন্ুধায়ী 
তৈরী হলে যন্ত্রটি কথা কইবে, তখন সে মনে 
করেছিল যে, তার প্রভু তার সঙ্গে তামাসা 
করছেন। ছু'দিন পরে জ্রুসি অবাক হয়ে দেখলে 
যে, তারই তৈরী যন্ত্রট সত্যই কথা কয়। যন্ত্রটির গঠন 
প্রণালী এত সবল যে, দেখে বিশ্বাস করা কঠিন ষে, 
এস আবার কথ! কইবে। কারখানার কর্মী আর 
বৈজ্ঞানিকগণ চারদিকে ভীড় করে দীড়িয়েছেন 

আর এডিসন যন্ত্রটির সামনে মুখ রেখে বল্ছেন £-- 

“118 1190 ৪ 116616 191001) 
165 19909 দা9৪ 711169 8৪ 3110; 
£00 65970 11619 61796 118 ০0% 
[109 19701) 188 809 60 %0,% 

সঙ্গে সঙ্গে দিলিগারে জড়ন টিনের পাতের 
উপর একটি পিনের দ্বারা শব্ব-তরঙ্গের হৃম্ব, দীর্ঘ 
দাগ ফুটে উঠল। হম তরি পুনরায় ঘুরিয়ে টিনের 
পাতের উপর দিয়ে পিনটি যেতেই আবার মেই 
[গা 1198 ৪ 16019 180) এর পুনরাবৃত্তি আরম্ত 
হয়ে গেল। এইভাবে ১২ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাৰে 
ফনোগ্রাফ (যা এখন অনেক পরিবতিত হয়ে 
গ্রামোফোন হয়েছে) আবিষ্কৃত হল। হাজার হাজার 
লোক ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এসে মেন্টোপার্কে 
জমা হলেন, এই নৃতন বন্রটি দেখরার জন্তে। যন্ত্রে 
মানুষের মত কথা কয় একথা কেউ বিশ্বাস 
করতেই চায় না। রাশিয়ায় বিনি এ-স্ত্র নিয়ে 
গেলেন তার তো৷ জেলই হয়ে গেল। অবশেষে 
এডিসনের ভাক পড়ল রাজধানী ওয়াশিংটনে, যুত- 

রাষ্ট্রের সভাপতিকে এ ধঙ্রটি দেখাবার জন্তে। . 


৩৪৬ 


বৈছ্যাতিক শক্তির সাহায্যে ষে আলো জালান 
যায় এ-তথ্য এডিসনের পূর্বে আবিদ্ধত “হলেও, 
এডিসনই ট্বছ্যতিক আলোকের বর্তমান রূপ 
দান করেন। নানা পরীক্ষা করে তিনি দেখালেন 
যে, একমাত্র প্র্যাটিনাম বা ইরিডিয়াম নামক মূল্যবান 
ধাতুর তাবই, বৈদ্যুতিক প্রবাহে যে অত্যধিক তাপ 
উৎপপ্ন হয় তা” সহ করতে সক্ষম । কিন্তু তাতে 
দরিগ্রের পক্ষে বৈছ্যতিক আলো ব্যবহারেনু স্থযোগ 
একে না। এভডিসনের মতত লক্ষ্য ছিল ষ।তে 
বৈজ্ঞানিক আবিদ্দাবের ঘারা সাধারণের সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য 
বুদ্ধি কব। যাম। তিনি আরও পরীগণ করে 
দেখালেন ধে, বাধ, শুনা কাঁচের আধারে কার্পাম 
কুতাকে অঙ্গারে পরিণত কণ্লে যে অঙ্গারীভূত 
হত্র পাওয়া মায় ত ৪৫ খণ্ট। বৈচ্যতিক আলো! 
দাদ করতে সক্ষম। কিন্ত দেখ! গেগ, বাশের তন্ক 
সবাপেক্ষা কার্ধকবী। ইহা ৬০০ ঘণ্ট। আলো! দিতে 
পারে। এইরূপে এডিসন ১৮৭৯ খুঙ্গাব্দের ২১ শে 
অক্টোবর ইন্ক্যান্ডেসেণ্ট ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। 
যথাষেগ্য তন্তু আবিষ্কারের জন্য, শোনা যায় 
তিনি দেশ দেশাস্তবে লোক পাঠিয়ে বহু সহশ্ব 
ডলার খরচ করেছিলেন। ফনোগ্রাফের নায় 
বৈছাতিক আলে! দেখবার জন্যে মেণ্টোপার্কে আবার 
হাজার হাজার লোক দনমাগত হতে লাগল। এই 
সঙ্গে পূর্বোলিখিত ষ্টেশন কমচারী ম্যাকেপ্পীর নামও 
স্মরণীয়, কারণ তিনি এডিসনকে এবিষয়ে যথেষ্ট 
সাহাধ্য করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এ সময়ে 
সোয়ান নামক ইংলগ্ডের এক বৈজ্ঞানিকও 
ইনক্যান্ডেসেণ্ট ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। এডিসন 
এবং সোয়ান উভয়ে প্রতিদ্বন্দিতা না করে মিত্রভাবে 
এডিসোয়ান নামে তাদের আরও উন্নত ধরণের 
বৈছ্যাতিক আলো বাঁজাবে প্রচলিত করেন। 

বৈছ্যাতিক আলোকের উন্নতি করতে হলে যে, 
উন্নত ধরণের বৈছ্যুতিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের 
আবশ্কক একথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি 
নতুন ধরণেছ জেনারেটর ও মটর নিমণণে মনং- 
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ংযোগ করেন এবং অচিরেই কৃতকার্য হন। ১৮৮২ 
ৃষ্টাব্বের ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সাধারণভাবে 
বৈছ্যতিক আলোর ব্যবহার প্রচলিত হয়। 

এডিসন যে-সমস্ত আবিষ্কার করে? ষশস্বী 
হয়েছেন, তার তালিক! দিতে গেলে একখণ্ড 
বিরাট পুস্তকের আবশ্তক। তার স্থৃদীর্ঘ জীবনে 
তিনি টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, €বছ্যতিক বাতি, 
ঞ্লোরেজ ব্য।টারী, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি 
আমাদের শ্বীচ্ছন্দ্য ও আনন্দবিধানকারী নানা 
যন্ত্রে আবিদা ও পূর্বআবিষ্কিত নাঁন। যন্ত্রের 
উন্নতি সাধন করে প্রায় ২৫০০০ পেটেন্ট গ্রহণ 
করেন। তাঁর আবিষ্কৃত পন্থায় যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্রুত 
প্রসারের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার্জনের 
পথ প্রশস্ত হয়েছে । 

জাগ্রত অবস্থা এডিসন এক মুহতণ নিশ্চিন্ত 
ভাবে অতিবাহিত করতেন না। হঠাৎ এক সম্স 
তার মনে হ'ল, যদি গতিশীল কোন পদার্থের 
পর পর দ্রুত ফটো! তোলা যায় এবং সেই 
ফটোগুলি পূর্বগতিতে ম্যাজিক লখনের ভিতর রয়ে, 
পর্দায় ফেল] যায়, তা"হলে পদার্থের গতিশীল ছবি 
দেখা যাবে। যেমনি এই চিস্তা মনে উদয় হওয়া, 
অমনি কাজে লেগে গেলেন। ফলে আমর! পেলাম 
চলচ্চিত্র । কিন্তু এডিসন এতে সন্তষ্ট হলেন না 
তিনি চাইলেন নির্বাক ছবির মুখে ভাষা দিতে। 
তার চেষ্ট। সফল হল ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সবাক চিত্রের 
যন্ত্রবক্ূপে। 

এ যেন যাদুকরের যাচুদণ্ড। যা মনে করছেন 
ইন্জজালের প্রভ'বে তাই যেন সফল হচ্ছে। 
বিজ্ঞান-জগতে এডিসনের এ-সকল অপূর্ব দান 
থাকা সত্বেও কেন যে ১৯২২ খুষ্টান্ষে তাঁকে 
নোবেল পুরফকার থেকে বঞ্চিত করে সুইডেনের 
গুস্তাভকে মেপুরফার দেওয়া হল, তা" আজও 
রহস্যাবৃত। এই অনন্তকমর্ণ মনীষী ৮৪ বৎসর বয়সে 
১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নশ্বর জগত ত্যাগ করেন। মৃত্যুর 
কয়েকমাস পূর্ব পর্ধন্তও তিনি এক্ধপ উৎসাহী ও 
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কর্মঠ ছিলেন যে, ভার যুবক মহকীরীর। বিশ্রামের 
খা ভাবতেই পারুতেন ন|। 

এডিসনের ব্যক্তিগত জীবন আলোচন! করলে 
মামরী দেখতে পাই যে, আহার নিদ্রার তার কোন 
াধাবাধি নিয়ম ছিল্প না। ঘুমেরও কোন নির্দিষ্ট 
ময় ছিল না-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে নিড্রিত হতেন। 
কানদিন চার পাঁচ ঘণ্ট। আবার কোনদিন ঝ 
একবারও ঘুমোতেন ন|। খাগ্চেরও কোন বিশেষ 
ধচার ছিল না) তবে তিনি দিগারেট বা মদ 
'খতেন না। সময়ের সদ্ধাবহার করতে এমন অভ্যস্ত 
উলেন যে, কখনও লময়ের অভাৰ অনুভব করতেন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩৪৭ 


ন]। সময় যেন তার অনুগামী ছিল। এডিসনের হৃদয় 
ছিল “বজ্রাদপি কঠোরানি মুনি কুহ্থমাধপি।” 
একবার সেই 'ম্যাকেনী চাকুরীর জন্য তার দ্বারস্থ 
হলে এডিনন ত্বাকে চাকুরী ন! দিয়ে, ফায়ার এলাম” 
আবিষ্কার করতে সাহাধ্য করে ৫০০* ডলার 
পুবদ্দার লাভের ব্যবস্থ| করে দেন এবং নিজের 
ল্য/ববেটারীতে কাজ্জ করতে নিয়ে তার জীবিকা- 
র্নের স্থযোগ করে দেন। তিনি অক্ষমতাকে আদৌ 
পছন্দ করতে পারতেন ন।। একমাত্র এডিমনই 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সভ্যজগতে ষে গ্রতিষ্ঠ। গিয়ে 
মান, ত| আর কোন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সম্ভব হয়নি। 


“বিজ্ঞান-চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরে। জিনিমগুলি কেবলি ঘরে ঘরে 
ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্ততূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতীয় জীব্ধম” জেগে 
উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে 
এই দন্ত কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অরুত & 


করে রাখছে ।” 


সা সা 


ফু ঁ 


“ইংরেজি ভাষায় অবগুহিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবতিনী 
হয়ে চলতে পারে না। সেই আমর! যে পরিমাণে শিক্ষ। পাই সে পরিমাণে 


বিদ্যা পাইনে।” 


রী রা 


৬৪ গা 


“গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংল! সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। 
অর্থাৎ, ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।” 


ফ.স্যগভন যক্ষ্ায় 


য় সুর্ষরশ্সি-টিকিংসা 


(লঃ কর্ণেল শ্বীন্লাথ সিংহ 


সম্ফসে নঙ্্ম। হয় ইত] মকলেই জানেন) কিন্ত 
আনকেই- এমনকি শিগিতদের ভিতরও--দ্রানেন 
প| যে, খবীরের চাসডা, হাড়) স্ধি। গখি) কিডনি, 
'অঞ্ পরড়ৃতি৪ যঙ্স। ছার! আকান্ত হ'তে পাবে 
এবং আমাদের দেণে একপ বেগীহ সংখ নিতাস্ত 
কম নয়। অনেক কে সঞ্ধিব ভাডের মক্(কে 
“এত” বলে মনে কর হয় এবং মঙগের বন্ম। 
«আমার? ঝ। গিগ্ুহণী” »লে চিকিতস। কৰ। হয়। 
সবরণের এ অজ্ঞতার জগ্য চিকিৎসকেরা 9 কি কিমুৎ 
পরিমাণে দারী নন? যার। সভাসমিতি কবে যন্ম। 
নিবারণ করার চেষ্টা! করে আসছেন) লোকের এই 
্রান্ত বিশ্বাস দুর করার জন্য তার! বিশেষ কোন উং- 
সাহ দেখিয়েছেন ব| দেখ।চ্ছেন এরূপ মনে হয় ন|। 
লোকের অজ্ঞতা দূর ক'রে ভাদের বলতে হবে 
যে, খরীরের যে-কোন অংশেই যক্মীর আক্রমণ 
হ'তে পারে। ফুস্ফুম্‌ ছাড়া শরীরের অন্য অংখে 
যণ্ম। হয়েছে একপ রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশে 
নগণ্য--চিকিৎসকদের মধ্যেও এবপ ধারণা আছে। 
সুতরাং তারা এ-নিয়ে মাথ| থামান নিশ্রয়োজন 
মনে করেন। এক্রপ ধারণ। নিয়ে চিকিংসায় প্রবৃত্ত 
হ'লে ঠিক রোগ ধরা শক্ত বই কি! 

যন্মার আক্রমণ ফুস্ফুসের বাইরে শরীরের 
অন্য যে-কোন অংশে দেখ! দিলে তাকে সাধারণতঃ 
অস্ত্রোপচার-সাপেক্ষ যম্া বলা হয়। চিকিংসকগণ 
মনে করতেন যে, যক্মা অঙ্গবিশেষের ব্যাধি এবং 
রোগের বীজাণু শুধু আক্রান্ত অংশেই সীমাবন্ধ। 
সুতরাং আত্রাস্ত অংশ চেঁছে ফেললে বা যেখানে 
সজন অস্ত্রোপচার ছারা বাদ দিলে, দেহ ব্যাধি 


মুক্ত হবে। এথেকেই এনামের উদ্ভব এবং 
আন্গ৪ এ-ন।ম ঠিকিৎস|-জগতে প্র১ণিত আছে । 
বহু কাল ধরে এ-রোগীদের চিকিৎস। এই পদ্ধতিতে 
চলে এসেছে । কিন্তু বিজ্ঞানীর মন তা'তে সন্থ 
হতে পাবে না। কেননা? সে দেখেছে যে, এ 
চিকিৎসায় বঝোগের স।মগিক উপশম হলেও বেশী 
দিন পেতে না ধেতেই শরীবের অপর এক আংথে 
বোগ দেখা ধিযেছে এবং বারবার অগোপচার 
করেও রোগীকে নীরোগ কর] সম্ভব হয় পাই 
যাহোক, চিকিৎসকর| ভ্রদে বুঝতে পারলেন যে, 
বিশেষ কোন এক অংশে ব্যাপির গ্রকাশ হলে& 
এর বীজাণু শীররম ছডডিয়ে থাকে। যে-কোন 
সময় যেকোন স্থানে আক্রমণ স্থরু হ'তে পাঁরে। 
অস্বোপচার দ্বারা একের পর এক অঙ্গ বাদ দেওয়। 
চলে, কিন্তু ভা'তে রোগ নিষূ্ল হলো! এমন কথ| 
বল। যায় না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই ফুস্ফুসেতর 
যক্মার চিকিৎসা প্রণালীর আমুল পরিবতন এবং 
অস্বোপচার চিকিৎম।র স্থলে শুর্ধরশ্ি চিকিৎসার 
প্রবতনের স্থত্রপাত হয়। পাশ্চাত্যে এখন এই 
প্রণালীই এ-জাতীয় যঙ্গার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা! বলে মনে 
করা হয়। হৃর্ধরশ্মির অভাব না থাকলেও এই 
পদ্ধতির প্রচলন এ-দেশে প্রায় নেই। 

ব্যাধি মাত্রই বন্ধণাদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্ত 
যন্ত্রণায় এই ব্যাধি সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। 
সচনাতে রোগ সাধারণতঃ: ধরা পড়ে না। বাব্বির 
অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে চোর গৃহস্থের ঘরে সি'দ 
কাটে, গৃহস্বামী টের পায় না। তেমনি সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাতসারে যগ্মাবীজাধু ভার আক্রমণ চালাম্ব। 
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নিশাবসানে যখন ধরা পড়ে, তখন সি'দ কেটে চোর 
অনেক কিছুই নিয়ে গেছে । তেমনি আক্রান্ত অংশের 
অনেকখানি নষ্ট হওয়ার পর সাধারণতঃ রোগ 
ধরা পড়ে। ফুস্ফুস্‌ ছাড়া শরীরের অন্তান্ত অংশেও 
যন্] হয়) এ-কথা মনে রেখে ব্যাধির প্রথমাবস্থায় 
যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি ঠিক পর্যবেক্ষণ 
করলে রোগ চেনা ও চিকিৎসা সহজ-সাধ্য হয়। 
পরকথাও মনে রাখা দরকার যে, একই সময়ে 
ফুস্ফুস এবং শরীরের অন্য যেকোন অংশ আক্রান্ত 
হ'তে পারে। 

নোগের »5নায় আক্রান্ত অংণে সামান্য ব্যথা 
হয়। কখনও কখনও আবার আক্রান্ত অংশ থেকে 
দূরে অন্ত কোন অঙ্গে ব্যথা হ'তে পারে। প্রপানতঃ 
নড়াচড়া বা চলাফের*র লময় ব্যথা বোধ হয়। 
রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে বাথা প্রায় সব সময়েই থাকে। 
ক্রম ঘ্যথা এমন তীব্র হম ষে; সামান্য মাজ্ নড়া- 
চড়াঁও অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক হয়। যন্বণায় শাস্তিতে 
ঘুমানো রোগীর পক্ষে প্রা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। 
এব্পর আস্তে আন্তে আক্রান্ত অঙ্গের বিকৃতি দেখা 
দেন্ন। অঙ্গের স্বাভাবিক গঠন-লামঞ্রহ্য বজাম 
খাকলে নডুগড়া হবেই এবং তাতে ব্যথা বাঁড়ে। 
তাই আক্রান্ত অঙ্গ একটু একটু করে এমন অবস্থান- 
ভঙ্গী অবগ্্ধন করে যার ফলে নড়াচড়া খুবই কমে 
যায়, আক্রান্ত অংশ বিশ্রাম পান্ম। এটা শরীরের 
আত্মরক্ষা? স্বাভাবিক প্রচেষ্টাণ কিন্তু সময়মত 
প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে বিকৃত অবস্থা স্থায়ী 
ইয়ে দাড়ায় । অনেক সময় বাইরে থেকে পচনো- 
দীপক জীবাণু ক্ষার “ঘা” আক্রমণ করে। তার 
ফলে যে পূজ হয় তা বের হ'তে থাকে। 
সাধারণতঃ এসব নাপীপথ সহজে বন্ধ কর] যায় 
না এবং সেই জন্যই মুলব্যাধি দুরারোগ্য হ'য়ে 
পড়ে। অনেক স্থলে এ-অবস্থা অস্োপচারেরই 
পরিণতি ! 

ফুস্ফুসের যক্ার চিকিংসায় থে পরিমাণ আগ্রহ 


দেখান হয় ও বত্ব নেওয়া হয় শরীরের অন্য অংশের 


জান ও বিজান 


৩৪৪৯ 


যষ্ায় তা' হয় না। এর প্রধান কারণ ফ.ন্ফ,সের 
যন্ায় প্রাণহানির আশঙ্কা বেশী | পক্ষান্তরে অন্ত 
প্রকারের বন্ধান্থ সে অশঙ্কা কম। ফুস্ফুসের বক্জার 
চিকিৎসার সামান্য ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে 
বটে, কিন্তু তা' প্রয়োজনের অন্থপাতে খুবই 
কম এবং খরচ-সাপেক্ষ বলে সাধারণের ক্ষমতার 
বাইরে। কিন্তু অপর জাতীয় বক্মার আধুনিক 
চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কোন হাসপাতালে নাই । 
ষদ্দা হাসপাতাল এবং সেনাটেরিয়ামে এসব রোগীর 
স্থান হয় না। অন্ান্ত হাসপাতালেও এদের “প্রবেশ 
নিষেধ । অতএব, অবস্থা দাড়িয়েছে যে, লিজগৃহে 
চিকিৎসার ব্যবস্থার সঙ্গতি যাঁদের নেই দু'টা মাত্র 
পণ তাদের জন্য খোলা আছে--বিনা চিকিৎসা বা 
কু-চিকিতৎসায় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া । অথবা! 
কোন রকমে মৃত্যুকে এড়াতে পারলে পঙ্গু হ'য়ে 
বেঁচে থাকা । পথে ঘাটে মাঝে মাঝে “ছাজ দেহ 
কুক্জ পৃষ্ঠ” বা খোড়া লোক চোখে পড়ে; এরাই 
সাদারণতঃ সেই সব রোগী, যারা যগ্মার আক্রমণে 
মারা না গিয়ে সেরে উঠেছে--কিন্ত বিকলাঙ্গ হয়ে। 

বত মান যুগে চিকিৎসা-জগতে ডাক্তার রোলিয়!ব 
নাম সুবিদ্িত। “হেলিগথেরাপি বা ৃর্ধরশ্মি- 
চিকিৎসার প্রবত্ক হিসাবে তিনি স্থুপবিচিত। 
ফুস্ফুমেতর যক্ষমায় এবং নানাবিধ ক্রনিক বা যাপ্য- 
রোগে স্রধরশি-চিকিংসা দ্বারা রোগীকে আখোগ্য 
করার কৃতিত্ব তারই । 

১৯০৩ খুঃ অন্দে স্থইজাবল্য।ণ্ডের আল্লস্‌ পর্বতে 
অবস্থিত লেজ! নামক একটী গগগ্রামে ডাক্তার 
রোপিয়া এই চিকিংসা আরম্ভ করেন। গোড়ার 
দিকে প্রধানতঃ ফুস্ফুসেতর যক্মারোগীদের 'ভিনি 
এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। অল্পদিনের 
ভিতর এই চিকিৎসার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। বিভিন্ন দেশ হচ্চে বোগ্বীরা লেজায় রোলিয়ার 
চিকিংসাধীনে আসতে থাকে । হাসপাতালের পর 
হাসপাতাল সেখানে গড়ে উঠতে লাগলো। দেশ 
বিদেশ হতে রোগীরা “সব প্রাণের দায়ে রোলিয়ার 


৩৫০৩ 


কাছে আসতে স্বর করলো, তাদের কুপন, ভঙ্গুর, 
পঙ্গু দেহ আবার হ্থস্থ, সবল ও শ্বাভাবিক' করবার 
আশায়। কেননা তার! শুনেছে ব! দেখেছে যে 
তাদেরই মতন অনেকে লেঙ্গ! হতে ফিরবে এসেছে 
সুস্থ দেহ নিয়ে। বতমানে সেখানে রোলিয়ার 
তত্বাবধানে ৩২টা ক্লিনিকে কমপক্ষে এক হাজার 
রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থ। আছে। সেখানে ফুলফুসের 
যক্ষা ও অপর নানাপ্রকার রোগের চিকিংসা চলছে। 
এই চিকিৎসা গ্রণালীর সঙ্গে 'হাতে কলমে" পরিচিত 
হবার অন্ত বিভিন্ন দেখের চিকিৎসকেরাও লেজায় 
আসেন। প্রতি বছর লেঙ্জায় সুর্মর্শ্মি-চিকিৎসা 
সন্বদ্ধে এক বিরাট সন্মেপশন হয়। তাতে সমগ্র 
ইউরোপ থেকে চিকিৎসক ও ( চিকিংস।) বিগ্যার্থীন। 
সমেবত হয়ে এচিকিংলার ফলাফল আলোচন। 
করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে 
স্্ধবপ্যি চিকিৎসা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে । 


যস্া| রোগের চিকিতসায়--রোগের প্রকাশ 
শনীরের যে-কোন অংশেই হোক ন। কেন-_সাফল্য 
নিতর কবে রোগীর সাধারণ প্রতিবোধ-শক্তির উপর। 
সেই জন্য রোগীর এই শক্তি উদ্দীপিত কর! যক্ষা 
চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ । স্থানিক চিকিৎসার 
গ্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে) কিন্তু সেই সঙ্গে 
জীবনীশক্তি ও প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তোলবার 
চেষ্টা না করে শুধু স্থানিক চিকিৎসাদ্ারা আরোগ্য 
করার প্রচেষ্টা, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল 
দেওয়ার মতন নিক্ষল হবে। দেখা গেছে যে, 
ডাক্তার রোলিয়ার প্রবত্তিত চিকিৎসায়, স্থানিক 
চিকিৎস। ও সাধারণ প্রতিরোধ-শক্তির উদ্দীপনা 
উভয়ই সস্তোষজনক ভাবে হয়। অস্ত্রোপচার-সাপেক্ষ 


যক্মার সূর্ধবশ্মি- চিকিৎসার মুখ্য উদ্দে্ট £-- 

১। অনাবৃত চামড়ায় সূর্ষরশ্মি প্রয়োগ । 

২। রোগাক্রান্ত অংশের গঠন-সামগ্রম্য ও 
কম শক্তি বজায় রাধার গ্রচেই। ; 

৩। অস্ত্রোপচার ও প্লাষ্টার-আববণ বর্জন করে 
যেখানে প্রয়োজন সাধারণ ও হাক্কা ধরণের 90110$ 


ভ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ধ, ৬ সংখ্যা, 


ব্যবহার করা। এতে আক্রান্ত অংশ বা সম 
শরীর আলো, বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত না 
হয়েও রোগের প্রয়োজনে যাস্ত্রিক সাহায্য পায় ।, 

৪। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন । 

মার্চমাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত "থ্বাস্থ্য ও 
সূ্ধরশ্মি' নামক প্রবন্ধে মোটামুটি ভাবে বলা হয়েছে, 
সুর্যরশ্মি কি ভাবে দৈহিক ক্রিয়| গ্রভাবাস্থিত করে। 
সূর্যরশ্মি চিকিৎসা কি প্রণালীতে হয় অতি সংক্ষেপে 
এখানে বলবো । 

বিছানায় শোয়। অবস্থায় রোগী শরীরে রোদ 
লাগাবে এই হল সাধারণ নিয়ম। রোগীর অবস্থ। 
পধবেক্ষণের পর রোদের মাত্রা নিধণরণ করা হবে। 
সব রোগে বা বোগার সকল অবস্থায় একই মাত্রায় 
বোঁদ লাগান চলে না। আবার এমন অবস্থাও 
হতে পারে খন রোগীকে সরাসরি রোদ দেওয়া 
চলবে না, দিলে অনিঞু হবে। অধিকন্ত মেস্থানে 
রোদ লাগান হবে সেখানকার আবহাওয়ার মোটা- 
মুটি হিসাব রাখতে হবে-মাত্র/ নিধ্ণরণ করার 
সময়। টিটিনে 

গোড়ার দিকে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে অর্ক 
মাজ্ায় শরীরের নীচের দিক্‌ থেকে বোদ দেওয়া] সুর 
হবে। তারপর রোদের প্রতিক্রিয়া এবং রোগীর অবস্থ| 
বুঝে অল্প অল্প করে রোদের মাত্রা বাড়ান হবে 
এব আন্তে আস্তে শরীরের উপরের অংশে রোদ 
লাগতে দেওয়া হবে। রোদের মাত্রা অধিক হলে 
মাথা ধর, মাথা ঘেরা, বমির ভাব, শরীরের 
তাপ বৃদ্ধি, অঙ্ষুবা, নিদ্রাল্পতা প্রভৃতি অবাঞনীয় 
উপসর্গ দেখ! দিতে পারে। কিন্তু আবস্তে সাবধান 
হলে এবং স্থনিয়ন্ত্বিত ভাবে চালিয়ে গেলে কোন 
অনিষ্ট হয় না। ধীরে ধীরে রোগী রোদ সহা করে 
নেয় এবং শবীরের উন্নতি হতে থাকে । মাত্র 
কয়েকদিন রোদ দেওয়ার পরই ব্যথার তীব্রতা 
কমে আসে এবং আস্তে আস্তে ব্যথা দুর হয়। ক্রমশ! 
রোগী নিজেই বুঝতে পারবে যে, মাসের পর মাস 
ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছিল তা কমতে 
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. জুন ১৯৪৮] 


আরম্ভ করছে। অতৃপ্ত ঘুমে দেহ তাঁর অবদক্ন 
'হয়ে পড়েছিল, আবার সে ঘুমিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। 
আহারে তার রুচি ছিলনা, তা আবার ফিরে 
আসছে। এইভাবে মে নিজেই বুঝতে পারবে ঘে, 
তার শরীরের উন্নতি হচ্ছে । এ উপলব্ধির সঙ্গে ফিরে 
আসবে তার মনের স্ষতি। রোগ জয় করা তার 
পক্ষে সহজ হবে। 


অনেকের ধারণা আমাদের দেশের আবহাওয়া 
সূর্যরশ্মি চিকিৎসার অনুকূল নয়। কেবল মাত্র 
পাহাড়ের উপর--তাঁও, স্থইজারল্যাণ্ডের পাহাড় 
ইওয়া চাই--এ চিকিৎসা সম্ভব। এ ধারণা ভ্রান্ত 
এবং ভিত্তিহীন। সূর্ষরশ্মি-চিকিৎসা বিশেষজবা 
বলেন যেখানে রোদ পাওয়। যায় সেখানেই এ 
চিকিতসা সম্ভব। এ চিকিৎসায় আমার নিজের 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, স্থানীয় আবহাওয়! 
অমনুশায়ী রশ্মি প্রয়োগের সময় ও মাত্রা নিধণারণ 
করে দিলে ফল হয়ই। রোলিয়া নিজে তাই 
বলেন। সম্ভবপর হ'লে করাই উচিত। কিন্ত 
গরীব ভাবতবসীর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে প্রায় 
বিনা! থরচের চিকিৎসা । আদর্শ অবস্থ।য় বা আদর্শ 
আবহাওয়ায় চিকিংসার ব্যবস্থা ক'জন ভার্তবানীর 
পক্ষে সম্ভব? এ মূলকথাটি মনে রেখেই সকলের 
চলা উচিত। 

হূর্ধরশি চিকিৎসার উপকারীতা সম্বন্ধে কেহ 


জান ও বিজান 


৩৫১ 


কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। এ বিষয়ে 
এদের "যা কিছু জান সাধারণতঃ বই পড়েই হয়েছে 
এবং তার বাইরে বড় একটা ধায় নাই। 
অনেকের আবার পু'খিগত বিস্তাও নাই। এদের 
প্রায় কেহই কোন রোগীকে এ পদ্ধতিতে চিকিংসা 
করেন নাই? এবং ধারা (হয়তো) সে চেষ্টা 
করেছেন, চিকিৎস। পদ্ধতির সম্বন্ধে জানের অভাবে 
তাদের প্র্জাস বার্থ হয়েছে। নিয়ম মেনে চললে 
হুর্ধরশ্মি চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাবেই। নতুবা 
খামধেয়ালী রোদ ল।গিয়ে গেলে রোগীর অনিষ্টই 
হবে। চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের একথা 
মনে রাখা দরকার। সঙ্গের ছবি ছুটে থেকে 
স্প্ট ধারণা হবে, স্থযরশ্সি চিকিৎসায় কি রকম 
বিস্ময়কর উন্নতি হয়। 
যক্ম! ছাড়া অন্ত রোগেও স্থধরশি চিকিংস। 
বিশেষ ফলগ্রদ। নান! প্রকার যাপ্য-রোগ যথা, 
ংকাইটিস্‌, হাঁপানি, বাতের ব্যারাম, জরামু-ঘটিত 
ব্যারাম, অজীর্ণতা, রক্তশূন্যতা, রিকেট ও হাড়ের 
পুষ্টির অভাবজনিত বিবিধ ব্যারাম, পোড়া ও 
অন্তান্য ক্ষত প্রভৃতি এ-চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। 
চিকিৎসকেরা সাধারণত; যেসব রোগীকে স্বাস্থো- 
তির জন্য বাযুপবিবতনের উপদেশ দিয়ে থাকেন 
নিয়মিত ও নিয়স্খিত সুর্যরশ্শি প্রয়োগে তাদের সুস্থ ও 
সবল করা যায এ জামার নিজেরও অভিজ্ঞত| | 


"প্রতি জীবনে ছুইটি অংশ আছে। একটি অদ্য, অমর; তাহাকে বেন 
করিয়া নর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। 

অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্ম নৃতন গৃহ বাধিয়া লয়। সেই আদিম 
জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বতমান সময় পর্ধ্যস্ত চলিয়া আলিয়াছে। 
আজ ঘে পুষ্পকলিকাটি অকাতরে বৃষ্ঠচ্যুত করিতেছি, ইহার প্রতি অধুতে 


কোটি বংসর পূর্বের জীবনোচ্ছাস নিহিত রহিদ্বাছে।” 


আচার্য জগদীশ 


_যন্্যগের-কৃষি_ 


গ্রীমশাককুমার রায় চীধুরী 


ভাগতিশীগ় জগতে ধখন সব কিছুরই পরিবর্তন 
চঙ্গছে তখন কৃষি-পঞ্চতির৪ পরিবর্তন যে ঘটবে 
সেট। বিচিত্র নয়। পরিবর্তনের ঢেউ সব দেশে 
মম।ন ভাবে আমেনি। প্রাচো, বিশেষভাবে 
ভারতে কষি-পঞ্ছতি মেই কারণে পাশ্চাত্য জগতের 
ক্গি-পঞ্চতির বন পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। মেই 
পরিবন্তনের ঢেউ কেন সমান ভাবে মব দেশে 
আসেনি তাব করণ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক 
কথ| বলতে হঘ। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, 
আমাদের দেশে অগণিত জনসংখ্যা ও অবনমিত 
আধিক অবস্থা এএ মুলে রয়েছে। 

প্রাচীনযুগে মান্ষের কুধি-পদ্ধতি ছিপ অনেক 
মবস। পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল কম। সেই 
তুপনায় জমির অভাব ছিল না। জঙ্গল পরিফার 
করে মাটি কুপিয়ে কোন রকমে জমিকে বীজ 
বপনের উপধোগী করা হত। তারপর মেই জমিতে 
বছরের পর বছর চাষ আবাদ চলত। সার 
প্রয়োগের বালাই ছিল না।। জমির উৎপা্দিকা 
শক্তি কমে গেলে সেই জমি পরিত্যাগ করে অন্য 
জমিতে কাজ আবস্ত হত। সরল জীবন যাজ্াম় আর 
জমির প্রাচুর্ধে অল্প উৎপাদনেই পরিবারের অন্ধ 
মংস্থান হয়ে যেত। অনুরূপ পঞ্চতি এখনও কোন 
কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যাঁয়, নি করে 
পাহাড়ী ও বুনোদের মধ্যে। 

জনমংব্যার বৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশের ফলে 
মাচমেব চাহিদা গেছে অনেক বেড়ে। অল্প জমি 
থেকে কি উপায়ে বেশী উৎপাদন করা যায় তারই 


চেষ্টা করতে লাগল মাচ্ষ নানা রকমে। ফলে, 


নতুন নতুন চাধ-পদ্ধতির আবিদ্দার হতে লাগল। 


ভারবাহী গৃহপালিত পশুকে কূণিকাধে ব্যবহার 
করে মান্য নিঙ্গের অমলাঘব করল অনেকখানি 
লাঙ্গল, কোদাল, মই, বিদা, কাস্তে প্রভৃতি কষি- 
যন্ত্রের হল আবিহাব। এ মকপ যগ্থগুণির উঞ্নতি 
মাধনের চেষ্টা অপ্রতিহত গতিতে চলতে লাগল, 
উদপ্নত দ(তের বীজ, সার ও উপযুক্ত জলসেচনের হল 
প্রচলন। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশই এই 
পযন্ত অগ্রসর হবার সুযোগ পেয়েছে। 

তারপর এপ প্রাচ্যে এবং সেই সঙ্গে আমাদের 
দেশে এক অন্ধকারের যুগ যে সময় পাশ্চান্তয দেএ 
গুলি এগিয়ে গেল জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে। সেই 
জান ও বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে শিল্প বানিজ্য ও 
কৃষি জগতে এসে গেল বিপ্লব । পাশ্চাত্য দেশ গুপি 
এগিয়ে গেল সমৃদ্ধিখ।লী হয়ে। আমরা রইলাম: 
পেছনে পড়ে, প্রাচীন পদ্ধতিকে আকড়ে--দারিঞ্র্ের 
পদানত হয়ে। পাশ্চাত্য দেশের এই বিপ্লবের 
ঢেউ যে শুধু তাদের পণিবর্তন এনে দিয়েছে তা 
নয় আমাদেরও দোলা দিয়ে গেছে ভীষণভাবে 


পাশ্চাত্য দেশের বানিজ্য সন্তাবের বন্তা আমাদের 


কুটিব-শিল্পগুলিকে ভামিয়ে নিয়ে গেছে । পণা- 
ধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে কোন শিল্পই প্রনার* 
লাভ করবার স্থযোগ পায়নি। জীবিকাঁজনের 
একটী বিশেষ পথ আমাদের কাছে অবরুদ্ধ হয়ে 
দেশের জনসমুদ্রের একটি বৃহ অংশকে বাধ্য 
করেছে কৃষিকার্ষের দ্বার! জীবিকার্জন করতে। 
মোট আবাদী জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ । কাজেই 
অগনিত জনমংখ্যা কৃষিকে জীবনধারণের প্রধান 


হুন, ১৯৪৮] 


উপন্থীবিক। হিসাবে গ্রহণ করার ফলে কৃধিদ্থীবির 
'পক্ষে জমির আয়তন হয়ে পড়েছে প্রয়োজনের 
তুলনায় অনেক কম। এখন আমাদের দেশে সেই 
জমির পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে, তাতে না হয় কৃষক 
পরিবারের অনসংস্থান, না হয় পরিবারের কার্ষক্ষম 
লোকদের সার] বছরেব কাজের জোগাড় । বেশীর 
ভাগ কূমকরদের পক্ষেই বেকার সমন্তা প্রচ্ছন্নভাবে 
রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে চলেছে 
শিশ্নাভিমুখী। দেখের জনসংখ্য। বেড়ে চলেছে দেশ- 
বসীর দ[পিদ্র্য বাড়িয়ে, আর অর্থ নৈতিক অবন্থ!কে 
জটিলতন করে'। অমিক হয়েছে স্বলভ--কানের 
সং কম । অল্প পরসাতেই পাওয়া যায় খাটব!র 
লেক । কূদক তাৰ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ইতন্ততঃ বিপ্ষিপ্ধি জমি- 
গুপিকে চা কৰে চলেছে সেই মামুলী লাঙ্গল, মুই 
আর.কান্জের সাহায্যে । প্রচুর অবসর থাকার ফলে 
তাড়াতাড়ি কান্গ করবার তাগিদ নেই। প্রয়োজনও 
নেই তাই আধুনিক শ্রমসধ্মী কষি-মন্ত্রের। অনান্য 
কারণে যদি ঝ| আধুনিক ও উন্নত কৃষিযস্ত্র কেনার 
প্রয়োজন হয় চানীর তা" কেনার উপায় নেই 
মূলধনের অভানে। আমরা তাই এখনে! রয়েছি 
প্রাচীন-পন্থী, বিশেষ করে রুধিকার্ষের ব্যবস্থায় । 
বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিক্ের প্রসারের ফলে 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মোট জনসংখ্যার অন্গপাতে 
রুষিজীবিদের সংখ্যা গেছে কমে । ফলে, এক এক 


চাধী অনেক পরিমাণ জমি আবাদ করার সথষোগ, 


পেয়েছে। শ্রমিক হয়েছে হুর্লভ, আর মন্ুরী গেছে 
বেড়ে। তার ফলে জনপ্রতি 'কার্ধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করার প্রয়োজন হয়েছে । সেই প্রয়োজন মেটাতে 
গিয়ে বিজ্ঞানের সাহাষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রের হয়েছে 
উদ্ভাবন। যার ফলে একজনই অল্লায়াসে বহুলোকের 
কাজ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। : বন্-যুগের কৃষি 
যে আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে সেখানে মজুরী বেশী, 
মজুর কম, অথচ কাজ রয়েছে অনেক । আমাদের 
দেশ ঠিক এই অবস্থায় আগে কখনও পড়েনি । 
তাই হন্ত্রযুগের কৃষিও দেখা দেয়নি এই দেশে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩৫৩ 


যেটুকু আমর! এদিক সেদিক দেখে বা! শুনে এসেছি 
সেটুকু, শুধু ব্যক্তিগত ঝ| গ্রত্িষ্ঠটানগত চেষ্টারই 
ফুল, বলা যেতে পারে। দেশী শিল্পের প্রসার হলে 
দেশের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ কৃষি- 
কার্ধ থেকে সরে এসে আন্ত উপায়ে জীবিকা 
নির্বাহের সংস্থান ক্রবে। কৃষিজীবিদের পক্ষে 
অধিক পরিমাণ আবাদী জযি সংগ্রহের স্থযোগ 
ঘটুবে। আধিক অবস্থা হবে উন্নত। কৃদকপ্রতি 
আবাদী জমির আম্মতন বাড়লে বঙ্যুগের কৃষির 
গ্রসারের স্থযোগ হবে। কষকের উদ্ধৃতি ও যন্ত- 
যুগের রুধির প্রসার শিল্প প্রসারের উপর ধহল।*শে 
নির্ভর করছে। 

বনমানে কমি জগতে প্রয়োঙ্গনীয় শক্তির জন্য 
নির্ভর করতে হ্য় পশুজগতের উপর । আমাদের 
দেশে বলদ সেই শক্তির উৎস। কাঠের লাঙল ও মই 
দিয়ে জমি বার বার চাষ করে বীন্গ বপনের উপধোগী 
কর] হয়। সার বিশেষ প্রয়োগ করা হয় না। যখন 
করা হয় তখন হাতে কবেই ছড়ান হঘ্। বীজ 
বপন ৰ| চার রোপনের কাজও কর| হয় হাতে। 
আগাছ। ববাছ! হয় নিড়ানী দিয়ে। জল সেচের 
প্রয়োজন হলে স্থবিধামত “দোন+ ঝ! সেউতির' উপর 
নির্ভর করি। সুবিধা না থাকলে জল সেচ করাই 
হয় না। তারপর আসে চাষীদের সব চেয়ে প্রিয় 
কাজ ফলস কাট1। “কান্ডে” নিয়ে বসে যায় ছেলে 
বুড়ো সবাই । ফসল কেটে মাঠেই কম্েকদিন ফেলে 
রাখ] হয় । তারপর আন! হয় ঘরে-্মাথায় করে 
অথবা গরুর গাড়ীর সাহায্যে । ফসল কাটার কাজ 
শেষ হলে আরম্ত হয় “মাড়াই”এর কাজ । এই 
ভাবেই আমাদের দেশে বছর বছর চাষী চাষ করে 
চলেছে কত শত বৎসর ধরে তা” কেউ বলতে পারে 
না। প্রগতিশীল জগতে মুতিমান নিশ্লতা। 
পণ্ডশক্তি ও মানুষের শক্তি খুব অল্প পরিমাপের 
মধ্যেই সীমাবন্ধ। তাই ৃষিকার্ধ খুব দ্রুতগতিতে 
চালান সম্ভবপর হয় না। ফলে আমাদের দেশে 
কৃষকপ্রতি উৎপাদনও খুব কম। 


০৫৪ 


মস্থ-যুগের রুমিতে পশ্থ খক্ির প্রথে।জন খুব কমে 
গিয়েছ--নেই বলেই হয়। সেখানে একর, উৎস 
ট্র্যাকটব। টর্যাকটরকে অনেকে 'কলের লাঙল” বলে 
থকেন। বদি বলতেই হয়, তবে কলের বলদ বলাই 
ঠিক হবে, কারণ ট্রাক্টরের কাঙ্গ বলদের কাজেরই 
অচকপ। অধিকতর শক্তিসম্প হওয়ায় তাঁর 
কার্ধধত।। অনেক বেশী। কার্ধ অন্রপাতে 
অমিকের, প্রয়োজন হয় কম। কাজ্জ হয বেশী-_ 
অল্প অয়াসে। জনপ্রতি উত্পাদন বেশী হওয়ার 
ফলে উত্পাদন হয় কম খরচে । ইঞ্চিনের আবি 
দ্ধারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্চিনকে কুষিকার্ধে 
বাবহার কর।র অনেক চেই্! হয়েছিল। ্র্যাকটরের 
আবির দেই গ্রচেষ্টার ফল। উ্র্যাক্টরের আবি- 
ভাব কৃষি জগতে একটি স্মরণীয় ঘটনা । এর ফলে 
কষিষঞ্্গুলির বিখেষ পরিবতন ও উন্নতিসাদন 
সম্ভবপর হয়েছে। যে কান আগে করতে হত 
সপ্পূর্ণরূপে মানষের হাতের সাছাখ্যে সে কাঙ্জও আজ 
কাল কর! হয় যন্ত্রে। 

এই সকল কৃিষপ্রগুলিকে বিভিন্ন কার্ধ 
অন্মায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর যায়, যেমন :-_ 

১। কর্ধণ যন্ত্র £--উন্টে পাণ্টে জমির মাটি চঙ্ে 
গুড়ো করে নীজ বপনের উপধোগী কর! এবং ফসল 
জন্মাবার পরু ম।টি ঝআচড়ে আগাছ! উপড়ে ফে্গবার 
কাজ যে সকল স্ব সাহাযে; করা হয় সেইগুলোকে 
এই পর্যায়ে ফেল] যেতে পারে। উন্নতধরণের 
একাধিক ফালযুক্ত লাঙল দিয়ে মাটি চষে ৫ফল৷ হয়, 
ডেল। ভাঙ্গা হয় জমি অনুসারে “কাঁলটিভেটর' এবং 
'হযারো, দিয়ে। রোলার দিয়ে মাটি গুড়ো করে জমি 
সমান করা হয়। মাটি আচড়ানোর কাজের জন্য 
প্রয়োজন হয় কালটিভেটর, হ্ারে! অথব! হো. । 
এই সকল যস্ত্রগুলি প্রত্যেকটি একরকমের নয়। 
প্রয়োজন অনুসারে তাদের আকার ও প্রকার বিভিন্ন 
বকমের হয়ে থাকে। ফসল বিশেষেও বিশেষরূপ 
যন্ত্রের ব্যব্হার হয়। | 

ভূমিকর্ধণের কাজ সাধারণতঃ উপরোস্ত একাধিক 
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মঙ্কের সাহাধ্যে হয়ে থাকে । তবে আজকল এমন 
অনেক যন্ত্র বেরিয়েছে ষেগ্ুলির একটিই জমিকে বপন 
উপযোগী করে তুলতে পাবে। রোট।রী হো, রোটারী 
কাণ্টিভেটর, রোটো-টিলার, জাইরো-টিলার প্রভৃতি 
যন্্গুলি এই পর্ধায়ভূক্ত | 

২। সার দেবার যন্ত্রঃ-জমিতে সার প্রয়োগ 
করাই এই দন্্রগুলির কাজ। কার্ধ অনুযায়ী এরও 
আরুতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের | সাঁপারণ সার- 
ন্পন-সন্্গুণি রাসায়নিক সার ছড়।বার উপঘোগী। 
গোবর ব| কম্পেোষ& ছড়াবার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ 
গঠনের যন্ত্রেরে। এই বঙ্জকে ন্যানিয়রু .ম্প্রেডার' 
বল। হয়। 

৩। বীজ বপন যন্ত্র :-বীজবপন দন্বগুলি 
সাধারণতঃ ছু'প্রকাবের । কতক গুলো শুধু বীজ 
ছড়াবার জন্য তৈরী--হাতে করে বীজ বপনের অঙ্গ- 
করণ করে'। এগুলোকে 'ব্রডকাষ্ঠ সিডার' বলা হয়। 
অপরগুলে। বীজ সারিবদ্ধ ভাবে মাঠের মধ্যে পুতে 
দিয়ে যায়। এগুলোর নাম-_-সিড-ডিল। তুলা, ইট 
প্রভৃতি ফসলের জন্য বিশেষ ধরণের বন্ধের প্রয়োজন । 
আলুর বীজ বা আখের ডগ। পোতার জন্য রোপন যন্ 
ঝ৷ প্র্যার্টিং মেসিনের ব্যবহার আছে। অবশ্ঠ একই 
যঙ্ধে ছু'রকম ফসল রোপন কর! চলে না। 

সার দেওয়া ও বীজ বোন একসঙ্গে করতে 
পারলে খরচ কম লাগে, সারেরও "দরকার হয় 
কম। আজকাল তাই বীজ ছড়ানো, বীজ বোনা ও 
বীঙ্জ পুতে দেওয়ার যন্ত্রগুলোর সঙ্গে সার প্রয়োগের 
বন্দোবস্ত এমনভাবে করা হয়েছে যাতে ছু'কাজ 
একসঙ্গে ই চলতে পারে। 

৪। কর্তন যন্ত্র :__কর্তন-ধন্ত্গুলোর গঠন একটু 
জটিল। সব চেয়ে যেগুলো! সরল ভাবে নিয়ত 
সেগুলে। শুধু ফসল কেটে মাটির উপর ফেলে 
রেখে বায়। 'বীপার' এবং “মোদ্বার, এগুলোর 
অন্ততূক্ত। প্রথমটির ব্যবহার হয় খান্যশস্যের জন্ম, 
শেষেরটি ঘাস কাটার কাজ করে। যেগুলো 
আবুও বেশী জটিলভাবে নিশ্মিত সেগুলো ফসল 
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কেটে, আঁটি বেধে মাঠের উপর সারিবদ্ধভাবে 
সাঙ্গিয়ে বাখে; গাড়ীতে তুলে নিলেই হল। 
'বাইগার নামক যন্ত্রটি এই পর্ধায়তুতক্ত। আখ 
ও ুন্্ার জন্য বিশেষভাবে নিমিত কতল-ন্ত্রে 
প্রয়োজন আছে। তুলার জন্ত আহরণ-ফন্ত্র ব্যবহৃত 
ইয়। আলু তুলতে হয়-_মাটি খুঁড়ে। 'পোটেটো 
ডিগার ও “পোটেটে। ম্পিনার' এই কাজ করে। 

৫। মাড়াই যন্ত্র: মাড়াই বন্ত্রগুঞ্োও বেশ 
জটল। ফসল থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে 
শশ্য ঝাঁড়াই করা এই যন্ত্রগুলোর কাজ। ধান, গম, 
ঘব প্রভৃতি শস্যের জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, 
সেগুলি হুটা, তুলা, প্রসৃতির বেলায় ,কোন কাজে 
আসেন! । ফসল বিশেষে যন্ত্রেরও রূপ বিভিন্ন। 

আধুনিক অনেক মাড়াই ও কতন-বন্্ পরম্পর 
এমনভাবে সংলগ্ন যে, ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের 
কাজ একই সঙ্গে চলে। পাকা ধানের ক্ষেতের 
উপর এই যন্ত্র চালালে ঘক্টির এক দিক থেকে 
বেরোয় বস্তাবন্দী ধান, শশার এক দিক থেকে বেরোয় 
খড়। এইগুলিকে 'ুক্ত কতন্ন ও মাড়াই যন্ত্র বলা 
হয়। : 
উপরোক্ত বিভিন্ন পর্ধায়ভূুক যন্বগুলো ছাড়া 
আরও অনেক যন আছে যেগুলো বন্ত্র যুগের 
কৃষকদের নিত্য প্রয়োজনীয় । 

ট্র্যাক্টরের আকুতি ও প্ররুতি অনেক রকমের । 
বাবহৃত কৃষিষস্ত্ের আরুতি ও প্রকুতি নির্ভর করে 
কিরূপ ট্র্যাকটরের প্রয়োজন তাম্যায়ী। আবার 
ট্র্যাকটরের শক্তি ও গঠন অনুযায়ী নির্বাচন করতে 
হয় কৃষিষস্ত্রের। জমির আয়তন,  কৃষিক্ষেত্রের 
বিন্তৃতি, ফসল ও জমির প্রকারভেদের উপর 
নির্ভর করে ট্যাকটর ও কৃষি-যন্ত্রের নির্বাচন। 
একই ধরণের যন্ত্র বিভিন্ন কারখামায় তৈরী হয়ে 
বাজারে আসে । চাষীকে বিল্রাস্ত হতে হয় নির্বাচন- 
পর্ব শেষ করতে । বন্ত্রগুলির জন্ত মূলধন ঢালতে 
হয় অনেক। কাজেই বম্বে নির্বাচন ও তার 
স্থগ্রয়োগের উপর কৃষি ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর 


৬. | ্ 


ভান ও বিজ্ঞান 


৬৫৫ 


করে অনেকখানি। আমাদের দেশে এ বিষয়ে যাঁরা 
অগ্রগাষী তাদের বিদেশের অভিজ্ঞতা, পুঁধিগত 
বিগ্তা ও যস্ত্রবাবসায়ীর বিজ্ঞাপনের আড়ম্ববের 
উপরই নির্ভর করে কাঞ্জে নামতে হয়েছে । বিদেশে 
যে-যস্ত্রট সাফল্য জাভ করেছে সেটি যে আমাদের 
দেশেও সাঁকল্য লাভ করবে, এ কথা কেউ জোর 
করে বল্তে পারেন না। ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের 
সত্যাসত্য বিচার করাও শক্ত । যন্ত্র নির্বাচন' ও 
প্রয়োগের কাজে তাই আমাদের অনেক পথ- 
প্রদর্শক সাফল্য লাভ ন| করতে পেরে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়ে মন্ত্রষুগের কৃষির উপর বীতবাগ হয়ে উঠেছেন। 
যন্ত্রষগের রুষির ব্যবহারে সাফল্য লাভ না করতে 
পারলে আমাদের অজ্ঞতাকে দোষ দেওয়া যেতে 
পারে, ঘন্ত্র-যুগের কৃষিকে নয়। 

যন্ত্-যুগের রুষি-পন্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগের 
সময় আমাদের দেশে এখনও আসেনি, সে কথ! 
পূর্বেই বল! হয়েছে । সাধারণতঃ: আমাদের দেশের 
ঘ! অবস্থা তার মধ্যে যদি চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি 
একত্রিত করে আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধি করে 
যন্্যুগের কৃষি প্রবত'ন করা হয়, তাহলে শ্রমিকপ্রতি 
উৎপাদনের পরিম।ণ অনেক বুদ্ধি পাবে। এতে 
আবার কুফলও ফলতে পারে । আগেই বল! হয়েছে 
যে, চাষীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা! প্রবলভাবে 
রয়েছে। যোগ্যতা বৃদ্ধির ফলে অনেক শ্রমিকের 
প্রয়োজন হবে না। প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্তা উদঘাটিত 
হবে এবং দেশের বেকার-সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবে । 
জীবনযাত্রীর মান হবে নিগ়াভিমুখী। শ্রমিকের 
মজুরী যাবে এত কমে যে, যন্ত্র-যুগের কৃষির আধিক 
সফলতা সুনিশ্চিত নাও হতে পারে। ০ 

এই যুক্তি স্থান, কাল, পাত্র নিহিশেষে প্রযোজ্য 
নয়। যুদ্ধোতর যে অবস্থায় আমরা! এসে পৌছেছি 
তাতে খাস্ উৎপাদন বৃদ্ধি যে-কবেই হোক 
আমাদের করতে হবে। পতিত জমি আবাদযোগ্য 
করার কার্ধে আধুনিক কধি-বন্ত্রগুলোর তুলনা নেই। 


এই কার্ষের জন্য আধুনিক কিনতে প্রয়োজন 


৬৫৬ 


আঁছে। তদুপরি আমাদের দেখে শশ্তাির দাম 
এখন বেণী। শ্রমিকের মন্তুরীও বেছে গেছে। 
পুর্বে বলা হয়েছে এই আবহাওয়া বন্ত্রযুগের কৃষি 
প্রসারের অগরকুল। কাজেই যে সব কৃষকের বিস্তৃত 
দ্মি মাছে তাদের আধুনিক কুমি-মাস্ুর বঝাবহার 
করা উচিত। ফলে এগুলোর চাহিদা যাবে বেড়ে। 
আমাদের শিল্প নতুন পথে প্রসারিত হবার যোগ 
পাবে। খিল্পের এসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের 
মান হবে উপল, শ্রমিক হয়ে উঠবে ছুপভি। শ-যুগেন 
রুধির অগ্রগতি 'বাহত গতিতে চলতে থাকবে, 
আর সুযোগ হবে শিল্প-প্রসরের। পরম্পরের 
গাঠাধ্যে শিল্প ও কমি ছু'টিই হবে উদ্নত। আমাদের 
দেখে সেইরূপ সময় কিছু কিছু দেখা দিচ্ছে। ট্যাকটর 
ও কৃমি-যন্তরেব আমর নী চেয়ে চহিধ। অনেক বেণী, 


জান ও বিজবান 


[১ম বর, ৬ সংখ্য। 


অনেক কেতাকেই ফিরতে হয় নিরাশ হয়ে, 
নতুবা অপেক্ষা করতে হয় মাসের পর মাস। 
বিদেএ থেকে অমদানী করার ফলে এগুলির দাম 
পড়ে বেণী, দন্গুলি হ)াং খারাপ হয়ে গেলে অনেক 
সময় লাগে মারাতে। করণ, গ্রযোঙ্গনীয় অংশগুলো 
সব মময় বাজারে পাওয়| যায় না--আমদানী 
করতে হয় বিদেশ থেকে । দেশী শিল্পগুলে! গড়ে 
উঠলে, টর্যাকটর ও কৃষিশন্তরথলে! এদেশে নিগিত হতে 
থাকলে এই অন্থবিধাগুলো দূর হবে। দদ্বগুলে। 
পাওয়।ও যাবে অগ্ন দমে । চামীকে মূলধন ঢালতে 
হবে কম। কুধি বাব্নায়ে সাফল্য লাভের স্থযোগ 
হবেব্শৌ। “বা।পকভাবে ধর্ন-ঘুগে রদির প্রয়োগের 
সমর না এসে থাকলেও স্থান, কান, পার বিশেষে 
এই পদ্ধতি গ্রবতন করা উচিত। 


“বহু খতাী পূর্বে ভারতে জান সার্কাভে মিকরূপে গ্রচারিত হইয়াছিল। এই 
দেখে নালনদা! এবং তক্ষশিলায় দেশদেখান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী মাদরে 
গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জনমিাছে, তখনই আমরা 
মহখরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুত্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব জীবনের 
স্পর্শে আমাদের জীবন গ্রাণময়। যাহা মতা, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের 


আরাধ্য ।! 


“যে হতভাগা আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে ঝিচ্যুত করে, যে পর-অল্ে 
পালিত হয়, যে জাতীয়-স্থৃতি ভূলিয়! যায়, মে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়! বাঁচিয়া 
থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম ।” 


আচার্য গ্গদীশচন্র 


(ফাটো তোলার দ"এক কথ 
শ্রীসতীপতি ভট্রাঢাধ্য 


ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলায় যারা প্রথম 
শিক্ষার্থী তাদের একটু সাহাধ্য করাই আমার 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট। ছবি তোলা আমাদের 
দেশে একট! বায়সাধ্য সখ, কারণ ক্যামের। থেকে 
আরম্ভ করে ছবির এপ্রিণ্ট অবধি লব কিছুই এখন 
অগ্রিমুল্য । কিন্তু ক্যামেরার নেশা যে প্রচণ্ড নেশা, 
একথ|। নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। 
প্রথম ক্যামেরা! হাতে নিয়ে সকলকেই প্রায় দেখা 
যায, আশেপাশের যাব্তীয় লক্ষ্যনীয, অলক্ষানীয় 
বন্ত--মানুষ থেকে আরম্ভ করে গ্যাসপোস্ট অবধি-- 
সব কিছুরই দিকে নির্বিকার চিত্তে ক্যামেরা তাগ 
করতে । তারপর ডেভেল্প ও প্রিপ্ট করবার অন্ত 
ফোটো গ্রাফীর দৌঁকাঁনে ফিল্স নিয়ে ছোটা এবং 
অনীর উত্তেজনায় ফলাফলের অপেক্গা কর|। 
ডেভেলপ করার পর নেগেটিভ দেখে প্রায়ই অ'মে 
ক্ষু্ধ নৈরাশ্ট । কারণ, হয়ত দেখা গেল অধিকাংশ 
ছবিই উত্তেছগনার মুহূর্তে এ ওর গাঁয়ে হুমড়ি থেয়ে 
পড়ে, অর্থহীন জটলার স্যি করেছে, অথব। দেখ! 
গেল ফিল্ম একেবারে পরিষ্করি। আকাবীকা ছবি 
'বেশী বা কম এক্সপো ড. ছবি, ফোকাস না হওয়ার 
দণ বাঁপস| ছবি, ছবি তোলার আদিপর্বে এতো 
'নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ধর্দি একটু ধৈর্ধ্য'ধরে ছবি তোলার কয়েকটি 
অতি লোজ| নিয়ম মনে রেখে, ভেবে চিন্তে শাটার 
টেপা যায় তবে শতকরা! নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই 


দেখতে পাবেন, ছবি হয়েছে নিখত। ক্যামেরার 


ব| ডেভেলপিং এর ওপর দোষ দেওয়া বৃথা । ছবির 
দোষের জন্তে সম্পূর্ণ দায়ী ধিনি তুলেছেন, তিনিই 


এবং সেই জন্তে।ক্যামেরা যাই হোক না কেন 
নীচেকার এই কয়েকটি নিয়ম ধর্দি মেনে চলেন 
মোটামুটি ভালো ছবি আপনি নিশ্চয়ই পাঁবেন। 
ছবির উত্কর্ষ আসবে তার পরে অভিজভার 
ক্রমগতির সঙ্গে। নিয়মগুলি হচ্ছে এই £-৮ 

(১) কিল্স বা প্লেট কখনও পুরোণো ব্যবহার 
করবেন না। 

(২) ফিল ভন্তি করবার আগে ক্যামেরার 
লেন্স পরষ্কার করে নেবেন। 

(৩) ক্যামেরার ফিস ভরবেন ছায়ায় ঝা 
ঘরের ভেতর যেন বৌদ্র বা কোনে গ্রথর আলো 
ন।ল'গে। 

(৪) ছবি তোপবার সময় লেন্সের খ যেন 
রৌদ্র না লাগে। 

(৫) “শাটার” টেপবারধ সমন 
কিছুতেই যেন না নড়ে। 
0৬) ক্যামেরার "ভিউ ফাইগ্ারে? [খাদের 
ক্যামেরা ঘষা কাচ আছে ত্বারা তাতেই] 
ভালে। করে দেখে নেবেন কি ছবি তুলছেন। 
ক্যামেরা মোক রাখবেন) যাতে লোকজনদের 
ব্লো যেন হাত, প1 ব| কাঁধ কেটে না যায়, অথবা 
দৃশ্যের বেলায় ঘর বাড়ি যেন বেঁকে বা কাৎ হয়ে 
না যায়। ্‌ | 

(৭) যে ফিস্ত বা প্লেট ব্যবহার করছেন 
তার গতি অন্্যায়ী লেদ্দের ছিদ্র বা ম্যাপারচার 
বড় বা ছোট করবেন। কত কম সময় পর্যযস্ত 
এক্সপোঞ্জার দেওয়া যেতে পারে এ তার ওপর 
নির্ভর করে। আলোর প্রথরত! ও দৃস্তের চাঞ্চল্োর 


কামের! 


৩৫০ 


ওপর ছিদ্রের মাপ ও এক্সপোজারের সময় নির্ভর 
করে। সেই ভাবে এক্সপোজারের কাটা ঠিক 
বাখবেন। 

(৮) ক্যামের! ধরবার সময় আঙ্গুল বা কালো! 
ওড়নার কোণ যেন লেন্সর মুখ ঢেকে না দেয় । 

(৯) “শাটার” টিপে এক্সপোজাবের সময়টুকু 
ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এই সময় ক্যামেরা 
যেন একটুও না নড়ে। তারপরেই ক্লিক--এবং 
একটি ছবি তোলা হয়ে গেল। নিজের হাতে 
তোল] ছবির দাম অনেক। কাজেই যাতে এই 
ফিল্সের ওপর আবার ভুল করে দ্বিতীয়বার ছবি 
না উঠে যায়, সেইজন্যে ছবি তোলার পর সঙ্গে 
সঙ্গে ফিল পরের ন্রে গুটিয়ে রাখবেন | 

এখানে একটা কথা বলা হয়নি, সেট। হচ্ছে 
"ফোকাস” করার কথা । ধাদের ফিক্স্ভ্‌ ফোকাস্‌ 
ক্যামের। তাদের ফৌকাস করবার দরকারই নেই। 
তবে তারা যেন আন্দাজ আট থেকে দশ ফুটের 
ভেতর কোনে। ছবি না তোলেন। আর ধাদের 
ফোকাস করে তুলতে হয় তারা অবশ্ঠই ক্লিক 
করার আগে ফোকাম করে নেবেন। সাধারণ 
ছবি তোলবার জন্য ফোকাস করা বিষয়ে ততটা 
সাবধান হবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ক্যামেরা 
যেন ন| নড়ে এ বিষয়ে দৃঢগ্রতিজ হতে হবে। 
উার কারণ, দেখা গেছে নেগেটিভ ফোকাসের বাইরে 
হলেও বেশ ভালো ছবি হয়, কিন্ত ক্যামেরা 
একশ ভাগের এক ভাগও যদি কীপে, তবে সে ছবির 
মীধুরধ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে বড়াই করে 
বলেন, আমি এক সেকেও্ড ধরবে? খালি হাতে 
এক্সপোঞ্জীর দিতে পারি। এদেরই পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে যে, এক সেকেণ্ডের পচিশ ভাগের এক 
ভাগ সময়ে একসপোজার দিতে গিয়ে হাত পাচ 
থেকে এগারোবার কেঁপে গেছে। 

তাই খঁদের ক্যামেরা বড়, তারা অন্তত ১1২৫ 
সেকেও্ড পর্যন্ত এক্সপোজার হাতে দিতে পারেন 
এবং তার জন্ত অভ্যাস করতে হবে। এব বেশী 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 


সময় ধরে” কখনও শুধু হাতে ছবি তুলবেন না৷ | 
সেরকম দরকার হলে, হয় প্ট্যাণ্ডের ওপর রেখে 
অথবা কোন টুল, টেবিল, রেলিং বা পাঁচিল বা 
কোন স্থির শক্ত জিনিসের ওপর রেখে তুলবেন। 
আর যাদের ক্যামেরা ছোট, অর্থাৎ নেগেটিভকে 
এনলার্জ করে তবে প্রিপ্ট করতে হবে, তাদের 
শুধু হাতে ছবি তোলবার সব থেকে বেশী সময় 
হচ্ছে ১১০০ সেকেণ্ড। 

এই হচ্ছে ছবি তোলার মোটামুটি নিয়ম। 
অত্যন্ত সহজ, আপনারা বলবেন। সহঙঞ্জ বই কি, 
কিন্ত এই সহজ প্রণালীগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর 
পক্ষে একসঙ্গে মেনে চলা, দেখ! গেছে, সব 
সময় সম্ভব হম না। এগুপি যদি মনে রাখতে 
পারেন তবে ফোটোগ্রাফারের দোকানে নকলের 
সামনে অনেক লজ্জা ও নিরর্থক অর্থব্যয়ের হাত 
থেকে রক্ষা পাবেন, এবিষয়ে আমি নিঃদন্দেহ। 

এবারে নেগেটিভ কি করে ডেভেলপ কর! 
যায় সে কথা বলব। প্রথমেই গ্রয়োজন একট। 
ডার্করুম বা অন্ধকার ঘর। অনেকে বাড়িতেই সে 
বন্দোবস্ত করে নিতে পারেন; যারা পারবেন 
না তারা খাজে একটা ঘরের দরজা জানালা 
বন্ধ করে নেবেন, ফুটো ফাট। বন্ধ করবার তাতে 
দরকার হবে না। তার পরেই দরকার একট! 
লাল আলো । একটা ল্যাম্পের সামনে লাল কাঁচ 
লাগিয়ে নিলেই প্রয়োজন মিটে যাবে। যাঁদের 
ইলেকটি.ক লাইট আছে, তাদের আরো স্থৃবিধা। 
লাল ইলেটি,ক বাল্ব কিনতেই পাওয়। যায়। কিন্তু 
ধার! প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্মে ছবি তুলেছেন তাঁদের 
সমস্ত কাজই অন্ধকারে করতে হবে। 

এরপরে একটা টেবিলের ওপর চারখানা ডিশ 
( ডেভেলপিং ) একটা ঘড়ি আর পাশে একটা 
তোয়ালে চাই। প্রথম ভিশে ডেভেলপার, দ্বিতীয় 


ডিশে জল, তৃতীয় ডিশে শতকরা ছু” ভাগ এপিটিক 


এনিভ দ্রাবণ এবং চার নম্বর ডিশে থাকবে ফিকৃপিং 
বাথ বা হাইপো-দ্রাব্ণ। 


জুন, ১৯৪৮ ] 


প্রথম ডিশে-_ 

, "ডেভেলপার :--সাধারণ ছবির জন্তে নিয়লিখিত 
ডেভেলপার খুব ভালো! কাজ দেয় :__ ৃ 

, একটা ঝড় কাচের বিকারে প্রায় ছু'আউন্দ 
অল্প গরম জল নিয়ে তাতে খুব কম, এক চিমটে 
90010) 99010010169  (8101)51038) দেবেন, 
এবং মেটল (14০8০1) চার গ্রেণ দিয়ে কাচের 
কাঠি দিয়ে গুলে দেবেন। বেশ মিশে গেলে পর 
ওজন করে এই জিনিষগুলো ঢালবেন £-৮ 


9০01010) 99110169 ১৪৬ গ্রেণ 
(80105 0:009) 
মিশে গেলে, [ুঠ 01900170009 ১৬ গ্রেগ 
মিশে গেলে, 9০910100 
(09710077969 ৬৬ গ্রে 
(8101১501089) 
শশে গেলে, 13068891000 
13:01)0109 ৪ গ্রেণ 


এর পরে মিশ্রিত দ্রাব্ণটিকে একটি লাল রঙের 
চার আউন্দের শিশিতে ঢালবেন। পরে অল্প 
পরিমাণ পরিফ্ধার জলে বিকারটি ধুয়ে, সেই ধোয়া 
জল শিশিতে ঢালতে থ।কবেন ষতক্ষণ ন। সাড়ে 
তিন আউন্ম অবধি হয়। তার জন্যে সাড়ে তিন 
আউন্দ কোথায় পৌছায় আগে থেকে জল দিয়ে 
মেপে শিশিতে দাগ দিয়ে রাখবেন। এর পরে 
শিশিটি রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ করে বেখে দেবেন। 
এই মিশ্রিত দ্রাব্ণটি প্রায় ছয়মাস কাল অটুট থাকে। 
ব্যবহারের সময় এর এক আউন্দের সঙ্গে আরো! 
দু'আউন্দ জল মিশিয়ে 'এক নম্বর ডেভেলপিং ডিশে 
প্রস্তুত নাখবেন। 

দ্বিতীয় ডিশে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বাঁখবেন। 
* তৃতীয় ডিশে থাকবে ই্টপ বাথ ও ক্রিয়াৰিং জ্রাবগ। 

এটি তৈরী করতে হলে একটি বোতলে ২« 
আউন্স পরিষ্কার জল নেবেন। তাতে প্রায় আধ 
আউদ্দ (অল্প কম বেশীতে কিছু আসে বাগ না) 
গ্লেস্যাল এসিটিক এমিড ঢেলে দেবেন। ব্যবহারের 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৫৯ 


সময় এমনিই ব্যবহীর করবেন । এই ব্যবহৃত ভ্রাবণে 
আরো চার খানা ফিলের বোল ধোওয়া যেতে 
পাবে। এই বোতলের ছিপি শোলার অথবা কাচের 
হলেই ভালে! । চার নদ্বর ডিশে থাকবে ফিল্সার। 
এই দ্রাব্ণট তৈরী করতে হলে একট বড় কাচের 
বিকারে নেবেন £-- 


অল্প গরম ডল ১২ আউন্স 

হাইপো ৫$ আউন্দ ৬ গ্রেন 

মোডিয়াম সালফ!ইট ২ আউন্স। 
(অনার) | 


এগুলিকে আগের মত বেশ করে মেশাবেন। 
তারপর আর একটি মাঝারি সাইজের বিকারে 
অল্প গরম জল ৬ আউন্দ ও ক্রোম ম্যাপাম $ 
আউন্স ২৫ গ্রেন ভালো! করে মিশিয়ে আগের 
বিকারটায় ঢেলে দেবেন। অতঃপর একটা ২৪ 
আউন্দের বোতল নিয়ে তাতে ২৭ আউন্সের 
একট! দাগ দিয়ে বিকারের জ্রাব্ণটি ঢেলে রাখবেন 
এবং পরিষ্কার জল মিশিয়ে সবটা কুড়ি আউন্দ 
করবেন। কুড়ি আউন্স পধ্যস্ত ঢালা হয়ে গেলে 
এবারে ১৪ ফোটা গাঢ় সালফিউরিক এপিড এক 
ফোটা এক ফোটা করে ঢেলে বোতল ভালে! কৰে 
নেড়ে রাখতে হবে। খোলার ছিপি ব্যবহার 
করবেন। এই দ্রাবণে দশ থেকে বারোটি ফিন্ম 
ফিকৃস্‌ কর] যায় । : 

চারখধানা ডিশ এইরকম পর পর সাজানো! 
হয়ে গেলে পর এবার শুনুন এর ব্যবহার-বিধি ঃ--. 

ফিল্ম খুলে প্রথমে ২নং ডিশের জলে ভিজিয়ে 
নেবেন। ফিল্মের ছু'ধার ধরে ছু'হাত উচু নিচু করে 
ফিল্ম ধুতে হয়। একমিনিট পর ১নং ডিশের 
ডেভেলপারে ছুই থেকে তিন. মিনিট পর্য্যন্ত 
(শীতকালে চার মিনিট ) এইকপে ধুয়ে, ছবি ধখন 
বেশ উঠবে, তখন ২নং ডিশের জলে ১৫ সেকেও 
ধুয়ে নেবেন। পরে ওনং ভিশের স্টপ কাঁথে আধ 
মিনিট ধোয়ার পালা শেষ হলে আদবে ৪নং ডিশের 
ফিল্পারে ১* মিনিট ধোয়ার কাজ। 


৩৬৩৬ জান ও বিজান 


এইবারে জলের কলের মুণে ক্িপ দিয়ে আটকে 
অথবা খুব বড় গামলার দু'পারে কপ দিয়ে ফিস্াটিকে 
আটকে কল খুলে দিয়ে ২০ মিনিট ধরে ধুতে হবে। 
তার পর একট! মোটা স্থৃতায় লিপ দিয়ে আটকে 
কিল শুকোতে দেবেন । কিল্বোর শেষ প্রান্তে আর 
একটা গ্লিপ লাগিয়ে সুলিয়ে দেওয়। প্রয়োজন 
যাতে ফিল দোক্জা ঝুলে থাকে । এইভাবে ফিল্প 
ডেঙেলপ করবার সময় যেন কণন৪ ভিতনে ভাত 
বা আঙ্গুলের ছাপ না লাগে। 


"যদি দেখট|কে বৈজাশিক কৰিতে হয়। আগ তাহা নাক 


প্র4ষ্টরূপে ফলব্তী হইবে না, তাহ 


[১ম ব্য, ৬ সংখ্যা 


ফিল্ল শুকিয়ে গেলে কাচি দিয়ে একথান। একখানা 
করে কেটে প্রত্যেকটি আলাদা খামে নম্বর দিয়ে 
রেখে দেবেন। তাহলেই কিল্পু ডেভেলপ করা শে 
ঠোল। নিজের হাতে ডেভেন্পপ করায় খরচ কম, 
আনন্দ বেশী । উপরোক্ত সব রাসায়নিক পদার্থগুলিই 
ফোটোগ্রাফারের দোকানে কিনতে পায়! যায়। 
অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নৈপুণ্য আদতে 
দেরী হবেনা, তখন কোটে। তোলা ও ডেতেনপ 
করা খব সহজ বলেই মনে হবে। 


বিলেও বিজ্ঞান শিক্ষ। 


হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে 


হইবে। দুই চারিজন ইংবাঁজীতে বিজ্ঞ।ন শিখিয়া কি করিবেন 1"'তাঁহাতে 
সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাঞ্জিক আবহ ওরা কেমন করিয়া বদলাইবে? 
কিন্তু দেখটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহ!কে তাহাকে যেখানে সেখানে 
বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে । কেই ইচ্ছা করিয়া শুক আর নাই শুগুক, 
দখবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ খনিতে নিতেই 
জাতির ধাতু পরিবত্তিত হয়। ধাতু পরিবপ্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল 
সূরূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঞ্গালাকে বৈজাণিক করিতে হইলে 


বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ।ন শিখাইতে হইবে।” 


প্ফি-শান্্জ্কের নিবেদন 


গ্রীপরিমলবিকাশ (সন 


জনসদ্ধিংস।কে জাগ্রত করে মভাববৌধ। ব্তমানে 
খাগ্ঠের অগ্রতুলতা। ও পুষ্টির অভাব, আমাদের 
মনৌদেোগ আকধণ করেছে পুষ্টি-বিজ্ঞানের প্রতি । 
সাথগ়িক পর্িকা, বেতীর ও বাজাবের পেটেপ্ট 
ইদধের কল্যাণে, পুষ্টিশাশ আজ জনপাধারণের 
কাছে অজানা নয়। কিন্তু সমাজের সকল শুরে এ 
সন্ধে অভিজ্ঞতা কৌতৃহলের গণ্ডি ভেদ করে সহ 
হয়ে ওঠে নাই। এ এখনো বাগানের মরন্ুমী 
বু, শুধু চমক লাগায়; আতপদদ্ধ প্রান্তরের 
নহীরুহের মত জনসাধারণের সহজ আশ্রয় এ আছে৷ 
হয়ে উঠতে পারে নাই। নবীন দ্িচক্রধান শিক্ষার্গী 
ভারকেন্দ্র ঠিক বাখাবাঁর প্রবল প্রয়াসে যেমন 
ৰা গ্রতিমুহতে” ভারসাম্য হারিয়ে হীন্যাম্পদ হণ, 
তেমনি আমাদের এই নবলন্ধ জ্ঞানের “অসম- 
প্রয়োগের ফলে, বহু স্থানে পুষ্টিশাস্্রজ্জ হন জন- 
সাধারণের বিদ্রপভীঞন। এজন্য আংশিকভাবে 
দা্ী খাগ্তশুচিবাই গ্রস্ত পুষ্টিশাপ্ব-দরদী বন্ধুক্জন) যাদের 
আলমারী ভিটামিন বটিক ভারাক্রান্ত এবং ভোজ্য 
রসনারস পরিশোধ্য | যে সামঞ্পন্য জান জীবনে সর্ব- 
নুধমার আধার ও শক্তির উৎস তার অভাবে এই 
সব পুষ্টিশাত্ম-দরদীদের শুভ ইচ্ছাও পর্যবসিত হয 
বার্থতায়। আমর! তুলে বাই পুষ্টিবিজ্ঞান শুধু 
ভিটামিন সম্ন্ধে জ্ঞান নু, উত্তীপ কখনই খাস্ের 
একমাত্র প্রয়োজন নয় এবং আহার গ্রহণই শরীরকে 
পুষ্ট ও সুস্থ রাখবার একমাজ উপায় নয়। জীবনী 
শক্তি সহন্র পরিবতথশীল কারণ-ধারায় নিয়ত, 
পরিপুষ্ট ও পল্পবিত। এইজন্য পু্টিশান্জের দৃষ্টি 
কেবলমাঞ্জ একটি সমন্তায় কেন্দ্রীভূত হলে ফল 


আশারূপ না হওয়ার সম্ভাবনাই গ্রচুর। রণকুশলী 
সেনানায়কের মত ভীদের দৃষ্টি থাকবে চতুর্দিকে 
প্রসারিত, যাতে স্বাঙ্থা-পৰিপন্থী সহন্গ সম্ভাবনার 
কোন একটিও তাবু দৃষ্টি এড়িয়ে না ফেতে 
পারে। | 

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা মায়, ব্যক্তিবিশেষের 
অভিজ্ঞতা পুষ্টিশান্জ্জের নিপ্ণরণ বিরোদী। তখন 
মনে বহু প্রঙ্গের উদয় হয়, যার আগোচন। 
প্রয়োজন । এইজন্য পুষ্টিশাগঘটিত কয়েকটি প্রশ্নের 
উত্তর দিতে চেষ্টাকরব। ্‌ 

এ প্রশ্ন ত প্রায় সবারই মনে জাগে, আমাদের 
কি পরিমাণে কোন কোন খাণ্ গ্রহণ করা প্রয়োজন। 
প্রাচীন এাস্্কারগণ লোকের মানসিক প্রবৃত্তির 
সহিত আহার রুচির সথণিবিড় সম্বন্ধ লক্ষ্য কবে 
খাগ্কে সাত্বিক, রাজসিক, ও তামপিক পর্যায়ভূক্ত 
করেছেন । সুতরাং থাদ্য নির্বাচন করবার সময় 
জনদাধারণের সুস্থ রুচি-বৈচিত্র্ের প্রতি যথাসম্ভব 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; বদ্দিও খাদ্যকুচির একাস্তিক 
বিভিন্নত। একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হওয়। 
অপসভ্ভব নয়। সুস্থ কুচি-বৈচিত্র্য যাতে রুচি- 
বিকারের রূপ গ্রহণ না কবে, সে দিকেও লক্ষ্য 
রাখা উচিত। খাদ্য হবে পুষিকর, রস্য, হাদা ও 
ন্ুপাচ্য এ, কথ! ত সর্বজনগ্রাহ। যে খাদ্যে 
আমাদের মনে জুগুগ্াার উদয় হয় তাতে আশানুরূপ 
ফল ন| পাওয়ারই সম্ভাবনা । মনের গ্রসরতার সঙ্গে 
খাদ্য পরিপাক করার সম্বন্ধ সর্বজনবিদিত.) সুতরাং 


খাদ নির্বাচনের সময় খাদ্যের পুষ্টিকারিতার সঙ্গে 


উক্ত বিষদ্নগুলি9 বি'বচসা করা প্রয়োজন 1”. 


৩৬২ 


উচিত এ সন্ধে বছনিররখি বিবিধ পাঠা পুস্তকের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


আমাদের 'আাহ|রের পরিমাণ কতখানি হওয়া পরিকীর্ণ। আপনাদের অবগতির জন্য পুষ্ি-শাশ- 
বিশেষজদের নিপরিত খাগ্ পন্গিম।ণের তালিকা 


পৃ্গাম এ স্বাস্থ প্রদর্শনীর প্রাচীর এ প্রচার-পত্রে উদ্ধৃত করছি। 
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ভি তৈরী কবার 


সৌরকিরণ ভিটামিন 
সাহায্য করে 


 গুনঃ ১৯৪৮ ] 


আমাদের দেশে প্রচলিত খাগ্ধ পরিমাণের 
তুলনায় উধৃত তালিক৷ কিছু সচ্ছল জনোচিত 
মনে হতে পারে। স্বরণ রাখা কত'ব্য এ তালিক৷ 
প্রস্তুত করবার সময় বৈদেশিক পুষ্টিশান্ত্রক্ঞ পণ্ডিত- 
দের মনে এ-সমস্যা জাগে নাই যে, আমরা কত 
কম আহার করে বেচে থাকতে পার। তীর! 
নিদেশ দিয়েছেন কি পরিমাণে আহার করলে 
দেহ-পুরি অব্যাহত থাকবে । অবশ্ত খাছের পরি- 
মাণ ও গুণ নির্ণয়ে অতি সুষ্্ বিচাং নিশ্রয়োজন, 
যদি কয়েকটি সাধারণ বুদ্ধি-প্রস্থত নিয়ম মেনে চলা 
যায়। একদিন খাছ্যের ক্যালরী-মুল্য ছুই কি তিন 
শত বেশী বা কম হলে অথবা ভিটামিন কিংবা 
প্রোটিনের পরিমাণের সামান্য আধিক্য ঘটলেই যে 
স্বাস্থ্যহানি হবে এরূপ সম্ভবন! নাই? কারণ একদিনের 
অকিঞ্চিকর নৃন্যতা! সাধারণ অন্যদিনের খাগ্যগ্রাচূর্যে 
পৃরিত হয়। বহুদিনব্যাপী স্বপ্ন অথবা অসম আহারই 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৪৬৩ 


পুইি-দ্ম্ক আনে । এই জন্ত সাধারণভাবে জানা 
প্রয়োজন. কোন কোন খাণ্ডদ্রব্যগুলো শ্বেতসার 
প্রধান, কোনগুলো দেহ গঠনোপযোগী প্রোটিন সমৃদ্ধ 
এবং কোনগুলোতে তৈলঙ্গাতীয় উপাদানের পরি- 
মাণ বেশী। প্রয়োজন অস্থদারে উপযুক্ত পরিমাণে 


'উক্ত তিনঙ্জাতীয় খান্ঠের সংমিশ্রণে স্বাস্থাগ্রদ খাগ্ 


নির্বাচন করা যায়। প্রতি গ্র্যাম শ্বেতসার অথবা 
প্রোটিন হতে চার ক্যালরী ও দ্মেহবর্গায় ভ্রধ্য হতে 
নয় ক্যালরী পরিমাণ উত্তাপ সংগ্রহ করা সম্ভব। 
স্থতরাং খাগ্যের রাসায়নিক সংগঠন জানা থাকলে 
খাগ্ভবিশেষ হতে কত ক্যালরী উত্তাপ পাওয়া 
সম্ভব, তা হিসাব করা কঠিন নয়। ধীর্দের পক্ষে 
এই বিশেষজ্ঞ সলভ হিসাব ক্লাস্তিকর তাদের স্থৃবি- 
ধার জন্য বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি খাস্ভ হতে 
অন্ুমানিক কত ক্যালরী উত্তাপ পাওয়া সম্ভব 
নিম্নে তার একটি তাপিকা দেওয়া হল £-- 


২নং তালিক। 
খা পরিবেশণের মাপ ক্যালবী শ্বেসার প্রোটিন স্সেহ 
% % % 
শ্বেতসার প্রধান-- 
ভাত এক কাপ ১৩০-১৫০ ৩০ ৩ ২ ০*৬ 
মুড়ি ্‌ ৭৫ ১৭ ১০৫ - 
চিড়ে (শুথনা) এক ছটাক ২০০ ৪৪ ৫ ০*৭ 
পাউরুটি এক টুকরা 
৩৫/ ৮৫৩৫% ৮০৫৪ ৭৮ ১৬ ৩ ৩৪৫ 
হাতে গড়া রুটি ২ ছটাক ১১৩ ২৩ ৪ ১৩ 
আলু আধ পোয়া : ৯০ ২১ ২ রা 
লাল আলু এ | ১৩০ ৩০ ২'৫ ০৫ 
কচু এ ৫০-৭৪ ১২-১৬ ১'৩ সপ 
কাচ কল! মাঝারি একটি ৭০ ১৭ : ১ চি 
চিনি চায়ের চামচের এক চামচ ২৩ ৫ ি রি 
গুড় | ৪০ ১৩ শি ০ 
প্রোটিন প্রধান. 
ডিম. একটি ৭৩ পি ৬'৫ 
দ্ধ এক পোয়া! ৮৫ € ৫ £ 
মাছ এক ছটাক ৬ - ৬৫ ঞ$ 


৪ জ্ঞান ও বিজান 


খাস্ছা পরিহেশণের মাপ 
মাংস আধ পোয়। 
ডাল আধ কাপ (ঘন) 
ছান! (জল ঝরা) আধ পোয়। 
ন্রেহ বর্গীয়__ 
মাখন আধ ছটাক 
তেল এ 
তরকাৰী--. 
বেগুন এক পো! 
বিলাতী বেগুন এ 
সীম এ 
বাধা কফি এ 
বিট এ 
গাজর এ 
ফলস" 
আনারস আধ পোয়। 
কালজাম এ 
কল৷ মাঝ।রী 
কমল৷ এ 
আম এ 
পেপে এক পোয। 


কোন একটি মাত্র খান্যে দেহের সকল অবস্থায় 
সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কয়েকটি 
বিভিন্ন খাগ্চদ্রব্য সমদ্বিত মিশ্র-ভোজ্য পু্টির 
অধিকতর উপযোগী, কারণ কোন একটি বিশেষ 
থান্ঠের কোন একটি বিশেষ উপাদানের অভাব 
আস্সঙ্গিক খাগ্যের উপাদানে পরিপূরিত হওয়া 
সম্ভব। অধুনা! অর্থনৈতিক আঘাতে সংক্ষিপ্ত হলেও 
বাংলার আদর্শ আহার পঞ্চ-ব্যঞন সমৃদ্ধ । স্থনি- 
বাচিত হলে বাঙ্গালীর লঘুপাক ভোজ্যে প্রয়োজনীয় 
উপাদানের দৈন্ত ঘটবার সম্ভবনা কম। বাঙ্গাপীর 
রুচি অন্যাম়্ী ভোজ্য সংকলনে কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখ। বিখেয় । 

১। বাঙ্গালীর প্রচলিত ভোজ্যে প্রোটিন ও বি- 


| ১ম বর্ষ, ৬ সংখা 
ক্যালরী শ্বেতসার প্রোটিন ন্গেহ 
% % 6 

১৪৪ সপ ১৪ ১০ 
১৩৩ ২৩ ১৩ ১. 
২১০ ৮২ ১৫ ১৬ 
১১৭ স্পা ০৫ ১৩ 
১৩৫ 7 ১৫ 
৩৪ ৬ ১ টি 
২২ ৪ ১ সপ 
৪২ ৭'৫ ২৫ ৮ 
২৪ ৪ ১৫ 

৪৪ ৯*৫ ১*৫ 

৪০ ৯ ১৫ 

৬৮ ১৬ ০*৫ 

৪8০ |] ৯ ০*৫ 

১০৩ ২৪ ১ 
৫৩ ১১ ৬ 

১২০ ২৮ ১*২ 

৭৩ ১৬ ১ 


বগা খাগ্ঘ-প্রাণের অপ্রতুলতা লক্ষনীয়। আমা- 
দের খান বিজ্ঞানাহমোদিত করতে হলে আরে] কিছু 
অধিক পরিমাণে মাছ, দুধ, ডাল, ডিম, ছ।ন! প্রভৃতি 
ংযোগে প্রোটিন ও আছাটা চাল ও জ'তা- 
ভাঙ্গা আটা সহযোগে বি-খাগ্প্রাণ সম্বদ্ধ করে 
নিতে হবে। 

২। তরকারী ও শাক আমাদের দৈনিক 
ভোজ্য-তালিকায় অবস্ঠ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত 
হওয়া উচিত। বর্দিও এর! প্রচুর ক্যালরী-উৎপাদক 
ঝ। প্রোটিন-সমদ্ধা নম়। খান্প্রাণ ও ক্ষার- 
গুণান্বিত বিবিধ ধাতব লবণের অস্তিত্বের জন্তই 
এগুলো অবশ্তঠ গ্রহ্ণীয়। বাঙ্গালী মংস্তপ্রিয়, 
আর আমাদের খানে মংস্যের পরিমাণ বাড়ান 


খতৃ, উৎপত্তির স্থান ও রদ্ধনের বৈচিজ্যহেতু উল্লিখিত মুল্যগুলির পরিমাণ ১% হুন্তাধিক হতে 


পাবে। 
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কতব্য; কিন্তু দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যেন মাছ 
পাওয়া গেলে তরকারী ও শাক খানতালিকা থেকে 
বাদ. না পড়ে। 

৩। বাংলার জন সাধারণ বে-থাচ্যে জীবন 
ধারণ করে তা” ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ নয়। মজবুত 
ও মোটা হাড় গঠনের জন্য ভোজ্য বথোপ- 
যুক্ত ক্যালসিয়াম থাক। প্রয়োজন। এই ক্যাল- 
সিয়াম পাওয়া যেতে পারে, ছুধ, ডিম, ছোটমা 
ও বিবিধ শাকশজী হতে । ্বালোক উদ্ভাসিত 
ভারতবর্ষে খাঞ্ধগ্রাণ ডি'র অভাবে রিকেট হয় না, 
প্রধানতঃ ক্যালসিয়ামের অভাবেই হনে থাকে। 

৪। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচলিত খাগ্যের 
তুলনায় বাঙ্গালীর থাগ্যে তৈলবর্গীয় উপাদানের 
দৈন্ উল্লেখযোগ্য । এই উপাদানটির আতিশব্য ও 
নৃন্ততা উভয়ই স্বাস্থ্যের পরিপন্থী । উপযুক্ত পরিমাণে 
তুলজ্মতীয় উপাদান, ক্যালসিয়াম ও ক্যারোটিন 
দেহায়ত্ব করবার জন্য প্রয়োজনীয়। দ্মেহবগীঁয় 
দ্রব্য প্রচুর ক্যালরী উৎপাদক 

৫। উন্নত খাগ্য-তালিকায় ফলের স্থান অতি 
উচ্চে। বাংলার জনসাধারণ গ্রীক্ষতু ব্যতীত 
অন্ত খতুতে যথোপযুক্ত ফল পাওয়ার স্থযোগ 
পান না-+কারণ বাংলায় যথোপযুক্ত ফল- জন্মায় না। 
বাংলায় চাষযোগ্য জমির ক্রমবধ মান অভাব ও 
এখানকার জল বায়ু এজন্য আংশিকভাবে দায়ী । 
একথা সত্য হলেও বাংলার থাচ্ঠ-ভাগ্ডার সমৃদ্ধ 
করার জন্ত প্রতি পল্লীতে পেপে, কলা, আনারস, 
বাতাবী লেবু, আম ও পেয়ার! প্রস্ভৃতি ফল উৎপন্ন 
করার সধত্ব প্রয়াম কতব্য। 

৬। পুির মূল্যেই খাদ্যের মৃল্য নিধর্ণবিত 
হয়। অপেক্ষাকৃত কম মুলোর খাদযও পুিগুণে 
দুম্মল্য ভোজ্যের সমপধায়ভূক্ত হতে পাবে। 
খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা যখন সীমাব্ধ, তখন 
জাতীয় উদ্যম খাদ্য-বিলাস .হতে পু প্রয়াসে 
কেন্দ্রীভূত হওয়] বাঞুনীয়। 

আমাদের বিজ্ঞান-বিমুধ দৃষ্টিতঙ্গীর জন্যই হোক, 
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কি নৈসগ্িক কারণেই হোক খান্তোৎ্পাদন সমস্যা 
জটিল আকার ধারণ করেছে। এর.কারণ নির্ণন় 
প্রয্নোজন আর প্রয়োজন নিষ্রুপভাবে সর্ব বাধা দূর 
করা। কিন্তু পু্িশান্মজ, জৈব-রাসায়নিক ও রসায়ন 
শান্্রবিদ এ সমন্যাকে সহজতর ও সহনীয় করবেন 
ষদি তাদের প্রতিভার যাছুদণ্ড স্পশে জাতীয় অন্নের 
গোলা হুতনতর খাস্ধে ভরে ওঠে । অদূর ভবিষ্ততে 
কেবশমাত্র ক্ষেত্রজ শহ্য ও জান্তব খাস্ছে ক্ু্গিবৃত্তি 
করা অসম্ভব হবে। জনসাধারণকে অভ্যন্ত হতে 
হবে রাসায়নিক কারখানায় প্রস্তুত তথাকথিত 
কত্বিম খান্যে। আমাদের ভোজ্য-তালিকায় নব 
আগন্তকদের আবির্ভ।ব সম্ভাবনায় ধারা, শঙ্কিত, 
তাদের এই বলে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন, যে শিল্পী 
মনের সহিত রাসায়নিক প্রতিভার সংযোগ হলে 
খাগ্ভ-জগতে এই সব নবহ্ৃষ্টি হবে পুটিকর ও স্বাদ 
এবং আশাকরি কালক্রমে এই সব রুত্রিম খাদ্য 
স্বাভাবিক আহার্য বলেই পরিগণিত হবে। 

পুটিতত্বজের নির্দেশ পুঙ্ধান্থপুত্খরূপে পালন 
করেও অনেকে জীবন কাটান চিররুপ্ন হয়ে ও 
অপেক্ষাকৃত পুষ্টিহীন আহার কর! সত্বেও বহু 
ব্যক্তি নিরোগদেহে সংসারধাক্া নির্বাহ করেন, 
এবূপ উদাহরণ বিরল নয়। ম্বভাবতঃই এই পব 
উদাহরণ পুণ্টিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর জনসাধারণের 
বিশ্বাস শিথিল করে । কোন বিজ্ঞানই এখন পর্বস্ত 
সকপ সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় নাই। 
কিন্ত যত্বের সঙ্গে অন্গধাবণ করলে বহু ক্ষেত্রেই এই 
সব আপাত-বিক্ুদ্ধ উদ্দাহরণের মূলগত তথ্য উদঘাটন 
করা সস্ভব। 

পূর্বেই বলেছি, আমাদের স্বাস্থ্য কেবলমাত্র 
পুষ্টি-গ্রহণের _ উপরই নির্ভর করে না। বঁশা্- 
ক্রমিক প্রবণতা, আহারগত পুঠি, দেহায়ত্ব করবার 
মত শারীরিক কুশলতা! ও মানসিক -গ্রুসন্নত। এবং 
এই রকম বহু কারণই আমাদের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। পুটিকর খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে 
এই সব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা! উচিত। যে সব 


কারণে দেহের স্বাভাবিক পুষগ্টি-প্রবণতা! ব্যাহত হয় 
সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি । 
সন্তান পিতামাতার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধি- 
কারী। এবং বহক্ষেত্রে জনক-জননীর রোগ- 
গ্রবপতাঁরও উত্তরাধিকারী | স্থনির্বাচিত খাগ্ এই 
স্বাভাবিক রোগ গ্রবণতাকে বহুলাংশে খপ্ডিত করতে 
পারে। এমন কি অতি অস্বাভাবিক অবস্থায়ও পুগ্টি- 
শাস্বগত স্বাস্থ্যবিধি পালন করে বিশেষ স্থফল পাওয়। 
ধায়। গত যুদ্ধের দুর্বহততম পরস্থিতির সম্মবীন 
হয়েও অতি সাধারণ পুষ্রি-বিজ্ঞানসম্মত খাগ্য গ্রহণ 
করে ত্রিটেন তার স্বাস্থাসম্পদ ক্ষপ্ন হতে 
দেয় নাই॥ বরং দেখা গেছে যে, সেই নিদারুণ 
অশান্তির মধ্যেও যে সকল শিশু ব্রিটেনে জন্ম গ্রহণ 
করেছে, তারা ওজনে ও দৈর্ঘে পূর্ব শিশুগণ 
অপেক্ষা উন্নততর । অতএব বংশান্ছঞ্রমিক রোগ 
প্রবণতাকে ব্যাহত ও আবন-সংগ্রামের প্রচণ্ডততম 
'আঘাতের সন্মর্থীন হতে হলে জীবনযাত্রার ধরণ 
করতে হবে বিজ্ঞানান্ুগ। অত্যধিকশ্রম কিংব৷ 
অস্তঃম্রাবী থাইরয়েড গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার 
ফলে আমাদের শরীরে ক্যালরীর দাবী বেড়ে যায়। 
এই পরিমাণ উত্তাপ যদি খাগ্য হতে ন। পাওয়া 
যায়, তবে শরীর নিজে দগ্ধ হয়ে এ উত্তাপ যোগায়। 
ফলে ক্ষয়প্রীপ্ত শরীর হয়ে যায় ক্ষীণ। গভিণীর 
পেহস্থ ভ্রণ পোষণের জন্য ও মাতার স্তনে ছুগ্ধ 
হষ্টির নিমিত্ত উপযুক্ত পুষ্টিকর খান্ত প্রয়োজন । 
পুট্টির অভাব, "শিশু ও জননী উভয্ষেরই স্বাস্থ্য- 
হানিকর। 

অস্্স্থিত কৃমিকীট অনেক সময় কৃশতার কারণ । 
এই স্ব পরজীবি আমাদের খাগ্যের পুষ্টির অংশ 
গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও বাড়ে। কৃমির অবস্থান 
হেতু অস্ত্রে যে বিষ উৎপয় হয় তার ফলে খাস্ম- 
গত পু সম্পূর্ণ দেহায়ত্ব করা সম্ভব হয়না। এ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খান্য গ্রহণ করেও বি 
রোগাক্রান্ত শরীর কশ ও হুর্বল। 

এমন বহু রোগ আছে যা প্রবলভাবে আত্ম- 
প্রকীশ করার আগে ধীরে ধীরে বাস্থোর মূলে' 
আঘাত করতে -থাকে। অজীর্ণতা, কর্কটরোগ ও 
যক্ষা সম্পূর্ণূপে আত্মপ্রকাশ করার আগে বহুদিন 
স্থপগুপ্ত বি্ষিক্রিয়ায় শরীরকে স্বাস্থাহীন করে_ এদের 
প্রভাবে পুষিকর খাগ্চ আহার করেও আশান্ন্প্‌ 
স্থফল পাওয়া য।য় না। 

থান্চ এরীর-যন্্রের ইন্ধষন। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে 
যে-খাগ্য উপযোগী ও স্বাস্থাপ্রদ, বিকল শরীর- 
যন্ত্রের উপর সেই খাগ্যের ক্রিয়াই বিষবংৎ। স্থনিমিত 
দীপে যে তেল দেয় উজল ও নিম প্রদীপ শিখা, 
বাযুপ্রবাহ ব্যাহত হলে সেই তেগ হতেই প্রধূমিত 
হয় মসীকৃষণ অঙ্গার-কলঙ্ক । এই জন্য মধুমেহে, বৃক্ধের 
প্রাহে ও যেদ রোগের প্রাবল্যে খাদ্য সংকলনুর 
ধরণ ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বাগুনীয়। 

লোভে অথবা শ্বাস্থ্যোন্ন তির প্রবলতম উৎসাহে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার স্বাস্থ্যহর--অতএব 
পরিত্যাজ্য । এতে দেহে স্বাস্থ্যের জ্যোতি জলে না, 
শরীরকে করে অলপ, মেদযুক্ত ও স্বাস্থ্যহীন। উপযুক্ত 
খাদ্য নির্বাচন করে শরীরকে শ্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ করার 
কৌশলকে বলা হয় পুষ্টিবিজ্ঞান। এই স্বাস্থ্য 
মানুষের স্বাভাবিক সম্পদ--অতি কৌশলীর পক্ষেও 
অন্বাভাবিক - স্বাস্থ্যবান হওয়া অনস্ভব। স্থতরাং 
যথোপযুক্ত খাদ/ আহার করা সত্বেও শরীর আশানু- 
রূপ নীরোগী ও স্থাস্থ্যদীঞ্চ না হলে, বুঝতে হবে 
এর নিগুঢ় কিছু কারণ আছে। তখন স্থচিকিৎসকের 
বিধান গ্রহণ করা বিধেয় ; কারণ স্বাভাবিক নীরোগী 
দেহে আমাদের প্রয়োজন খাদ্যের; রোগগ্রস্থ দেহ- 


যস্ত্রেরে জন্য দরকার হয়, পথ্যবরু। তার প্রয়োগ 
কৌশল শ্বতন্ত্, অতএব বারাস্তরে আলোচা । 


বাছুন আগে 


গ্ীপঙ্তজপতি ভ্ট্রাঢার্য 


আমার তগন্তায় তুষ্ট হয়ে বিজ্ঞান-দেবী আজ 
যদি আমার কাছে বরদারূপে আবিভূর্তা হন, 
তা'হলে প্রথমে কোন বটি তার কাছে চাইবো? 
তিনি যদি বলেন ষে তোমাদের বাংলা দেশের জন্য 
যা” চাইবে ভা-ই পাবে। কিন্তু একটির বেশী ছু'টি 
বর চাইবেনা, তা'হলে কোন বরুটি সব চেয়ে কাম্য 
বলে মনে হবে? কিসের অভাব এই বাংলা দেশে 
সব চেয়ে বেশী? তা"কি আর ভেবে চিন্তে বলতে 
হয়? অভাব স্বাস্থ্যের, অভাব ন'রোগ থাকার। 
_ অবশ্য আমাদের এই বাংলা দেশের মধ্যে বহু 
রকমের দুঃখ আর বু রকমের অভাব আছে। তবু 
এটা ঠিক ধে নান! দুঃখের মধ্যে অস্বাস্থাই হলো 
আমাদের স্থজল] সুফল বাংল! দেশের সব চেয়ে 
শান দুখ । আমরা খুব নুষ্ অনুভূতি সম্পন্ন 
বুদ্ধিমান জাতি । জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, কলায়, 
কাব্যে, সাহিত্যে আমাদের হয়তে। তুলন1 নেই, কিন্ত 
প্রত্যেকের ঘরের ভিতরে ঢুকলেই দেখবেন যে, 
আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সব চেয়ে বেশি 
রোগ। আর অসুস্থ । গৃহিণীরা অধিকাংশই রক্তশূন, 
লাবগ্যশৃন্ঘ। আর গৃহকতর্ণরা পঞ্চাশে পৌছাতে ন। 
পৌছাতেই কোমর ভেঙে হুয়ে পড়া, অরথ্ব, অকমণ্ঠি, 
বা রোগে জর্জরিত স্বাস্থ্য-দৈন্য আমাদের এই 
বাঙালী জাতের মতে! আর কারোই বোধ হয় 
নেই। লকলেই জানেন এমন কতকগুলি বিশিষ্ট 
রোগ আছে যা” আমাদের এই দেশটুকুর মধ্যেই 
মৌরুসী দখল নিয়ে বসে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে, 
ঘরে ঘরে লোকের সর্বনাশ করছে, অনেকেরই থেটে 
খাবার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, আর অনেকেরই 
পরমাফু কমিয়ে দিচ্ছে। সব চেয়ে সর্বনেশে হল 
ংলা দেশের ম্যালেরিয়া । অন্ত অন্য দেশেও 
ম্যালেরিয়া হয়, কিন্ত সে আমাদের মতো৷ এমন নয়। 
অনেক দেশেই লোকের ম্যালেরিয়৷ হয়ে থাকে, 


আবার একটুতেই সেরে যায়। কিন্তু এমন করে 
এ রোগ কোথাও বারুমান লেগে থাকেনা । এমন 
করে কাউকে নিত্য নিত্য কাবু করেনা । তারপর 
ধরুন কলেরা । এটা যেন নেহা বাংল! দেশেরই 
একচেটে রোগ । জগতের অন্ত কোথাও এতবেশী 
কলেরা হয় না। এমন করে গ্রামের পরে গ্রাম কিংবা 
পাড়ার পরে পাড়া উদ্জার করতে থাকেনা । এ 
দেশে অমরা সকলেই জানি ষে, প্রত্যেক বছর একবার 
করে কলেরা দেখ। দেবেই দেবে। তারপরে 
রয়েছে টাইফয়েড । শহরেই বাস করি অথবা গ্রামেই 
বাস করি এব হাত এড়িয়ে কোনো গৃহস্থেবই বছর 
কাটবার উপায় নেই। এমন ধরণের ঘরে ঘরে 
টাইফয়েড জরই বা আজকাল কোন দেশে আছে? 
তারপরে আরো অন্যান্ত পাঁচ রকমের রোগবালাই 
তো আছেই । পেটের অস্থখ আর রক্তামাশ! আছে, 
ব্সস্ত আছে, ব্রঙ্কাইটিম আছে, নিউমোনিমা আছে, 
আর সব চেয়ে বড়ো রোগ রয়েছে যক্ষা । ব্ছবের 
পর বছর এই রোগটির আধিপত্য ক্রমশ £ নিধিবাদে 
যেন বেড়েই চলেছে। নিতাত্ত দৈবক্রমে প্লেগ 
রোগটি এখানে হয় না, তা ছাড়। অন্য কোন 
রোগেরই কমতি নেই। আমরা এই দেশকে সুজলা 
স্ুকলা বলে থাকি, তার দঙ্গে আবো৷ একটি 
বিশেষণ জুড়ে দেওয়া! উচিত । এদেশ হলে! রোগ 
গ্রসবা। এ দেশে যাবা বাম করে, বোগ আসে 
তাদের ঘরে ঘরে। আজ এট! কাল ওটা, নিত্য 
লেগেই আছে। 

ঝংলা দেশের অবস্থা কেন এমন হলো। 
অনেকে বলে থাকে যে, এ দেশের জলহাওয়াটাই 
নাকি একনি খারাপ, তাই এখানে এত বেশি 


রোগ হয়। অনেকের মুখেই শোনা বায় যে, পশ্চিমে 


আমর] খুব ভাল থাকি, আর দেশে ফিরে এলেই 
আবার সেই নানারকম রোগ ধবে। এ দেশের 


৩৬৮ 


মাটি থেকেই যেন সব কিছুরোগ গজিয়ে ওঠে। 
কিন্ত সত্যিই কি সেটা এখানকার মাটির দোষ, না 
এখানকার জলহাওয়ার দোষ? অন্ধ-বিশ্বাসের দিনে 
এমন কথা, বর্দিও বলা চলতো, কিন্তু এখনকার 
বিজ্ঞানের দিনেও কি তাই বল চলবে? স্বাস্থ 
সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কথা! আপনারা 
সকলে শুনেছেন কিনা জানি না। তারা বলেন যে, 
জগতে এমন কোনো দেশ থাকতে পারে না, 
যেখানে বুদ্ধি আর ব্যবস্থার দ্বারা স্থস্থ থাকবার 
মতো! সব কিছু উদ্ধার করে নিলে তবুও মান্য 
গুস্থ থাকতে পারবে ন।। শুধু মুখের কথায় নয়, 
এট। সেদিন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের দল এসে আমাদের 
চোখের উপর প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়ে গেছে । গত 
মহাযুদ্ধের সময় হাজারে হাজারে বিদেশী সৈনিকর 
এসে আমাদের. এই রোগপ্রসবা বাংলা দেশেই 
কয়েক বছর কাটিয়ে গেল। তার! অজ পাড়াগয়ের 
মধ্যেও থেকেছে, বনে-জঙ্গলেও বাম করেছে, আর 
বাংল। দেশের বর্ষা, বাদল শীত, গ্রীষ্ম সব কিছুই 
তারা ভোগ করেছে। তাদের পাশাপাশি থেকে 
আমর! যথারীতি নানারকম পোগে তুগেছি, বরং 
অভাবে পড়ে এ কয়েক বছর আরো! বেশি ভূগেছি। 
তবু আমাদের কাছাকাছি থেকেও তাদের কিন্তু 
আমাদের মতে! এমনভাবে ম্যালেরিয়ায়ও ধনেনি, 
এমন কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশা গ্রভৃতিও হয়নি। 
একেবারে যে হয়নি তা অবশ্ত বলা যায় না, কিন্ত 
আমাদের তুলনায় সে কিছুই নয়। আমাদের 
সামান্ত পরিশ্রমের সাংসারিক কাজের তা-তে কতই 
ক্ষতি হ'য়ে গেছে, কিন্তু তাদের কড়া পরিশ্রমের 
যুদ্ধের কাজে এখানে থেকেও কিছুই ক্ষতি হয়নি। 
কেমন করে এটা সম্ভব হলো? শুধুই বিজ্ঞানের 
বুদ্ধি অন্যায়ী যথাকত ব্য ব্যবস্থাগুলি করার দ্বার । 
সেই সব ব্যবস্থার দ্বারাই তার! দেখিয়ে দিয়ে গেছে 
যে, এ দেশেও মানুষের সুস্থ থাকা সম্ভব হতে পারে। 
এ দেশের মান্য সুস্থ না থাকাতে দেশের কোন 
দোষ নেই, দোষ হলো মানুষের নিজেরই । সুস্থ 
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থাকার সম্বন্ধে আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। 
দেশ ছেড়ে আমর। সমস্ত বাঙালী কখনে4 বিদেশে 
গিয়ে বাস করতে পারবো! না। এই দেশেই আমাদের 
থাকতে হবে, এই দেশকেই উচিত ব্যবস্থায় দ্বার! . 
স্বাস্থ্যকর করে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে তো 
বিজ্ঞানশিক্ষার কোনে। অভাব নেই, ভালো! 
বৈজ্ঞনিকেরও অভাব নেই। বর্দি আমরা সকলে 
মিলে নিজেদের দেশকে রোগশৃন্য করতে না পারি 
তাহলে আমাদের এত জ্ঞান বিজ্ঞান শেখার 
সার্থকতা কি? 

মাত্র অল্প কয়েকজনের কথা তো৷ এখানে নয় 
সারা বাংলা দেশের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই* 
যদি স্বাস্থ্য খারাপ থাকে, প্রীয়ই ষ্দি অনেক 
লোক রোগে তূগে কাজে অপারগ আর দেহে 
মণে দুর্বল হ'য়ে থাকে, তবে কাদের দিয়ে আমরা 
কাঞ্জ করাবো? কাদের দিয়ে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প 
ব্যবসার উন্নতি করাবে'? সহম্র রকমের আয়োজন 
করেও এ সব দিক দিয়ে কোনোই কিছু উন্নতি 
হতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যস্ত আগে সকলের স্বাস্থ্যের 
উন্নতি না হয়। অন্তান্ত সব দেশের পক্ষে ঘে- 
কোনো! সমস্তা যতই বড়ো হয়ে উঠুক না কেন, 
আমার্দের দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যের সমস্তাটাই সব 
চেয়ে গুরুতর । এর মীমাংসার জন্তই আমাদের, 
সব চেয়ে বেশি করে উঠে পড়ে লাগতে হুবে। 

এ দেশে যার! সাবধানী, যারা নিজেদের স্বাস্থাটি 
বজায় রেখে রোগ বাচিয়ে চলতে জানে, যার! 
তফাতে তফাতে পালিয়ে রোগভয়শূন্ত শহরে 
এসে কায়রেশে মাথা গুজে বাস করে, তার! 
হয়তে। কোনোরকমে কতকটা সুস্থভাবে দিন 
কাটায়। কিন্তু কোনোগতিকে শুধু নিজেদের 
সম্বন্ধে সুবিধা করে নিয়ে অল্লসংখ্যক লোকে বদি 
মনে করে যে অধম জনদের বাদ দিয়ে কেবল 
আমরা নুস্থ থাকলেই হলো, কারণ আমরাই দেশের 
কথা ভাববো, আর আমবাই দেশের উন্নতি করবো! 
তাহলে সেটা তে! হলে! ফাঁকির কাজ। তাতে 
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শষ পর্স্ত সকলকেই ঠকতে হবে। অল্প কয়েকজন 
অখাপড়াজানা শহুরে মানুষদের নিয়েই দেশ নয়। 
র! নিরক্ষর, যারা কোনে! রোগকে মোটে নিবারণ 
চরতেই জানেনা, অসহাস্ের মতো! নিত্য নিত্য 
ঘনুস্থ হয়ে যার! হাত গুটিয়ে বসে খাকে, তাবাই 
দশের জনসাধারণ, সাবধানী লোকদের চেম়ে সংখ্যায় 
মনেক বেশি। তার! সকলে সুস্থ ও সবল থেকে 
পুরামাত্রায় কাজে লাগতে না পারলে দেশের 
কোনোই উন্নতি নেই। আজকাল সাম্যবাদের 
ধুব ধুয়ে উঠেছে । দেশের মঙ্গলের জন্য যথার্থই 
ষে সাম্য এখন সব চেয়ে বেশি দরকার, তা এই 
নুন্ব থাকবার দিক দিয়ে, তা এই বেঁচে থাকবার দিক 
দিয়ে। সকলেই যখন স্বাধীন, তখন সকলেরই 
এখন সুস্থ হয়ে বেচে থাকবার সমান অধিকার । 
আর শুধু তাই নয়_অল্পের ভাগ লোক যদি 
সুস্থ থাকে, আর বেশির ভাগ লোক যদি অসুস্থ 
বাক, তাহ'লে দেশ থেকে আন্তরিক অসস্তোষের 
আবহাওয়া কখনে। দুব হয় না। যাঁরা স্থথে নেই 
তার৷ অসন্ধষ্ট হবেই । মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রকে 
বিকিত ক'রে দেয় ছুটি জিনিসে, একটি হলো 
অন্ুস্থতা, আর একটি হলে! অভাব। অভাবেরও 
প্রধান কারণ হলে। অন্স্থতা, আর তার দরুণ 
অবশ্তস্তাবী অকমন্যতা। কুস্থব সবল মান 
অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে খুবই কম। কিন্তু উপার্জনের 
শক্তি হারিয়ে দারিদ্র্য এসে পড়লেই তখন মান্ছষের 
বুদ্ধি বাক! হয়ে যায়। তার থেকেই স্থ্টি হয় 
হত আক্রোশ আর বিদ্বেষ, রেষারেধি, হানাহানি । 
দেশের মান্ষ সুস্থ থাকলে তখন দেশের সম্পদ 
'াপনিই বেড়ে বাষে, সকলের মন থেকে সমন্ত 
রকমের অসন্তোষ আপনিই ঘুচে যাবে। ধান 
দেশরক্ষার ভার নেবেন তাদের সব চেয়ে প্রথম 
কাজ হলে! দেশের লোককে ব্যাধিমুক্ত কর! । 
তার জন্ত অক্কপপ হাতে অনেক অর্থব্যয় করতে 
হবে, অনেক বুদ্ধি খাটাতে হবে, বিজ্ঞানের অনেক 
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এ দেশে স্থাস্থ্যরক্ষার কাজ শুর করতে হথে 
ব্ছ রকমের দিক দিয়ে। যদিও সে সব কথা 
বিশেষজদেরই বিচাধ, তবু সাধারণের তরফ থেকেও 
সেগুলি মোটামুটিভাবে কিছু কিছু জানা দরকার। 

প্রথম কথা, শহরের স্বাস্থ্যসমন্ত। হলো৷ আলাদ।, 
আর শহরগুলি ছাড়া দেশে বাকি অংশের 
্বাস্থ্যসমন্ত। হলে৷ আলাদা । চেষ্টা করলে শংরকে 
একট] নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বাধনে বাধা যায়; তার 
কারণ লোকবল হলেও তবু শহর একট! সীমাবদ্ধ 
স্থান। যদ্দিও তেমন চেষ্টা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে 
সফল হয়নি, তবু আশা কর! যায় যে, অদুঝ ভবিষ্যতে 
শহবে স্বাস্থ্যরক্ষার হয়তো অভাব হবেনা । শহ্বের 
দিকে আজকাল নকলেরই মনোযোগ । কিন্ত 
এখন কেবল শহবের লোকদের বাচালেই চলবেনা, 
সারা প্রদেশকেই বাচিয়ে তুলতে হবে। এমন 
ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের কোনে। অঞ্চলই 
অস্বাস্থ্যকর না থাকে, কোনো অংশের লোকই 
বিনা চিকিৎসাম্ম রোগে ভূগে না মবে। শহরেই 
থাকবে যত বড়ে! বড়ে! হাসপাতাল, শহবেই ভিড় 
করবে যত ভালে! ভালো ডাক্তার বৈদ্য, আর জন্ত 
সব জায়গার লোকেরা জড়িবুটি আর জলপড়ার 
ব্যবস্থা করে দৈবের মুখ 'চেয়ে বত নিবার্ধ আর 
আরোগ্যসাধ্য সামান্য পামান্ত রোগগুলিতে ভুগে 
মরবে ;-এমন অন্যায়কে পরাধীন দেশেই প্রশ্রয় 
দেওয়া চলতে পারে, কিন্ত স্বাধীন দেশে মন্্। 
জগতের কোনো খ্াধীন দেশেই মাঙ্গষের জীবনরক্ষা 
নিয়ে এমন অদ্ভূত অসামধস্ত ৫নই যে আবস্থাগন্ন 
শিক্ষিত লোকের! যেখানে বান করে সেখানকারই 
স্বাস্থ্য ভালো, আর যেখানে গরিব অশিক্ষিত 
লোকেরা থাকে সেখানিকারই স্বাস্থ্য খারাপ। 
স্বাধীন যুগে এমন হু'তেই পারেনা । আমেক্সিকায় 
দেখুন, বাশিয়াতে দেখুন, সকল অঞ্চলের 'লোকের 
জন্তে সমান স্থাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থা কর আছে । কোথাও 
কোনো সংক্রামক রোগ উপস্থিত হলে, কোথাও 
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কার ভারপ্রাপ্ত কমচারীদের তার জন্য রীতিমত 
জবাবদিহি করতে হয়। এখানেও সকল জেলা, 
সকল মহকুমা, সকল পল্লী সংগঠনের জন্য তেমনি 
উপায় করতে হবে যাতে সব জায়গাতেই সমান 
স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা খাকে, বাতে আরোগ্যের 
সর্বোত্তম উধধগুলি সকলেরই পক্ষে মথাধথভাবে 
প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে, আর যাতে পয়সা 
নেই বলে পীড়িত লোক বিনা চিকিৎসায় ব! 
কুচিকিংসায় না মারা পড়ে। একটুকু না হলে 
স্বাধীনতার কোনো অর্থই নেই। 

তারপরে বাংলা দেশের একান্ত একচেটে 
রোগগুপিকে অবশ্যই দূর করে দিতে হবে। 
ম্যালেরিঘাকে দমন করা বিশেষ কিছুই কঠিন নয়, 
অনেক দেশ থেকেই তা বিভাড়িত করে দেওয়া 
সম্ভবপর হয়েছে । ম্যালেরিয়ার অনেক ভালো 
ভালো শুধধও বতর্মানে আবিষ্কৃত হয়েছে, আর 
ম্যালেরিয়াবাহী মশাকে মারবার অনেক ভালে 
ভালো উপায়ও এখন জানা গেছে । ব্যাপকভাবে 
চেষ্টা করলে চিধিৎসা আর মশা-নিবারণের দ্বার! 
এ বোগকে দমিয়ে ফেল। খুব সহজ । এ রোগকে 
প্রশ্রয় দেওয়া যে কোনো বুদ্ধিমান জাতির পক্ষে 
একট। কলম্ব। আর কলের", টাইফয়েড, রুক্তমাশ। 
প্রভৃতি পেটের ব্যারামগ্ডুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
জলের দৌষেই হয়। বাংলা দেশের লোক 
সাধারণতঃ পুকুরের কিংবা নদীর জলই ব্যবহার করে 
থাকে, তাই এ দেশে এ সব পেটের রোগের এত 
প্রকোপ। পানীয় জল যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে 
এগুলির কোনোটাই হতে পারেনা । জল দুষিত 
কোরোনা, লোককে এ কথা বলে কোনোই লাভ 
নেই। উপায় নেই বলেই লোকে জল দুষিত করে, 
আর সেই জলই ব্যবহার করে। শুধু মুখের উপদেশ 


ন। দিয়ে দেশের সর্বজর বিশুদ্ধ পানীয় জলের কিছু - 


উপায় স্থায়ীভাবে ক'রে দেওয়া খুব যে বেশি 
কঠিন তা মনে হয় না। দেশে বিশুদ্ধ পানীয় 
জল সরবরাহ করবার উপায় বিজ্কান নিশ্চয় জানে। 


গ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


তা-ই করে দিলে যত ময়লা নদী ও পুকুরের 
জল ব্যবহার করার অভ্যাস লোকে আপন। থেকেই, 
ছেড়ে দেবে। হাতের কাছে ভালে! জল পেলে কেউ. 
ময়লা জলে হাতই দেবেনা, আর তাতেই এ দেশের, 
যাবতীয় পেটের রোগের সংখ্য প্রায় অধেক কমে 
যাবে। শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত যাবতীয় লোকের 
পেটসম্পর্কা় রোগ সমূহের জন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
জলই হলো দায়ী । যেখানে জলে রোগের বীজাণু 
নেই সেখানে অনেক বোগই নেই। 

তারপরে আরো অনেক রকমের সমস্যা 
রয়েছে । বিশেষ করেই বলতে হয় যস্দ্া রোগটির 
কথা । এই সর্নেশে রোগটি কি কিছুতেই 
নিবারিত হতে পারেনা? নিশ্চন্ই পারে, যদি 
তেমনভাবে চেষ্টা করা ঘায়। নইলে অন্য সব দেশে 
এর সংখ্যা এত কমে যাচ্ছে কেমন করে? নোংরা 
আবহাওয়াতে বন্ধ গুদোমঘরের মধ্যে মাথা গুজে 
বাস করবার রীতিটা তুলে দিয়ে যদি খোল! 
হাওয়ার মধ্যে বান করবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া 
হয়, যদি উপযুক্ত রকমের পুষ্টিকর খাদ্চ সকলের 
পক্ষে স্থলভ করে দেওয়া হয়, আর যদি ব্ষ্া 
রোগীদের পৃথকভাবে রাখবার জন্ত স্থানে স্থানে 
স্যানাটোরিয়মের ব্যবস্থা কর! হয়, তা'হলে ছুই 
চার বছরের মধ্যেই এ রোগের প্রকোপ আশ্চধভাবে 
কমে যেতে পারে । নরওয়ে, স্থইডেন, সুইজাবল্যাও 
প্রভৃতি ছোটো ছোটে দেশ এটা খুব ভালো! ভাবেই 
দেখিয়ে দিয়েছে । অথচ আমাদের এত বড়ে 
এই বাংলা দেশটাতে মাত ছুই তিনটির বেশি 
ব্যানাটোরিয়মই নেই। যাদের যক্সা রোগে. ধবে 
তাদের কি বিড়ম্বনা! স্থানীয় ডাক্তার বদ 
তাদের জবাব দিয়ে দেয়, হাসপাতালে ঢুকতে গেণে 
তাদের উপযুক্ত স্থানাভীবে তাড়িয়ে দেয়, আঃ 
ঘরের লোকেও তাদের পর করে দেয়। জগতে; 
সব দেশের লোকই এ রোগে উৎকৃষ্ট রকমে; 
সেবাত্ব পেয়ে সেরে উঠে, কেবল বাংল! দেশে: 
রোগীরাই দারুণ অভিসম্পাত নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু 


, জুন, ১৯৪৮ এ 


, মবে। আর কি কিছুকালের জন্যও এমন হ'তে 
দেওয়! উচিত? 

শুধু যক্ম! রোগেই বা কেন, কোনো! রোগেই 
এ দশের লোকে ভালে! চিকিংসা পায়না, কেবল 
"বড়ো বড়ো কয়েকটা শহরে ছাড়া। এ দেশে 
সাধারণ লোকদের সংক্রামক বোগগুলিই আক্রমণ 
করে বেশির ভাগ। সে নব রোগের অব্যর্থ রকমের 
'বৈজানিক চিকিৎসা এখন বাধাধর] ক্লটিনের মতোই 
ধাড়িয়ে গেছে। রোগটি জানা গেলে আর তার 
ধনির্দিউ ওউধধট জানা থাকলে পাঁচ রকম হাতড়ে 
বেড়াবার কোনই দরকার হয় না। 
আজকাল খুবই সহজ, কারণ বিজ্ঞান এখন রোগ 
চেনানো এবং রোগ সারানো দুইএরই উপায় 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু তার ব্যবস্থ! কোথায়? 
শহরে ছাড়া অন্ত কোথাও তার উচিত মতে! 
ব্যবস্থা হয় না। শহরের লোক তাই পল্লীগ্রামে 
যেতেই ভয় পায়। বলে যে, রোগ হলে সেখানে 
তাঁর ওষুধ মিলবে না। এট! কি আঙ্গকালকার 
দিনে খুব লজ্জার কথা নয়? প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে 
গ্িক্ষিত চিকিৎসক সুলভ হওয়া দরকার, আর 
ওযুধও সুলভ হওয়! দরকার, এ কথা বলাই বাহুল্য । 

শেষকালে ব্লতে হয় মাতৃমঙ্গলের কথা ও 
শিশুম্ঙ্গলের কথা । স্থস্থ ও কম+ঠ প্রজাদের নিয়েই 
: দেশের সম্পদ । কাজ করবার উপযোগী গ্রজাবৃদ্ধি 
মানেই দেশের সম্পদ-বৃদ্ধি। সকল স্বাধীন দেশ 
.মেই কথাই বলে। কিস্তু পরাধীনতার যুগে সে 
কথা! আমবা শিখিনি। আমরা শিখে এসেছি ষে, 
ঘরে একটি শিশু জন্মানে। মানেই খানিকটা! জগ্াল 
বাড়া। আমাদের দেশে তাই মায়েদের বত্বের 


অভাবে প্রায়ই তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে যার, আর. 


অধিকাংশ শিশু যত্বের অভাবে প্রায়ই অকালে মার 
ধীয়। এর প্রতিকারও আমাদের করতে হবে। 
এমনি অনেক দিক দিয়ে অনেক কাজই করা 
আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। সাবা বাংল! 
দেশটাই 'এখন ব্যাধিগ্রস্ত, স্বাস্থ্যহীন, নিরুদ্ভম, 
অকমণ্য। শরীর ভালো থাকলে তখন বিদ্বান 
হওয়া চলে, বিজ্ঞানী হওয়া চলে, আইনজ হওয়া 
চলে, চেষ্টার দ্বারা সব কিছুরই যোগ পাওয়া 
যায়। কিন্তু মানুষ রোগগ্রন্ত হলে তখন সব কাঙ্গ 
ফেলে আগে তাকে ডাক্তার ডাকতে হয়, তারই 


জান 'ও বিজ্ঞান 


চিকিংসা 


ভোগা আমাদের পক্ষে অপরাধ। 


৩৭, 


পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। আমাদের এই দেশ 


বোগজীর্ণ। এ দেশের পক্ষে এমনই কর্ণধাবের দরকার 
যিনি প্রথমে আমাদের আরোগ্য করে তুলতেই 
চেষ্টা করবেন, বিনি স্থাস্থাদৈন্তের কথাটাকেই সব 
চেয়ে বেশি প্র।ধান্ত দেবেন। 


নী 

কিন্ত কেবল কর্ণধার হলেই সব কাজ সফল হয় 

না। দেশের স্বাস্থ্য ভালো হোক, এই কামনাটি সকল 
জনের মন থেকে একযোগে আতন্তব্িকভাবে জাগ। 
চাই । আজ আমাদের অন্ন নেই, বন্ধ নেই,.সে কথ! 
নাই ব্ছে। কিন্তু আমাদের যে স্বাস্থ্য নেই, 
ঠিক তেমনিভাবে সে কথ! কেউই বলে না। 


 ঢুই-ই একসঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে বলা দরবার । 


স্বাস্থ না ভালো হলে ইচ্ছা করলেও (দশে অন্ন, 
বন্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্নই হতে পারবে না। 
স্বাধীন দেশের লোকের নীবোগ থাকবার কামন৷ 
করার অধিকার সব চেয়ে বেশি, এ কথাটিও 
আমাদের নতুন করে শিখতে হবে। তার জন্য 
যথেষ্ট প্রচার চাই। আজকাল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ 
যে সকলের পক্ষে সম্ভধ হতে পারে, এই কথাটাই 
অনেকের জান! নেই। অন্নের দাবীর মতো স্বাস্থ্যের 
দাবীও জনসাধারণের মনে উগ্র হয়ে জেগে উঠৃক। 
গণচৈতন্ত জাগাবার গ্রয়োজন এই দিক দিয়েই সব 
চেয়ে বেশি। দেশের সকল মান্গষের মনে স্বাস্থ্যবোধ 
জোগ উঠুক, বিজ্ঞানবোধ জেগে উঠুক। বিজ্ঞান 
নিয়ন্ত্রিত বিধানের প্রতি সকলের আস্থা জেগে উঠুক। 
দেশের লোককে নীরোগ করবার চেষ্টা করা, দেশের 
লোকের স্বাস্থ্য ভালো করবার চেষ্ট। করা, এই ছিল 
মাতা! গান্ধীর অহিংসানীতির অষ্টাদশ সুত্রের একটি 
বিশেষ হত্র। তিনি বলতেন যে স্বাস্থাপীতির জান 
আর স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল হলে! সকলের বিশেষ 
রকমে আয়ত্ত করবার জিনিস। যে দেশ সমৃদ্ধ এবং 
স্বখী, সেখানকার প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যের নিয়ম জানে 
আর তা, নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রতোকেই পালন করে। 
সে নিয়ম জানিনা আর জানগেও পালন করিনা 
বলেই আমরা এত বেশি রোগে ভূগি। রোগে 
যে ভাবে আমরা 
গ্রামকে আর গ্রামেব লোককে অবহ্লো কন্ধি তাঁও 
আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অপরাধ। 
আমাদের গ্রত্যেকের পক্ষেই এই অপরাধগুলি 
স্থালন করবার চেষ্টা করা উচিত। 


ছে'প্র«র পাতা 


[ ছেলে-মেয়ের! যাতে সহজে বুঝতে পারে অথব। হাতে-কলমে কিছু কিছু সাধারণ বৈজ্ঞ!নিক পরীক্ষা 
করতে পারে নে-উদ্দেস্টে এ-বিভাগে সহজবোধ্য ও সহজনাধ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ আলোচিত হবে। 
ছেলে-মেয়েরা এ-বিষয়ে তাদের সাফল্যের কথা, নিজন্ব কোন পরীক্ষার কথা অথবা জীব, উদ্ছিদদ ব: 
প্রাকৃতিক কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথ! লিখে পাঠালে উপযুক্ত বিবেচিত হলে "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র 
ছোটদের পাতায় প্রকাশিত হবে। জ্ঞ|বি'স ] 


করে দেখ 
সীছেল্ স্পাভ্ভা্ কফরেলঞ্জরাক্ষী 


কাগজের উপর যেমন করে ফটোগ্রাফের ছবি তোল। হুয় গাছের পাঁতার উপরও ঠিক 
তেমনি করেই ছবি তোলা যেতে পারে। তোমাদের অনেকেই হয়তে৷ কথাট। বিশ্বাস 
করতে চাইবে না। কিন্তু উপায়ট! বলে দিচ্ছি_ধৈর্য ধরে একটু চেষ্টা করে দেখো, সবাই 
একাজ সাফল্য লাভ করতে পারবে। | 


যেকোন রকম হাতে-আকা ছবি, হাতের লেখা বা ফটোগ্রাফের ছবি গাছের পাতার 
উপর তুলতে হবে। গাছের পাতা ছিড়ে নেবার দরকার নেই, গ্রাছের গায়ে পাত 
যেমনি আছে তেমনিই থাকবে । তোমর। হয়তো! ভাবছ-_-পেন্দিল, কালি, কলম বা! তু্ি 
দিয়ে পাতার উপর ছবি তোলবার কথ। বলছি। কিন্তু মোটেই ত।' নয়, কাগজের উপর 
যেমন করে নেগেটিভ থেকে ফটোগ্রাফের ছবি তোলাহ্‌য়, পাতার উপরও ঠিক সেই 
রকমেই ছবি ফুটে উঠবে এতে কালি, কলম বা রং রী প্রয়োজন নেই। কেমন করে 
ছবি তুলতে হবে বলছি £-- 


যেসব গাছের পাত। মহণ-_প্রথম পরীক্ষার সময় সেসব গাছই বেছে নেবে। কারণ 
প্রথমেই খস্থসে ব। উচু শির। তোল। পাত। নিলে সুবিধা করতে পারবে না। এজন্যে প্রথমে 
গুড়ি-কচুর পাতা, ক্যানাফুল ব৷ ট্রপিওলা প্রভৃতির পাত বেছে নিতে হুয়। তা'ছাঁড় ছবি 
তোলবার জন্চে এমন জায়গার পাতাই বেছে নেওয়া দরকার যেগুলে প্রায় সার দিনই কিছু 
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না.কিছু আলে। পায়। কিন্তু আবার খুব তীব্র রোদ হলেও প্রথম প্রথম স্থবিধ। করতে পারবে 
না। এখন ছোট ছোট ছ'খান! সাদ। কাঁচ সংগ্রহ করে বেশ পরিক্ষার করে মেবে। 
কাচ ছা'খানা চারইঞ্চি চৌকো! বা তার চেয়ে ছোট হলেও চলবে। একখান।.কাচের ওপর 
চাইনিজ ইন” বা ওই রকমের কোন ঘন কালে। কাপি দিয়ে ষেকোন রকম ছবি 
আঁক বা নাম সই কর। কিছুক্ষণ রোদে রাখলেই কালির আকা ছবি বা লেখাট। 
শুকিয়ে যাবে। যে পাতাটার উপর ছবিবা তোমার নাম তোলবার ইচ্ছা, সে-পাতাটার 
উপর নাম সই করা বা ছবি আকা কাচ খান! চাপ! দাও। আক। দিকটা উপরে 
থাকবে। অপর সাদা কাচখানাকে পাঁতাটার নীচে রেখে কাঠের ছোট ছোট ক্লিপ 
দিয়ে পাতাসমেত উপর ও নীচের কাচ ছু'খানাফে এমন ভাবে চেপে রাখ যেন উপরের 
কাচ ও পাতার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে অথচ পাতঙাটাও জখম নাছুয়। কাচের 
ভারে পাতাট। যাতে ছি'ড়ে না পড়ে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কয়েক ঘন্টা! রোদ পাবার 
পর কাঁচ ছু'খানা খুলে ফেগলেই দেখবে পাতার গায়ে তোষার আক! ছবি বা মাম 
অবিকল ফুটে উঠেছে। কোন্‌ পাতায় কতক্ষণ রোদ লাগানে। দরকার সেটা তোমর। 
পরীক্ষা করে করে ঠিক করে নেবে। কোন কোন অবস্থায় হয়তো কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যেই ছবি ফুটে উঠবে, কোন কোনটাতে আবার একদিন, ছু'দিনও লাগতে পারে। 
ফটোগ্রাফের ধেকোন একধান। নেগেটিভ এভাবে পাতার উপর চাপিয়ে দিলেও দেখবে, 
ফটোগ্রাফের ছবিটি পাতার উপর ফুটে উঠবে। কিন্ত লক্ষ্য রাখবে রোধ থধুব তত্র 
ন। হয়। তীব্র রোদে কাচ তঠেঁতে গিয়ে পাতাটাকে ঝল্সে দিতে পারে। কাচ ছাড়া 
ষে কোন শ্বচ্ছজিনিষে ছবি একেও এভাবে পাতার গায়ে তোল যেতে পারে। একটু 
পুরু কীলে। কাগজে নব্স। কেটে নিয়ে তাঁকে পাতার উপর বসিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ রোদ 
পাবার পর হুবহু সেই নক্স। পাতার গায়ে ফুটে উঠবে। 

ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে মোটামুটি একটু বুঝিয়ে বলছি-_-ঘাসের উপর ইটবা 
কোন কিছু পদার্থ চেপে থার্লে কিছুকাল পরে তুলে ফেললে দেখ যায়--ঢাপ'-পড়া 
াঁসগুলে। সম্পূর্ণ সাদ। হয়ে গেছে। তাঁর মানে, রোদ না পেলে গাছের পাতার সবুজ 
রংট। তৈরী হয় না। কাচের গায়ে কালে। কালিতে ছবি আঁক!র ফলে কালির রেখারগুলোর 
ভিতর দিয়ে পাতার গায়ে রোদ পড়তে পারেনা । কাজেই যে'জায়গাটায় রোদ পড়ে 
সেট! বেশ সবুজই থাকে; কিন্ত রোদ না-পাওয়া জায়গাগুলে। ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হতে 
থাকে। একারণেই সবুজ পাতার ওপর ফ্যাকাশে ব। ফিকে সবুজ রঙের ছবি দেখা 
যায়। আইওডিন সলিউশনে ভূবিয়ে অবশ্য এছবিগুলোকে ফটোগ্রাফের ছবির মতই 
পাতার উপর স্থায়ী কর! যায়; কিন্তু তাতে পাঁতাটাকে জীবন্ত অবস্থায় রাখা! চলে 
ন|। অবশ্য অতট! না করেও তোমরা সোল্ানুজি পাঁতার গায়ে ছবিটাকে ফুটিয়ে 
তোলবার পরীক্ষাট। করে দেখতে পাঁর। 
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তোমাদিগকে এরচেয়ে আরও একটা সহজ পরীক্ষার কথ! বলছি। এ-পরীক্ষাটা 
তোমর! প্রত্যেকে অনায়াসেই করতে পারবে। পোষ্টকার্ডের মত পুরু এংং মস্থণ 
একথণ্ড কাগজ লও। কাঁচি দিয়ে কাগজটাকে কেটে একটা মাছের মত তৈরী কর। 
মাছটার শরীরের মধ্যস্থলে একট! ছিদ্র কর। ছিদ্রটা পেন্দিলের ষত ষোট! হলেই 
চলবে। এবার মাছটার লেজের মধ্যদিয়ে গোলাকার ছিদ্রটা পর্যস্ত সোজাসুজি খানিকট। 
ফাঁক করে সরু একফালি কাগর্জ কেটে ফেলে দাও। মাছটাকে দেখে মনে হুবে যেন, 
মধ্যস্থলে গোল গর্ত থেকে লেজ পর্যন্ত সোজ। একটা নাল! চলে গেছে। কোন বড় 
চৌবাচ্চায়ই হোক কি কোন পুকুরেই হোক কাগজের মাছটাফে আস্তে জলের উপর 
ছেড়ে দাও। মাছটা জলের উপর বেশ ভাস্তে থাকবে। এবার একটা কাঠির ডগয় 
করে গোলাকার ছিদ্রটার মধ্যে এক ফোটা তেল ছেড়ে দিলেই দেখবে কাগজের মাছট। 
সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। লক্ষ্য রেখ--জলট1 বেশ পরিক্ষার হুওয়া চাই। জলের 
উপর সামান্ত সরের মত পদার্থ থাকলেও পরীক্ষা চলবে না। যদি চৌব'চ্চার জলে 
পরীক্ষা করতে চাও তবে প্রথম বার পরীক্ষার পর চৌবাচ্চার জলের উপর-্তঙ্গ 
ছড়িয়ে পড়লে সেটাকে তুলে না ফেল! পর্যন্ত সেখানে দ্বিতীয়বর পরীক্ষ। কর! মুস্কিল 
হবে, কাজেই পুকুরের জল বা! ট্রে'র মত কোন অগভীর পাত্রে জল রেখে পরীক্ষা 
করাই ভাল। ট্রে'র ভ্বলে একবার তেল ছড়িয়ে পড়লে তা” ফেলে দিয়ে আবার জল 
ভি করে পরীক্ষ। করা চলে। 

কেন এমন হয়? পক্বীক্ষাটা! করে দেখলেই সেটা বুধতে পারবে। জলের উপর 
এক ফোটা তেল ফেলে দিলে দেখবে তত্ক্ষণা সেট। পাতগ। সরের মত ছড়িয়ে 
পড়ে। কাগজের গে।লাকার ছিদ্রুট! খুবই ছোট্ট জায়গা। তেলট1 ওখানে ছড়িয়ে পরবার 
স্থবিধ! ন। পেয়ে নালার মত লম্বা ফাক দিয়ে সোজা লেজের দিকে বেরিয়ে যায়। 
সেই ধাকায় কাগজের মাছটা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। আজকাল তোমর। হে 
রকেট বা জেট-প্রোপেল্ড, এরোপ্লেনের কথ! শুনতে পাও সেগুলে! ঠিক এমনি করেই 
প্রচণ্ড গ্যাসের ধাক্কায় ছুটে চলে। উভয়েরই চলবার মুল, রহ্স্য এক, পার্থক্য কেবল 
শক্তির তারতম্যে। আরও বড় হয়ে যখন এবিষয়ে আলোচনা! করবে তখন একথ৷ 
ভালকন্ে বুঝতে পারবে। | 


০শাভ্ডাম্কর মাচ, 


এবার তোখাধিকে জলজ উত্ডতিদবের একটা পরীক্ষার কথ! বলব। পরীক্ষা! ধুবই 
সহজ, যদি একটু 'কষ্ট করে. কোন পুকুর থেকে উত্তিগুলে। যোগাড় করতে পাঁর। 
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.খীল। বিল, পুকুরের জলে একরকমের লতা-ন গ'ছ জন্মে। তেঁতুলের পাত! দেখতে 
যেমন হয় এই জলব্ধ লতার পাতাগুলোও অনেকট। পে-রকমের। এক একট। সরু 
জন্বা ভাটার চারদিকে পাতাগুলে। যেন সুরে স্বরে সাঙ্জীনো থাকে। এই লতানে 
গাছগুলে। সাধারণতঃ জল-বীঝি নাম পরিচিত। ইংরেজীতে বলে-__হাইড্রিলা। পাঁড়াগায়ে 
তো! অন্ভাবই নেই, কলকাতার মধে,ও অনেক পুকুরে এগাছগুলোকে প্রচুর পরিমাণে জশ্মিতে 
দেখ যায়। 


একট কাচের প্লীসের অর্ধেকের কিছু বেশী জল ভি কর। অল্প কয়েকট। 
পাতাসমেত জল-ঝাঁঝির কয়েকটা ডগ! কেটে নিয়ে সেগুলোকে প্লাসের জলে ছেড়ে 
দ1ও। দেখবে--কয়েকটা জলের তলায় ডুবে যাবে আবার কয়েকট! হয়তে। ভেসে 
থাকবে। যেগুলো! জলের তলায় ডুবে গেছে তার মধ্য থেকে দু'একট| ভারী ডগ৷ 
রেখে বাঁকীগুলে। ফেলে দাও। গ্লাদটাকে এবার এমন একটা জায়গায় রাখ যেখানে বেশ 
একটু আলো আছে। আমর! যে সৌডা-ওয়াটার খাই সেরকমের সাধারণ এক বোতল 
সে।ড!-ওয়াটার নিয়ে এসো । বোতলট। খুলে প্লসের জলে কয়েক ফোৌট! আন্দা্স সৌডা- 
ওয়াটার ঢেলে দাও। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখবে--জল-বাঁঝির ডগাগুলো! নীচ 
থেকে এবার ধীরে ধীরে জলের উপরের দিকে উঠে আসছে। জলের উপরে এসেই কাট! 
দিক থেকে খুব ছোট এক ফৌট। বুৰদ ছেড়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে গ্লাসের তল।র দিকে 
নেমে ষাবে। তারপর থেকে ডগাট! ক্রমাগতই এরুপ উপরে নীচে ওঠা-নামা। করতে 
থাকবে। 


একটু ভারী এবং স্থবিধাজ্নক পাত বাছাই করবার ওপরই এপরীক্ষার সফল্য 
' নির্ভর করে। পরীক্ষাটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। যদ্দি দেখ, পাতাট। ঠিকমত 
ওঠ-নামা করছে মা, তবে ডাটা থেকে কয়েকটা! পাত৷ ছিড়ে নিয়ে প্লাসের জলে 
ফেল্লবে। দেখবে প্রত্যেকট! পাতাই ওভাবে ওঠা'নাঁমা করছে। যদি তাতে সুবিধা 
' নাহয় তবে আরও কয়েক ফোৌট!1 সোড।-ওয়াটার জলে ফেলে দিবে। পরীক্ষাটা যদি 
ঠিকমত করতে পার তবে নিজেই বুঝতে পারবে--কেন পাতাগুলে। ওভাবে ওঠানামা 
করে এবং এথেকে আরও অনেক রক.মর পরীক্ষার কথ! তৌমক্স। নিঙ্লেরাই উদ্ভাবন 
করতে পারবে। গ. চ. ভ | 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


পেনিসিলিনের উন্নত সংক্ষরণ 


ম্য।টিবায়োটিকূস এর মধ্যে পেনিপিলিনই 
বিশেষভাবে কার্ধকরী। কিন্তু এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
ও প্রয়োগবিধি খুবই জটিল। পেনিদিলিনের এসব 
অন্থবিধা দুর করবার জন্যে বৈজ্ঞনিকের! অনেকদিন 
থেকেই চেষ্টা করে অ.সছেন। খবর পাওয়া 
গেগ- ফিলেডেলফিমার প্রসিদ্ধ ুধধ-প্রত্ততকারক 
ওয়াইয়েথ ইনকর্পোঃ সম্প্রতি উন্নত ধরণের পেনি 
সিপিন আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। এই 
নতুন পেনিসিলিন প্রয়োগে নাকি নিউমোনিয়া 
প্রভৃতি বিিপ্ন রোগের চিকিৎসা খুবই সহজসাধ্য 
হয়েছে। এই নতুন পেনিনিলিনের নাম দিয়েছেন 
তার “ওয়াইসিলিন” বা কষ্ট্যাগাইন বোকেন 
পেনিসিলিন-জি। ঠাণ্ডা জায়গায় না রাখলেও 
শুদ্ধ চর্ণ অবস্থায় ওয়াইসিণিন অনেক কাল অবিকৃত 
অবস্থায় থাকে । জলের সঙ্গে মিশিয়ে সাতদিন 
যেখে দিলেও এর শক্তি কিছুমাত্র হাস পায় না। 
সাধারণ পেনিলিলিন যেমন দিনে অন্ততঃ তিনবার 
ইনজেক্শন্‌ করতে হয়, ওয়াইসিলিন তেমন বারবার 
দেবার প্রয়োজন নেই। দিনে একবার ওয়াইসিলিন 
ইনজেকশন দিলেই যথেষ্ট। বতগ্মানে অবশ্ঠ 
তৈলদ্রাবণে মিশ্রিত পেলিসিলিন অনুরূপ কাজ 
করে থাকে । 

ভারতে শীপ্রই ওয়াইসিলিন আমদানী করা 
হবে বলে জানা গেছে। ্‌ 


কয়ল। থেকে ভারতে পেল তৈরীর ব্যবস্থা 


£হিন্সবাতর্ণর' খবরে প্রকাশ, ভারত ধাতে পেট্রল 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হতে পাবে তার 
জন্যে পিঙ্গল বর্ণের এক রকম কয়ল! থেকে কৃত্রিম 
পেট্রল উৎপাদন করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারতে 


এ ধরণের পিঙ্গল বর্ণের কয়লা প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। আমেরিকান, চেক ও ফরাসী 
বিশেষজ্ঞের] এই কয়লার নমুনা নিয়ে সম্প্রতি ষে 
পরীক্ষা করেছেন তার ফল খুবই সন্তোষজনক 
রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে সম্প্রতি এধরণের কিছু 
কয়ল। আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে 
ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দধধর কৃত্রিম 
পেল তৈরী করবার জন্যে একটি কারখানা স্থাপনের 
উদ্দেশ্য বিশেষের উপদেশ ও টেকশিক্যাল 
মাহাষেরু জন্যে একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে আলোচনা করছেন। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের, 
রিপোর্ট যদি স্থবিধাজনক বিবেচিত হয় তবে ভারত 
সরকার ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বছরে দখ জক্ষ টন 
কৃত্রিম পেল তৈরী করবার উপযোগী একটি 
কারখানা স্থাপন করবেন । 


সামুদ্রিক পীড়ার ওষধ 


বি, আই, এস-এর খবরে প্রকাশ--সম্প্রতি সমুদ্র 
পীড়'র একরকমের অব্যর্থ গুধ্ধ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
মামৃ্রিক-পীড়ায় সমুদ্র-ত্রমনের সমস্ত উৎসাহ ও 
আনন্দ একেবারে নষ্ট করে দেয়। কুড়ি বৎসর 
পূর্বেও চিকিৎসকদের ধারণা ছিল যে সামুদ্রিক- 
পীড়ার কোন ওবধ নেই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় 
যখন দেখা গেল যে, নৌ-বাহিত আক্রমণকারী মৈশ্ঘরা 
সামুত্রিক-পীড়াদ্ব আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে 
পড়ছে তখন চিকিৎসকরা এই রোগের কোন 
গধধ আবিষ্কার করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে 
লাগলেন। তাদের চেষ্টা ফল্লবতী হয়েছে। সম্প্রতি 
হায়োসিন (নু০8০109) নামে একটি ওধধ আবিষ্কৃত 
হয়েছে যার প্রয়োগে সামুধ্রিক-পীড়ার উপশম 
হ্য়। 


জুন, ১৯৪৮ ] 


উমধটি বেলেডোনা জাতীন্ব বিষাক্ত গাছগাছড়। 
খেকে তৈরী । . ঝটিকা-বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রে নৌকায় কবে 
অনেক গ্রোক বিয়ে গি:ছ তাদের ওপর এই উধধ 
পরীক্ষা করে দেখ! হয়। পরীক্ষায় আশ্চর্য সুফল 
পাশুয়া যায়| উধধটির অতিসামান্ত পরিমাণ 
প্রয়োগেই (১২ মিলিগ্রথাম ) কাজ হয় এবং এই 
উষধ সেবনের ফলে শরীরে অন্ত কোন উপসর্গ 
দেখা দেয়ন।। 


'টাইফাস্‌ রোগের নৃশতন ওষধ 

বিঃআইঃ এস খবর দিগ্েছেন__-পেনিসিলিন, 
এবং “ট্রেপটোমাইসিনের মত আর একটি ষদের 
আবিষ্কার নিয়ে বুটিশ রাসায়নিক গবেষকগণ পৰীক্ষা 
কার্ধে ব্যাপূত আছেন। 'ইষধটির নাম “ক্লোরো- 
মিকোটন”? (01210502095 00810) | টাইফাস্‌, 
রোগের বিরুদ্ধে গুধধটির কার্ধকারিত। অত্যাশ্চ্ধ। 
উধধটি বিষাক্ত নয় বলে সেবন-যোঁগ্য এবং প্রয়োজন- 
মত তার ইন্জেক্সনও গ্রহণ করা যায়। বতগ্ানে 
মালয় দেশে এই আউদধটি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা 
হচ্ছে । 


ভারতে ওষধ ও রঙের কারখান! 
স্থাপনের পরিকল্পন৷ 

১৭ই জুন, ইউ, পি'র খবর প্রকাশ, ভারত 
সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেল স্যার জ্ঞানচন্দর ঘোষের সভাপতিত্বে 
্লাচী সেক্রেটাৰিয়েট ভবনে দামোদর উপত্যকায় 
রাঁসায়নিক-শিল্প প্রতিষ্ঠা পরিকল্পন! কমিটির এক 
বৈঠক হয়ে গিয়েছে । বৈঠকের উদ্দেশ্ঠ--দামোদর 
উপত্যকায় ওধধ ও রঙের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে 
আলোচনা । ভারত সরকার, দামোদর উপত্যকা 
কর্পোরেশন, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
প্রতিনিধিবৃন্দ বৈঠকে যোগদান করেন। 

প্রয়োজনীয় ওধধপত্র ও বঞ্চক পদার্থ তৈরীর 
পরিকল্পনা ও বিবরণী পেশের জন্ত ভারতে একদল 
জামণন অভিজ্ঞ আনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত ইয়। ভার- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩৭৭ 
তের যেসকল আবশ্বাকীয় রং ও ওধধপত্র প্রয়োজন 
স্থাবর জানচন্দ্র তংসম্পর্কে তথা ও সংবাদ পেশ 
করেন। ছন্ন পেকে আট মাসের মধ্যে যাতে 
পরিকল্পন৷ কাকরী হয় সেজন্ত ব্যবস্থা! অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত হয়। ৰ 

ভারতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রতিরোধক 
পদার্থ প্রস্তত সম্পর্কে সভায় আলোচন! বকর! হয় 
এবং তংসম্পরে চার মাসের মধ্যে পবিকল্পন। 
প্রণয়নের উদ্দেস্টে রিপোর্ট দিবার জন্য কয়েকজন 
বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। বৈছ্যতিক প্রণালীর 
সাহায্যে কষ্টিক সোডা, ক্যালসিয়াম কারবাইভ 
প্রভৃতি যেসকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি গ্রস্ত হয়, 
ভারতে সেরূপ কারখান। স্থাপন সম্পর্কে সভায় 
আলোচনা! হয়। 

আগামী জুলাই মাসে যুক্ত কমিটির পরবর্তী 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং তখন এ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচন। কর! হবে । 


“জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি 
কিরকম হওয়া উচিত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত গ্রবন্ধাদির 
দুর্বোধ্যত1 সম্বন্ধে অনেকেই অনুযোগ করছেন। 
জনৈক সদস্য লিখেছেন--শুনেছিলাম, "জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান' প্রধানতঃ জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক মনোবুত্তি 
ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার কাজে ব্রতী 
হবে এবং আশা করেছিলাম এর প্রবন্ধ গুলে সর্ব! 
স্থখপাঠ্য ন। হলেও সর্বজনবোধ্য হবে। সে আশাতেই 
বৈজ্ঞানিক না হয়েও বিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য হয়ে- 
ছিলাম। কিন্তু একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 'জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানে, প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রবন্ধই সাধারণ 
শিক্ষিত লোকের পক্ষে ছুর্বোধ্য এবং কোন কোনটা 
কিঞ্িৎ বোধগম্য হলেও তা, দুষ্পাচ্য। লেখকদের 
প্রতি বথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলতে হচ্ছে যে, 
এসকল প্রবন্ধের বক্তব্য ব ভাবার্থ ব্যাহত না করেও 
সহজবোধ্য ভাষাগ্ন প্রকাশ করা কিছুমাত্র অসম্ভব 


৬৭ 


নয়। কালো কারো! অভিমত এই লে, প্রকাশিত 
বেশীরভাগ প্রণঙ্গের নিদপ্ববস্থত এসনউ1নে 
নির্বাচিত হয়েছে ষ।তে বিজ্ঞান বিয়ে জননানা- 
রণের কৌতুহল উদ্রিক্ত হওয়! দূরে থাক, একট! 
ভীতির ভাব্ই জাগত করবে। জনসাধারণের 
আধো বিজ্ঞানের প্রচার এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক 
মনোবুত্তি সম্পন্ন করে তোলাই যদি 'জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এবববেন 
প্রবন্ধাধি প্রকাশে সে উদ্বোত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হতে 
বাধ্য। ও 

এ সঞ্ধদ্ধে অমাদের বক্তব্য এই ষে, দেশের 
জনসাপরণ নাতে মাতৃভাষার সাহাস্য বৈজ্ঞানিক 
পিধয় সম্পর্কে মোটামুটি পরিচয় লাভে বৈজ্ঞানক 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পাবে নে উদ্দেশ 
নিয়েই জান ও বিভ্রান আগগ্রকাশ করেছে, একথা 
একাধিক বার সুম্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। 


কিন্ত লোকরঞ্ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির সংখ্যাল্পতা ও 


অন্তান্ত কারণে আমাদের আশানুরূপ প্রবন্ধাদি 
গুকাশকর! সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবে আশাকরি, 
অদূপধ ভবিষ্যতেই সমস্ত বাধাবিস্ন দুর করে 'জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান জননাধারণের তৃপ্ধি বিধান করতে সমর্থ 
হবে। আমর! যতদুর সম্ভব সরল ভাঁষাগ্গ যথোপছঘুক্ত 
ভাব-গ্রকাশক প্রবন্ধাণি প্রকাশ করতেই ইচ্ছুক। 
তবে বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয়বন্ত আছে যা 
ভাষার সরল প্রকাশভঙ্গীকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত 
করবেই । তাছাড়া গল্প উপন্তাসের মত মনোরম ও 
স্থখপাঠ্য ভাষায় বিজ্ঞানের অনেক ব্ষয়ই আলোচনা 
কর৷ দুব্ধহ ব্যাপার। বিজ্ঞানের প্রধান বিষয় হলো 
তত্ব ও তথ্যাদির নিভুলতা ও যথার্থতা বজার রাখা । 
কাজেই. ভাষার মাধুর্য রক্ষা করতে গিয়ে অনেক 
ক্ষেত্রে তথ্যের যাথার্থতার হানি ঘটা অসম্ভব নয়। 
সে বিষয়ে লেখককের সর্বদাই সতর্ক থাকা দরকার । 


হান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৬ সংখ্য। 


লেখা একটা বিশেন ক্ষমতার কাঙ্গ। বিশেধজ্ঞ হলেই 
যে, স্রথঝোদ্য প্রবন্ধরচনা-কৌখল তার আয়তাধীন 
হবে এমন কে।ন কথা নেই । এবিষয়ে বিশেষ চর্চার 
প্রয়োজন । বাংল! ভাষায় বিজ্ঞ।ন-সাহিতা চা 
অপেক্ষাকৃত খুব কম লোকেই করে আসছেন। 
দেশের স্বাধীনতা লাভের পর এখন সব কিছুরই 
পরিবতণ ঘটছে। বাংলাভাষা! আমাদের দেশে এখন 
অবিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান্ত লভ করছে । কাজেই 
বিজ্ঞান-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ অভাব আমাদেরই 
দূর করতে হবে। দেশের বিজ্ঞানীরা তাদের 
বিজ্ঞান চর্চা মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে আরম্ত 
করলে বাংলা-সাহিত্র এ অভাব পূরণে বেশী 
দেরী হবে না। 

বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞান চর্চা নিযুক্ত 
প্রত্যেককে আমনা সাদর আহ্বান জানাচ্ছি ষেন 
তার! অন্ততঃ বিজ্ঞানের সাধারণ ও চিত্তাকর্ষক 
বিষয় গুগে। সহজ সবল ভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, 
পৃষ্ঠায় আলোচনা করতে অগ্রসর হন। বিষয় 
য্দি বলবার মৃত হয় তে৷ সুষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ 
করতে ন| পারলেও যথাধখ বিবরণী লিখে পাঠালে 
আম্র। তার ধথোচিত ব্যবস্থা! করবার চেষ্টা করবো । 
সর্বশেষে লেখকদের প্রতি এই অঙ্থরেধ জানাচ্ছি--- 
তারা বিশেষজ্ঞদের জন্যে লিখছেন না, লিখছেন 
জনসাধারণের জন্যে-এ কথা মনে রেখেই যেন 
প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন এবং বক্তব্য পরিবেশনের 
ব্যবস্থা করেন । 


জম-মংশোধন 
গত মে সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত 
'বাশি-বিজানের প্রস্তাবনা” নামক প্রবন্ধের লেখকের 
নাম হবে প্রীবীরেন্্র নাথ ঘোষ, তৃলক্রমে শ্রধীরেন্দ্ 
নাথ ঘোষ ছাপ] হয়েছে । 


